বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড
                 পটভূমিঃ ১৯০৫-১৯৫৮
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অ্যাটেনশন!
পরবর্তী পেজগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু কথা জেনে রাখুনঃ

· ডকুমেন্টটি যতদূর সম্ভব ইন্টার‍্যাক্টিভ করা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের ভেতরেই অসংখ্য ইন্টারনাল লিংক দেয়া হয়েছে। আপনি সেখানে ক্লিক করে করে উইকিপিডিয়ার মতো এই ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পরিভ্রমণ করতে পারবেন। যেমন প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নীল বর্ণে ‘সূচিপত্র’ লেখা শব্দটিতে কি-বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি এই ডকুমেন্টের ‘সূচিপত্র’-তে চলে যেতে পারবেন।


· তারপর ‘সূচিপত্র’ এখান থেকেই মূল দলিল শুরু। সূচিপত্রটি সরাসরি দলিলপত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূচিপত্রে লেখা পেজ নাম্বারগুলো যুদ্ধদলিলের মূল সংকলনটির পেজ নাম্বারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে। আপনার মূল দলিলের পিডিএফ ডাউনলোড করে মিলিয়ে দেখতে পারেন।




· বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র মোট ১৫ টি খণ্ড আছেঃ

	প্রথম খণ্ড
	: পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)

	দ্বিতীয় খণ্ড
	: পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)

	তৃতীয় খণ্ড
	: মুজিবনগরঃ প্রশাসন

	চতুর্থ খণ্ড	
	: মুজিবনগরঃ প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

	পঞ্চম খণ্ড
	: মুজিবনগরঃ বেতারমাধ্যম

	ষষ্ঠ খণ্ড
	: মুজিবনগরঃ গণমাধ্যম

	সপ্তম খণ্ড	
	: পাকিস্তানী দলিলপত্র: সরকারী ও বেসরকারী 

	অষ্টম খণ্ড	
	: গণহত্যা, শরনার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

	নবম খণ্ড	
	: সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

	দশম খণ্ড
	: সশস্ত্র সংগ্রাম (২)

	একাদশ খণ্ড	
	: সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)

	দ্বাদশ খণ্ড
	: বিদেশী প্রতিক্রিয়াঃ ভারত

	ত্রয়োদশ খণ্ড	
	: বিদেশী প্রতিক্রিয়াঃ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র

	চতুর্দশ খণ্ড
	: বিশ্বজনমত

	পঞ্চদশ খণ্ড
	: সাক্ষাৎকার


		

· [bookmark: _Ref432937284]এটি ১ম খণ্ডের অর্থাৎ পটভূমি: ১৯০৫-১৯৫৮- এর দলিলের ইউনিকোড ভার্শন। এই খণ্ডে ৭৮২ পাতার প্রায় ৯০ শতাংশ ইংরেজি দলিল রয়েছে। আপনাদের সুবিধার্থে আমরা সেগুলো অনুবাদ করে দিয়েছি।

· এই ডকুমেন্টে প্রতিটি দলিলের শুরুতে একটা কোড দেয়া আছে। 
<খণ্ড নম্বর, দলিল নম্বর, পেজ নম্বর>; অর্থাৎ <১, ৯১, ৪২৬> এর অর্থ আলোচ্য দলিলটি মূল সংকলনের ১ম খণ্ডের ৯১ নং দলিল (দলিল নাম্বার মূল দলিলপত্রের সূচিপত্র অনুযায়ী), যা ৪২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দলিল নম্বর বলতে সূচিপত্রে উল্লিখিত নম্বরকে বুঝানো হচ্ছে। উদ্ধৃত ‘৯১’ নাম্বার দলিলটিতে ‘মারী চুক্তি’ রয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে দলিলটি দেখে নিনঃ
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দলিলে যেসব বানান ভুল আমরা খুঁজে পেয়েছি, সেগুলোকে হলুদ মার্ক করা হয়েছে।

এই ফাইলটি আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলে সংরক্ষিত করা থাকলে ভবিষ্যতে আপনি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যে বিতর্কিত কোন ইস্যু সম্পর্কে অত্যন্ত সহজে দলিলপত্রের রেফারেন্স দেখাতে পারবেন। আপনার নিজের এলাকার ঘটনাবলী জানতে পারবেন। কোনদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্ট্যাটাস বা অন্যকিছু লিখতে ইচ্ছা হলে এখান থেকে সরাসরি কপি করে সহজেই লিখতে পারবেন। 

মনে করুন, আপনি “ভাষা আন্দোলন” নিয়ে কিছু একটা লিখতে চাইছেন। এই ফাইলে “ভাষা আন্দোলন” লিখে সার্চ দিলেই ১ম খণ্ডের সেই সংক্রান্ত সকল দলিল পেয়ে যাবেন। ফলে রেফারেন্স নিয়ে লিখতে আপনার খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই। আমরা যেন সঠিক ইতিহাস চর্চা করে বেড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম হয়ে উঠি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জাতি নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতির চেয়ে দুর্বল সত্ত্বা পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

মনে করুন, আপনি কোন এলাকা নিয়ে জানতে চান। তবে ঐ এলাকার নাম লিখে এই ডকুমেন্টে সার্চ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ঢাকা শহরের সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইলে Ctrl+F চেপে ‘ঢাকা’ লিখে সার্চ করুন। ১ম খণ্ডে রক্ষিত ‘ঢাকা’ নিয়ে সকল দলিল আপনার সামনে চলে আসবে। দেশকে জানার প্রথম শর্তই হলো নিজের এলাকাকে জানা। 

আপনি চাইলে নিজের সুবিধামতো ডকুমেন্টটিকে সহজেই কয়েক ভাগে কপি করে ভাগ করে আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারেন। মনে করুন, আপনি ‘শরণার্থী’ নিয়ে জানতে আগ্রহী। তখন ‘শরণার্থী’ লিখে সার্চ করে প্রাপ্ত সকল দলিল কপি করে আলাদা ফাইল তৈরি করুন। পড়তে, বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে।

অনুবাদ করা অংশে আলাদা করে অনুবাদ লিখে দেয়া আছে।

১ম খণ্ডে যারা কাজ করেছেন তারা এক একজন এক এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বা একই অপারেটিং সিস্টেম/সফটওয়ারের বিভিন্ন ভার্শনে কাজ করেছেন। যার কারণে ভিতরের টেক্সট মাঝে মাঝে এলোমেলো দেখা যেতে পারে। সেরকম কিছু হলে দয়া করে বিচলিত হবেন না। যে অংশটুকু এলোমেলো দেখাচ্ছে সে অংশটুকু কপি বা কাট করে নিয়ে “নোটপ্যাডে” পেস্ট করুন। দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। এরপর সেটাকে চাইলে কপি করে ওয়ার্ড ফাইলটিতে পেস্ট করে রাখতে পারেন।


মনোযোগ দিয়ে সারসংক্ষেপটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। এবার বিস্তারিত।
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পটভূমি-১
(পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো মূল দলিলের পৃষ্ঠা নাম্বার অনুসারে সরাসরি লিখিত। এর সাথে এই ওয়ার্ড ফাইলের পৃষ্ঠা নাম্বার রিলেটেড নয়)

‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯০৫ থেকে ১৯৫৮ সালের সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 

	১৯০৫ সালে বঙ্গভংগ সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা এই খণ্ডে প্রথম দলিলরূপে স্থান পেয়েছে। এরপর সন্নিবেশিত হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্থান প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল। তৃতীয় দলিলটি হলো শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্র। এই পত্রে বংগীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংগে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠে।

	 এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচিত দলিলপত্র (পৃঃ ২ থেকে ৪৬ পর্যন্ত)। এতে একদিকে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র আছে, শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্রে তা স্পষ্টরূপ লাভ করেছে; অন্যদিকে আছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত কিছু প্রস্তাব এবং তাঁদের প্রদত্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশের দলিল। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা সংক্রান্ত দলিলপত্রও এই অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে (পৃঃ ২২-৩৫) । 

	১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালের যেসব দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক (পৃঃ ৪৯, ৫৪, ৬৬-৭৮), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিভিন্ন ভাষণ (পৃঃ ৭৫-৯৩), পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের পক্ষে মাওলানা ভাসানীর একমাত্র সংসদীয় বক্তৃতা (পৃঃ ৭৪) এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ (পৃঃ ৯৪) ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিরোধী ভাবধারার রাজনৈতিক তৎপরতার দলিল (পৃঃ ১১৭-১৬৫)। 

	১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা বা ধারা-উপধারা পরিলক্ষিত হয় তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পৃষ্ঠা ১৩৪ থেকে ২২৭ পর্যন্ত । এই অংশে যেমন এসেছে পাকিস্তান গণপরিষদের অবজেকটিভ রেজুলিউশান (পৃঃ ১৩৭), মৌলিক অধিকার কমিটি রিপোর্ট (পৃঃ ১৫৬ থেকে ১৫৭), মূলনীতি সংক্রান্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলন (পৃঃ ১৬০ থেকে ১৬৯)- তেমনি সংযোজিত হয়েছে হাজং বিদ্রোহ (পৃঃ ১৪৪ থেকে ১৪৫), নাচোল বিদ্রোহ (পৃঃ ১৫১), ১৯৬০ সালের দাঙ্গাবিরোধী বক্তব্য (পৃঃ ১৫৩) সংক্রান্ত দলিল। 

	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলের মধ্যে রয়েছে নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা (পৃঃ ২২৮), তৎকালে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী (পৃঃ ২৩০ থেকে ২৩৬), বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া (পৃঃ ২৩৭ থেকে ২৩৯) এবং প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্য। গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব (পৃঃ ২৪৬ থেকে ২৫৯) এবং সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের দলিল দেওয়া হয়েছে ২৬০ থেকে ২৬৪ পৃষ্ঠায়। 

	২১শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য প্রতিষ্ঠিত এলিস কমিশন রিপোর্টটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃঃ ২৬৯ থেকে ৩০১)। সংযোজনী অংশে তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার আরও কিছু বিবরণ এবং রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছে। 

	১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন (পৃঃ ৩৭১), ২১ দফা কর্মসূচী (পৃঃ ৩৭২), ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের দলিল রয়েছে ৩৭১ থেকে ৩৮৮ পৃষ্ঠায়। ৯২-ক ধারার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের দলিল রয়েছে পৃঃ ৪০৩ থেকে ৪০৬ পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ বাতিল হবার (পৃঃ ৪০৭) পর থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হওয়া পর্যন্ত যেসব দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা যেমন বাংলাদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় বহন করে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা (পৃঃ ৪২০, ৬৮১ ও অন্যান্য), পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্যের ব্যাপারে মারী চুক্তি (পৃঃ ৪২৬), এক ইউনিট গঠন, খসড়া শাসনতন্ত্র ইত্যাদির বিবরণ দেয়। 

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব, কাগমারী সম্মেলনে তার বিশিষ্ট প্রকাশ (পৃঃ ৫৯২-৬০২) এবং এই মূল ধরে ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের (পৃঃ ৬১১) দলিলপত্র এবং পূর্ব বাংলার মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিবরণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বক্তব্যে (পৃঃ ৬১৫)। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা এবং ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দলিল পাওয়া যাবে যথাক্রমে ৬২৩ ও ৬৩৩ পৃষ্ঠায়। 

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্ৰীয় কাঠামো, সংবিধান রচনা, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন প্রণালী, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি সংক্রান্ত বিষয় সংসদীয় বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। এই খণ্ডে সংসদীয় বিতর্ক থেকে গৃহীত দলিলের সংখ্যা তাই বেশী। বলাবাহুল্য, আমরা যেসব দলিল সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার থেকে নির্বাচন করেই এই সংকলন তৈরী করা হয়েছে।
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শিরোনামঃ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল
সুত্রঃ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডমঃ আর.সি.মজুমদার, পৃষ্ঠা-২০
তারিখঃ ১৯শে জুলাই,১৯০৫

বঙ্গভঙ্গ
	বাংলার আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আর রাজশাহী বিভাগ নিয়ে আলাদা একটি অঙরাজ্য গঠিত হবে, এখবরটি প্রথম কোলকাতা প্রেস-এ প্রকাশ পাশ ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই। পরদিন এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে সিমলা থেকে।
	এর ফলে বাস্তবিক কী কী পরিবর্তন আসবে তার বিবরণ ঘোষণাটির অনুচ্ছেদ ৭ তুলে ধরা হলো: "৭। সম্মতিক্রমে প্রস্তাবের ফলে যে সকল পরিবর্তন তার বিবরণ নিম্নরূপ:
	আসামের বর্তমান প্রধান কমিশনারকে প্রতিনিধি গভর্নর করে বাংলার চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগ, মালদহ জেলা এবং পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে নতুন একটি রাজ্য গঠিত হবে। দার্জিলিং বাংলার সাথে থাকবে। উভয় অঞ্চলের গুরুত্ব বিবেচনা করে সমন্বয়ের জন্য রাজ্যের নাম হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। এর রাজধানী হবে ঢাকা আর অধীনস্থ কিছু হেডকোয়ার্টার হবে চট্টগ্রামে।
১,০৬,৫৫০ বর্গমাইলের ও ৩ কোটি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর এই অঞ্চলে, ১ কোটি ৮০ লাখ মুসলিম এবং ১ কোটি ২০ লাখ হিন্দু বসবাস করে। এর অধীনে একটি আইন সভা থাকবে। রাজস্ব বোর্ডের দুই সদস্য এবং কোলকাতা হাইকোর্টের কর্তৃত্ব অবিঘ্নিত থাকবে। 
	বিদ্যমান বাংলা প্রদেশ পূর্ব দিকের এই বিশাল অঞ্চল এবং ছোট নাগপুরের পাঁচটি হিন্দু রাজ্য ছেড়ে দেয়ায় আয়তনে ছোট হলেও সম্বলপুর ও উরিষ্যার পাঁচটি পূর্ববর্ণিত রাজ্যের অধিগ্রহণ করবে। ৫ কোটি ৪০ লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লাখ হিন্দু এবং ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এর মোট আয়তন হবে ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল।
	সংক্ষেপে বাংলা ও আসামের বর্তমান অঞ্চলসমূহ দুটো অখণ্ড এবং সার্বভৌম প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। প্রতিটির মধ্যেই ব্যাপক সমরূপী অঞ্চল রয়েছে, যারা সুনির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা পৃথককৃত, সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সজ্জিত।"
পাদটীকা: পুনর্বিবেচিত এই বিভাজনের পরিকল্পনা ১৯শে জুলাই সরকারী ঘোষণা হিসেবে জনসমক্ষে আসে, ২০শে জুলাই কোলকাতা প্রেস থেকে তা প্রকাশিত হয়।
(ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন বাংলা, ওপি.সিআইটি অ্যাপ. জিপিএল) 

-------
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শিরোনামঃ লাহোর প্রস্তাব
সুত্রঃ পাকিস্তান মুভমেন্ট- হিস্টরিক ডকুমেন্টস, পৃষ্ঠা - ১৭২
তারিখঃ ২৩শে মার্চ, ১৯৪০
                                                                                                                                                                                           
সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ তেইশতম বার্ষিক অধিবেশনে ২৭শে মার্চ, ১৯৪০ এ সমাধান গৃহীত হয় যা সাধারনত “ পাকিস্তানী প্রস্তাব ” নামে পরিচিত।

	যখন সমগ্র ভারত মুসলিম লীগ কমিটির সংসদ ও কর্ম পরিষদ দ্বারা অনুমোদন গ্রহন করা হয়েছে; যা সমাধানকেই নির্দেশ করেছে। ২৭শে অগাস্ট, ১৭ই এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং ২২শে অক্টোবর ১৯৩৯ এবং ৩ই ফেব্রুয়ারী ; ১৯৪০ সংবাধানিক বিষয়ে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ এই অধিবেশনে সজোরে পুনরাবৃত্তি করে ফেডারেশনের পরিকল্পনা সরকারের দেহী ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ যা সম্পূর্ণই দেশের এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য অনুপযুক্ত এবং অকার্যকর এবং  পুরো মুসলিম ভারতে তা অগ্রহণযোগ্য। 
	এটা আরও জোরালো দৃশ্য রেকর্ড করা হয় যখন মহামান্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজপ্রতিনিধি ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৯ তারিখে ঘোষণা করে পুনরায় ভরসা প্রদান করা হয় যে যতদূর পর্যন্ত ১৯৩৯ এর ভারত শাসন আইন নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে; তা যদি ভারতের সম্প্রদায় ও মুসলিম ভারত যদি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে পুরো সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুন করে পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুসলিমদের অনুমোদন এবং সম্মতি নিয়ে প্রণীত হয়। 
	সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সংশোধিত দৃশ্য হল কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এই দেশে অথবা মুসলিমদের কাছে কার্যকর হবে না যদি তা নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির উপর নকশা না করা হয় ; যথা, যে ভূগোলিকভাবে সংলগ্নন একক অঞ্ছল যা অঞ্চলগুলোর সীমা নির্দেশ করে যেমন স্থানিক পুনরায় সমন্বয়  প্রয়োজন হতে পারে, যে এলাকায় মুসলমান সংখাসুচকভাবে একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব জোনের হিসাবে হওয়া উচিত যেখানে “স্বাধীন রাষ্ট্র ” হিসাবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৈাম সংবিধানিক ইউনিট থাকবে।
	এই পর্যাপ্ত, কার্যকরী এবং বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচ যা বিশেষভাবে সংখ্যা লঘুদের জন্য জোগান দেওয়া উচিত এবং তাদের সঙ্গে আলোচনাতে তাদের ধর্মীয়,  সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে যেখানে মুসলমানরা সংখালঘু তাদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় পরামর্শ করে পর্যাপ্ত কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক সংবিধান রক্ষাকবচ বিশেষভাবে জোগান দেওয়া হবে। 
	এই অধিবেশনে আরও একটি প্রকল্প গঠন করা হবে কার্যকর কমিটির অনুমোদন এর সাথে মৌলিক নীতি অনুযায়ী সংবিধান ধারনাটি পরিশেষে প্রদান করা হবে। সমস্ত অধিকার যেমন প্রতিরোধ, বাহ্যিক ব্যপার, যোগাযোগ, রীতিনীতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিজ নিজ অঞ্চল দ্বারা প্রদান করা হবে। 
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প্রস্তাবিত – মাননীয় মৌলভি এ কে ফজলুল হক (বাংলার প্রধানমন্ত্রী )
সহকারিত্ত – চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেব; এম এল এ ( ইউ পি ) 
সমর্থিত – মাওলানা জাফর আলী খান সাহেব; এম এল এ (কেন্দ্রীয় ) 
· সরদার আড়ঙ্গ জেব খান সাহেব; এম এল এ ( এন ডব্লিউ এফ প্রদেশ )
· হাজী স্যার আবদুল্লাহ হারুন; এম এল এ ( কেন্দ্রীয় )
· কে বি নওয়াব ইসমাইল খান সাহেব, এম এল সি ( বিহার ) 
· কাজী মোহাম্মদ ঈসা খান সাহেব, বেলুচিস্তানের রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। 
· আব্দুল হামিদ খান সাহেব ; এম এল এ ( মাদ্রাজ ) 
· আই আই চুনদরিগার সাহেব ; এম এল এ ( বোম্বে )
· সৈয়দ আব্দুল রউফ শাহ সাহেব; এম এল এ ( সি পি ) 
· ডঃ মোহাম্মদ আলম; এম এল এ ( পাঞ্জাব) 
· সৈয়দ জাকির আলী সাহেব ( ইউ পি )
·  বেগম সাহিবা মাওলানা মোহাম্মদ আলী
· মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেব কাদের ( ইউ পি )।



----------
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শিরোনামঃ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মনোভাব ও ভূমিকার প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগের প্রশ্নে লিয়াকত আলী খানকে লিখিত ফজলুল হকের চিঠি
সুত্রঃ দৈনিক স্টেটসম্যান সূত্রঃ অমলেন্দু দে পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। পৃঃ  ১০৫ও শীলা সেন, “মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল”
তারিখঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

	ফজলুল হক লিয়াকত আলির নিকট লিখিত পত্রে যে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলোঃ
“শেষ করার আগে আমি কিছু বিষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চাই। আমার এই প্রতিবাদ কিছু প্রদেশের সেই সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যাদের কর্মকান্ডের জন্য বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের স্বার্থ হুমকির মুখে। এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ যেসব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাতে মুসলমানরা অত্যন্ত সংখ্যালঘু, এমনকি মুসলমানদের মাঝেও তা ভারতের সংখ্যালঘু প্রদেশ নামে পরিচিত। একমাত্র বাঙলা ও পাঞ্জাবেই রয়েছে প্রায় ৫ কোটি মুসলমান, যা ভারতের সর্বমোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। বাকি ৫ কোটি মুসলমান সমগ্র উপমহাদেশে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে বিভিন্ন প্রদেশে এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সেই প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ মাত্র। উনাদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে-ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা, প্রশাসনে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশা করাও উনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানেরা প্রশাসনে কর্তৃত্বপূর্ণ পদসমূহে থাকার কারণে যেসব সুবিধাসমূহ ভোগ করছে তা এই ভাইয়েরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন না। এ সমস্ত অঞ্চলে একজন মুসলিম প্রশাসকের কি পরিমাণ দায়িত্ব সেটাও বোঝা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। তারা মনে করেন, বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের ভবিষ্যতও তাদের ভবিষ্যতের মতই অন্ধকার। স্বভাবতই যখন সমগ্র ভারতের মুসলমানদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সেই সিদ্ধান্তের প্রভাব বাঙলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের রাজনীতির উপর কি হতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কোন পরোয়া থাকে না। আমি এই সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তারা যদি মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলসমূহের রাজনীতি নিয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করেন, তাতে কিন্তু সমগ্র ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থই হুমকির মুখে পড়ে যাবে। অন্তত আমি কখনোই ৩ কোটি ত্রিশ লাখ মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বাইরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেব না, তা সে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন। 
	“আমার ধারণা, বর্তমানে আমাদের প্রদেশের বাইরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনায় বাঙলার তেমন কোন গুরুত্ব নেই, যদিও সমগ্র ভারতের সর্বমোট মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই বাঙলায় বসবাস করে। তারপরও, সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর নেতৃবৃন্দ কখনোই আমার দায়িত্বকে এবং প্রতিনিয়ত যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি তাকে কোন গুরুত্ব দেননি। উপরন্তু, তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে এমন সব বিষয় নিয়ে  রাজনৈতিক হতাশা প্রকাশকারী অর্থহীন সব স্লোগান দিয়ে চলেছেন আমার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য, আমার কথা যাতে কারো কাছে না পৌঁছায় সে জন্য। অথচ তাদের এসব বিষয়সমূহের সাথে আমার প্রদেশের কোন অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই।  আমি আমার বক্তব্য রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরার পূর্বেই আমাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। 
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	জুলাই এর প্রথমদিকে আমার গভর্ণরের মাধ্যমে ভাইসরয় আমাকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উক্ত প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করার আহ্বান জানান। আমি আমার কর্তব্যবোধ থেকে প্রস্তাবে সম্মতি জানাই। আমি জানতাম আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে সরকারি আদেশে, কারন আমি ছিলাম প্রধানমন্ত্রী। তাই কারও কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষণার পর লীগ সভাপতির বক্তব্য শুনে আমি বিস্মিত হই। তিনি বলেছেন, তিনি আমার এবং লীগের অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ এবং আমাদের কার্যক্রমে আপত্তি জানিয়ে পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন। আমি আমার অবস্থান জানিয়ে একটি বক্তব্য পেশ করি। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে প্রধানমন্ত্রীদের সরকারি আদেশের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে, যা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। আমি ভেবেছিলাম আমার অবস্থান আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি এবং সভাপতির বক্তব্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ৩০ তারিখে সভাপতির বক্তব্যে পড়ে আমি আবারও বিস্মিত হই। সেখানে বলা ছিল, আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বক্তব্যের ভাষার মাঝে কোন অস্পষ্টতা ছিল না এবং সেটা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে এই ব্যাপারে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হয়েছে। আমার মতামত, সভাপতির এই আচরণ চরম অসাংবিধানিক। মাদ্রাজ প্রস্তাব থাকার পরও আমাদের বক্তব্য শোনার আগে কোন ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়া তার উচিৎ হয় নি। আমি আরও বলতে চাই, উক্ত বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কার্যকরী কমিটির কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করাও সম্পূর্ণ অর্থহীন। কার্যকরী কমিটির সামনেও সভাপতির কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কেননা সভাপতির কার্যক্রমে অসম্মতি জানানো মানে সভাপতির উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা, যার ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যা মোকাবেলা করার মত ইচ্ছা কার্যকরী কমিটির নেই। যার ফলশ্রুতিতে কমিটি আমাকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থেকে নিঃশর্তভাবে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে। 
	২. পরবর্তিতে দেখা যায়, নিরাপত্তা পরিষদে থেকে প্রধানমন্ত্রীরা কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতাবলে কাজ করবেন- এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা ২১ জুলাই ভাইসরয়ের নিকট হতে বোম্বের গভর্নরের মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় আগেই জেনেছিলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী অথবা সাধারণ প্রতিনিধি যে হিসেবেই নির্বাচিত হয়ে থাকি না কেন, সভাপতি আমাদের নির্বাচনের খবর নাম প্রকাশের অন্তত এক দিন আগে থেকেই জানতেন। উনার অসম্মতি থাকলে আমাদের টেলিগ্রাম অথবা টেলিফোন করে তা আগে থেকেই জানানো স্পষ্টতই তাঁর দায়িত্বের মাঝে পড়ে। তিনি আমাদেরকে এ ও বলতে পারতেন যে তিনি চান আমরা যেন নিরাপত্তা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করি। এমনকি তিনি আমাদের আকারে ইঙ্গিতেও বোঝাতে পারতেন যে আমরা যদি পদত্যাগ না করি তাহলে উনি আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু তিনি নাম প্রকাশ হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, এবং তার পর পরই আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়ে দিলেন। এরকম একটি ঘোষণা দেওয়ার আগে সতর্ক করে দেওয়ার মত যে সাধারণ সৌজন্যতাবোধ সেটাও তিনি দেখাননি। তাঁর কার্যক্রম আমাদেরকে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। উনি আমাদের ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ দিয়ে অসতর্ক অবস্থায় আমাদের এরকম পরিস্থিতিতে ফেলে দেন। তাঁর কার্যক্রমে মনে হচ্ছিল উনি জনসম্মুখে তাঁর ক্ষমতা দেখানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।
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	৩. আমার সুদৃঢ় মতামত, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে আমি লীগের কোন মূলনীতির বরখেলাপ করিনি। ভাইসরয় গত বছর একটি প্রস্তাব রাখেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বৃহদাকার যুদ্ধ বিষয়ক পরিষদ গঠন করার। লীগ তা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেখা যায় যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে লীগের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয় না। যদিও সভাপতি বারবার বলে যাচ্ছেন আমরা মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, আমি তারপরও দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমরা নির্বাচিত হয়েছি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে। যদি এইভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা যায় তাহলে বোঝা যায়, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে লীগের কোন ধারা বা মূলনীতির বরখেলাপ করা হয় নাই। উপরন্তু, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আমি যুদ্ধ বিষয়ক আমাদের কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে যুদ্ধের পক্ষে বাঙলার মানুষের থেকে জনসমর্থন আদায়ের জন্য চেষ্টা করে চলেছি। তখন কিন্তু সভাপতি আমার কোন কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। এমনকি, তিনি সারা ভারত জুড়ে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে এভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতেও কোন বাধা দেননি।
	৪. বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমে আমার যে সংশ্লিষ্টতা ছিল তা যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রাপ্তির ঘটনাটা একদমই গুরুত্বহীন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অসহযোগিতা করার অনুরোধ করাটাও একদম অযৌক্তিক। আমি মনে করি, কার্যকরি কমিটিকে দিয়ে তাঁর যে কার্যক্রমগুলো অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন তা ভিত্তিহীন। আমি বিশ্বাস করি না আমার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণের ব্যাপারে বাঙলার বা সমগ্র ভারতের মুসলমানদের কোন আপত্তি আছে। এমনকি বাইরের প্রদেশেও অনেকের মতামতই আমার পক্ষে। সভাপতির আচরণ প্রথম থেকেই ছিল পক্ষপাতদুষ্ট ও অসাংবিধানিক, যদিও মুসলমানদের স্বার্থের বিপক্ষে যায় এমন কিছুই আমি করিনি। আমি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে বিভক্তির সৃষ্টি করবে- সভাপতির এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাই, সভাপতি এবং কার্যকরি কমিটি যাই ভাবুক না কেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কোন কারণ দেখি না।
	৫. কিন্তু এখানে অন্যান্য কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। সভাপতির অদূরদর্শীতা এবং তাড়াহুড়ো করে দেওয়া ঘোষণা মুসলমানদের মাঝে এক ধরণের দ্বিধার জন্ম দিয়েছে। তাঁরা ভাবছেন আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মন রক্ষার স্বার্থে। এই ধরণের ধারণা পোষণ করা মারাত্মক ক্ষতিকর। বর্তমান প্রজন্মের খুব কম মুসলিম নেতাই জানেন লীগ অথবা মুসলমান সমাজের জন্য আমি কি করেছি। নিজের বড়াই না করেই বলতে চাই, ইসলাম এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আমি যা যা করেছি তা নিয়ে আমার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি জোর গলায় জানাতে চাই, কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা আমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে কোনভাবেই আমাকে বিরত রাখছেন না। তা সত্ত্বেও বর্তমানে আমি এক অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তহীনতার সম্মুখীন। আমি মনে করি আমার নিরাপত্তা পরিষদে যোগদান করা উচিৎ। কিন্তু আমি যদি তা করতে চাই তাহলে তা ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে এক ধরণের দ্বিধার সৃষ্টি করবে, কেননা অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের অনেকেই তাঁর পদ ছেড়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার জন্য আমাকেই দায়ী করা হবে। এমনকি এই অবস্থার জন্য অন্যদেরও দোষারোপ করা হতে পারে যাদের এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই কিন্তু তাদের এসব বিষয় থেকে নিজেদের দূরে থাকার খবর জনসাধারণের জানা নেই।
	৬. উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার মনে হয় না নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে আমি কোন কাজে আসতে পারবো। তাই আমি আমার গভর্ণরের মাধ্যমে ভাইসরয় এর কাছে পদত্যাগের অনুমতি চাইতে যাচ্ছি। আমি এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুধুমাত্র মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদ এড়ানোর জন্য। আমার পদত্যাগের কারন স্যার সিকান্দারের পদত্যাগের  কারণ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি পদত্যাগ করেছেন কারণ তিনি মনে করেন সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার সময় কিছু তথ্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল তারপরও আমি পদত্যাগ করছি কারণ আমি পদত্যাগ না করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য ভবিষ্যতে তা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। স্যার সিকান্দার মনে করেন তিনি ভুল ছিলেন এবং পদত্যাগের মাধ্যমে তিনি সেই ভুল সংশোধন করেছেন। আমি মনে করি আমি ঠিক ছিলাম কিন্তু তারপরও আমি পদত্যাগ করছি ভবিষ্যতে এর প্রভাব কি হতে পারে সেই কথা ভেবে। আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি সম্পূর্ণই আমার বিবেচনার বিপরীতে, শুধুমাত্র বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে। যা ভবিষ্যতে আমাদের মাঝে বড় কোন সংঘাত এড়াতে সাহায্য করবে এবং সবাইকে একত্র হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় এবং দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য সুযোগ করে দেবে।


<001.003.007> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - প্রথম খণ্ড

	৭. “সংখ্যালঘু অঞ্চল” এর মুসলিম নেতৃবৃন্দের দ্বারা যেভাবে প্রতিনিয়ত বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে চলেছে আমি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সংখ্যালঘু অঞ্চলের মুসলিম ভাইদের একটা ব্যাপার বোঝা উচিৎ, তাদের পক্ষে ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা, প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারও সম্ভব নয়। বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানেরা প্রশাসনে কর্তৃত্বপূর্ণ পদসমূহে থাকার কারণে যেসব সুবিধাসমূহ ভোগ করছে তা এই ভাইয়েরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন না। এ সমস্ত অঞ্চলে একজন মুসলিম প্রশাসকের কি পরিমাণ দায়িত্ব সেটাও বোঝা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। স্বভাবতই যখন সমগ্র ভারতের মুসলমানদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সেই সিদ্ধান্তের প্রভাব বাঙলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের রাজনীতির উপর কি হতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কোন পরোয়া থাকে না। যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলের রাজনীতিতে তাদের বেশি হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। আমার ধারণা, বর্তমানে আমাদের প্রদেশের বাইরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনায় বাঙলার তেমন কোন গুরুত্ব নেই, যদিও সমগ্র ভারতের সর্বমোট মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই বাঙলায় বসবাস করে। আমার সমালোচকরা ঘটনার গভীরে না যেয়েই আমার নিন্দা করেন এবং আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তারা কিন্তু ভুলে গেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতিতে আমার সারা জীবনের অবদান। আমি দৃঢ়বিশ্বাসী, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আরও দূরদর্শিতার পরিচয় দেবেন এবং এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া। 
	৮.  আমি আরও জানাতে চাই, আমার পক্ষে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে আর থাকা সম্ভব নয়। সভাপতির আয়ত্বে থাকা অবাধ এবং বিধিবহির্ভূত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমার এই পদত্যাগ। আমি এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে থাকতে পারি না যারা প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের প্রতি ন্যূনতম শিষ্টাচার প্রদর্শনে অক্ষম এবং অন্যায়ভাবে এমন সব পদক্ষেপ নিয়ে থাকে যা একজন প্রাদেশিক কর্মকর্তার নেয়ার কথা। উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সভাপতির উচিৎ ছিল তা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের হাতে ছেড়ে দেওয়া। তিনি দাপ্তরিক কার্যক্রম সাংবিধানিক এবং যৌক্তিক উপায়ে সম্পন্ন করতে দৃষ্টিকটু রকমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই পদত্যাগের মাধ্যমে আমি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্বশাসনের মূলনীতি ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে, যার লক্ষ্যই হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শাসন করা, এমনকি বাঙলার ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকেও, যারা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে  চলেছে। 
 

-------
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শিরোনামঃ হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে ফজলুল হকের ভূমিকা
সুত্রঃ পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক - অমলেন্দু দে , পৃষ্ঠা - ২৪৯
তারিখঃ ২০শে জুন, ১৯৪২
২০শে জুন, ১৯৪২ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলণ এ গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীঃ

	১। 	ভারত, আরও খোলাখুলি বলতে গেলে বাংলা ও আসাম আজ চরমতম বিপদের সম্মুখীণ। বিদেশী আগ্রাসণ কেবল আমাদের নিরাপত্তাকেই নয় বরং তা আমাদের বাড়ী-ঘর, উনুন, আমাদের আশা-আকাঙ্খা, আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা, এক কথায় আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ও  একান্তে ধারণের সব কিছুকেই হুমকি দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রতিনিয়ত অবনতির দৃষ্টি কোণ থেকে হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাবকে দুর করার জন্য এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙ্গণ প্রতিহত করতে সমস্ত লভ্য শক্তি আহরণ করা অপরিহার্য হয়ে পরেছে। আমাদের জনগণ ও অর্থের, প্রজ্ঞার, চরিত্রের ও শক্তির এই অবস্থায় এবং যে কোন আঘাত প্রতিহতের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে/ রাখতে সর্ব প্রথম শর্ত হচ্ছে পারষ্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগীতার আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলার মানুষ ঐক্যের ও সংহতির জন্য এমন তাড়ণা পূর্বে আর কখনই অনুভব করেনি কেননা কেবলমাত্র এই ঐক্যের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বগ্রসী বিপদের এই হুমকির বিরুদ্ধে জয়ের আশা করতে পারি। 
	
	প্রদেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সত্বেও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংরক্ষণ ও বিতরণ, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে সকল জনগণের চিকিৎসা ও ত্রাণের সুবিধা এবং আত্ম-পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নিবিড় প্রপাগান্ডা চালানোর জন্য এই সংকটকালে “শান্তির সৈণিক/ সেবকদল” গঠন যেসমস্ত এলাকায় জাতিগত বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা রয়েছে সেসমস্ত করে সংকটাপন্ন এলাকায় প্রেরণের মত বিষয়গুলিতে মুসলমান ও হিন্দুদের উভয় জাতিগোষ্ঠীর জনগণকে অবশ্যই একত্র হওয়ার মতামত উঠে আসে।

	২. এই সম্মেলণে এই মতামত/ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাতিগত ঐক্য ও সহযোগীতার পরিবেশ তৈরীর নিমিত্ত একটি দীর্ঘ্য-মেয়াদী ও একটি স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পণা গ্রহণের জন্য অবশ্যই কাজ করতে হবে এবং এর নিমিত্ত বক্তব্য ও প্রচারপত্র জনপ্রিয়করণের জন্য, সাম্প্রদায়িক/ জাতিগত ঐক্যের সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে একটি স্থায়ী ট্রাস্ট তহবিল গঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকভাবে/ জাতিগতভাবে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাধারণ অর্জিত জ্ঞান জনগণের মধ্যে বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	৩. 	সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সহযোগীতার পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম অবিরত রাখার নিমিত্ত এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে, খাদ্য ও অন্যান্য জরুরী দ্রব্যাদির মজুত ও বিতরণ রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের একত্রিতকরণের জন্য এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য ত্রাণ কার্যাদির ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংকল্প করা হয় এবং সে উদ্দেশ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কাঠামো প্রণয়ন  এবং কার্যক্রম ও কর্ম পরিকল্পণা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদানের জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সংঘ-এর কাউন্সিল/ পরিষদ গঠন করা হবে।  

[দ্যা হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড-এ ২১ জুন, ১৯৪২ তারিখে প্রকাশিত]


-------
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শিরোনামঃ পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি সংক্রান্ত দলিল
সুত্রঃ বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ
তারিখঃ ১৯৪৩ সাল 

বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন
          (সাবেক) পাকিস্তান- পূর্বকালের মুজীবর রহমান খাঁ তাঁর ‘পাকিস্তান’ শীর্ষক গ্রন্থে পাকিস্তানের (সাবেক) রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। হাবিবুল্লাহ বাহার,তালেবুর রহমান প্রমুখের পাকিস্তান-সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং আব্দুল হক, ফররুখ আহমদ প্রমুখ আরও অনেকের রচনায় বিভাগ-পূর্বকালেই (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৩৫০ সালে (১৯৪৩) একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ আবুল মনসুর আহমদ।  ১৩৫০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা “মাসিক মোহাম্মদী”তে প্রকাশিত “পূর্ব পাকিস্তানের জবান” নামক শীর্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বিভাগ পূর্ব-কালেই বলেন
          “মুসলিম লীগ রাজনীতিতে “জাতীয়তা” যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে।”
           এই প্রেক্ষিতে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেওয়ার বিপদ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক ,সামাজিক, সাংস্কৃতিক ,ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৩ সালেই বলেছিলেনঃ
            “এত করেও বাংলার চার কোটি বাঙলাভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দুভাষী হবে না... লাভের মধ্যে হবে একশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এদের সাথে জনসাধারনের কোন যোগ থাকবে না, একথাও আগে বলেছি। কিন্তু এ’রা পশ্চিমাদের গলার সুর মিলিয়ে উর্দুর মাহাত্ম্য গেয়ে যাবেন।কারণ এরাই হবেন পশ্চিমাদের এদেশীয় আত্মীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের এাংলো-ইন্ডিয়ান শাসক শ্রেণী।শাসক শ্রেণীর ভাষা থেকে জনসাধারণের ভাষা পৃথক থাকার মধ্যে মস্ত বড় একটি সুবিধে আছে। তাতে অলিগার্কী ভেঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিন আসতে পারেনা; সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রোকাওট হিসাবে রাজনৈতিক মতলবে এই অভিজাত শ্রেণী উর্দুকে বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন।শুধু চাকরীতেই নয়, আইনসভার মেম্বরগিরিতেও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে উর্দু-বাগ্মিতা। সুতরাং সেদিক দিয়েও এই ভাষাগত আভিজাত্যের স্টীলফ্রেম ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করবার চেষ্টার বিপদ এইখানেই।... অথচ উর্দুকে নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহন করি তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রুপায়নে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বৃদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত ও আধুনিক জাতিতে পরিণত করবে। জাতির যে অর্থ শক্তি , সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প-বানিজ্যে নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো”।



	( পূর্ব-পাকিস্তানের জবান, মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক,১৩৫০)
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   ‘পূর্ব পাকিস্তানের জবান’ শীর্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, “জিন্না-নেতৃত্বের বাস্তববাদী দূরদর্শিতার গুণে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে ‘জাতীয়তা’র যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে , তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র‍্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত রুপায়নের ভাবী রূপ নিয়ে মুসলিম বাঙলার চিন্তা নায়কদের মধ্যে এখন থেকেই আন্দোলন আলোচনা খুব স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে।... পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক রুপায়ণ নিয়ে যথেষ্ট না হলেও অনেক আলোচনা এরা করেছেন, আমরাও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কি হবে , এ নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা এঁরা আজো করেননি। করেননি বোধ হয় এই জন্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের ‘জাতীয় দৈনিক আজাদ’ বাঙলা ভাষার কাগজ এবং এরাও তাই ধরে নিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা যে বাঙলা হবে, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। হয়েই ছিল সত্য, বাঙলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাঙলা হবে কি উর্দু হবে এ তর্ক খুব জোরেশোরেই একবার উঠেছিল। মুসলিম বাঙলার শক্তিশালী নেতাদের বেশীর ভাগ উর্দুর দিকে জোর দিয়েছিলেন , নবাব আবদুর রহমান মরহুম, স্যার আব্দুর রহিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ , সোহরাওয়ার্দী, মৌলভী আবুল কাসেম মরহুম প্রমুখ প্রভাবশালী নেতা উর্দুকে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাঙলার সৌভাগ্য এই যে, উর্দুর প্রতি যাদের বেশী সমর্থন থাকার কথা সেই আলেম সমাজই এই অপচেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন। বাঙলার আলেম সমাজের মাথার মণি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী উর্দু বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এঁদের প্রয়াসে শক্তি যুগিয়েছিলেন মরহুম নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। সে লড়াইয়ে এঁরাই জয়লাভ করেছিলেন। বাঙলার উপর উর্দু চাপাবার সে চেষ্টা তখনকার মত ব্যর্থ হয়। কিন্তু নির্মূল হয়নি। বাঙলার বিভিন্ন শহরে বিশেষত কোলকাতায় মাঝে মাঝে উর্দুওয়ালারা নিজেদের আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ তাদের রাজনৈতিক আদর্শের বুনিয়াদে পরিণত হওয়ায় উর্দুওয়ালারা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি ‘মর্নিং নিউজ’ ও ‘স্টার অব ইন্ডিয়া’ এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। জনকতক প্রবন্ধ লেখকও তাতে জুটেছেন। এরা বলেছেন ‘পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা স্বভাবতই উর্দু হবে’।
     ১৩৫২ সালে (১৯৪৪) রচিত ও ‘মাসিক মোহাম্মদী’তে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতায় ফররুখ আহমদ উর্দুপ্রেমিকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রুপবান হেনে লিখেছিলেনঃ
দুই শো পশ্চিম মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন                                                                         
 বাংলাকে তালাক দিয়ে উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,                                                                   
 (বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা)                                                                    
উর্দুনীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ) ।                                                                       
খাটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি                                                                        
 তার দাপটে চমকাবে একসাথে বেয়ারা ও কুলি                                                                      
সঠিক পশ্চিমা ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন ।
পূর্ণ মোগলাই ভাব তোর সাথে দু’পুরুষ পরে                                                                       
বাবরের বংশ দাবী-জানি তা অবশ্য সুকঠিন                                                                           
কিন্তু কি লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে                                                                        
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন ।                                                                    
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;                                                                          
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।

(উর্দু বনাম বাংলা)
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‘ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা’ সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়। উপরোক্ত বিদ্বজ্জনের আলোচনা সভার বিবরণ ১৩৪৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এটাই বাংলার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রথম দাবী। এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল।
 	“গত ১৯শে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপণ্ডিত হিরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যয় , উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুন্দরী মোহন দাস ও দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনাটি কলিকাতার অন্ততঃ একখানি দৈনিক কাগজে বিস্তারিতভাবে বাহির হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হওয়ায় বাঙ্গালী বিদ্বান ও সাহিত্যিকগণের এ-বিষয়ে মত ও যুক্ত সেদিন কি বিবৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে অবাঙালীরা সাধারণতঃ অজ্ঞ থাকিবেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।
      নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিলঃ
      ১। এই সভার মতে বাংলা ভাষার বহুলতর প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিতঃ  
	(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙ্গালী মাত্রই দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা কর্তব্য।
   (খ) বাংলাদেশে প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও  চিন্তার বিনিময় কর্তব্য।  
   (গ) অ-বাঙ্গালীদের মধ্যে ও বাংলার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যথা- পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রতিষ্টান স্থাপন ও প্রতিযোগিতা নির্ধারণ প্রভৃতি।
২। এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পুরন-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারিত হওয়া উচিত।
৩। বর্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট করিতেই হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে নির্ধারণ করা উচিত।
৪। এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ও অন্যান্য বঙ্গ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এ সম্বন্ধে একযোগে কার্য করিবার জন্য অনুরোধ ও আহবান করিতেছেন।
৫। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া গঠিত কমিটির উপর অর্পণ করা হইল। কমিটি প্রয়োজনমত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেনঃ
		    সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্রনাথ দত্ত। আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। সভ্যঃ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র   গুপ্ত,  শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্তা  অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, পন্ডিত অমূল্যচরণ 
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বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মাথ নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা প্রমুখ।
    বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বক্তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়  সন্দেহ প্রকাশ করেন। এইজন্য তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য নীচে দেওয়া হইলঃ
    “ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সাহিত্যের গৌরব থাকিলেই ভাষার প্রসার হয় না। ইংরেজ জাতির আত্মপ্রসারের শক্তির ফলে ইংরেজ ভাষা প্রসার হইয়াছে। কয়লাওয়ালা, চাউলওয়ালা, মুদী দারোয়ান প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের কথাবার্তার ভিতর দিয়া হিন্দী ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস উহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সাহসী নহে। কারণ মুসলমানেরা কিছুতেই উর্দু ছাড়িবে না। সেই জন্য হিন্দুস্তানীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুস্তানী একাডেমী ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় অদ্ভুত হিন্দুস্তানী সৃষ্টি হইতেছে। তাহারা জোড়া জোড়া শব্দ ব্যবহার করিতেছে- একটি হিন্দী ও আর একটি উর্দু শব্দ। ‘আন্তর্জাতিক’ শব্দটির শেষে ‘নৈতিক’ শব্দের পরিবর্তে উর্দু ‘কৌম’ শব্দ দিয়া তাহারা হিন্দুস্তানী ‘অন্তরাকৌম’ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। বক্তা মনে করেন যে, বাঙ্গালীদের এই সকল গোলমালে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে বাংলা ভাষাকে দাবাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশেও হিন্দুস্তানী চালু করিবার চেষ্টায় আপত্তি হওয়া উচিত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, গয়ার ভাষা ও মৈথিলীর ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে। কিন্তু লিখিবার সময় সেখানকার হিন্দুরা হিন্দী ও মুসলমানেরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু ও হিন্দী ভাষা ছাড়া ভারতের সব ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক। কারণ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।”
     বাংলার স্বাতন্ত্র্যের এই ধ্যান-ধারনার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও চারিত্র্য সম্পর্কে ১৯৪২ সালে বলা হয়েছিলঃ
      “পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি চায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর বুদ্ধির মুক্তি তার চিন্তারাজ্যে অরাজকতার অবসান১ আপনারা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে, বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে ও চিন্তারাজ্যের অরাজকতার অবসান না হলে, মানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি না ঘটলে কোন জাতির বহিরাঙ্গিক মুক্তিও সাধিত হয় না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের বহিরাঙ্গিক মুক্তি, মানে রাজনৈতিক আজাদী সত্যিকারভাবে আসতে পারে না। ততক্ষণ, যতক্ষণ না তার অধিবাসীর মনের মুক্তি, মানে চিন্তারাজ্যের অরাজকতা দূর হচ্ছে।
      আমাদের সোসাইটি জাতির এই মনের মুক্তি আনবারই সাধনা করছে। এই যে মনের মুক্তি, এ হচ্ছে রেনেসাঁর ব্যাপার। জাতির চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটনের নাম রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী তাই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যতকে বরন করে। তাই রেনেসাঁ চিন্তারাজ্যের বিপ্লব। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিবাসীর চিন্তারাজ্যে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই চাই। তাই আমাদের সঙ্ঘের নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’। জাতির রাজনৈতিক মুক্তির সর্বাঙ্গীণ জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা-নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ 

	১ বিভাগ পূর্ব কালেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ‘পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত  হয়েছে।
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তাই সাহিত্য, তমদ্দুন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে।... পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে অধিবাসীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এ যাবত ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রথমে আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী সত্যিকার আজাদীর কথা- রেনেসাঁর নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যিকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী।২ একমুহুর্তে জাতি আপন স্বচ্ছতা ফিরে পেয়েছে- পুরানুকরনের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে। সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব পুঁথি সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছু দিন বিজাতীয় উর্দু ভাষার মোহে কাটিয়েছি। তারপর শুরু হ’ল অনুকরণের পালা। সে অদ্ভুত কসরৎ এখনো চলছে। তবে সে কসরতের হাস্যকরতার উপলব্ধি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে হচ্ছে। পুরব-পাকিস্তান রেনেসাঁ-সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা আসবে না- কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনের কথা-রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোক-সাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্য কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে। তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে- তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ের জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তমদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। এসব ক্ষেত্রেও আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাঁদরে পরিণত হয়েছিলাম। কাজেই রেনেসাঁর সোনার কাটির স্পর্শে আমাদের এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে।”
		[আবুল কালাম শামসুদ্দীন, রেনেসাঁ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ,মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১।]
       দেশ বিভাগ ও সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্টার অনেক আগেই ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’র উদ্যোগে আয়োজিত ১৩৫১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টতই বলেছিলেনঃ
      “রাজনীতিকের বিচার (সাবেক) ‘পাকিস্তানের’ অর্থ যাই হোক না কেন সাহিত্যের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারে অটনমী। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য-বাঁচানো পরের কথা- জন্মাতেই পারে না। -পাকিস্তান (সাবেক) ও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভিতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর- বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছিলেন। তবুও এ-সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ 


	২ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও তৎকালীন ‘পাকিস্তান পরিকল্পনা’ অনুযায়ী ‘পূর্ব পাকিস্তান’ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, এটাই ছিল নিশ্চিত।
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আছে। সে কারণ এই যে, এ সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের নয়। প্রথমঃ এ-সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না- কিন্তু সত্যি কথা এই যে, এই সাহিত্যকে মুসলমানেরা জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ, ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তিপ্রেম যত উঁচুদরের আর্দশ হোক, মুসলমানদের জীবনার্দশ তা নয়। -সাহিত্যের স্পিরিটের সম্বন্ধে যা বলেছি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্মভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো তবে সে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরুপে? আমার ঐতিহ্য আমার ইতিহাস আমার ইতিকথা এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে-সাহিত্য আমার জীবন-উৎস হবে কেমন করে?... সব জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে, ততদিন সে-সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি আধুনিক নজীর দিচ্ছি। ইংরেজ সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন, শেক্সপিয়র, স্কট, শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অত বড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফট, বার্কলে, গোল্ড স্মিথ ও বার্নার্ডশ’র মত অনেক আইরিশ এই ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যসেবা হয়েছে লন্ডনে বসে- আয়র্লন্ডের মাটিতে নয়। - আয়র্লন্ডবাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টিও করতে পারেনি । তাই পার্নলে, ড্যাভিট, রেড-মন্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তির আন্দোলন সফল করতে পারেনি। অথচ যেদিন – আয়র্লন্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ বি, ইয়েটস ইংরেজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরেজী কালচারের অনুকরণমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্যসাধনাকে কেলটিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রুপদান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল; নবজন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো; নিজের ভাগ্য-নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে গেল, তার ফল এই হল যে, আইরিশ জাতির দু’শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডিভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।”
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দিল্লী প্রস্তাবনা ১৯৪৬*

 (প্রস্তাবনার ভাষ্য এপ্রিল ৯, ১৯৪৬ সালে অ্যাংলো-এরাবিক কলেজ, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আইন প্রণেতাদের সভার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির ভাষণ থেকে সংগৃহীত।)
এই বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে ১০ কোটি মুসলিম এমন একটি ধর্মের অনুসারী যা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি; নিয়ন্ত্রন করে, যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মতবাদ, বিশ্বাস অথবা আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয় এবং যা হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের বিরোধী যা কিনা হাজার বছর ধরে কঠোর বর্ণপ্রথা লালন করেছে যার ফলে ৬ কোটি লোক অস্পৃশ্য জীবে পরিণত হয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আর দেশের কোটি কোটি লোকের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপিয়ে দেয়া হলে মুসলিম, খ্রীস্টান আর অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মের অনুসারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দলিত শ্রেণিতে পরিণত হবে।
জাতীয়তাবাদ, সাম্য, গণতন্ত্র এবং অন্যান্য যত মহান আদর্শকে ইসলাম সমর্থন করে, হিন্দু বর্ণপ্রথা তা অস্বীকার করে।
হিন্দু ও মুসলিমদের ঐতিহাসিক পটভূমি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়মাবলী অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ অবিভক্ত ভারতীয় জাতির আত্মপ্রকাশকে অসম্ভব করে তুলেছে এবং শতাব্দী পার হবার পরও তারা দুটি ভিন্ন পৃথক বৃহত্তর জাতি হয়েই থাকবে।
ব্রিটিশদের মাধ্যমে পশ্চিমা গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠার নীতির প্রবর্তনের পরপরই, আমরা দেখেছি যে এই নীতির ফলে কোন জাতি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী অন্য জাতি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর বিরোধীতা সত্ত্বেও তাদের ওপর  সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে, যার উদাহরণ আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকারের আড়াই বছরের শাসনামলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে যখন ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে মুসলিমরা অবর্ণনীয় শোষণ ও হয়রানির শিকার হয়েছিলো। যার ফলে তারা সংবিধানের দেয়া তথাকথিত নিরাপত্তার আশ্বাসের অসারতা ও অক্ষমতা ও গভর্নরদের বিধি-নিষেধের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ফেডারেশন যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতেও তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে না এবং তাদের অধিকার ও স্বার্থ কেন্দ্রের চিরস্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিকট কখনোই গ্রাহ্য হবে না।


*লাহোর প্রস্তাব "States of Pakistan' বা একাধিক পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ‘States' শব্দ পরিবর্তন করে "State’ বা একটি পাকিস্তান করা হয়।
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আর তাই মুসলিমরা এখন নিশ্চিত যে হিন্দুদের কর্তৃত্ব থেকে মুসলিম ভারতকে বাচাতে এবং তাদের নিজস্ব মেধায় নিজেদের উন্নতি ঘটাতে হলে উত্তর-পূর্বের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা আবশ্যক।
মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নীতি-নির্ধারকদের এই সভায়, চুলচেরা বিবেচনার পর ঘোষণা করে যে মুসলিম জাতি অবিভক্ত ভারতের শাসনতন্ত্রের কাছে মাথানত করবে না এবং একক সংবিধানের কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না। এতে করে ব্রিটিশ সরকারের ব্রিটিশদের থেকে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া, যা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত যথাযত ও ন্যায়সঙ্গত নীতির সাথে একমত নয়, ভারতের সমস্যার সমাধানে কোন ভূমিকাই রাখবে না।
১. উত্তর-পূর্বের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তান জোন, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়নে দ্যর্থহীন উদ্যোগ নিতে হবে।
২. পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের পৃথক সংবিধান রচনার জন্য দুটি দেশের নাগরিকদের নিয়ে দুটি ভিন্ন সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করতে হবে।
৩. ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে লাহোরে ঘোষিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাবনা অনুযায়ী পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. মুসলিম লীগের পাকিস্তান গঠনের দাবির অনুমোদন ও অনতিবিলম্বে এর বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে মুসলিম লীগের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য অবশ্য করনীয়।
এই সভায় আরো জোরালোভাবে ঘোষিত হয় যে, মুসলিম লীগের দাবির বিপরীতে অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার যে কোন উদ্যোগ নেয়া বা কেন্দ্রে কোন রকম অস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলে, মুসলিমদের যেকোনো উপায়ে টিকে থাকা ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না।
-------------
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শিরোনামঃ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব
সূত্রঃ দি ইভুল্যশান অব ইন্ডীয়া এন্ড পাকিস্তানঃ সি,এইচ, ফিলিপ্স, পৃষ্ঠা- ৩৭৮
তারিখঃ ১৬ই মে ১৯৪৬।

দ্য ক্যাবিনেট মিশন
১৬ মে ১৯৪৬

	১। গত ১৬ই মার্চ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতে ক্যাবিনেট মিশন শেষ হবার একটু আগে এই কথাগুলো বলেছেন, 
‘আমার সহকর্মীরা, যতটা সম্ভব দ্রুত এবং সম্পূর্ণভাবে মুক্তি অর্জনে ভারতকে সর্বোচ্চ সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সেখানে যাচ্ছেন। কোনধরনের সরকার বর্তমান শাসনকে প্রতিস্থাপিত করবে তা ভারতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে; কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় এটাই যে, তাঁকে অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত নিতে সকলভাবে সাহায্য করা ...... ?
আমি আশা করি ভারতীয় জনগণ বৃটিশ কমনওয়েলথের মাঝে অবস্থানকে বেছে নেবে। আমি নিশ্চিত ভারত এর মাধ্যমে বৃহৎ সুবিধাভোগী হবে ......
‘কিন্তু ভারত যদি তা বেছে নেয়, তবে সেটা অবশ্যই স্বেচ্ছায় হতে হবে। বৃটিশ কমনওয়েলথ এবং সাম্রাজ্য কোনো বাহ্যিক বাধ্যবাধকতায় একত্রে আবদ্ধ নয়। এটা সকল মুক্ত মানুষের একটা মুক্ত সমিতি। যদি অন্যথায় ভারত তার স্বাধীনতাকে বেছে নেয়, আমাদের দৃষ্টিতে ভারত তা করার পূর্ণ অধিকার রাখে। আমাদের করনীয় শুধু এই রূপান্তরকে যতটা সম্ভব মসৃণ ও সহজ করা।’ 
	২। এই ঐতিহাসিক কথাগুলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে, আমরা – মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং ভাইসরয়, দুই রাজনৈতিক দলকে ভারতের অখন্ডতা বা বিভক্তির মতো মৌলিক ইস্যুতে সহমতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সর্বোচ্চটুকু করেছি। দিল্লীতে দীর্ঘ আলোচনার পর, আমরা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে সিমলায় সম্মেলনে একত্রে উপস্থিত রাখার ব্যাপারে সফল হয়েছি। সেখানে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ বিনিময় ছিল এবং উভয় দলই একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোয় ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু পরিশেষে দুই দলের মাঝে থাকা অবশিষ্ট ফাটলগুলো বন্ধ করা অসম্ভব বলেই প্রমাণিত হয়েছে ও ফলে উপসংহারে কোনো সহাবস্থান আসে নি। যেহেতু কোনও ঐক্যমতে পৌঁছানো যায় নি, সেহেতু দ্রুত একটা নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য যেসব সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা সর্বোত্তম বলে আমাদের বিবেচনাধীন তা দাখিল করা আমাদের দায়িত্ব বলে আমরা অনুভব করি। এই বিবৃতি যুক্তরাজ্যের সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে দেয়া হয়েছে। 
	৩। তদনুসারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অবশ্যই কিছু আশু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এবং যতদিন না নতুন সংবিধান চলে আসছে ততদিন পর্যন্ত বৃটিশ-ভারতের প্রশাসন চালানোর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যাবে। 
আমরা জনগণের ক্ষুদ্রতর সাথেসাথে বৃহত্তর স্বার্থে পাশে থাকব বলে ও তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধান সুপারিশ করার প্রয়াস চালাবো বলে স্থির করেছি যা ভবিষ্যতের ভারতকে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী নেতৃত্বে সহযোগিতা যোগাবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা ভাল সুযোগ করে দেবে। 
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	৪। এই বিবৃতিতে বিস্তারিত প্রমাণাদির, যা মিশনে দাখিল করা হয়েছে, পর্যালোচনা করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না; কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা অবশ্যই বলতে চাই এটা, মুসলিম লীগের সমর্থকদের বাইরে, ভারতের অখন্ডতার জন্য প্রায় সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখিয়েছে। 
	৫। যদিও এই বিবেচনা আমাদেরকে, ভারতের বিভক্তির সম্ভাব্যতাকে, পুঙ্খানুপুঙ্খে ও নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করা থেকে নিরস্ত করে নি; কেননা আমরা মুসলিমদের হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনে স্থায়ীভাবে শাসিত হবার অকৃত্রিম এবং তীব্র উদ্বেগে প্রভাবিত হয়েছিলাম। এই অনুভূতি মুসলিমদের মাঝে এতটাই প্রবল এবং ব্যাপক আকার পেয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট কাগজের তৈরি রক্ষাকবচের মাধ্যমে এর প্রশমন সম্ভব নয়। যদি ভারতে অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতে হয় তবে মুসলিমদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি অথবা অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বিশেষ কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত হতে হবে। 
	৬। তাই আমরা প্রথম উদাহরণসরূপ মুসলিম লীগ প্রদত্ত পাকিস্তান নামের একটা আলাদা ও সম্পুর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রশ্নটা পরীক্ষা করে দেখি। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে দু’টো অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ একটা অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে যাতে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং বৃটিশ বেলুচিস্তান প্রদেশগুলো; অন্যদিকে আরেকটা অঞ্চল উত্তর-পূর্বে যাতে থাকবে বাংলা এবং আসাম প্রদেশ। মুসলিম লীগ সীমান্তের পুনর্গঠন নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করতে সম্মত হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলোর আবশ্যিক স্বীকৃতির জন্য দাবি জানিয়েছে। আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিতর্কের ভিত্তি ছিল, প্রথমত, মুসলিম সংখ্যাগুরুদের তাঁদের পদ্ধতি বা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সরকার ব্যবস্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারের ওপর, এবং, দ্বিতীয়ত, যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেসব অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর, যাতে করে পাকিস্তান প্রশাসনিক ও আর্থনীতিকভাবে কার্যকর হয়ে ওঠে। 
পাকিস্তানে অংশীভূত করে ছয়টি প্রদেশের সামগ্রিক অমুসলিম সংখ্যালঘুদের পরিমাণের সমগ্র গাণিতিক হিসাব এখানে খুবই বিবেচ্য হবে যা নিচে দেখানো হয়েছে।  
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দুই কোটি মুসলিম সংখ্যালঘু পুরো ১৮.৮ কোটি জনসংখ্যার বৃটিশ ভারতের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাবে।  
এই সংখ্যাগুলো আমাদের দেখায় যে মুসিলম লীগের দাবি অনুসারে একটি আলাদা সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু সমস্যার কোনো সমাধান হবে না; আবার একটি সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাঞ্জাব এবং বাংলা এবং আসামের অমুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো ন্যায্যতাও দেখি না। আমাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিটি বিতর্কই অমুসলিম এলাকাগুলোকে পাকিস্তান থেকে বাদ দেয়ার পক্ষে রায় দিয়েছে। এই বিষয়টা শিখদের অবস্থান বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। 
	৭। তাই আমরা বিবেচনা করেছি যদি শুধু মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলো নিয়ে একটি সার্বভৌম পাকিস্তান গঠন করা যায় তবে তা সমঝোতার একটা সম্ভাব্য ভিত্তি হতে পারে। এই ধরণের পাকিস্তান মুসলিম লীগ এর বিবেচনায় সম্পুর্ণ অবাস্তব কেননা এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান থেকে (ক) পাঞ্জাবের আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ (খ) পুরো আসাম শুধুমাত্র সিলেট বাদে (গ) পশ্চিম বাংলার বিরাট অংশ, কোলকাতা সহ, যাতে পুরো জনসংখ্যার মুসলিমরা  পুরো জনসংখ্যার শতকরা ২৩.৬ ভাগ। আমরা আরও উপলব্ধি করতে পেরেছি যে কোনো সমাধান যা পাঞ্জাব এবং বাংলাকে মৌলিকভাবে বিভক্ত করে ফেলে তা এই প্রদেশগুলোর মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে। বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং একটা দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। এছাড়াও, পাঞ্জাবের কোনোপ্রকার বিভাজন করতে গেলে সীমান্তের দু’পারেই প্রচুর পরিমাণ শিখদের রেখে বিভাজিত করতে হবে। অতএব এ থেকে আমরা বাধ্য হয়েই এই উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে বড় বা ছোট কোনো আকারেরই একটি সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি গ্রহনযোগ্য সমাধান দেবে না।   
	৮। পূর্বোল্লিখিত বিতর্ক ছাড়াও এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, আর্থনীতিক, এবং সামরিক বিষয়ও বিবেচনাধীন। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ যোগাযোগ এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের ওপর ভিত্তি করে। এই ব্যবস্থার ভাঙ্গন বিভক্ত ভারতের উভয় অংশকেই চরম ক্ষতির সম্মুখীন করবে। একটি অবিভক্ত প্রতিরক্ষা অনেক শক্তিশালী হবে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ ভারতকে রক্ষার উদ্দেশ্যে, এবং তাদের বিযুক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে এবং উচ্চমানের দক্ষতায় একটি মারাত্মক আঘাত দেবে, ফলে তাদের মধ্যে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেবে। ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীও কম কার্যকর হয়ে পড়বে। প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দু’টো ভাগই ভারতের দু’টো খুবই অরক্ষিত সীমান্ত অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমুদ্রে একটি সফল প্রতিরক্ষার জন্যও পাকিস্তানের আয়তন যথেষ্ট নয়। 
	৯। একটি তদতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল এই বিভক্ত বৃটিশ ভারতে ভারতীয় রাজ্যগুলো পারস্পরিক সাহচর্যে বৃহত্তর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। 
	১০। পরিশেষে, এখানে ভৌগলিক সত্যটা হল প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দু’টো ভাগ পরস্পর থেকে সাত’শ মাইল দুরত্বে বিচ্ছিন্ন এবং যুদ্ধ বা শান্তিতে তাদের মধ্যে যোগাযোগ নির্ভর করবে হিন্দুস্তানের দয়ার ওপর।
	১১। অতএব আমরা বৃটিশ সরকারকে, বৃটিশদের হাতে থাকা বর্তমান ক্ষমতাকে দু’টো সম্পুর্ণ আলাদা, সার্বভৌম রাষ্ট্রে হস্তান্তর করার পরামর্শ দিতে অপারগ। 
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	১২। যদিও এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে মুসলিমদের বাস্তবিক শঙ্কার ব্যাপারে অন্ধ করে দেয় না যে, তাঁদের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিশুদ্ধ একক ভারতে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে, যেখানে হিন্দুরা তাঁদের বাস্তবিক সংখ্যাগুরুত্ব দিয়ে একটি প্রভাবশালী অংশ। এই সমস্যা মোকাবেলায় কংগ্রেস একটি পদ্ধতি পেশ করেছে যেখানে প্রদেশগুলো পূর্ণাঙ্গ সায়ত্বশাসন ভোগ করবে শুধুমাত্র পররাষ্ট্রীয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের মতো কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো ছাড়া। 
এই পদ্ধতিতে প্রদেশগুলো, যদি আর্থনীতিক এবং প্রশাসনিক পরিকল্পনায় বড় পরিসরে অংশ নিতে চায়, কেন্দ্রের হাতে আবশ্যিক বিষয়গুলো ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়গুলো ছেড়ে দিতে পারবে। 
	১৩। আমাদের দৃষ্টিতে এধরণের পদ্ধতি ভেবে দেখার মতো সাংবিধানিক ক্ষতি ও বিশৃংখলা বাড়িয়ে দেবে। এভাবে একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও আইনসভার পক্ষে কাজ করতে কষ্টকর হবে যাতে কিছু মন্ত্রী, যারা আবশ্যিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, পুরো ভারতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবে, যখন অন্য প্রাদেশিকভাবে নির্বাচিত মন্ত্রীরা, যারা ঐচ্ছিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, দায়িত্বশীল থাকবে শুধুমাত্র সেসব ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য। এই অসুবিধা কেন্দ্রীয় আইনসভায় লক্ষনীয়ভাবে দৃষ্টিগোচরীভুত হবে, যেখানে কিছু নির্দিষ্ট প্রাদেশিক সদস্যকে আলোচনার মাঝে কথা বলা ও ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখতে হবে যখন বিষয়গুলো তাঁর প্রদেশের সাথে সম্পর্কিত হবে না। এই পদ্ধতিতে কাজ করার অসুবিধাটি ছাড়াও, আমরা মনে করি না, যে অন্য প্রদেশগুলো, যাঁরা কেন্দ্রের ঐচ্ছিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছাপোষণ করে নি, তাঁদের একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অধিকার অগ্রাহ্য করা উচিৎ হবে। যদি এমনটা করা হয় তবে এটা আর তাঁদের স্বায়ত্বশাসনের পরিপন্থী হবে। 
	১৪। আমাদের সুপারিশগুলো পেশ করার আগে আমরা বৃটিশ ভারতের সাথে ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কে আলোকপাত করব। এটা পরিষ্কার যে বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে, বৃটিশ কমনওয়েলথের ভেতরে থাকুক না না থাকুক, যে সম্পর্ক এযাবৎ রাজ্যশাসক এবং বৃটিশরাজের মধ্যে চলে এসেছে তা আর অস্তিমান থাকা সম্ভব হবে না। বৃটিশরাজ সর্বপ্রধানত্ব না পুনঃ অর্জন করতে পারবে না নতুন সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে। প্রদেশগুলোতে আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা সবাই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে গেছে। তাঁরা আমাদের এটাও নিশ্চিত করেছে যে প্রদেশগুলো ভারতের নতুন উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগীতায় প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক। 
সাংবিধানিক গঠন তৈরির সময়কালে তাঁদের এই পারস্পরিক সহযোগীতা অবশ্যই যথাযথ আলোচনাসাপেক্ষ হতে হবে এবং অবশ্যই তা সকল প্রদেশের জন্য একই হতে হবে। তাই আমরা বৃটিশ ভারতের প্রদেশ হিসেবে একই প্রকারের রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আর পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করি নি। 
	১৫। আমরা এখন একটি সমাধান প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করব যা আমাদের দৃষ্টিতে সকল দলের অপরিহার্য দাবিগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একইসাথে সমগ্র ভারতে একটি বাস্তব ও স্থিতিশীল সাংবিধানিক গঠন আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আদর্শ হবে। 
আমরা সুপারিশ করি যে সংবিধানের অবশ্যই নিচে দেয়া মৌলিক আকার থাকতে হবেঃ 
(১)
  এখানে বৃটিশ ভারত ও নব্য রাষ্ট্রদ্বয় উভয়ের সমন্বয়ে অবশ্যই একটা ভারতীয় ইউনিয়ন থাকতে হবে, যা কাজ করবেঃ পররাষ্ট্ বিষয়গুলো, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ নিয়ে এবং অবশ্যই এই বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান করে দেবার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে।  
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(২) ইউনিয়নটির অবশ্যই একজন কার্যনির্বাহী এবং বৃটিশ ভারতীয় ও রাষ্ট্রগুলো থেকে নিয়ে গঠিত আইনসভা থাকতে হবে। আইনসভাতে উত্থাপিত যোকেনো সাম্প্রদায়িক বিষয়ের  যেকোনো প্রশ্ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সিংহভাগ প্রতিনিধির উপস্থিতি ও ভোট করার উপর নির্ভর করবে পাশাপাশি সকল সদস্যের সিংহভাগের উপস্থিতি ও ভোট করার উপর নির্ভর করবে। 
(৩) ইউনিয়নের বিষয়গুলো ছাড়া অন্যসকল বিষয় এবং সকল লেনদেন সম্পর্কিত ক্ষমতা অবশ্যই প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকতে হবে। 
(৪) রাষ্ট্রগুলো কেন্দ্রে সমর্পিত বিষয়গুলো ছাড়া সকল প্রজাদের এবং ক্ষমতা নিজে ধারণ করবে।
(৫) প্রদেশগুলো নিজেদের মাঝে কার্যনির্বাহীদের ও আইনসভাগুলোকে নিয়ে দলবদ্ধ হবার স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে থাকা সার্বজনীন প্রাদেশিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে পারবে। 
(৬) ইউনিয়ন এবং দলের সংবিধানগুলোতে একটি বিধান থাকতে হবে যার সাহায্যে যেকোনো প্রদেশ তাঁর বিধানসভার অধিকাংশ ভোটের মাধ্যমে দশ বছরের প্রাথমিক পর্যায়ের পর এবং পরবর্তীতে দশ বছর অন্তর অন্তর সাংবিধানিক শর্তগুলোর পুনর্বিবেচনার জন্য আহ্বান জানাতে পারবে। 
	১৬। এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে ওপরে বর্ণিত কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে একটি সংবিধানের বিস্তারিত বিন্যাস করা, বরং কিছু গতিশীলতা প্রদানকারী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন যার সাহায্যে ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের জন্য একটি সংবিধান স্থির করা যায়। 
এটা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক এবং আলোচনার সময় থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভবিষ্যৎ সংবিধানের জন্য যেকোনো সুপারিশ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষন না বড় দুই সম্প্রদায়কে সংবিধান প্রণয়ণ কারী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 
আমরা আশা করব যে নতুন স্বাধীন ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হতে ইচ্ছাপোষণ করবে। আমরা আশা করি যে, যেকোনো কর্মসূচীতে, আপনারা আমাদের জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যে থাকবেন। কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাদের মুক্ত অভিমতের উপর নির্ভরশীল। তবে অভিমত যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতে, যা অতীতের চেয়েও গৌরবময় হবে, আমরা সানন্দে আপনাদের সাথে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর মাঝে আপনাদের নিত্য বর্ধনশীল সমৃদ্ধিতে থাকতে চাই।


-------











[bookmark: A8]<001.008.022>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - প্রথম খণ্ড

শিরোনামঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ারদীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি
সুত্রঃ মর্নিং নিউজ, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্র- শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল। পৃষ্ঠা- ২৮১
তারিখঃ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭

ক. ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৭এ নয়া দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর কর্তৃক প্রদানকৃত সংবাদ বিবৃতির নির্যাস 

	যারা সাগ্রহে বাংলার কল্যাণ ও উন্নতির আশা করেছিলেন তাদের জন্য এটা পাওয়া খুবই পরিতাপের বিষয় যে বাংলা ভাগের জন্য কিছু আবাস স্থলে আশংকাজনক ভাবে প্রবল চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ক্রন্দন কখনোই উঠত না যদি হিন্দুদের কিছু অংশে হতাশা ও অস্থিরতা না থাকত যেহেতু প্রদেশে তাদের সংখ্যা, সম্পদ, প্রভাব, শিক্ষা, প্রদেশের প্রশাসনে অংশগ্রহন, প্রচার এবং তাদের সহজাত বল থাকা সত্ত্বেও বাংলা মন্ত্রণালয়ে তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের যথাযথ অংশিদারিত্ব নেই। 
বাংলার বর্তমান অবস্থা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য না যেমন বাংলা হবে আমি আশা করি, এটি অনুধাবন করার ব্যর্থতাই মূলত এই হতাশা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আজ ভারতে আমরা সারা ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের সংগ্রামের মাঝে আছি। প্রত্যেকে তার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে থাকে এবং কেউই ছাড় দিতে রাজি নয় যদি না অন্যদল এমন মূল্য দিতে পারে যা দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত নয়।
	তাদের সঙ্ঘাত গভীরভাবে সব প্রদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে এবং এই সমস্যাগুলো সামগ্রীকভাবে মধ্যস্থতা করা হয়। যখন প্রতিটি প্রদেশের নিজে নিজেকে পরিচালনা করতে হবে এবং যখন প্রতিটি প্রদেশ নিশ্চিতভাবে প্রয়োগিক হয়, যদি পূর্ণ স্বাধীন না হয়, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং বাংলার জনগনকে একে অপরের উপর নির্ভর করতে হবে।
	এটা অবিশ্বাস্য যে এমন অবস্থা চক্রের মাঝেও বাংলায় একটি মন্ত্রণালয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে যেটা সমাজের সব গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মিশ্রণ নয় অথবা যেটা সাম্প্রদায়িক দলের মন্ত্রণালয় হতে পারে অথবা যেখানে বিভিন্ন অংশের যে প্রতিনিধিত্ব বর্তমানে যেমন আছে তার চেয়ে ভাল হবে না। আমি মনে করি না যে, খুবই সামান্য ব্যবধানের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ফলে মন্ত্রণালয়ে মুসলমানদের যে সামান্য আধিক্য রয়েছে এই তথ্যটি হিন্দুদের গাত্রদাহের কারণ হবে যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এযাবতকাল পর্যন্ত বাংলার প্রকৃতিতে এটি সহজাতভাবে প্রচলিত।
	হিন্দু জনগণের সাথে কথিত আচরণ নিয়ে বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে সবেচেয়ে তপ্ত সমালোচনা আমি পড়েছি। সবচেয়ে ঠুনকো ও কল্পনার উপর ভিত্তি করে এই প্রকাশ্য সমালোচনা সমূহ গড়ে উঠেছে। বিভাজনের দাবি, বাংলার অধিকাংশ হিন্দুদের কথা বাদ দিলাম, এমনকি পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ হিন্দুদেরও এই দাবি তা আমি কোনভাবে স্বীকার করব না।  
	বাংলার প্রতিটি অংশে হিন্দুদের বন্ধন ও সংস্কৃতি এত সদৃশ যে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এসব বন্ধন ভাঙ্গা বাংলার এক অংশের হিন্দুদের জন্য সুবিধাস্বরুপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই সাদৃশ্য অনুসারে বিভাজনের প্রশ্ন বাংলার সব মানুষ তথা মুসলমান, হিন্দু, উপজাতি এবং অন্যান্যদের মতামত অনুসারেই নিরুপন করা উচিত যা শুধুমাত্র তখন চেষ্টা করা যায় যখন তার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যাধিক্য থাকে।  
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এই মুখ্য উপাদানগুলোই বাংলার জন্য বিশেষ যা বাংলা ভাগের প্রশ্ন মুসলিমদের ভারত ভাগের প্রশ্ন থেকে আলাদা করেছে, তবে অর্থনৈতিক ঐক্য, পারস্পরিক আস্থা এবং শক্তিশালী কার্যকর রাষ্ট্র তৈরীর প্রয়োজনীয়তার মত উপাদানগুলো ব্যতিরেকে। বিভাজনের নেতৃত্ব হিন্দু মহাসভা নিয়েছে যা আশা করে যে বাংলা ভাগের আশংকার চাবুক পরিচালনা করে, বাংলা মন্ত্রী পরিষদ ভাঙ্গার জন্য, ৯৩ এর ধারা আরোপ, আঞ্চলিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতা সৃষ্টির দ্বারা, হরতাল ও সহিংসতার মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টির দ্বারা তারা হিন্দুদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফেরাতে পারবে এবং কংগ্রেসের প্রভাব ধ্বংস করতে পারবে। হিন্দু মহাসভা দৃশ্যপটে ফেরার কামনা করে এবং কতিপয় নেতাও এই কামনা করে যারা নিজেদের জন্য বিন্দুমাত্র জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না।      

* 						*					*
কিন্তু আমাদের আরো একবার দাবিটির নিজের বৈধতা বিবেচনা করতে দিন। কেন বাঙ্গালি হিন্দুদের উচিত আলাদা মাতৃভূমি দাবি করা?
	বর্তমানে আমাকে একটা অনুমান করতে দিন যে এই দাবিটি শুধু গুটিকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং হিন্দুদের সকল জাত, উপজাতি ও নিজেদের জাতে না ফেরা মানুষদের দ্বারা সামনে আনা হয়েছে। বর্তমান শাসন আমলে তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা কোনটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং তারা কিভাবে ভাবে যে ভবিষ্যত কাঠামোয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার ফলে তারা শুধু মাত্র তখনই তাদের সংস্কৃতি ও জীবনের উন্নতি করতে পারবে ও নিরাপদ থাকবে যদি তাদের পশ্চিম বঙ্গের ছোট একটা অংশ থাকে। আমার মতে, আমি মনে করি হিন্দুদের দৃষ্টিকোন থেকে এই দাবিটা আত্মঘাতি। এমনকি যদি তা ঘটে, একটি ঘটনাক্রম যা আমি কল্পনা করতে পারি না, যে এককভাবে মুসলমানদের দ্বারা পাসকৃত আইন, এবং মনোভাব যা সমগ্র হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছে, এমন পন্থা সফল করা অথবা কার্যকর করা কি সম্ভব, যেখানে বাংলার যেকোন সরকারকে নিজেদের কর্মচারিদের তার সাথে বহন করতে হয় এবং তাদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের? তারপরও আবার, শিল্প, ব্যবসা, পেশাসমূহ তাদের হাতেই আছে। তাদের তরুনরা ভালভাবে অগ্রসর এবং তাদের অধিকার কী জানে এবং জানে কিভাবে তাদের দাবি করতে হয়। তাদের বর্তমান মনোভাব শুধুমাত্র অস্থিরতা ও হতাশার কারণে সৃষ্ট নয়, শুধুমাত্র অদূরদর্শিতা নয় বরং এটা হল পরাজিত মনোভাবের স্বীকারোক্তি যা বাংলার মহান হিন্দু সম্প্রদায় থেকে কদাচিত আশা করা যায়।
	স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠামোতে কী ঘটতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে সর্বদা নোয়াখালির কথা উল্লেখ করা হয়। আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে বর্তমান কাঠামো থেকে ভবিষ্যত নির্ণয় করা হাস্যকর কিন্তু আসুন এখানে কিছুক্ষনের বিরতি নেই। নোয়াখালি ও এই এলাকার ঘটনা কি আদর্শ স্বরুপ ও ভবিষ্যতের পূর্বাভাস রুপে ভাবা যেতে পারে, এবং এখানে কি আরও জেলা নেই যেখানে মুসলমানরা বিশ্বাসজনক ও অভাবনীয়ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ কিন্তু তারপরও সে জেলাগুলোতে শান্তি বিরাজ করছে, পূর্বের মতই কি হিন্দুরা তাদের ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করছে না? 
	এবং একটু ক্ষনের জন্য বিরতি নেই বাংলা কী হবে বিবেচনা করতে যদি তা সংযুক্ত থাকে। এটা বিখ্যাত দেশ হবে, প্রকৃতপক্ষে ভারতে সবচেয়ে ধনী ও উন্নয়নশীল যা তার জনগণকে উন্নত জীবন মান প্রদানে সক্ষম হবে, যেখানে অধিকাংশ লোক তাদের যোগ্যতার চুড়ান্ত সীমায় উঠতে পারবে, একটা ভুমি যা সত্যিই প্রাচুর্যে পূর্ণ হবে। এটি কৃষিতে উন্নত হবে, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত হবে এবং সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হবে। যদি বাংলা একত্র থাকে তবে তা স্বপ্ন ও কল্পনা থাকবে না।    
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	যে কেউ যে তার পুঁজি ও বর্তমান উন্নয়ন অবস্থা দেখে অবশ্যই একমত হবে যে এটা অবশ্যই পাস হওয়ার অবস্থায় আসা উচিত যদি আমরা নিজেদের হত্যা না করি। অতএব, আমি পুরোটা ঠাহর করতে পারি যে বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ভারতীয় কোন জোটের অংশ নয়। যদি এমন রাষ্ট্র গঠিত হয় তবে তাদের ভবিষ্যত তাদের উপরই নির্ভর করবে। আমি কখনোই ভুলতে পারব না ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ অনুধাবন করতে ভারত সরকার কত দীর্ঘ সময় নিয়েছে, বাংলায় প্রবল অভাব থাকতেও কিভাবে প্রতিবেশী প্রদেশ বিহার খাদ্য শস্য দিতে অস্বীকার করেছে, ভারতের তখনকার প্রতিটি প্রদেশ কিভাবে তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং বাংলাকে তার সাধারণ অপরিহার্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছিল, ভারতীয় সম্মেলনে কিভাবে বাংলাকে অমর্যাদার কোনে নিক্ষেপ করেছিল যখন অন্যান্য প্রদেশ অযৌক্তিক কর্তৃত্ব ফলিয়েছিল। 
	না, যদি বাংলা গুরুত্বপূর্ণ হতে চায়, তবে এটা একমাত্র তখনই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারবে যদি সে নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং একে মহাকরণে সবাই একত্রিত হয়। তাকে অবশ্যই তার সম্পদ, ধন এবং তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হবে। তাকে অবশ্যই অন্যদের দ্বারা শুষিত হওয়া বন্ধ করতে হবে এবং ভারতের বাকি অংশের সুবিধার জন্য দুর্ভোগ পোহানো আর অবিরত রাখা যাবে না। অতএব হিন্দুদের মধ্যে যারা বাংলা ভাগ নিয়ে আস্তে কথা বলে তাদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন সীমাহীন ভণ্ডামিতে পূর্ণ এই আন্দোলন বাদ দেয়। নিশ্চিতভাবেই, সরকারে কিছু পদ্ধতি আমাদের সকলের একত্র আলোচনার দ্বারা তৈরি হতে পারে যা সব অংশের লোককে সন্তুষ্ট করবে এবং বাংলার যে দ্যুতি ও গৌরব ছিল তা পুনরুজ্জীবিত করবে।   
· (উৎসঃ মর্নিং নিউজ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭.) 
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	                  শিরোনাম
	                       সূত্র 
	                 তারিখ

	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলদেশের পক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি
	মর্নিং নিউজ, ২৯ শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্রঃ শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল। পৃষ্ঠা - ২৮১
	২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭



খ. আবুল হাশিম, সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, কলকাতা -এর সংবাদ বিবৃতি, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৭ 
    সময় হয়েছে সত্যি বলার। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের মতন কুরুচিপূর্ণ চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করা মেধাগত পতিতাবৃত্তির নামান্তর। ১৯০৫ সালের দিকে বাংলা ছিল ভারতবর্ষের মননশীল নেতা এবং সাফল্যের সহিত তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করে। দুঃখের বিষয় আজকের বাংলা বুদ্ধিবৃত্তিতে দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং বিদেশী নেতাদের কাছে চিন্তাভাবনা ও দিক-নির্দেশনা ভিক্ষা ও ধার করে বেড়াচ্ছে। আমি বিস্ময়বোধ করি, বাঙালি হিন্দুরা, যারা একসময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশুতোষ মুখার্জী, চিত্তারঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বোসের মতন মানুষের জন্ম দিয়েছেন তাদের আজ কি হোল। 

    ভারতবর্ষের বর্তমান বৈপ্লবিক চেতনার জন্ম বাংলায়। সত্যিকার বিপ্লব ভয়ংকর খুনোখুনিতে নয়, বরং চিন্তা-চেতনার বিপ্লব তৈরিতে নিহত। বাংলাকে অবশ্যই তাঁর হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে, অতীতের ঐতিহ্য পুনোরুদ্ধার করতে হবে, নিজ শিখরে আবারো উঠে দাঁড়াতে হবে। নিজ লক্ষ্য গড়ে তুলতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় আবেগ অনুভূতির কোন স্থান নেই। সাময়িক পাগলামীকে আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে দেয়া যাবে না। 

    বাঙালি আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যার একটি চলে গেছে স্বাধীনতা ও গৌরবের পথে, আরেকটি চলেছে আজীবন দাসত্ব ও সমূহ গ্লানির দিকে। বাঙালিদের অবশ্যই এই মূহুর্তে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। প্লাবনে ভেসে যাওয়া মানুষের জন্যে কিছু ঢেউ সৌভাগ্য নিয়ে আসে। একবার হারানো সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। 

    বাংলাকে শোষণ করে যে সমস্ত ভারতীয় ও অ্যাংলো-আমেরিকান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে, তার প্রতিটি পাই খরচ করা হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। আমাদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের বিদেশী শোষকদের মনে বাজেয়াপ্ত হবার ভয় তৈরি করেছে। স্বাধীন একত্রিত বাংলার সমস্যার ব্যাপারে তারা সতর্ক। বৈদেশিক মুদ্রা লাভের উদ্দেশ্যে তারা বাংলাকে বিভক্ত করতে চায়, পঙ্গু ও অক্ষম করতে চায় যাতে এর কোন অংশই ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে। 

    বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধরণ থেকে আমি এই মতামত দিতে পারি, এসমস্ত দাঙ্গার সূত্রপাত ও বিস্তার হয়েছে ইংরেজ ও তাদের ভারতীয় দোসরদের ইচ্ছায়। সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য দলগুলোর সাধারণ প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য নিরাপদ লাইসেন্স পেতে বেগ পেতে হয়। অথচ বিপুল পরিমাণে বিপজ্জনক ব্রিটিশ ও আমেরিকান আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে পড়ে আছে যা হিন্দু-মুসলমান গুণ্ডাদের ও বাংলা বিভাজনের সচেতন অসচেতন প্রতিনিধিদের মাঝে বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্যে আপত্তিকর নেশায় আসক্ত বাংলার এক বড় মাথা একবার আমাকে এ কথাগুলো বলেছিলেন, যেহেতু তার কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং তাঁর সমস্ত কিছুই ছিল অতীত তাই সে তার সুবিধাবাদ মনোভাবকে সঠিক মূল্যায়ন করেছিল। বাংলার জীবাশ্ম এই বিভক্তিকরণ হতে তাৎক্ষণিক লাভ অর্জন করতে পারে, কিন্তু বাংলার তারুণ্যের কি হবে যার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীল? তারা কি পরিস্থিতির শিকারে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সুযোগসন্ধানী মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ বিলিয়ে দিবে? 
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বাংলার বিভক্তিকরণের সাথে ভারতবর্ষের বিভক্তিকরণের কোন সাদৃশ্য নেই। চিন্তার অসন্তোষজনক বিকৃতি ধারণা দেয় যে, বঙ্গভঙ্গের জন্য যেই আন্দোলন তা প্রচন্ড অবহেলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জেগে উঠার প্রতি উপযুক্ত জবাব। এটা লাহোর প্রস্তাবের প্রতিরূপও বটে। ভারতীয় মুসলমানেরা শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ওপরই আনুগত্য রাখে, অন্য কোন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রস্তাব কখনই কোন অখন্ড মুসলিম রাষ্ট্র অথবা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বানানোর জন্য অনুশীলন করেনি। প্যালেস্টাইনের মত জোর করে বিদেশী সামগ্রী দেশে আনা হয়নি, আবার অসংখ্য জনসংখ্যার স্থানান্তরকরণও হয়নি যেমনটি হয়েছিল তুর্কী ও গ্রীসের মধ্যে। 

    	এটা বিশ্বের বুকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত দেশগুলোর জন্য পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করেনি, বরং ভারতের সমগ্র জাতি ও প্রদেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতিই ইঙ্গিত করে। এটা বাংলা ও ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ  সার্বভৌমত্ব দেয় এবং একই সাথে সকলের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক-করনের সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে। 

    	পাকিস্তান কখনই দাবি করে না যে, বাঙালি বা পাঞ্জাব মুসলমানেরাই কেবল শাসকগোষ্ঠী হবে এবং অন্যদের পরাধীন করে রাখা হবে। মুম্বাইয়ে জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠকের ব্যর্থতার পর, কায়েদ-এ-আযম স্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন চিত্তে ঘোষণা দেন যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও সম্মতি অনুযায়ী স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র শাসিত ও পরিচালিত হবে। আমি যোগ করতে চাই যে, যৌথ নির্বাচকমন্ডলী ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা করা হবে, যদি সংখ্যালঘুরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে পৃথক নির্বাচকমন্ডলী দাবি না করে। 
 	অসাধারণ নেতৃত্বের অভাবে, অমার্জিত সৌভাগ্য সন্ধানীরা দেশকে ভেঙে ছারখার করে ফেলছে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান যুবকদের অবশ্যই একত্রিত হতে হবে, বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের লাগাম হতে দেশকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বাজি ধরতে হবে এবং ভারতবর্ষের ও একই সাথে বিশ্বের বুকে ভবিষ্যৎ জাতিগুলোর কমিটিতে সম্মানজনক পদে আসীন হতে হবে। বাংলার যুবকদের তাদের অতীত ঐতিহ্য হতে চরিত্র গঠন করতে হবে এবং ভবিষ্যতের গরিমার জন্য বর্তমান সমস্যা সমাধানে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে।

   	 বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা, তাদের নিজ সত্ত্বা বজায় রেখে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজ ভূমির প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত প্রভাবের সাথে পূর্ণাঙ্গ মিলবন্ধন রেখে একটি চমৎকার সার্বজনীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। মানুষের বিবর্তনে পৃথিবীর যেকোন জাতির অংশীদারিত্বের সাথে ইহা নিঃসন্দেহে তুলনাযোগ্য। 
বাংলা নামক স্বাধীন দেশে হিন্দু-মুসলমানদের নিজেদের জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত কোন অধিকার থাকবে না। তবে মুসলিমদের তাদের নিজ শরীয়ত অনুযায়ী নিজ সমাজ পরিচালনার অধিকার থাকবে, তেমনি হিন্দুদের তাদের শাস্ত্রানুযায়ী তাদের নিজ সমাজ পরিচালনার অধিকার থাকবে। এই অধিকার পাকিস্তানের প্রতি মুসলিমদের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটায় এবং হিন্দুদের একটি সত্যিকার বাসভূমি দেয়, যেখানে তারা তাদের আদর্শের মুক্তচর্চা ও জীবন সম্বন্ধে তাদের সূক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব অনুধাবন করতে পারবে। এটা অভাবনীয় যে, স্বাধীন বাংলায় প্রশাসনিক কাজে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বাঙালি হিন্দুদের ন্যায্য অংশীদার অস্বীকার করা হবে এবং দেশের বস্তুগত সম্পদ ভোগে বাঁধা দেয়া হবে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনগণ প্রায় সমান। কোন গোষ্ঠীই অন্যটিকে শাসন করার মত অবস্থানে নেই। যদি বাংলাকে তার সমস্ত সম্পদ তার মাটিতে জন্মানো সন্তানদের স্বতন্ত্র কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়া হয়, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সামনের শতাব্দীগুলোতে সুখ-সমৃদ্ধিতে থাকবে।
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    কিন্তু বিভক্ত বাংলায়, পশ্চিম বাংলা বিদেশী ভারত সাম্রাজ্যবাদের দূরে নিক্ষিপ্ত প্রদেশ, এমনকি উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। বিভক্তিকরণ নিয়ে তাদের যতই উচ্চাকাংখা থাকুক না কেন, এটা আমার কাছে কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, বাংলার হিন্দুদের বৈদেশিক পুঁজিবাদের দৈনিক মজুর হিসেবে দমিয়ে রাখা হবে। 

  বিদ্বেষপূর্ণ বর্তমান দাসত্ব ও গোলামির ভিত্তিতে ভবিষ্যতকে কল্পনা করা একটি মর্মান্তিক ভুল। বাংলায় দশ বছর ধরে একপক্ষীয় মুসলিম মন্ত্রিত্ব হতে বাংলার হিন্দুদের মাঝে সন্দেহপূর্ণ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ন সততার সাথে বলা যায় যে, বাংলা কিংবা অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কেউই বাংলার সত্যিকার হিন্দু প্রতিনিধিদের সাথে কখনো জোট তৈরি করেনি। আইনসভায় মুসলিম লীগ পার্টি এমন একটি জোট গঠনের জন্য অবিচল প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু কংগ্রেস উচ্চাপদের হস্তক্ষেপে তা সফল হয়নি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে সৎ প্রচেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য।

    আমার বিক্ষিপ্তভাবে মনে পড়ে, গান্ধীজী নোয়াখালীতে যাওয়ার পূর্বে ৪০ নম্বর, থিয়েটার রোডে আমাদের সাথে আলাপচারিতার সময় বলেছিলেন, “আমি জোটের পক্ষপাতী নই। আমি একদলীয় সরকারে বিশ্বাসী। এজন্যে আমি বাংলার জোট গঠনে জোর দেই না”। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, তখন বাংলাই ছিল একমাত্র স্থান যার মুসলিম মন্ত্রিসভা ছিল। এখানে কোন প্রকার জোট হলে সমস্ত ভারত-ই জোট সরকার গঠনের সম্মুখীন হতো। এজন্যে বাঙালি হিন্দুদের পরিত্যাগ করা হয়েছিল, যেমনটি অন্যত্র করা হয়েছে মুসলিম লীগকে।

    বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের যদি নিজেদের মত থাকতে দেয়া হতো এবং ভারতকরনের ভীতি হতে মুক্ত রাখা হতো, তবে তারা শান্তিপূর্ণ ও আনন্দের সাথে তাদের মধ্যকার ব্যাপারগুলো মিটিয়ে নিতে পারতো। দূর্ভাগ্যবশতঃ, মুসলিম সাংসদেরা মন্ত্রিসভায় সর্বদাই তাসের প্যাকেটের মত অদলবদল হচ্ছে। তারা ভাল-মন্দ নিরপেক্ষ কোন নীতি ও কর্মপন্থায় সহজে মনোযোগ দিতে পারছে না। 

    আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ১৯৩৫ সালের আইনের আওতাধীন হতভাগ্য সরকারকে সমর্থনে ব্যর্থ হচ্ছি। যেহেতু যুক্তিসংগত কারনে অথবা যে কারনেই হোক হিন্দুদের মনে মুসলমানদের নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, তাই এখন মুসলিমদের দায়িত্ব হোল এই সন্দেহ দূর করা এবং হিন্দুদের মানানো। এটা কেবল বক্তৃতা কিংবা সংবাদ বিবৃতি দিয়ে নয়, বরং তারা হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয় তা কাজে দেখাতে হবে। বর্তমান অস্থির বিকৃত চিন্তা-ভাবনা ও আত্মঘাতী পদক্ষেপ সামাজিক অবয়বে ব্যাধির সৃষ্টি করছে। একটি স্বাধীন দেশের সমস্ত গুণাবলী সহ একত্রিত ও সার্বভৌম বাংলা গঠনে তীব্র দেশপ্রেমই হোল সমাধান, দেশভাগ সমাধান নয়। 

    সি. আর. দাশ আজ মৃত। গৌরবজ্জল ভবিষ্যৎ গঠনে তাঁর আদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাক। বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগে তাঁর ৫০:৫০ নীতিতে সম্মত হোক। আমি আবারও বাংলার যুবসমাজকে তাদের অতীত ঐতিহ্য ও সোনালী ভবিষ্যতের নামে একত্রিত হওয়ার জন্য আহবান জানাবো। সকল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা অপসারণে এবং আসন্ন গ্লানি হতে বাংলাকে রক্ষায় তারা একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিক।       

-----------------------
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শিরোনামঃ হিন্দু মহাসভা কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধাচারণের জবাবে হসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী  
সুত্রঃ লুক ইন্টু দি মিররঃ সিরাজুল হোসেন , পৃষ্ঠা - ৯৫
তারিখঃ ৮ মে, ১৯৪৭ 

[অখণ্ড স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পক্ষে এইচ এস সোহরাওয়ারদির অবস্থানের প্রতি হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধাচারোনের প্রতিবাদে প্রেস ০১১ থেকে ৮ মে, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হোসেন সোহরাওয়ার্দীর লিখিত বিবৃতি।]
	জনাব শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীসহ অন্যান্য নেতারা  অখন্ড সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমার আহবানের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। এসব প্রতিবাদলিপিতে মুসলিম সমাজের প্রতি গভীর সন্দেহ এবং অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়, এছাড়াও এই মর্মে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে অন্তত বাংলার একাংশে মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যায় হিন্দুরা এত বেশি সংখ্যক থাকে যাতে তারা সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে।  

গৌণ উপস্থিতি

	এই স্বপ্ন তাদেরকে সকল যৌক্তিক চিন্তা ত্যাগ করার জন্য প্রলুব্ধ করছে,  এবং মুসলিমদের সাথে সকল প্রকার আপোষ এবং সহযোগিতার ইচ্ছাকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।  তারা এটা অনুধাবন করতে পারছেন না যে বিভক্ত ভারতের আইনসভায় তাদের এই বাংলাকে  সবার পেছনে আসন দেওয়া হবে যা একটি গৌণ উপস্থিতি ছাড়া আর কিছুই না। 

	বিশেষত, জনাব শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী আক্রমণাত্মক উক্তি এবং অতিরঞ্জিত কূটবাক্যে প্রয়োগে নিজেকে নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছেন। তাঁর বাংলায় হিন্দুদের অসহায় অবস্থার এই পুনঃপুনঃ দাবী থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে , তিনি হয়তো এই প্রসঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে বোঝাতে চাইছেন যে বাংলার হিন্দুদের জন্য এটি দুর্ভাগ্যজনক হবে যদি বাংলা অবিভক্ত থাকে।  

	এমনকি তিনি বাংলায় হিন্দুদের অবস্থানকে তুলনা করেছেন নরকের সাথে, যদিও এটি এমনই একটি নরক যা প্রভূত সম্মানিত, সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিশালী, এবং যেখানে বসবাস করাকেই মুসলমানরা নিজেদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করবে, এবং এরকম স্থানে বাস না করতে পারলেই বরং মুসলিমরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করবে। 
কঠিন সত্যসমূহ
	কটু এবং নিষ্ঠুর বাক্যবাণ প্রয়োগ করে কি লাভ ? আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে কি প্রাপ্তি হবে ? আমার সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, আমি যা করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং যা করেছি তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় গিয়ে এবং বাংলার সকল দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকে দায়ী করে কি হবে ? এতে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, বরং তা সেসব মানুষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করবে যাদের মুসলমানদের কটুবাক্য এবং ঘৃণা হজম করতে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে খারাপ ভাবতে শেখানো হয়েছে।
তিনি এবং তাঁর মতো করে যারা ভাবছেন, তারা এই সত্যটুকু সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন যে, ভবিষ্যত স্বাধীন বাংলা ১৯৩৫ সালের আইন অথবা অন্য বহিঃশক্তির  উপর নির্ভর করবে না। কিন্তু তাকে নির্ভর করতে হবে এর জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর, যেখানে এই জনগণের  মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী এতটাই প্রভাবশালী যে এই প্রদেশে রাজনৈতিক মতপার্থক্য না থাকার কোন কারণ নেই।  বর্তমান সরকার বা মন্ত্রনালয়ের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ আনা হয়েছে তার সাথে, এবং আমার নিজের পদ এবং ব্যক্তিগত অবস্থানের সাথে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে থাকলে যা অর্জন করতে পারবে তার কী সম্পর্ক আছে? 
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সাময়িক অভিমত

	আমি তাদেরকে কোন কিছু দেবার কেউ না, বরং বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই গড়তে এবং পরিবর্তন করতে হবে।  বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এটি একটি অস্থায়ী মতামত, অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েই এটি স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ রূপরেখার একটি নির্দেশনা। 
	
	উপরন্তু , জনাব মূখার্জীর কি এটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না যে বাংলা এবং ভারতের সমস্যার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে; কারণ, বাঙ্গালিরা এক জাতি এবং তাদের ভাষা অভিন্ন, তাদের অনেক বিষয়ে অভিন্নতা আছে এবং তারা একে অপরকে বুঝতে সক্ষম, আর তারা কাজ করে অভিন্ন স্বার্থে। তার মানে এই না যে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী জনগণও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, একই ভাষায় কথা বলে, অভিন্ন স্বার্থ এমনকি অভিন্ন ইতিহাস বহন করে।  ভারতে, এবং ভারতের বেশির ভাগ প্রদেশেই হিন্দুরা উল্লেখযোগ্যভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেখানে বাংলার মুসলিমরা অল্প ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং যুক্ত বাংলায় এই ব্যবধান আরও কমে আসবে।  

	বাংলার হিন্দুদের তাদের অবস্থান, মর্যাদা এবং সংখ্যার কারণে কোন বাড়তি প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভারতের মুসলিমরা সংখ্যা এবং সম্পদের দিক থেকে নিচু অবস্থানে থাকার কারণে তাদের এ ধরনের নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে যেটা দেশভাগের মধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।  বাংলার হিন্দুদের নিজস্ব ভাষা,সংস্কৃতি ,শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার সুযোগ রয়েছে । কিন্তু ভারতে মুসলমানদের ভাষা এবং সাহিত্যরূপকে বিকৃত করা হচ্ছে, সেই সাথে তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের পরিপূর্ণ এবং স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকারকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

হিন্দুদের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ

	ভারতে এবং বেশিরভাগ প্রাদেশিক প্রশাসনে মুসলমানদের জন্য আদৌ যদি কোন বরাদ্দ থাকও তবে তার পরিমাণ অতীব নগণ্য, কিন্তু বাংলায় হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ যথেষ্ট এবং মুসলমানদের প্রায় সমপরিমাণে। কাজেই যদি ভারতের বিভাগের লক্ষ্য হয় ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদান, তার অর্থ এই নয় যে, বাংলার  হিন্দুদের সুরক্ষা করার জন্য বাংলাও ভাগ হওয়া উচিত।  

	আমার এই সুস্পষ্ট বৈষম্যের ব্যাপারে নতুন করে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। জনাব মুখার্জীর মতামত অনুযায়ী দুটো বিভক্ত এলাকাই সমাধান যার একদিকে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে এবং অপরদিকে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকবে। প্রকৃত সমাধান থেকে অনেক দূরে গিয়ে এই ব্যাপক সংখ্যাগত প্রাধান্য বরং সমাজে একটি অবদমিত অবস্থা সৃষ্টি করবে যা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নৈতিক মনোবলের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং জীবনপ্রণালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।  

	আমি যে বিকল্প প্রস্তাবটি পেশ করছি, অর্থাৎ পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগিতা যা প্রায় সমান সংখ্যার সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করতে বাধ্য এবং যেখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু অবস্থান তার প্রভাব দ্বারা ভারসাম্য পায়, সেই প্রস্তাবটি কি উভয় অংশের সংখ্যালঘুর মধ্যে একটি দমনমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেয়ে বহুলাংশে শ্রেয়তর নয়?  আমার প্রস্তাবনায় যেকোন একটি দলের আগ্রাসন/শাসনের কথা উল্লেখ নেই। বাংলা প্রদেশকে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত রাখার ইচ্ছা মূলত এই বিশ্বাস থেকে আসে বলে প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু প্রধান কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বাংলার হিন্দুদের জীবন এবং সংস্কৃতি রক্ষা পাবে যা যুক্ত বাংলায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। 
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নীতিগত দুর্বলতা

	এটা কি একটা পরাজয় এবং ভয়ঙ্কর দুর্বল নীতিগত দুরবলতার পরিচয় নয় যে বাংলার হিন্দুদের তাদের নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্বল কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাতে হচ্ছে? 
আমি তাদের কাছে জানতে চাই, অন্য কোন খানে এমন প্রভাব -প্রতিপত্তির বিস্তার লাভ কি আদৌ সম্ভব? পৃথিবীর এত জায়গার মধ্যে এই বাংলাতেই  হিন্দুদের ভয় পাবার কারণ কি  কিছু আছে ? প্রভাব বিস্তারের যে আশঙ্কা তা অচিরেই দূরীভূত হবে এবং ইতোমধ্যে তা হচ্ছেও। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠি যারা দীর্ঘকাল ভারত শাসন করেছে তারাও এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এই ধরনের দমনের সম্ভাবনা অনেক আগেই অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং কোন একটি জাতি বা কোন একটি দল দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তির প্রতিরোধের মুখে কেবল একক ইচ্ছায় ক্ষমতার দাপট জাহির করতে পারেনা। যেখানে ব্রিটিশরা ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ভারতে কি অন্য কারো সফল হবার কোন সম্ভাবনা আছে?
আমি আরো যোগ করতে চাই যে, বাংলার বেশ কিছু হিন্দু নেতা ভারতীয় হিন্দুদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করছে এবং, বাংলাভাগের অর্থ যে হিন্দু ও মুসলমানদের সমান সর্বনাশ সেটা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করেও তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে, ফলত তারা ভারতের অন্যান্য অংশের সে সমস্ত হিন্দু নেতাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে বাংলা বিভাগ মেনে নিচ্ছে যাদের  বাংলার মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি যাদের কোন নজর নেই।
	তারা নিশ্চিতভাবে জানেন যে , যদি বাংলা বিভক্ত হয়ে যায় , তবে বাঙ্গলা ভারতের অন্যান্য প্রদশের জনগোষ্ঠীর শিকারে পরিণত হবে এবং সেইসাথে বাংলা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহৃত হবে ।
এসকল কিছু বলা এবং করার পরও আমার বিবৃতির শেষ অনুচ্ছেদে আমি হুমকি দিয়েছি এই মর্মে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ যেখানে আমি কলকাতার উল্লেখ করেছিলাম কারণ আমি কেবলই বিপদগুলো চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম। আমি কেবল এটিই বোঝাতে চেয়েছি যে বাংলার বিভক্তির পেছনে হই হট্টগোলের মূল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু কলকাতার মত একটি মূল্যবান পুরষ্কার হস্তগত করা এবং মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। 
	তবে আমিও এ বিষয়েও সমানভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি যে, এই মূল্যবান পুরস্কার এসব দম্ভোক্তির মাধ্যমে সহজে অর্জিত হবে না এবং যদি কলকাতাই বিতর্কের উৎস হয়ে যায় তাহলে আর কি বা অবশিষ্ট থাকে? বাংলার সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উৎস হিসাবে বজায় থাকতে হলে, কলকাতার শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ন।
	কোথাও আমি পড়েছি যে, যৌথ ভোটাধিকার এবং তরুণ নেতৃত্ব নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলেছি বলে কথা উঠেছে। বাংলায় জনসাধারণকে বেঁধে ফেলার মত ক্ষমতাশালী একনায়ক হয়ে আমি দায়িত্ব নেইনি। আমি এতো টুকুই পরামর্শ দিতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার রূপরেখা নির্ধারনের জন্য হিন্দু এবং মুসলমান নেতাদের সরাসরি আলোচনায় বসতে হবে যদি তারা তাদের আশা-আকাংখাকে বাস্তবা রূপ দিতে চায়। 
	আমি এখনো সবাইকে আন্তরিক আহ্বান জানাই। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি, ক্রোধ ও দম্ভে অন্ধ না হয়ে বা নিজের বাঙ্গালী বন্ধুদের প্রতি ঘৃণায় নিমজ্জিত হয়ে বাংলাকে ধ্বংস করবেন না, বরং সাম্নের দিকে তাকান  এবং বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন করার স্বর্ণালী সুযোগটি গ্রহণ করুন, একে নিজের ভাগ্য এবং সম্পদের মালিক হতে দিন, একে স্বাধীন ইচ্ছায় যার সাথে খুশি ইউনিয়ন এবং চুক্তি করার মত সমর্থ হতে দিন, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত, ধনী, শক্তিশালী এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দিন।



---------
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শিরোনামঃ “স্বাধীন বাংলা " অবাঙ্গালী ও ব্রিটিশ কর্তৃক বংগভংগের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয় 
সুত্রঃ সাপ্তাহিক মিল্লাত
তারিখঃ ৯ মে ১৯৪৭
সম্পাদকীয় 
স্বাধীন বাংলা

	দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর বাঙালী জাতি আজ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। আর তের মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে। বহু ত্যাগ ও সাধনার পর বাঙালীর জীবনে আসিয়াছে এই পরম বাঞ্চিত শুভক্ষণ। 
	কিন্তু কি হতভাগ্য এই বাংলাদেশ – বহু প্রতীক্ষিত এবং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ এমন একটি শুভক্ষণকে ব্যর্থ করিতে অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় এই বাংলাদেশেরই একদল স্বার্থান্ধ লোক অতি জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি খণ্ডিত অংশকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তাঁবেদাররূপে বাঁধিয়া রাখিতে এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তাহাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে।
	সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে মজবুত করিয়া বাঁধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করিয়াছিল। আর, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীই বা বলি কেন? বৃটিশের এদেশে আগমনের পূর্ব ভারতবর্ষ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদীর শাসনাধীনে আসিয়াছে তখনই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের লৌহ নিগড় ভারতের সকল দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সকল দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেও অতীতে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। আর্য্যদের সাম্রাজ্য মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশ কখনও আর্য্যদের পদানত হয় নাই। এমন কি অত বড় বড় সব নামকরা সম্রাট মহারাজা অশোক, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য তাহারাও কেহ বাংলাদেশকে তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। গুপ্ত আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা কোন বিদেশীর স্পর্শে কলুষিত হয় নাই। 
	পাল বংশ ও সেনবংশের স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন স্বাধীন বাংলা সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হইয়াছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের বংগ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস বলিতে স্বাধীন বাঙলার ইতিহাসই বুঝায়। 
	তারপর বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশ দখল করিয়া কালক্রমে ইহাকে যখন নিজের দেশ বলিয়া মানিয়া লইল তখন আবার শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের বন্ধন হইতে মুক্তির সংগ্রাম। দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরই গোড়েশ্বররা দিল্লীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে শুরু করেন। সুলতান আলতামস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর ‘বিদ্রোহী’ বাংলাকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করিলেন বটে কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিগড় ভাংগিয়া তুগরল খাঁ আবার বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিলেন। এই যে শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলাদেশের সংগ্রাম, গোটা পাঠান আমল ও মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বলিয়াছেন , “ বাঙলার অধিবাসীদের বিদ্রোহী হওয়ার একটা মজ্জাগত স্পৃহা আছে। ” কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার এই স্পৃহা বাস্তবিকই বাঙালী চরিত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলার স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে বাংলাদেশ বরাবর যে লড়াই করিয়াছে সেই লড়াইয়ের ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। দিল্লীর সাম্রাজ্যকে বাংলাদেশ কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই, আর দিল্লীর 
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সম্রাটরাও বাঙলার স্বাধীনতাকে কোনদিনই সহজ চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও বাংলার মধ্যে চিরদিন বিরামহীন ও আপোষহীন লড়াই চলিয়াছে। এই লড়াইয়ে কখনও বা পরাজিত হইয়া কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বাংলাদেশ বাঁধা পড়িয়াছে আর কখনও বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে সে উঁচু করিয়া ধরিয়াছে। দিল্লীশ্বর বারবার পাশবিক শক্তিবলে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছে তখনই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিঁড়িয়া বাঙলার আজাদীর পতাকা উড়াইয়াছে।  
	সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন তাহার একক স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে এই অনুভূতি বাঙলার সহজাত অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই বাংলাদেশ দুনিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভ তাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। অপরপক্ষে, লড়াইয়ে পরাজিত না করা পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাহাকে কখনও বাঁধিতেও পারে নাই।
	বাঙালী যে সুমহান ট্র্যাডিশনের ধারক ও বাহক সেই ট্র্যাডিশনের প্রেরণাতেই বাংলার স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের বাসনা আজ তাহার মনে জাগিয়াছে। অতীতে পরাধীন বাংলা যখনই লক্ষ্য করিয়াছে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তখনই সে কেন্দ্রের তাঁবেদারী অস্বীকার করিয়া বাংলার সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। তাই ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সংগে সংগে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ তাহার ট্র্যাডিশনকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। 
	কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা , এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী দেশদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি অংশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে। অবাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাড়ীর পাশে বিহার ও আসামে কংগ্রেস ও ভারতীয় আমলে প্রবাসী বাঙালীর উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা , অবাঙালী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে বাংলার ধন-দৌলত শোষণের কথা, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাঙালী হিন্দু নেতাদের অপমানের কথা – সব কথাই ষড়যন্ত্রকারীদের জানা আছে; তবু তাহারা বিদেশী ধনিক – বণিকদের প্রেরণায় বাংলাদেশের একটি অংশকে বিদেশীর উপনিবেশে রূপান্তরিত করিত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
	বাঙালী হইয়াও যাহারা বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ও বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। বাঙালীর রক্ত শোষণ করিয়া যাহারা বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা আজ অকস্মাৎ এমন পরোপকারী হইয়া উঠিল কেন ? বংগভংগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহারা দুই হাতে পানির মত অর্থ ব্যয় করিতেছে কেন? এই কেন’র কি কোন জওয়াব নাই? জওয়াব আছে। আর সেই জওয়াবের ভিতরেই বংগভং আন্দোলনের সকল গূঢ় রহস্য নিহিত।
	ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগীয় সাহিত্য সম্মেলনে যে সব তীব্র মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি পাশ করা হইয়াছে তাহা সবারই জানা আছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াও বাংলার ট্র্যাডিশনকে পদদলিত করিয়া অখণ্ড ভারতের তাঁবেদাররূপে বাংলার একটি অংশকে বাঁধিয়া রাখার জন্য গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বাঙালী আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের এই ক্ষেপামীর ফলে বাঙালীর জীবনে যে কি ভয়াবহ পরিমাণ অভিশাপ দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। 
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শিরোনামঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো
সুত্রঃ ইন রেট্রস্পেকশনঃ আবুল হাশিম। পৃষ্ঠা - ১৫৮
তারিখঃ ২৩শে মে, ১৯৪৭

নীচে শরৎ চন্দ্র বোস এবং আমার সাক্ষরকৃ্ত সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া বিধৃত হলো-
	১। বাংলা একটি স্বাধীন রাস্ট্র হবে। স্বাধীন বাংলা রাস্ট্র ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তা নিজে সিদ্ধান্ত নেবে। 
	২। স্বাধীন বাংলার সংবিধানে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং হিন্দু, মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে আইনসভার আসন সংরক্ষণ সাপেক্ষে আইসভা নির্বাচনের সু্যোগ থাকবে। হিন্দু এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আসন সংখ্যার ভাগ হবে তাদের নিজ নিজ গোত্রের জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে অথবা দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্য কোন পদ্ধতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। নির্বাচকমন্ডলী হবে একাধিক এবং ভোট হবে সুষম ভাবে বন্টিত। যে প্রার্থী নির্বাচনে তার নিজের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পাবে এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী  শতকরা ২৫ ভাগ ভোট পাবে, তিনিই নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষিত হবেন। যদি কোন প্রার্থীই এই দুই শর্ত পুরণ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে যে প্রার্থী তার জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক ভোট পাবে সেই নির্বাচিত হিসেবে বিবেচিত হবেন। 
	৩। মহামান্য সরকার এতদ্বারা ঘোষনা করছে যে, স্বাধীন বাংলা রাজ্যের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুমোদিত হলো এবং বাংলা বিভাজিত হবে না, বর্তমান বাংলার মন্ত্রীসভা বিলুপ্ত ঘোষিত হলো এবং সমান সংখ্যকমুসলমান ও হিন্দু সদস্যদের সমন্বয়ে (নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় সহ) একটি নতুন অন্তর্বর্তী মন্ত্রণালয় গঠিত হবে তবে প্রধানমন্ত্রীর পদ এর মধ্যে বিবেচিত হবে না। নব গঠিত মন্ত্রণালয়ের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  হিন্দু।
	৪।নতুন সংবিধানের অধিনে পূর্ণাঙ্গ আইনসভা এবং মন্ত্রণালয়ের চুড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যন্ত দেশের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ সহ অন্যান্য পরিষেবায় হিন্দু (নিম্ন বর্ণের হিন্দু সহ) এবং মুসলমানদের সমান ভাগ থাকবে। সকল পরিষেবায় লোক নিয়োগ করবে বাংগালীরা। 
	৫। আইনসভার মুসলিম এবং অমুসলিম সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৩০ সদস্যের একটি গণপরিষদ গঠিত হবে যাতে মুসলিম থাকবেন ১৬ জন, হিন্দু ১৪ জন এবং এতে কোন ইউরোপীয় থাকবেন না। 
আই, উডবার্ন পার্ক						(স্বাক্ষরিত)
কলকাতা								শরৎ চন্দ্র বোস
২০শে মে,১৯৪৭							আবুল হাশিম


----------
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শিরোনামঃ মিঃ গান্ধী কর্তৃক শরৎ বোসকে লিখিত চিঠিতে প্রকাশিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব
সুত্রঃ ইন রেট্রসপেকশনঃ আবুল হাশিম পৃষ্ঠা-১৫৮
তারিখঃ ৮ই জুন,১৯৪৭

মিঃ গান্ধী মিঃ শরৎ চন্দ্র বোসকে লেখেন ৮ই জুন, ১৯৪৭:  
প্রিয় শরৎ,
       আমি আপনার খসড়া পেয়েছি। আমি পরিকল্পনার ব্যপারে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সাথে আলোচনা করেছি। তার দুজনেই এই দলিলের বিরুদ্ধে এবং তাদের অভিমত- এটা তফসিলি নেতা এবং হিন্দুদের বিভক্ত করার একটা চাল। তাদের সাথে এটা শুধু সন্দেহ আরোপই নয়, প্রায় দোষী সাব্যস্তকরন, এবং মনে হয় অর্থ দৌলত তফসিলি ভোট সংরক্ষনের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। যদি তাই ই হয় তাহলে আপনার সংগ্রাম আপাতত বন্ধ করা উচিত। দুর্নীতির মধ্য দিয়ে যে একতা অর্জিত হয় তা, একটি অকপট বিভাজনের চেয়েও খারাপ হবে, যা হিন্দুদের ভগ্নহৃদয় ও দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দেবে। আমি আরো দেখতে পাচ্ছি ভারতের দুই অংশে ক্ষমতা বদলের কোন আশা নেই। তবে যে চুক্তিই হোক, তা কংগ্রেস ও লীগের পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ীই হবে। যা যতদূর মনে হয় আপনি অর্জন করতে পারবেন না। তথাপি আপনার বিশ্বাস নাড়ানো আমার উচিত না, যতক্ষণ না পর্যন্ত উল্লিখিত চাল ও দুর্নীতি চর্চা দূর না হয়। যদি আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত থাকেন যে, সন্দেহের কোন কারন নেই এবং কেন্দ্র সমর্থিত মুসলিম লীগের লিখিত না পাওয়া পর্যন্ত বাংলার একতার স্বার্থে আপনার সংগ্রাম ছেড়ে দেয়া উচিত এবং বাংলার বিভক্তিকরনে তৈরি হওয়া পরিবেশে ক্ষান্তি দেয়া উচিত। 

ভালবাসার সহিত
বাপু
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট
	‘ দি ইভালুয়েশ অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ’
পাকিস্থানঃ সি এইচ ফিলিপ্স, পৃষ্ঠা ৪০৭
	১৮ই জুলাই, ১৯৪৭



ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ১৯৪৭১
১৮ মে, ১৯৪৭
যা নিম্নরূপে প্রণীত হবেঃ
I )  	১। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তম দিনে ভারতে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যা যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে পরিচিত হবে।
২। উল্লেখিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রদ্বয় কে এরপর থেকে এই অধিনিয়মে “ নতুন রাষ্ট্রদ্বয় ” এবং উল্লেখিত আগস্টের ১৫ তম দিন কে “ নির্ধারিত দিন ” হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।  
II ) 	১। এই বিধানের উপধারা ৩ এবং ৪ এর বিধান মোতাবেক মহামান্য ভারত সার্বভৌমত্বের ভূখণ্ডের মধ্যে থাকবে, এই বিধানের উপধারা ২ এর অধীনে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড ব্যাতীত সেইসব ভূখণ্ড যা নির্ধারিত দিনের অবব্যাহিত পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
    	২। এই বিধানের উপধারা ৩ এবং ৪ এর  বিধান সাপেক্ষে পাকিস্তানের ভূখন্ড হবেঃ
    		ক।  সেইসব অঞ্চল যা নির্ধারিত দিনে নিম্নলিখিত ধারাদ্বয়ের অধীনে গঠিত পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল;   
    		খ। সেইসব অঞ্চল যা এই অধিবিধান গৃহীত হবার দিনে সিন্দ এবং ব্রিটিশ বালুচস্থানের মুখ্য মহাধ্যক্ষের প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং  
    		গ। এই অধিবিধান গৃহীত হবার আগে অথবা পরে তবে নির্ধারিত দিনের পূর্বে, যদি রাজ্যপাল তার অধীনে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংগঠিত সাম্প্রতিক বৈধ গণভোটে অংশগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে, এই অধিবিধান গৃহীত হবার দিনে, ঐ প্রদেশের প্রতিনিধিদের পাকিস্তানের গণপরিষদে অংশগ্রহনের পক্ষে রায় দেন, তবে এই আইন গৃহীত হবার দিনে, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ ঐ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।
 	৩। এই ধারার কোন বিধানই কোনসময়েই কোন অঞ্চলকে নতুন রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত করা থেকে বিরত করবে না তবে যাইহোকঃ
   		ক। কোন অঞ্চল যা এই ধারার যথাযথ উপধারা ১ বা ২ এর অধীনে গঠিত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয় তা কোন রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না; এবং  
 	 	খ। কোন অঞ্চল যা এই ধারার যথাযথ উপধারা ১ বা ২ এর অধীনে গঠিত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বা নির্ধারিত দিনের পরে কোন একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা ঐ রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যাতীত ঐ রাষ্ট্রের বহির্ভূত হবে না।

110 & 11 Geo. VI, ch. 30
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৪। এই ধারার উপধারা ৩ এর বদান্যতার হানী না করলে এই ধারার কোন বিধান ই ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহকে নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের কোনটির মধ্যে প্রবেশে বাঁধাদান করে বলে নির্ণীত হবে না।
III. 	১। নির্ধারিত দিন থেকেঃ 	
ক। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে গঠিত বাংলা প্রদেশ বিলুপ্ত হবে; এবং
খ। এর পরিবর্তে নতুন দুটি প্রদেশ গঠিত হবে যা যথাক্রমে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা নামে পরিচিত হবে।
২। এই অধিবিধান গৃহীত হবার আগে অথবা পরে, তবে নির্ধারিত দিনের পূর্বে, যদি রাজ্যপাল তার অধীনে সিলেট জেলায় সংগঠিত সাম্প্রতিক বৈধ গণভোটে অংশগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে, এই অধিবিধান গৃহীত হবার দিনে, নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠনে সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় দেন, তবে সেইদিন থেকে এই ধারার উপধারা ৩ এর বিধি মোতাবেক আসাম প্রদেশের একটি অংশ, এই আইন গৃহীত হবার দিন থেকে, নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩। পূর্ব উল্লেখিত নতুন প্রদেশসমূহের সীমানা এবং এই ধারার উপধারা ২ এ উল্লেখিত ঘটনা সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম প্রদেশের সীমানা, নির্ধারিত দিনের আগে অথবা পরে, রাজ্যপালের নিযুক্ত সীমানা নির্ধারক দলের রায় অনুসারে নির্ধারিত হবে কিন্তু সীমানা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্তঃ 
ক।  এই ধারার উপধারা ২ এ উল্লেখিত ঘটনা সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিত সহকারে, এই অধিবিধানের তফসিল ১ এ নির্দেশিত বাংলা জেলা এবং সিলেটের আসাম জেলা এমন ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে যা পূর্ব বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে বিবেচিত হবে।   
খ।  এই অধিবিধান গৃহীত হবার দিনে বাংলা প্রদেশের অবশিষ্ট ভূখণ্ড নব্যগঠিতব্য পশ্চিম বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে; এবং
গ।  এই ধারার উপধারা ২ এ উল্লেখিত ঘটনা সংঘটিত হলে আসাম প্রদেশ থেকে সিলেট জেলা বাদ পরবে।
৪। এই ধারায় সীমানা নির্ধারক দলের “রায়” অভিব্যাক্তির অর্থ হল সীমানা নির্ধারক দলের  নিরূপণ শেষে রাজ্যপালের কাছে সেই দলের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত তার সিদ্ধান্ত।   
IV. 	১। নির্ধারিত দিন থেকে-
ক। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে গঠিত পাঞ্জাব প্রদেশ বিলুপ্ত হবে; এবং  
খ। দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে যারা পরিচিত হবে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব পাঞ্জাব হিসেবে। 
২। উল্লেখিত নতুন প্রদেশসমূহের সীমানা নির্ধারিত দিনের আগে অথবা পরে রাজ্যপালের নিযুক্ত সীমানা নির্ধারক দলের রায় অনুসারে নির্ধারিত হবে কিন্তু সীমানা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্তঃ
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ক।  এই অধিবিধানের তফসিল ২ এ নির্দেশিত জেলাসমূহ  নব্যগঠিতব্য পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে বিবেচিত হবে; এবং  
খ।  এই অধিবিধান গৃহীত হবার দিনে পাঞ্জাব প্রদেশের অবশিষ্ট ভূখণ্ড নব্যগঠিতব্য পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে; এবং
৩।  এই ধারায় সীমানা নির্ধারক দলের “রায়” অভিব্যাক্তির অর্থ হল সীমানা নির্ধারক দলের  নিরূপণ শেষে রাজ্যপালের কাছে সেই দলের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত তার সিদ্ধান্ত।   
৪।  প্রতিটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য একজন করে রাষ্ট্রপাল থাকবেন যিনি রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং শাসক হিসেবে তার রাজার প্রতিনিধিত্ব করবেনঃ 
এই শর্তে যে, যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না যেকোন একটি নতুন রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসভার মাধ্যমে উক্ত দেশের জন্য সংবিধান প্রণীত হয় ততক্ষন পর্যন্ত একই ব্যক্তি উভয় নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
VI.  	১। নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের গণপরিষদের কাছে নিজ রাষ্ট্রের এবং অতিরাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের জন্য আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।
২। নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বা আইনের কোন বিধান এই মর্মে অকার্যকর হবে না যে, তা ইংল্যান্ডের আইন বা আইনের কোন বিধানের অথবা যুক্তরাজ্যের সংসদের কোন বিদ্যমান/প্রচলিত বা ভবিষ্যত কোন অধিনিয়ম বা এর অধীনে গৃহীত কোন আদেশ বা বিধি বা প্রবিধান এর পরিপন্থী, এবং নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে এজাতীয় যেকোন অধিনিয়ম, আদেশ, বিধি অথবা প্রবিধান কে নতুন রাষ্ট্রের আইনের অংশ হিসেবে বিলোপ অথবা সংশোধনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থকবে।
৩। নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রত্যেকের রাষ্ট্রপালের কাছে তাদের রাজার নামে রাষ্ট্রের আইনসভার যেকোন আইনের প্রতি সম্মতি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে এবং এতদ্বারা যেকোন অধিনিয়ম রাজার পক্ষে নামঞ্জুর করা যাবে অথবা রাজার সন্তুষ্টি অনুযায়ী যে কোন আইন সংরক্ষণ করা যাবে অথবা রাজার সন্তুষ্টি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন রাষ্ট্রের আইনসভায় সেই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা যাবে। 
৪। নির্ধারিত দিনের পরে যুক্তরাজ্যের সংসদে গৃহীত কোন অধিনিয়ম কোন নতুন রাষ্ট্রের আইনসভা আইনের অংশ হিসেবে কার্যকর হবে না বা কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে না। 
৫।  নির্ধারিত দিনের পরে পরিষদে গঠিত কোন আদেশ, নির্ধারিত দিনের আগে যুক্তরাজ্যের কোন মন্ত্রী অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন অধিনিয়ম এবং এর অধীনে গৃহীত কোন আদেশ অথবা নির্ধারিত দিনের পরে এর অধীনে গৃহীত কোন আদেশ, বিধি বা অন্যধরনের কোন দলিল, নির্ধারিত দিনে বা এর পরে কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের আইনসভা আইনের অংশ হিসেবে বর্ধিত হবে না বা বর্ধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না।  
...................				   .................				..................
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VIII.	  ১। প্রতিটি নতুন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইনসভা ঐ রাষ্ট্রের প্রথম গণপরিষদে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা পাবে এবং রাষ্ট্রের আইনসভার প্রতি এই অধিনিয়মে নির্দেশিত উদ্ধৃতিসমূহের যথাযথভাবে উল্লেখ করা হবে। 
২। এই ধারার উপধারা ১ এর অধীনে, রাষ্ট্রের গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত কোন আইন বা আইন অনুসারে স্পষ্টভাবে অন্যকোন বিধান দেয়া না হলে, প্রতিটি নতুন রাষ্ট্র এবং এর সকল প্রদেশ ও অন্যন্য অঞ্চল সমূহ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এর যতটা সম্ভব অনুরূপ ভাবে শাসিত হবে, এবং সেই আইনের বিধান সমূহ এবং পরিষদের আদেশ, বিধি, এবং অন্যান্য দলিল, এই ধারার কোন স্পষ্ট বিধি মোতাবেক রাজ্যপালের আদেশে সুনির্দিষ্ট বিলোপন, সংযোজন, অভিযোজন এবং পরিবর্ধন যতখানি পর্যন্ত প্রযোজ্য হয় ততখানি সহকারে প্রযুক্ত হবে।
……………………		 ……………………. 		……………………….
XI. 	১। রাষ্ট্রপাল কর্তৃক, এই ধারার পূর্ববর্ণিত বিধানসমূহের অধীনে গঠিতব্য আদেশসমূহ দ্বারা, মহামান্য ভারতরাজের সশস্ত্রবাহিনীকে নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে বণ্টন এবং বণ্টিত হবার পরে সেসব বাহিনীর সুশাসন এবং পদাধিকারের ক্রম নির্ধারণের বিধান তৈরি হবে।  
	২। নির্ধারিত দিন থেকে মহামান্য ভারতরাজের ভারতীয় বাহিনীর কোন সদস্য ভিন্ন মহামান্য ভারতরাজের অন্য কোন বাহিনীর যেকোন সদস্য যখন ভারতীয় যেকোন বাহিনীর সাথে সংযুক্ত বা সেবাদানের জন্য নিযুক্ত হবেন তখনঃ
ক। তিনি আলোচ্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অথবা এই ধারার পূর্ববর্তী কোন বিধানের অধীনে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিপরীতে আলোচ্য ভারতীয় বাহিনীতে তার পদমর্যাদা এবং কার্যকলাপ অনুযায়ী যথাযথ পদাধিকার এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হবেন; কিন্তু
খ। এই অধিনিয়ম গৃহীত হবার দিন বলবত যেকোন আইনের কোন বিধানই তাকে কোনভাবেই আলোচ্য ভারতীয় বাহিনীর কোন আইনের আওতাধীন করবে না।  
XVIII.  	৩। এই অধিবিধানে অন্যকোথাও স্পস্টভাবে উল্লেখিত না হলে, ব্রিটিশ ভারত ও ত্বদীয় বিভিন্ন অংশের আইন যা নির্ধারিত দিনের অবব্যহিত পূর্বে কার্যকর ছিল তা যথারীতি প্রযোজ্য হবে হবে এবং প্রয়োজনীয় অভিযোজন সাপেক্ষে প্রতিটি নতুন রাষ্ট্রে এবং ত্বদীয় বিভিন্ন অংশের আইন হিসেবে বলবত থাকবে যতদিন পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রের আইনসভা অথবা যথাযথ ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ নতুন আইন প্রণয়ন না করে।  
............ 				...............				...............
XX. এই অধিবিধান কে ভারতীয় স্বাধীনতা অধিবিধান-১৯৪৭ হিসেবে উদ্ধৃত হতে পারে।
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তফসিল সমূহ
প্রথম তফসিল
নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশে বিধিবদ্ধ ভাবে সংযুক্ত বাংলার জেলাসমূহ
চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, এবং ত্রিপুরা জেলাসমূহ।
ঢাকা বিভাগে বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলাসমূহ।
প্রেসিডেন্সী বিভাগে যশোর, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাসমূহ।
রাজশাহী বিভাগে বগুড়া, দিনাজপুর, মালদা, পাবনা, রাজশাহী এবং রংপুর জেলাসমূহ।
দ্বিতীয় তফসিল
নতুন পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে বিধিবদ্ধ ভাবে সংযুক্ত জেলাসমূহ
লাহোর বিভাগে গুজরানওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখুপারা এবং শিয়ালকোট জেলাসমূহ।
রাওয়ালপিন্ডি বিভাগে আচক, গুজরাট,  ঝিলাম, মিয়ানওয়ালি, রাওয়ালপিন্ডি ও শাহপুর জেলাসমূহ।
মুলতান বিভাগে  দেরা গাজি খান, ঝাং, ল্যালপুর,  মন্টোগোমারি, মুলতান ও মুজাফ্ফারগর জেলাসমূহ।
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শিরোনামঃ মূল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ব্যাখ্যা করে মোঃ আলী জিন্নাহ’র গণপরিষদে প্রথম বক্তৃতা
সুত্রঃ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহঃ স্পিচেজ এজ গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা-৬
তারিখঃ ১১ই আগস্ট, ১৯৪৭

১৯৪৭
প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১১ ই আগস্ট ১৯৪৭ এ পাকিস্তানের গণপরিষদে কায়েদ-এ-আজম এর উদ্বোধনী  ভাষণঃ

মিঃ প্রেসিডেন্ট, সুধীবৃন্দ,
আমি বিনীতভাবে পরম আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করে যে সম্মানে আমাকে ভূষিত করা হয়েছে, সে সম্মান এই সার্বভৌম পরিষদের সবচেয়ে বড় সম্মান। আমি সেইসব নেতাদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা আমার সেবার কদর করেছেন এবং ব্যাক্তিগত মতামত জানিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এই গণপরষদকে আমরা বিশ্বে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন  করতে পারবো।  এই গণপরিষদ দুইটি প্রধান কাজ করবে। প্রথম কষ্টদায়ক ও দয়িত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়নএবং দ্বিতীয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌম অঙ্গ হিসেবে কাজ করা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্য প্রাথমিক সংবিধান প্রণয়নে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আপনারা জানেন যে শুধু আমরাই না, আমি মনে করি, এই উপমহাদেশে দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজত্ব সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে তাতে পুরো বিশ্বই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে।  এটি এমন যে, বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই। এই মহৎ উপমহাদেশ তার সকল প্রকার অধিবাসীদের নিয়ে এক বিরাট, অজ্ঞাত, অনুপম পরিকল্পনার মধ্যে চলে এসেছে । আর এই সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আমরা এটি শান্তিপূর্নভাবে এবং সর্বাধিক সম্ভাব্য উপায়ের বিবির্তনের দ্বারা অর্জন করেছি।
	
এই পরিষদে প্রথম কার্যক্রম নিয়ে এই মূহুর্তে আমি কোন সুবিবেচিত ঘোষনা করতে পারবো না,  তাও আমি কিছু বলবো যেহেতু আমার সাথে এগুলো সম্পর্কিত।  প্রথম এবং সর্বাগ্রে যে জিনিষের উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করবো, সেটি হলো আপনারা এখন যে একটি সার্বভৌম সংস্থা এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী সেটি মনে রাখা।  সুতরাং, আপনারা কিভাবে সিদ্বান্ত নিবেন তা নিয়ে আপনাদের উপর গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে। আমার প্রথম পর্যবেক্ষনঃ আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে , সরকারের সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে আইনের প্রতিষ্ঠা যাতে করে নাগরিকদের জান-মাল ও ধর্মীয় বিশ্বাস রাষ্ট্র দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে। 
দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বড় অভিশাপ যা ভারত ভোগ করছে তা হল ঘুষ ও দুর্নীতি,  যদিও আমি বলছিনা যে অন্য দেশগুলো এর থেকে মুক্ত, কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এটি আসলেই বিষের মত। আমাদের শক্ত হাতে এগুলোর দমন করতে হবে এবং আমি আশা করছি যে এরকমটি করতে এই গণপরিষদের জন্য আপনারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 

কালোবাজারি হলো আরেকটি শাপ। আমি জানি কালোবাজারিরা প্রতিনিয়তই ধরা পরছে ও শাস্তি পাচ্ছে।  বিচার করে কারাদন্দ হচ্ছে অথবা অনেক সময় শুধু মাত্র জরিমানা হচ্ছে। আমাদের এই বৈরীতাকে সামলাতে হবে যেটি আমাদের এই পীড়িত অবস্থায় যখন প্রতিনিয়ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলোর ঘাটতিতে ভুগছি,  আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে প্রকান্ড অপরাধস্বরূপ।  একজন নাগরিক যে চোরাকারবারি করেন, তিনি যেই অপরাধ করেছেন তা জঘন্যতম অপরাধের চেয়েও নিকৃষ্টতম। যারা কালোবাজারির সাথে জড়িত তারা বেশিরভাগই পরিচিত, বুদ্ধিমান ও সাধারণভাবে দায়িত্ববান হিসেবে পরিচিত, তারা যখন এই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, আমি মনে করি তাদের অবশ্যই কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া দরকার। কারণ তারা নিত্যপণ্য ও খাদ্য সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার পুরো সিস্টেমেরই পতন সাধন করেন এবং অনাহার, চাহিদা এমনকি মৃত্যুরও কারন হয়ে দাঁড়ায়। 
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আরেকটি বিষয়ঃ এটি আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া। আরো অনেক কিছুর সাথে, ভালো কি মন্দের সাথে, স্বজনপ্রীতি ও দালালির মতো অশুভ জিনিষগুলো আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। এই অশুভ শক্তির সাথে নিরলসভাবে লড়াই করতে হবে । আমি বলে দিচ্ছি, আমি কোন দালালি, স্বজনপ্রীতি কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবই  বরদাস্ত করবো না। কোথাও যদি দেখি প্রথায় পরিণত হচ্ছে বা এই রেওয়াজ চালু হচ্ছে, কম কি বেশি, আমি কখনোই সমর্থন করবোনা। 

আমি জানি অনেকেই আছে যারা ভারতের ভাঙ্গন বা বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাজন কে সমর্থন করেন না। অনেকেই এর বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু এখন যখন সবাই মেনে নিয়েছে, আমাদের সবার দায়িত্ব এর প্রতি অনুগত থাকা এবং যেই চুক্তি এখন চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক সেই চুক্তি মোতাবেক আচরণ করা।  আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যেমনটি আমি আগেই বলেছি যে এই বিপ্লব সত্যিই অভুতপূর্ব। যে কেউ এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান অনুভূতি বেশ বুঝতে পারবে হোক সে সংখ্যা গরিষ্ঠ কিংবা সংখ্যা লঘু। কিন্তু প্রশ্ন হলো যা হয়েছে তার অন্যথা কি সম্ভব ছিল। বিভাজন তো হতেই হত। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান , উভয়পাশেই, কিছু অংশ মানুষ হয়তো একে সমর্থন করছে না, একে পছন্দ করছেনা, কিন্তু আমার মতে আর কোন সমাধান নেই এবং আমি নিশ্চিত ভবিষ্যত ইতিহাস  এর পক্ষেই রায় দিবে। এবং সামনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে যে এটিই ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। সংযুক্ত ভারতের ধারণা কখনোই ফল্প্রসু হত না, আর আমার মতে তাতে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ সৃষ্টি হত। হয়ত সেই ধারনা সঠিক ছিল অথবা ছিল না , তা এখনও দেখার আছে। তদসত্বেও, এই বিভাজনের ফলে সংখ্যালঘুরা কোন রাজ্যে যাবে সেই প্রশ্ন এড়ানো অসম্ভব ছিল। এখন এটি অনিবার্য ছিল। আর কোন উপায় ছিল না। তো এখন আমরা কি করব? এখন আমরা যদি এই পাকিস্তানের মহান রাজ্যকে খুশি ও সমৃদ্ধ করতে চাই, আমাদের সম্পূর্ণভাবে মানুষের বিশেষত জনসাধারণ ও দরিদ্রদের মঙ্গলের উপর মনযোগ দিতে হবে। আপনারা যদি অতীত ভুলে, মনোমালিন্য দূর করে একত্রে কাজ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই সফল হতে পারবেন। আপনাদের সাফল্য অটুত থাকবে যদি আপনারা অতীত পরিবর্তন করে একসাথে কাজ করেন, এই উদ্দীপনায় যে আপনাদের মধ্যে সকলে, সে যেই সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, অতীতে যে সম্পর্কই তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, যে বর্ণ-গোত্র-ধর্মেরই হোক না কেন,  সবাই এই রাষ্ট্রের নাগরিক যাদের সকলের সমান অধিকার ও বাধ্যবাধকতা আছে।  

আমি এতে আর জোর দিতে পারছিনা। আমাদের এই উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে হবে এবং সময়ের সাথে সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের – হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল জটিলতা দূর হবে কারন মুসলমান্দের মধ্যেও পাঠান, পাঞ্জাবি, শিয়া, সুন্নী ইত্যাদি গোষ্ঠী আছে আবার হিন্দুদের মধ্যেও বাহ্মণ, বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়,  আবার বাঙ্গালী , মাদ্রাজী  প্রভৃতি রয়েছে। এমনকি, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এটিই ছিল। নাহলে আরো অনেক আগেই আমরা মুক্ত হতে পারতাম। কোন শক্তিই একটি জাতিকে ধরে রাখতে পারে না, বিশেষত ৪০০ মিলিয়ন মানুষের একটি জাতিকে বশীভূত করতে পারে না,  কেউ আপনাদের জয় করতে পারত না, যদি করত ও , এতদিন পর্যন্ত কেউ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারত না। 
















<001.015.042> 
	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - প্রথম খণ্ড
	
এর থেকে আমরা একটি শিক্ষা পেয়েছি। আপনারা মুক্ত, আপনারা কোন মন্দিরেও যেতে পারবেন, কোন মসজিদেও যেতে পারবেন অথবা এই পাকিস্তানে যে কোন আরাধনার জায়গায়ই যেতে পারবেন।  আপনি যে কোন ধর্ম বা গোত্রেরই হন না কেন তার  রাষ্ট্রের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আপনারা যেমনটি জানেন, ইতিহাস সাক্ষী , কিছুদিন আগেও ব্রিটিশদের, ভারতে এখন যে অবস্থা এর থেকে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা একে অপরকে তাড়া করে বেড়াত। এখনো কিছু রাজ্য আছেযেখানে শ্রেনী বৈষম্য বিদ্যমান এমনকি কিছু বিশেষ শ্রেনীর উপর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। উপরওয়ালাকে শুকরিয়া যে আমাদের সেই অবস্থায় শুরু করতে হচ্ছে না। আমরা এমন দিনে শুরু করছি যখন এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের , কিংবা এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের বিভেদ- বৈষম্য নেই। আমরা সকলেই রাষ্ট্রের সমান নাগরিক এই মূলনীতিতেই আমরা শুরু করেছি। কালক্রমে ইংল্যান্ডের মানুষদের বাস্তবিকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং তাদের সরকার দ্বারা তাদের উপর দায়িত্বের যে বোঝা অর্পিত হয়েছে তা থেকে ভারমুক্ত হতে হয়েছে। তাদের ধাপে ধাপে এই অগ্নিপরিক্ষা পেরোতে হয়েছে। আজ আপনারা ন্যায়ের সাথে বলতে পারবেন যে কোন রোমান ক্যাথলিক বা কোন প্রোটেস্ট্যান্ট নেই, যারা আছে সবাই যুক্ত্রাজ্যের নাগরিক যাদের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে। 

আমরা এখন এটিকে আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে রাখবো, এবং দেখবেন সময়ের সাথে, ধর্মীয় অর্থে না কারন এটি যার যার নিজস্ব ব্যাপার, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক অর্থে হিন্দুরা হিন্দু হওয়া থেকে, মুসলমানেরা মুসলমান হওয়া থেকে ক্ষান্তি দিবে । 
তো ঠিক আছে সুধীবৃন্দ, আমি আর আপনাদের সময় নিবোনা। আবারো আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সম্মানের জন্য যা আমাকে আপনারা দিয়েছেন। আমি সর্বদাই ন্যায়ের আদর্শে  পরিচালিত হব, এবং রাজনৈতিক ভাষায় যেমন বলে, কোন কুসংস্কার বা বৈরিতা ছাড়া, অন্য কথায় কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ন্যায়বিচার করবো। আমার পথপদর্শক নীতি হবে, ন্যায় ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, এবং আমি নিশ্চিত আপনাদের সহযোগিতায় ও সমর্থনে পাকিস্তান কে এক মহৎ জাতিতে পরিণত করতে পারবো। 

আমি যুক্তরাষ্ট্র হতে একটি বার্তা পেয়েছি যা হচ্ছেঃ 
“আমি পাকিস্তানের গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে আপনাকে যোগাযোগ করার সম্মান লাভ করেছি। নিম্নলিখিত বার্তাটি আমি এই মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পেয়েছিঃ
“পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম বৈঠক উপলক্ষে, আমি আপনাকে এবং পরিষদের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যেন আপনি যেই মহান দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন তাতে সফল হন। ” 



-------
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শিরোনামঃ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ঘোষণাঃ র‍্যাডক্লীফ রোয়েদাদ 
সুত্রঃ পাকিস্তান রেজোলিউশান টু। পাকিস্তান পৃষ্ঠা - ২৬১
তারিখঃ ১২ ই আগস্ত,১৯৪৭

বেঙ্গল সীমান্ত পরিষদের চেয়ারম্যান কতৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন

বরাবর, 
মাননীয় গভর্নর জেনারেল, 
	১।আমি সত্যি গর্বিত যে আজ আমি বাংলার সীমান্ত চুক্তির সনদের বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারছি যেটা ধারা সেকশন তিন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় উত্থাপিত হয়েছিল যা বর্তমানে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর পুনরায় পরিবেশিত হচ্ছে। এই চুক্তিতে সিলেট ও অন্যান্য অঞ্চলের সাথে পুরো বাংলা অঞ্চলের সংঘবদ্ধতার দলিল অন্য একটি প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হবে। 
	২।নমুনাপত্র নামা ৫০/৭/৪৭ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৩০ শে জুন গভর্নর জেনারেলের আদেশ বলে এই সীমান্ত চুক্তি ঘোষিত হয়। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন- জনাব বিচারপতি বিজন কুমার মূখারজি জনাব বিচারতি সি সি বিশ্বাস জনাব বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং জনাব বিচারপতি এস এ রহমান পরবর্তীকালে আমি সেই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হই। 	৩।সেই ঘোষিত কমিশনের নীতিমালা অনেকটা এমন ছিল যেঃ সেই সীমান্ত কমিশনকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয় যে তারা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাকিস্তানের মুসলিম এবং অমুসলিম দুই জাতির ভেতর সীমানা নির্দেশ করে দেয়। যার প্রভাব পারিপার্শ্বিক আরো বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর পরবে। আমরা ১৫ ই আগস্টের পূর্বেই কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। 
	৪। পার্লামেন্টারি মিটিং এর পর এই কমিশন আগ্রহী দলসমূহকে তাদের নিজেদের স্মারকলিপি এবং প্রতিনিধিদের বিবরণী জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ করল। বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গিয়েছিল। 
	৫। কমিশন ভারতের কলকাতায় একটি লোকসভার আয়োজন করে এবং সেটা ১৯৪৭ সালের ২০ শে জুলাই, রবিবার ব্যতীত ১৬ জুলাই, বুধবার থেকে ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সেখানে কমিশনের নিকট বিভিন্ন প্রার্থী এবং দল পারস্পরিক আলোচনায় অংশ নেয় । যেখানে একদিকে বেশিরভাগ দাবি-দাওয়া পেশ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস , বাংলা আঞ্চলিক হিন্দু মহাসভা এবং বাংলা সংগঠন। অন্যদিকে মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দ । সেই অবস্থায় আমি তখন পাঞ্জাব সীমান্ত চুক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত রয়েছি। এককালে এই পাঞ্জাব চুক্তি ধীরে ধীরে বঙ্গচুক্তির জায়গায় স্থান করে নিতে লাগল আমার ভেতর। আমি বঙ্গচুক্তির সেই অধিবেশনে ব্যক্তিগতভাবে ছিলাম নাহ । কিন্তু সেই চুক্তির সকল তথ্যই বিবেচনার স্বার্থে আমাদের কাছে আসত। 
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	৬। লোকসভার পর ধীরে উত্থাপিত সকল দাবি দাওয়া এবং সমস্যাদির কৈফিয়ত এবং সমাধান দেওয়ার সময় এসে গেল। । কলকতায় আমাদের আলোচনা শুরু হল। 
	৭। যখন পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ববাংলায় একটি নির্দিষ্ট সীমান্ত অংকনের প্রশ্ন আসল তখন দলগুলো হতে বিচিত্র সব সমাধান প্রস্তাবিত হল। বেশীরভাগই মুসলিম বা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে এর সংলগ্ন এলাকার সমন্বয়ে সীমান্ত অংকনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। 
	৮। আমার মতে নিম্নে উল্লেখিত কিছু প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বিভাজন করা হয়েছিলঃ 
		ক।দুটো অঞ্চল বিভাজনের পর ঠিক কোন অঞ্চলটাকে কলকাতা হিসেবে অভিহিত করা হবে? 
		খ। যদি কোনো অংশকে কলকাতা হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হয় , তবে কলকাতার কোন অংশে কাদের আধিপত্য বেশি থাকবে। কলকাতার সকল জলবন্দর যা নদীয়া এবং কুলতি নদীকে ঘিরে রয়েছে সেগুলোর কোন অংশ কাদের অধীনে থাকবে?
		গ। গঙ্গা-পদ্মা-মধুমতি প্রভৃতি নদীর প্রতি আকর্ষণ কি আর থাকবে যশোর এবং নদীয়াবাসীদের কাছে? সেসব নদীর ভাগাভাগী নিয়ে তাদের মধ্যে কি দাঙ্গা বাজতে পারে না? 
		ঘ। এটা কি সম্ভব যে খুলনা এখনো সেই অঞ্চল দ্বারাই চলবে যা যশোর থেকে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে? 
		ঙ। মালদা এবং দিনাজপুর এর মত এলাকা যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশী সেসব অঞ্চল পূর্ববাংলার অধীনে মনোনয়ন দেওয়াটা কি সঠিক হচ্ছে? 
		চ। আবার পশ্চিম বাংলার অধীনস্থ দার্জিলিং অঞ্চল এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চল যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা যথাক্রমে ২.৪% এবং ২৩.০৮% সেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের বোঝানো কি সম্ভব হবে? অমুসলিম অঞ্চল সংলগ্ন এসব মুসলিম এলাকার বাসিন্দারা স্বভাবতই মুসলিম অধ্যুষিত বাংলায় যাওয়ার ক্ষেত্রে তৎপর থাকবেন নাহ? 
		ছ। পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোন অঞ্চলের অধীনস্থ করা হবে যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র তিন শতাংশ । চট্টগ্রাম অঞ্চল নিজেদেরকে স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে স্বায়ত্বশাসিত থাকা কি তাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে? 
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		জ। বহুল আলোচনার পরও আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারলেন যে এসব সমস্যা উত্তরণ এবং এই প্রশ্নগুলোর সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে কেও কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারছিলেন নাহ । তারা দক্ষিণ পশ্চিম , উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব সহ সকল এলাকার সঠিক সীমারেখা বন্টনের ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। তখন এক প্রকার বাধ্য হয়েই আমাকে আমার নিজেস্ব সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 
		ঝ। এখন আমি সেই পথেই এগুতে চাচ্ছি এবং আমি আমার মত আমার সহকর্মীদের নিকট প্রকাশ করেছি এবং একই সময় এসব কঠিন সিদ্ধান্ত এবং সমালোচনার একটি সুষ্ঠু সমাধান বের করার চেষ্টা করছি। তাই এসব অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণের একটি কার্যতালিকা নির্ণয় করতে হবে এবং এরপর দুটো অঞ্চলের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সম্বলিত সকলের বোধগম্য একটি মানচিত্র নির্ণয় করতে হবে। 
		ঞ। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি দুটি প্রদেশের সকল রেলওয়ে যোগাযোগ পদ্ধতি এবং নদীপথে যাতায়াত পদ্ধতি যেগুলো দুটি প্রদেশের মানুষের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে বাদ না দিয়ে দুই বঙ্গের সীমান্ত অংকনের এবং এটা এখন তাদের
উপর নির্ভর করছে তারা পরস্পরের সাথে কতটুকু সমঝোতা বজায় রেখে একে অপরের সীমান্ত এবং ক্ষেত্রে দখলদারি করবে নাহ। 
নয়াদিল্লি, স্বাক্ষর, সাইরাল রেডক্লিফ ১২ই আগস্ট, ১৯৪৭

কার্য নীতিমালা অধ্যায় ১
	১। দার্জিলিং জেলার ফন্সিদেওয়া এবং জলপাইগুড়ি জেলার তেতুলিয়া থানার ভেতর একটি সীমারেখা অংকিত হবে যেখানে সেটি বিহার অঞ্চল পর্যন্ত থাকবে এবং এর ভেতর তেতুলিয়া এবং রাজগঞ্জ থানার মধ্যে সীমারেখা অংকিত থাকবে। আবার একই সাথে অন্য অংশে পঞ্চগড় থানা এবং রাজগঞ্জ থানার মধ্যে এবং পঞ্চগড় ও জলপাইগুড়ি জেলার অংকিত সীমারেখা উত্তর দিক বরাবর দেবিগঞ্জ এবং কোচবিহার থানার মধ্যবর্তী সীমান্ত পর্যন্ত যাবে। আর এভাবে দারজলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার যেসকল এলাকা সীমান্তের পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে তারা যাবে পশ্চিম বাংলার অধীনে এবং পাটগ্রাম সহ অন্য যেসব অঞ্চল যেগুলো পূর্ব দিকে রয়েছে তারা যাবে পূর্ব বাংলার অধীনে। 
	২। হরিপুর এবং রায়গঞ্জ অঞ্চলের মাঝে একটি সীমারেখা অংকিত হবে যা দিনাজপুর থানা থেকে অংকিত সীমারেখা থেকে শুরু করে বিহার অঞ্চল পর্যন্ত অংকিত সীমারেখার সাথে মিলিত হবে যেখানে বঙ্গোপসাগরের এক অংশে রয়েছে ২৪ পরগণা এবং অপর অংশে রয়েছে খুলনা। আগের নিয়মানুসারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির অধীনস্থ এসব অঞ্চলের যেগুলো সীমারেখার পশ্চিমে পরবে তা পশ্চিম বাংলার এবং যেগুলো পূর্বে পরবে তা পূর্ব বাংলার।








<001.016.046>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - প্রথম খণ্ড
	 ৩। এবার হরিপুর এবং রাজগঞ্জ ,রামশংকইল এবং হেমতাবাদ, পীরগঞ্জ এবং হেমতাবাদ,পীরগঞ্জ এবং কালিগঞ্জ, বোচাগঞ্জ এবং কালিগঞ্জ, বিরাল এবং কালিগঞ্জ, বিরাল এবং কুশুমেন্দি,বিরাল এবং গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর এবং গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর এবং কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ি এবং বালুরঘাট, চন্দ্রবাড়ী-কুমারগঞ্জ-ফুলবাড়ি সীমা রেখা অংকিত হবে। বালুরঘাট এবং ফুলবাড়ীর উত্তর দক্ষিণ দিকে বাংলা-আসাম রেলওয়ে পথ পরে। এই রেলওয়ে বালুরঘাট এবং পঞ্চবিবি থানার যেখানে মিলিত হবে সীমারেখা সেখানে শেষ হবে । 
	৪। এভাবে একেক থানার উপর দিয়ে সীমারেখা একেকভাবে যাবে। যেমনকিঃ 
	৫। এরপর সেই সীমারেখা গঙ্গা নদীর দিকে মালদা এবং মুরশিদাবাদের ভেতর দিয়ে যাবে। মালদা-মুরশিদাবাদ,রাজশাহি-মুরশিদাবাদ,রাজশাহী-নদিয়া বরাবর সীমারেখা চলবে। নদিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে মাথাভাঙ্গা নদী ও গঙ্গার মোহনা রয়েছে সেদিক দিয়ে যাবে। আর এভাবে সীমান্ত নিয়মের পূর্ব উপখ্যানের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। 
	৬। মাথা ভাঙ্গা এবং গঙ্গা অধ্যুষিত সেই সীমারেখা মাথাভাঙ্গা নদী যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে দৌলতপুর এবং খইরপুর বরাবর যাবে যা মূল সীমারেখার মধ্যবর্তী সীমারেখার অংশ হিসেবে অবস্থান করবে । 
	৭। এরপর এখান থেকে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার এই সীমারেখা দৌলতপুর-খইরপুর, গানগানি-করিমপুর,মেহেরপুর-তেহিট্ট,মেহেরপুর-চাপরা,দামারহুদা-চাপরা,দামারহুদা-কিশোরগঞ্জ, চন্দরগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ সহ এভাবে সমস্ত জোড়া এলাকাগুলোর মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে সীমারেখা অংকিত হবে যা ২৪ পরগণা এবং খুলনা অধ্যুষিত অঞ্চলের মাঝ দিয়ে যাবে এবং পূর্বের নিয়ম বহাল থাকবে। 
	৮। এরপর খুলনা এবং ২৪ পরগনার মধ্য দিয়ে সীমান্ত রেখা দক্ষিণ বরাবর যেতে থাকবে যেখানে উভয় সীমান্ত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

---------
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পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের খেদমতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী পেশ করিয়াছেনঃ
ছাত্র লীগের আর্দশ ও উদ্দেশ্য 
১। 	(ক) পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈয়ার করা
 	(খ) বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা। 
২। পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্রদের কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। 
৩। 	(ক) স্বার্থন্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হইতে না দেওয়া 
(খ) ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা 
৪। 	(ক) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
(খ) ছাত্রসমাজকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা 
(গ) ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা 
(ঘ) ছাত্রসমাজকে কৃষ্টি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা 
(ঙ) জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিপ্ত কর্মশক্তিকে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করা 
৫। ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করতঃ জাতীয় দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা
৬। পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারে ভিত্তিতে সৌহাৰ্দ্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করা 
৭। জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা 
৮। সরকারের জনকল্যাণকর কৰ্ম্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কৰ্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা 
৯। প্রাপ্তবয়স্কদের সার্ববজনীন ভোটাধিকারের দাবী 
১০। দুনীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন। 



ছাত্রলীগের দাবী 
১। আজাদী লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য পুস্তকের আমূল পরিবর্তন 
২। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষাসঙ্কোচ নীতির প্রতিরোধ 
৩। 	(ক) বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন 
(খ) পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভূতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূৰ্ব্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (গ) পাকিস্তান নৌ বিভাগের সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ 
৪। কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রসারের অধিকতর সুবন্দোবস্তকরণ 
৫। 	(ক) স্বল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা 
(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সরকারী সাহায্য 
(গ) শিক্ষায়তনগুলিতে উপযুক্ত বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ 
(ঘ) পল্লী অঞ্চলকে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শিক্ষায়তনগুলির জন্য অধিকতর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা 
(ঙ) গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে অধিকতর ফ্রি ষ্টুডেণ্ডশিপ এবং বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
(চ) শিক্ষায়তনসমূহের পাঠাগারগুলিতে ইসলামিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যমুলক গ্রন্থের সমাবেশ 
(ছ) বিনাব্যয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা
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৬। নারীশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
৭। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজসমূহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের আশু ব্যবস্থা 
৮। শিক্ষায়তনগুলিকে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান
 ৯। শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে স্বায়ত্তশাসনমূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার 
১০। শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিয়া শিক্ষায়তনগুলির পবিত্রতা রক্ষা করা। নাইমউদ্দীন আহমদ আহবায়ক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ*

ছাত্রাবাস ও একোমোডেশন সমস্যাযুক্ত স্কুল কলেজের ছাত্রবন্ধুদের “কেন্দ্রীয় একমোডেশন ও কমিটি অব একশনের” সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে।
· পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দুটি অংশ কাজ করতে থাকে। একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা শাহাবদীন ও খাজা নাজিমুদ্দীন এবং অন্যটির নেতৃত্ব ছিলেন আবুল হাশিম ও সোহরাওয়াদী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল হাশিম-সোহরাওয়াদী সমর্থক। পরবর্তীকালে এই সংগঠন থেকেই আওয়ামী লীগের বহু কমী সৃষ্টি হয়।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের পুস্তিকা (অংশ)
	পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ
	১৬ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭


পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?- তমদ্দুন মজলিশ*
 ১। বাংলা ভাষাই হবেঃ 
(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন। 
(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। 
(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা। ২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি- উর্দু ও বাংলা। 
৩। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশতজনই শিক্ষা করবেন।
(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। 
(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্ৰদশেগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা, আর ইংরেজী ৩য় ভাষার স্থান অধিকার করবে। 
৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলার উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।



· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি সেবা। বাংলা ভাষার পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদের ভূমিকা ছিল প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ।
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পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ 
আপনি সদস্যভূক্ত হইয়াছেন কি?
      প্রত্যেক পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রসমাজ এক অপরিহার্য্য অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাকিস্তান হাসেলের পথে ছাত্রদের বলিষ্ঠ তৎপরতা, একনিষ্ঠ সাধনা, ত্যাগ ও প্রেরণা আজ ইতিহাসের বস্তু। জাতির ইতিহাস কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই থাকিয়া যায় না। বস্তুতঃ “দেওয়ানী আজাদী” লাভের ভিতর দিয়াই নূতন ইতিহাস গড়িয়া উঠে। আর প্রত্যেক নাগরিককেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্বভার বহন করিতে হয়। আমাদের অগ্রগামীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও ইনটেলিজেনশিয়ার অভাববশতঃ ছাত্রসমাজের উপরেই আজ এই দায়িত্ব বৰ্ত্তাইয়াছে। একটা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলিষ্ঠ জাতি গঠন আমাদেরই দায়িত্ব। 
     একটা রাষ্ট্রের পত্তন যত না কঠিন, তাহার চেয়েও কঠিন সেই রাষ্ট্রকে গড়িয়া তোলা। তাহার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংগঠন। সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং দৃঢ় সংগঠনও সামর্থ্যের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই সকল সমস্যার গোড়ার কথা হইতেছে সংগঠন। এক কথায় সংগঠনই শক্তি।
    পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা আজ ভাঙ্গনের মুখে। ছাত্র আছে ছাত্রাবাস নাই, স্কুল-কলেজ আছে শিক্ষক নাই, শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা নাই। বরং শিক্ষা সঙ্কোচের উৎসাহে সরকারী মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দূরের কথা, শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিকতার প্রসার যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাঁহাদেরও আবার জীবন ধারণের মত বেতন নাই। যে কয়েকটি স্কুল-কলেজ তাহারও আবার কিছু অংশ সরকারী কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার উপর দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য সংকট আজ গোটা সমাজকে বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। 
    এই সংকটে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের সাড়া দিতেই হইবে। সংহতির আহবান জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও প্রদেশের বিভিন্ন ছাত্র সমস্যার সমাধানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সুসংহত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সকলের, কাজেই সহযোগিতাও সকলেরই চাই। আসুন আমরা সকলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পতাকাতলে জমায়েত হইয়া ছাত্রসমাজের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয়া হইয়া উঠি। 
   আগামী ১০ই ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় ছাত্রলীগের নিজস্ব অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে ঢাকা সিটি কমিটির নির্বাচন হইবে। আপনারা ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আপনাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাইমারী ইউনিট গঠন করিয়া ছাত্রলীগকে সুদৃঢ় করুন। আমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী বিধায় প্রদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আজ রাজধানীতে শিক্ষালাভের জন্য জমায়েত হইয়াছেন। গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমস্যা আজ রাজধানীতে পুঞ্জীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। আসুন আমরা আজ সকলে এই নির্বাচনী অভিযানকে সফল করিয়া ছাত্রলীগের পতাকাতলে জড় হই এবং ক্ষতদুষ্ট দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে
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থাকিয়া ছাত্রসমাজের তথা গোটা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল সাধনে ঐক্যবদ্ধবাবে অগ্রসর হই। আবার বলি, চলার পথে সংগঠনের প্রয়োজন, সংগঠনই শক্তি। 
আজীজ আহমদ 
চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি
আবদুল ওয়াদুদ 
ভাইস চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি

নুরুল কবীর 
ও
কাজী গোলাম মাহবুব
যুগা আহবায়ক, সংগঠনী কমিটি 


বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ছাত্রলীগ অফিসে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য ছাত্রবন্ধুদের অনুরোধ জানান হইতেছে।
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শিরোনামঃ ঢাকায় গণপরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে বিতর্ক 
সুত্রঃ পাকিস্তান গণপরিষদ 
তারিখঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তী (পূর্ব বাংলা: সাধারন)

	স্যার, আমাদের এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই, দেশের অধিকাংশ কিংবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনমানুষের অনুভূতি এবং ইচ্ছেকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। আপনি জানেন, পুরো পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের। নিজেদের রাজধানীতে সংসদীয় কমিটিতে কিংবা সংসদ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু আসন থাকাটা তাই খুবই স্বাভাবিক। এই সংশোধনীতে অন্যান্য দফার সাথে এই বিষয়ের পক্ষে দুইটি দফা আছে। এর মানসিক প্রতিক্রিয়াও আছে। এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে এই নতুন পাকিস্তানি ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান নিগৃহীত হচ্ছে। যদি রাজধানীতে সংসদের অধিবেশন ও কমিটির কিছু মিটিং এ আমরা বসতে পারি, তবে এই ধারণা দূর হয়ে যাবে এবং ভুল বুঝাবুঝিরও কোন অবকাশ থাকবে না। দ্বিতীয়ত স্যার, আমার সংশোধনী যদি মানা হয় তবে এর কিছু ফলও থাকবে। সংসদ অধিবেশনের এই সেশন যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এটি জনগণের স্বার্থের পক্ষে সর্বোত্তম হবে। সংসদীয় ব্যব্স্থা সম্পর্কে এবং একটা দেশের সরকার কিভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে।
	পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেতারা এই সকল উপলক্ষে যদি পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করে, তবে এখানকার জনগণের সুযোগ মিলবে তাদের সংস্পর্শে আসার এবং নেতাদের উপস্থিতি তাদেরকে উৎসাহিত করবে। সুতরাং, তাই আমি বলব আমার সংশোধনীর শিক্ষামূল্যটা যেন অগ্রাহ্য করা না হয়। আমার অনুমান বাস্তব প্রয়োগের অজুহাত দেখিয়ে আমার সংশোধনীর বিরূদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে; তবে কী, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ভারত ভাগের আগে কেন্দ্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লি এবং সিমলাতে; এবং কিছু প্রাদেশিক অধিবেশন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সেখানে কিছু সমস্যা ছিল, তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু, আমি যে প্রস্তাবনা গুলো রাখছি সেগুলোর বাস্তবায়ণের পথে এগুলো বাধা হয়ে না দাঁড়ানোই উচিৎ। স্যার আমার সংশোধনীটা বড় নিরীহ ধরণের। ‘অধিবেশনের সকল কার্যাবলী রাষ্ট্রপতি ভিন্নমত না দিলে করাচিতেই অনুষ্ঠিত হবে’- এমন একটা আইন গৃহীত হয়েছে। সুতরাং, রাষ্ট্রপতির ভিন্নমত পোষণ করার জায়গা রয়েছে। আমার এই সংশোধনী যদি গৃহীত হয় তবে রাষ্ট্রপতি নিয়মের কোন লঙ্ঘণ করছেন না, বরঞ্চ, তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানসিকতায় তা বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। এটি খুবই বিনীত একটা সংশোধনী এবং আমি আশা রাখি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছে এবং অনুভূতিকে স্বীকার করে আমার সংশোধনীটা গৃহীত হবে.....।
জনাব তমিজউদ্দিন খানঃ 
এই সংশোধনী উত্থাপনকারী মাননীয় সদস্যের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে, তবুও আমি মনে করি এক্ষেত্রে আমরা আবশ্যিকভাবে কিছু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হব। অর্থের ব্যাপারটা এখানে একটা বড় প্রশ্ন। আমি জানি না ওখানে সংসদের একটি অধিবেশন বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পরিবহণ করতে সরকারের কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। 
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এক্ষেত্রে সেখানে একটা ভালো রকম অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। অপরপক্ষে, অধিবেশনটি যদি ঢাকায় অনুষ্ঠিত করতে হয়ই, সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাতেই প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। একারণেই, আমি মনে করি, ঢাকায় একটি অধিবেশন বসানোর গ্রহণযোগ্যতা এবং ফলপ্রসূতা যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সত্য বলেই মনে হয় তবে এই সংশোধনী ছাড়াই মাননীয় উত্থাপনকারীর মনের আশা পূরণ হতে পারে। ফলে, এ সংশোধনীর খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি বোধ করি না।

বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ(পূর্ব বাংলাঃমুসলিম)
স্যার, সদস্যদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার থেকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে আরও বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি, যেহেতু তারা সংখ্যায় বেশি। আবাসন এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য আমি পূর্ব পাকিস্তানের কোন অজগ্রামের কথা বলছি না বরং বলছি ঢাকার কথা, যেখানে, আমি মনে করি সংসদের স্থান সংকুলানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। যা হোক, আমার মনে হয় মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা বাস্তব সমস্যাগুলোকে দূর করে দিবে। পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হচ্ছে এবং কেবলই পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনবেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই মনোভাব দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমাদের করা দরকার। এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ব্যাপারটি অবশ্যই রাষ্ট্রের বিবেচনায় আনা দরকার। সত্য হোক আর অসত্য, কোন অঙ্গরাজ্যকে আমাদের এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যাতে তারা নিজেদের অবহেলিত বলে ভাবতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানী জনগনের সাথে আমি বহুদিন ধরে থেকেছি এবং আমি জানি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানে না বললেই চলে। সেজন্যই আমি বিশ্বাস করি যে বছরে অন্তত একটি মিটিং পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া উচিৎ। বর্তমানে  আমরা আরও বহুমূখী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। সুতরাং, বর্তমানের জন্য এই সংসদের অধিবেশন কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই বসুক এবং পরবর্তীতে যখন এটি আইন পরিষদে পরিণত হবে তখন বছরে অন্তত একটি অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত করা হোক।  


-------
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জনাব দ্বিরেন্দ্রনাথ দত্ত (পূর্ব পাকিস্তানঃ জেনারেল)ঃ  
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, জনাব, আমি প্রস্তাব করছিঃ

“বিধি ২৯ এর উপ-বিধি ১ এর ২য় লাইনে “ইংরেজি” শব্দটির পরে “ অথবা বাংলা” শব্দ সমূহ সংযুক্ত করা হোক”।

 জনাব, আমি নিজের নামে এই প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে এই কক্ষকে এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমি হীন প্রাদেশিকতায় একেবারেই আগ্রহ প্রকাশ করি না বরং এই মনোভাব পোষণ করি যেন এই কক্ষের সকল সদস্যসের কাছে এই প্রস্তাব পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমি জানি, বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এটা রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের ভাষা। সুতরাং, যদিও এটা একটি প্রাদেশিক ভাষা তারপরেও এটা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হওয়ায় এর একটি আলাদা অবস্হান রইয়াছে। এই রাষ্ট্রে ছয় কোটি নব্বই লক্ষ লোকের বসবাস, যার মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তাই জনাব, এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী হওয়া উচিত? এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা তাই হওয়া উচিত যা দেশের অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে। সুতরাং, জনাব, এ কারণে আমি মনে করি বাংলা ভাষা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের সর্বসাধারণের ভাষা।

 আমি জানি জনাব, আমি আমার রাষ্ট্রের লক্ষ মানুষের ভাবানুভূতি তুলিয়া ধরছি। এরই সাথে আমি এই কক্ষকে জানাতে চাই, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুভূতি। এমনকি জনাব, পূর্ব পাকিস্তানে; যেখানে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের বসবাস; যারা কিনা বাংলায় কথা বলে তারা যদি ডাকঘরে যেয়ে মানি অর্ডার ফরম চায়, তখন সেখানে তারা দেখে যে ঐ মানি অর্ডারখানা উর্দুতে কিংবা ইংরেজিতে মুদ্রণ করা, বাংলায় না! জনাব, একজন গরীব চাষী; যার সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন এবং তাকে যখন তিনি টাকা পাঠানোর জন্য ডাকঘরে যান তখন তিনি দেখেন যে মানি অর্ডার ফরমটি উর্দুতে মুদ্রিত। এমতাবস্হায়, টাকা না পাঠাতে পেরে তিনি দূরবর্তী শহরে ছুঁটে যান এবং ঐ উর্দু মানি অর্ডারখানা অনুবাদ করে তারপর তার সন্তানকে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠান। একজন গরীব চাষী যখন কোন জমি বিক্রয় বা ক্রয় করেন; তখন তিনি স্ট্যাম্প বিক্রেতার নিকট যান এবং এর জন্য টাকা পরিশোধ করেন, তিনি বলিতে পারেন না স্ট্যাম্পে কী পরিমান মূল্য নির্ধারিত আছে কারণ এটাও ইংরেজি এবং উর্দুতে লেখা, বাংলায় না। আমাদের রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ এইসব সমস্যা ভোগ করছেন। একটি দেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা এমন হওয়া উচিত যাহা কিনা দেশের সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে। এই দেশের সাধারণ জনসাধারণের (চার কোটি চল্লিশ লক্ষ) জন্য সংসদে এমন এক ভাষা নির্বাচিত করা হয়েছে যা তাদের অজানা। আম জানি ধারা ২৯ এ ইংরেজি ভাষা একটি সম্মানসূচক স্হান লাভ করেছে, কারণ এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা।
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কিন্তু, জনাব,  ইংরেজি যদি বিধি ২৯ এ এমন সম্মানসূচক অবস্হান পেতে পারে যে গণপরিষদের কার্যক্রম উর্দু কিংবা ইংরেজিতে পরিচালিত হতে হবে তাহলে  চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের ভাষা বাংলা  কেন কার্যবিধি বিধিমালায় বিধি ২৯ এ সম্মানসূচক অবস্হান পাবে না, জনাব। জনাব, আমি জানি, আমি আমাদের রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাবানুভূতি নিয়া কথা বলছি, সুতরাং বাংলাকে কেবল একটি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না। এটাকে রাষ্ট্রীয় একটি ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এবং এই কারণে, জনাব, আমি অভিমত জানাচ্ছি যে, “ইংরেজি” শদটির পর “বাংলা” শব্দটি  বিধি ২৯ এ সন্নিবিষ্ট করা হোক।
জনাব প্রেম হরি বর্ম (পূর্ব বাংলাঃ জেনারেল) জনাব, আমি অন্তরের অন্তঃস্হল হতে এই পরিবর্তনের পক্ষে আমার সম্মানিত এবং শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু জনাব ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করিতেছি। জনাব, এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কোনভাবেই ইংরেজি এবং উর্দুকে পুরোপুরি বিতাড়িত করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গণপরিষদের পরিষদ সদস্যদের বক্ত্যব্যের একটি মাধ্যম হিসেবে বাংলা কে অন্তর্ভুক্ত করা। 
সুতরাং, ইংরেজি অথবা উর্দুকে বিতাড়িত করা মোটেই এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য নয় বরং বাংলাকেও এই রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে পাওয়াই এর উদ্দেশ্য। জনাব, আমার সম্মানিত বন্ধু ইতোমধ্যেই এই কক্ষে বলেছেন, পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে। এই কারণে, বাংলা কে অবশ্যই এমন একটি স্থান দিতে হবে যেন পরিষদের সদস্যরা গণপরিষদে বক্ত্যব্যের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহার করতে পারে। আরেকটি সমস্যা এই হবে যে, যদি কোন সদস্য পরিষদে তার মাতৃভাষায় ভাষণ দেন কিন্তু তা যদি পরিষদে ভাষণদানের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম না হয় তাহলে প্রকৃত বক্ত্যব্য টি নথিভুক্ত হবে না বরং কেবলমাত্র এর একটি অনুবাদ নথিভুক্ত হবে। এই কারণে,  এটা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য জরুরী যে, যে  বক্ত্যব গুলো বাংলায় প্রদত্ত হবে তা যেন বাংলাতেই নথিভুক্ত হয়। এই বক্ত্যব্যের মাধ্যমে  আমি এই সংশোধনীতে মি. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে সহমত পোষণ করছি। 
জনাব লিয়াকত আলী খান (প্রধাণমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী)  মহামান্য রাষ্ট্রপতি,  জনাব, আমি অত্যন্ত যত্ন এবং মনোযোগের সাথে সংশোধনী প্রস্তাব এর সম্মানিত উত্থাপনকারীর বক্ত্যব্য শুনেছি। আমি আশা করি, সম্মানিত সদস্য পাকিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। আমার সম্মানিত বন্ধু বাকপটুতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে,  বাংলা সত্যিকার অর্থেই পাকিস্থানের একটি রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। অন্যভাবে বলা যায়,  তিনি বাংলাকে এই কক্ষে ব্যক্ত্যব্যের একটি মাধ্যম হিসেবেই শুধু চান না বরং তিনি এরচেয়েও বড় একটি প্রস্তাব তুলেছেন। তাহার উপলব্ধি করা উচিত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃস্টি হয়েছে এই উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের চাহিদার ভিত্তিতে, এবং এই দশ কোটি মুসলমানের ভাষা হচ্ছে উর্দু এবং এই কারণে, তার জন্য এমন একটা আবহ সৃষ্টি করা অন্যায় হবে যে, পাকিস্থানের অধিকাংশ মানুষ একটি বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করে সুতরাং তাদের ভাষাই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এর রাষ্ট্রভাষা অবশ্যই হতে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ভাষা। আমার সম্মানিত বন্ধু অসন্তুষ্ট যে উর্দু ইংরেজীকে প্রতিস্থাপিত করবে। বহু বছর ধরে চলে আসা পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী কে প্রতিস্থাপন করে উর্দু চালু করার উদ্যোগ এর বিরুদ্ধাচারণ করাই উনার অভিপ্রায়; যতদিন ইংরেজী ছিল রাষ্ট্রভাষা ততদিন আমার সম্মানিত বন্ধুর কোন অভিযোগ ছিল না, তখন তিনি বাংলা ভাষা কে প্রস্তাব করেননি। আমি গণপরিষদে বছরের পর বছর কখনো বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে শুনি নাই যে, বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত। আমি জানতে চাই, কেন এই কথা আজ উত্তোলন করা হল এবং আমি দুঃখিত যে । আমরা বাংলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত। বাংলা থেকে বাংলা ভাষাকে বিতাড়িত করার মোটেও কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই। প্রকৃতপক্ষে,  এটা যেকারো পক্ষেই একটা অন্যায় হবে  যদি কোন প্রদেশের জনগনের উপর অন্য এমন একটি ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয় যা তাদের মাতৃভাষা নয় কিন্তু একই সাথে আমাদের একটি রাষ্ট্রভাষা থাকতে হবে যে ভাষা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তপ্রাদেশিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হবে। 
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আবার জনাব, আপনি শুধু জনসংখ্যা কে আমলে নিলেই হবে না। আরও অন্যান্য অনেক বিষয় আছে। উর্দু হচ্ছে একমাত্র ভাষা যা পূর্ব বাংলা বা পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের জনগণকে কে একসুত্রে বেঁধে রাখতে পারে। এটা একটা জাতীর জন্য জরুরী যে তাদের একটি মাত্র ভাষা থাকবে এবং সেটা কেবল উর্দুই হতে পারে এবং উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষাই নয়। অতএব জনাব, আমি দুঃখিত যে আমি আমি প্রস্তাবিত সংশোধনীটি সমর্থন করতে পারছি না। বস্তুত, যখন সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম এর উদ্দেশ্য নিরীহ। বাংলা ভাষাকে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল, যারা ইংরেজী বা উর্দুতে দক্ষ নয় তারা যেন বাংলাতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এখন দেখছি উদ্দেশ্য টি এত নিরীহ কিছু না, যেমনটা আমি ভেবেছিলাম। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য পাকিস্থানের জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার সেই শক্তি টা কেড়ে নেয়া যা তাদের একত্রিত রাখে।

জনাব ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত (পূর্ব বাংলাঃ সাধারণ): জনাব, আমারা বিরোধীতার কোন বাজে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংশোধনীর উপর জোর দেয় নি। আমি এই কক্ষের সম্মানিত সদস্যের সদ্য প্রদত্ত বক্তব্যে বিস্মিত। উনি এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা আমি আশাই কর নি যে উনি করবেন। এটা অন্যত্র এমনকি পাকিস্থানের অভ্যন্তরে কিছু নির্দিষ্ট অংশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অতএব, একারনেই এই সংশোধনী টি হওয়া আরও বেশী জরুরী। আমি প্রায়শই দেশের যে অংশে আমার নিবাস সেখানে যাতায়াত করি এবং আমি জানি এই বিষয়ে অনুভূতির তীব্রতা আমি জানি। বাংলা সেখনে অধিকাংশ মানুষের ভাষা, এটা সেখানকার একমাত্র ভাষা যা সেখানে কথিত এবং বোধগম্য। এটা সমগ্র পাকিস্তানেরও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা। আমি এই কক্ষে প্রায়শই লক্ষ্য করি যে, এখানে অন্য ইউনিয়নটির (ভারতের) কোন কাজের সাথে তুলনা বা তাদের অনুকরণের একটা প্রবণতা রয়েছে। এমনকি গতকালই যখন আসন পুনঃবন্টনের কথা হচ্ছিল, তখন আমার বন্ধু জনাব দত্ত কে বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “ভারতে কি হচ্ছে”। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিতে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। ভারতে সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে।    

সমাবেত কন্ঠেঃ প্রশ্ন, প্রশ্ন। 
জনাব ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত: কিন্তু এখানে আমাকে উর্দু কে গ্রহণ করছি। উর্দু পাকিস্থানের কোন প্রদেশের ই ভাষা না। এটা পশ্চিম পাকিস্থানের কিছু উচ্চবর্গীয় মানুষের ভাষা। এই সংশোধনীর বিরোধিতা পশ্চিম পাকিস্থানের উচ্চবর্গীয় মানুষদের পাকিস্থান কে নিয়ন্ত্রন করার দৃঢ় অভিপ্রায়ই প্রমাণ করে...
এটা নিশ্চিতভাবেই কোন গণতান্ত্রিক মনোভাব না; এটা রাষ্ট্রটির একটি নির্দিষ্ট অংশের উচ্চবর্গীয় কিছু মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাব। আমরা এখন পর্যন্ত এটাকে পাকিস্থানের মিশ্র ভাষা করার দাবী করি নি। আমরা কেবল এটাকে এখানে গ্রহণযোগ্য তিনটি ভাষার একটি হিসেবে অনুমোদনের দাবী করছি। এমনকি আমি এখন যে ভাষায় কথা বলছি, যা আমাদের সাথে দাসত্বের স্মারক হিসেবে রয়ে গেছে, সেই ইংরেজী ভাষা একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেলেও এটা সাধারণ মানুষের তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ভাষা না। আফসোস...
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মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দিন (পূর্ব বাংলা: মুসলিম): জনাব, আমি মনে করি বাংলা ভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্থানের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনোভাব এই কক্ষে উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব। আমি মনে করি, এবিষয়ে কোন দ্বিমত হবে না যদি আমি বলি যে, প্রদেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারা মনে করে যে উর্দুই একমাত্র ভাষা যা গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু এব্যাপারে খুব শক্তিশালী একটা মনোভাব আছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভাষা হতে হবে বাংলা। এটা জেনে আনন্দিত যে, এই কক্ষের সম্মানিত নেতা এটা স্পষ্ট করেছেন যে, প্রদেশটি থেকে বাংলা উৎখাতের কোন প্রশ্নই উঠে না এবং আমি নিশ্চিত ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ উর্দু কে সামগ্রিক ভাবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবার পক্ষে। আরেকটি বিষয় আমি ঠিক করে দিতে চাই। পূর্ববর্তী বক্ত্যারা যারা এই সংশোধনীর পক্ষ নিয়েছেন, তারা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে অপর রাষ্ট্রটিতে অধিকাংশ মানুষের ভাষা হচ্ছে হিন্দি। যেটা আমি মনে করি, সঠিক নয়। মাদ্রাস, বোম্বে, সিপির বহির্ভাগ, উড়িষ্যা এসব প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দি না। আমি মনে করি, আমি এটাও বলতে পারি যে উত্তরপ্রদেশের (ইউপি) অধিকাংশ মানুষ উর্দু তে কথা বলে এবং যারা হিন্দি সমর্থন করেছিল তারা সমাবেশে অথবা জনসভায় হিন্দিতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে যথেষ্ট সম্যস্যার সম্মুক্ষীন হন। সুতরাং, হিন্দি ভারতের সকল প্রদেশের মাতৃভাষা না, তারপরেও হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং জনাব, সেই তুলনা থেকে থেকে এই তত্ত্ব সমর্থনের কোন ভিত্তি ই নাই যে বাংলা হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা, তবে বাংলা প্রদেশের ভাষা প্রসঙ্গটি আমি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আমি যথাসময়ে প্রস্তাব টি উত্থাপন করব যে, সাধারণ প্রশাসন এবং সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলার অভ্যন্তরে যেন বাংলা ভাষা ব্যাবহৃত হয়।     

জনাব শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (পূর্ব বাংলাঃ সাধারণ): মহামান্য রাস্ত্রপতি, জনাব, এটা আমাকে ব্যাথীত করে যখন এই কক্ষের মাননীয় নেতা বলেন যে পাকিস্থান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এতদিন আমি ভাবতাম, পাকিস্থান এর জনগণের রাষ্ট্র এবং এটা যতটা মুসলিমদের ততটাই অমুসলিমদেরও। আজকে যদি মাননীয় সংসদ নেতার এই বক্ত্যব্য গৃহীত হয় তবে এই রাষ্ট্রের অমুসলিমদের জন্য এটা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় হবে যে তাদের আদৌ রাষ্ট্রের সংবিধান গঠনের কোন অধিকার আছে কি না। এই প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারন সেক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভাবেই কেবল মাত্র মুসলিমরা তাদের নিজস্ব সংবিধান গঠন করবে। আমি ইতিমধ্যেই আমার বক্ত্যব্যে এবং এই কক্ষে আপনাদের বলেছি যে, আমি এদেশের আমার অংশের মানুষদের বলেছি; পাকিস্থান কেবলমাত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র নয় বরং এটা মুসলিম এবং অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের রাষ্ট্র, এটা জনগণের রাষ্ট্র। এই ব্যাপারটি আমি আশা করি মাননীয় সংসদ নেতা স্পষ্ট করবেন যেন ভবিষ্যতে আমরা আমাদের কার্যপ্রণালী স্থির করতে পারি এবং এই রাষ্ট্রে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত হতে পারি।     
এই সংশোধনীতে যা আছে তা কখনই রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বলেনি, কিভাবে এই কক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হবে উল্লেখ করেনি। এখানে উর্দুর এবং ইংরেজীর কথা বলা আছে। আমরা কেবল বাংলা সংযুক্ত করতে চাই।  
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যদি সংসদীয় কক্ষ এটা সমর্থন করে তাহলে বেশ ভাল কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা আজকের প্রস্তাবনার বিষয় নয়, উর্দুকেও যদি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে নির্ধারণ করা হয় তা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু কেউ উর্দু জানে না। আমরা ইংরেজী শিখেছিলাম এবং প্রয়োজন হলে আমরা এখন উর্দু শিখব।

আমি নিজে আমার সম্মানিত বন্ধু জনাব তমিজুদ্দিন আহমেদ সাহেবের সাথে জেলে থাকার সময় উর্দু শেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আমি ভুলে গেছি। (হাসি) সুতরাং সংসদীয় কক্ষের কার্যকলাপ পরিচালনার ভাষা নির্ধারণ করা, রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের চেয়ে বেশ একটা ভিন্ন ব্যাপার। তার সংশোধনীর বিষয় হচ্ছে কিভাবে এই সংসদের কার্যকলাপ পরিচালিত হবে। উর্দু, ইংরেজী অথবা বাংলায়? এটাই একমাত্র বিষয় যা এই সংশোধনীতে উত্থাপন করা হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি সম্মানিত সংসদ নেতার বিরাগভাজন হবার মত কিছু করেননি। এই বক্ত্যব্যের সাথে আমি সংশোধনীটি সমর্থন করেছি...............

জনাব তমিজুদ্দিন খানঃ জনাব, আমার সম্মানিত বন্ধু জনাব দত্ত সাহেবের উত্থাপিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তার সাথে আমার খুব সামান্যই যোগ করার আছে। একটা কথা যা কংগ্রেস পার্টির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত নেতা বলেছেন তা আমার কাছে কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, সংসদের সম্মানিত নেতা তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, এটি একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং তার দুশ্চিন্তা এই যে যদি তাই হয় তাহলে সংখ্যালঘুদের অবস্থান কোথায়। এই প্রসঙ্গে আপনি জনাব একদম প্রথম দিনেই এটা স্পষ্ট করেছেন এবং এযাবত, আরো হাজারো অবস্থান থেকে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে পাকিস্থানের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের যে অধিকার আছে তাদেরও ঠিক সেই অধিকারই থাকবে। আমার বিশ্বাস সেই অবস্থান এখনও অটুট আছে। মাননীয় সংসদ নেতা পাকিস্থানকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। ভারতে এমন মানুষ আছে যারা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে। আমরা তুরস্ক আর মিশরকেও মুসলিম রাষ্ট্র বলি। কিন্তু এর মানে কি এই যে সেইসব দেশে কোন অমুসলিম নেই? এখন পর্যন্ত আমেরিকায় সকল ভারতীয়কে হিন্দু, মুসলিম, পার্সি অথবা খ্রীষ্টান নির্বিশেষে হিন্দু বলা হয়। কোন কিছুর বৈশিষ্ট এর নামের উপর নির্ভর করে না। এটা একদমই পরিষ্কার যে পাকিস্থানের প্রতি অনুগত পাকিস্থানের যেকোন নাগরিকের অনুরূপ অধিকার এবং সুযোগ আছে। আর অন্য প্রসঙ্গে এযাবত যা বলা হয়েছে তার বাইরে আমার আর কিছু বলার নাই। জনাব, আমি সংশোধনী টি গ্রহণ করতে পারছি না। 

রাস্ত্রপতি মহোদয়ঃ আলোচ্য প্রস্তাবনাটি হচ্ছেঃ “বিধি ২৯ এর উপবিধি ১ এ “ইংরেজী” শব্দটির পর দ্বিতীয় পঙ্কতিতে “বংলা” শব্দটি সংযুক্ত হোক”। 

“না” জয়যুক্ত হয়েছে।


* বক্তব্য মাননীয় সদস্য কর্তৃক সংশোধিত হয়নি।
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অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী (পূর্ব বাংলা: সাধারণ): জনাব, আমি জনাব অর্থ সদস্যকে অভিবাদন জানাই তার প্রশংসনীয় বক্ত্যব্যের সাথে জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার জন্য। এটা ছিল পাকিস্থানের প্রতি আবেগ ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ যা আমরা সকলেই ধারন করি। আমরা সম্মানিত অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েছি যে, পরিহার্য কোন খাতে একটি পয়সাও খরচ করা হবে না। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, ভবিষ্যতের সকল ব্যায়ের জন্য তার অর্থ বিভাগের একান্ত মূলনীতি হবে অপরিহার্যতা।

জনাব, পাকিস্তান সরকারের প্রথম বাজেট উপস্থাপনে তার সমস্যার ব্যাপারটি আমরাও অনুধাবন করি যেমনটা তিনি বলেছেন যে আমরা প্রায় গোড়া থেকে শুরু করছি এবং আমাদের পাকিস্থানের যথাযোগ্য ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে হবে। কিন্তু জনাব, আমি তাকে তার বাজেটের বিষয়বস্তু এবং তিনি যেভাবে এই সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেছেন তার জন্য অভিবাদন জানতে পারছি না। বাজেটে বাস্তবতাবোধের ঘাটতি রয়েছে। আমি আরও বলতে চাই যে চূড়ান্ত স্বদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণভাবে বাজেট উপস্থাপনের পুরানো, সেকেলে পন্থা পরিহার করতে পারেননি। বাজেটটি হওয়া উচিত ছিল একটি ঘাটতি বাজেট কিন্তু তিনি এটিকে একটি উদ্বৃত্ত বাজেট হিসেবে দেখিয়েছেন এবং তাও আবার দরিদ্র, সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে। জনাব, একটা বাজেটের সার্থকতা এতে নয় যে, এটি ঘাটতি কিংবা উদ্বৃত্ত বাজেট কি না। বাজেটের সার্থকতা এতে যে, এটা বৃহত্তর জনগণের জন্য বৃহত্তম কল্যাণের পথ সূচিত করে কি না, এর মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু আছে কিনা এবং সেই আলোকে এই বাজেটটি কোন সফল বাজেট নয়। জনাব, সম্মানিত অর্থ সদস্য দরিদ্র মানুষের লবণের উপর কর বজায় রেখেছেন, যা তাদের অতি প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য পণ্য। তিনি হুক্কার তামাক, যেটা দরিদ্র মানুষের জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, এর উপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি করেছেন, তিনি সুপরীর উপর আরগারি শুল্ক বৃদ্ধি করেছেন যেটা সাধারণ মানুষের আরেকটি আনন্দের উপষঙ্গ। তিনি আভ্যন্তরীণ পোষ্টকার্ডের উপর মুল্যহার বৃদ্ধি করেছেন যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ কেরোসিন ছাড়া চলতে পারে না এবং তাদের ঘরে বিদ্যুত নেই এটা জেনেও তিনি কেরোসিন এর উপর মাশুল বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া বৃদ্ধি করেছেন এটা জানা সত্ত্বেও যে, তৃতীয় শ্রেনীর রেলযাত্রা আর যাই হোক আরামদায়ক না। তিনি দরিদ্র সাধারণ মানুষকে যে কোন স্বস্তি দেননি শুধু তাই না, তিনি তাদের রীতিমত আহত করেছেন, এমনকি ছুড়ে ফেলেছেন। তিনি যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন তাতে দরিদ্র মানুষ করের বোঝায় বছরজুড়ে ওষ্ঠাগত হবে। জনাব, তিনি একটি পুরানো প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক বাজেট পেশ করেছেন।
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তিনি সার্বিক পরিস্থিতির উপর সূক্ষ নজর দেননি বললেই চলে। তিনি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কার্যকরী নতুন কিছু উপস্থাপন করেননি, তা শিক্ষা, চিকিৎসা বা শিল্প কারখানা যাই হোক হোক না কেন, অথচ আমাদের প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দেয়ে গেছেন কিন্তু তা পূরণ করেননি। তিনি বলেছেন যে, তিনি একটি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন অথচ এই পর্ষদ এখন পর্যন্ত কোন উন্নয়ন সাধন করেনি। তিনি বলেছেন যে, তিনি একটি পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছেন অথচ এই পরিষদ এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা গঠন করে নি, তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি একটি শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশন গড়ে তুলবেন অথচ এখনও এর বাস্তবায়ন হয় নি। তিনি বলেছেন যে, তিনি একটি শিল্প গবেষণা সংস্থা গড়ে তুলবেন অথচ তা এখনও বিবেচনাধীন, সুতরাং জনাব, এই বাজেট হচ্ছে একটি জল্পনা-কল্পনার বাজেট যার প্রকৃত কার্যক্ষমতা যৎসামান্যই। স্বাধীন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ৬ মাস পার করেছেন অথচ আমাকে আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, এর মধ্যে তিনি দৃশ্যমান পরিকল্পনা মাফিক কোন কিছুই করেননি যেখানে, পরিকল্পনার মূলমন্ত্রই হছে সময়। তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আমরা সকলেও জানি যে, এই উপমহাদেশের ৭০ শতাংশেরও বেশী পাটজাত পণ্য পাকিস্থানে উৎপন্ন হয় অথচ পাকিস্থানে সেই মানের কোন পাটকল নাই। এ ব্যাপারে তিনি যে কিছু করেননি শুধু তাই না, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পাট উৎপাদন মোকাবিলা করার মত গঠনমূলক কোন পদক্ষেপও নেননি। তিনি বলেছেন এবং আপনারা সবাই জানেন পাকিস্তানে কিছু তুলা কারখানা আছে এবং পাকিস্থানে ব্যপক পরিমানে উন্নতমানের তুলা উদপাদিত হয়। আমি আশা করেছিলাম তিনি তুলা কারখানা প্রতিষ্ঠা বা তুলা কারখানার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কিছু করবেন যাতে আমদের সম্পদের অধিকতর সদব্যাবহার নিশ্চিত হয়। জনাব, বাজেটের উপর এই হল আমার প্রাথমিক অভিমত। বাজেটের পরবর্তী যে ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে তা হল প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের উপর অন্যায্য হস্তক্ষেপ। তিনি পরবর্তীতে প্রদেশসমূহ থেকে ভূসম্পদ শুল্ক আদায়ের প্রস্তাব করেছেন। জনাব, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যার জন্ম দেবে, এবং আমি মনে করি এই সংসদে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে, প্রাদেশিক ব্যাবস্থার কেন্দ্রের এই অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করা আমার দায়িত্ব। জনাব, আমরা পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহের একটি রাষ্ট্রসংঘ পেতে চলেছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই করারোপ প্রস্তাব সেই রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের নাভিমূলে আঘাত করেছে যা আমরা কোনভাবেই সন্তোষজনক ভাবে এবং স্বস্তির সাথে দেখতে পারি না। এই মর্মে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে চাই যে, তারা যদি এভাবে অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে থাকে তাহলে প্রাদেশিক সরকার এইসব উদ্যোগকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীয় পদযাত্রার প্রথম পদক্ষেই হিসেবে দেখবে এবং আমি আশা করি তিনি তা বিবেচনা করবেন......  

জনাব আবুল মাতিন চৌধুরী (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম): জনাব, আমি মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে পাকিস্থান সেনাবাহিনীর জাতীয়করণে তিনি ইতিমধ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন সেসবের জন্যে অভিনন্দন জানাই কিন্তু তার প্রতি আমার কিছু পরামর্শ আছে। জনাব, পাকিস্থানের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জনাবের উচিত যথাযথ নজর দেয়া যেন পূর্ব পাকিস্থানের প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। প্রতিরক্ষা, জনাব, দেশের রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান কর্তব্য এবং পূর্ব পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীর কোন অভাব নাই। আমি যখন পূর্ব পাকিস্থানের কথা বলি তখন প্রদেশপ্রিতী থেকে বলি না। জনাব, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি যে, পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বার্থ কোন খণ্ডিত, গন্ডিবদ্ধ অথবা প্রাদেশিক অন্যান্য সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে এবং আমাদের সকলের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংহতি বিনাশী মনোভাব অবদমিত রাখা যদি আমরা একটি সুসঙ্ঘত এবং সমজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে চাই কিন্তু জনাব, এর জন্য দেশের অন্য অংশটির ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উন্নাসিকতাকে এক্ষেত্রে নিবারণ করতে হবে এবং এই অংশের অবস্থা সম্পর্কে আমদের সকলেরই বিশেষ জ্ঞান আছে।
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জনাব, পূর্ব পাকিস্থান সৌভাগ্যবান যে এর বিশাল একটি জনগোষ্ঠী সমুদ্রে চলাচলকারী যারা সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর জেলা সমূহে বসবাস করে। বহুবছর ধরে এইসব জেলা কোলকাতা, বোম্বে এমনকি মোম্বাসা বন্দরের সমুদ্রগামী যানের জন্য নাবিক সরবরাহ করে আসছে। আমি আশা করি জনাব, নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণে এইসব মানুষের দক্ষতার সর্বোচ্চ সদব্যাবহার করা হবে। জনাব, আমি মনে করি করাচিতে প্রশিক্ষণালয় স্থাপন নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণে আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যাবহারের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। আমি আশা করি জনাব, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারগুলো বিবেচনায় রাখবে।   

জনাব আজিজুদ্দিন আহমেদ (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম):  জনাব, এটা খুবই সত্য যে পাকিস্থানের বর্তমান অবস্থানে এর একটি বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রয়োজন কিন্তু জনাব, আমি যখন বাজেটের দিকে তাকাই তখন দেখি যে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন অংশ পূর্ব বাংলার সুরক্ষার জন্য কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি যেখানে পূর্ব বাংলা তিন দিক থেকে ভিন্নরাষ্ট্র এবং একদিক থেকে সমুদ্র প্রতিবেষ্টিত। আমি খুবই আশাহত হয়েছি।   
জনাব, এটা আগেই বলা হয়েছে যে একসময় বাংলা ছিল অবহেলিত, ইতিপূর্বে একদিন আমার সম্মানিত সহকর্মী বেগম শায়েস্তা ইকারামুল্লাহ বলেছেন, ইদানীং বাংলাকে নিয়ে যদি কিছু বলাও হয় তা যেন দাক্ষিণ্য করে বলা হচ্ছে। জনাব, এখনকার পরিকল্পনা দেখে তাই মনে হচ্ছে। পূর্ব বাংলা অতিশয় অবহেলিত। আমাদের বন্ধুরা যারা এখনে সিন্দ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচস্থান এবং পাঞ্জাবের নিশ্ছিদ্র অঞ্চলে আছেন, তারা পাকিস্তানের এই অংশ থেকে ১,৫০০ মেইল দূরে অবস্থিত তিনদিক থেকে বিদেশী রাষ্ট্র, যাদের মধ্যে কখনো কখনো শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রও রয়েছে, এবং এক দিক থেকে সমুদ্র বেষ্টিত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে যথেষ্ট সময় দেন না বা ভাবেন না বলেই মনে হয়। জনাব, আমি জানি না আমার সম্মানিত বন্ধু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এ বিষয়ে কি বক্তব্য-এটা হয়ত পূর্ব বাংলাকে সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কোন গোপন সূত্র! কিন্তু জনাব, জনগণকে আশ্বস্ত করা দরকার যে, অন্য কারও পক্ষে পূর্ব পাকিস্থানে সহিংসতা ঘটানো অথবা আঘাত হানার কোন অবকাশ নাই। সুতরাং জনাব, বাজেটের এই অংশ আমাদের পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। উপরন্তু জনাব, পাকিস্তানে প্রচুর পরিমানে রাজস্ব আসে পাটের উপর শুল্ক থেকে কিন্তু জনাব, বর্তমান বাজেটে আমরা চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নের কোনধরনের কোন বিধানই খুজে পাই নি যাতে করে এই পণ্যের উপর আমাদের শুল্ক আরও বাড়ানো যায়। সেখানে জাহাজঘাট গুলোর ব্যাপক উন্নয়ন দরকার কিন্তু আমি মনে করি জনাব, আমাদের অর্থ ভান্ডারে আরও রাজস্ব যোগ করার জন্য চট্টগ্রাম এবং পাট রপ্তানীতে এর উন্নয়নের গুরুত্ব মাননীয় অর্থমন্ত্রী বেমালুম ভুলে গেছেন। তার উপর জনাব, যারা পাট উৎপাদন করেন সেই সব মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নেরই বা কি অবকাশ রাখা হয়েছে? তাদের জীবনের একমাত্র আয়েশ হল হুক্কা। তাদের কোন প্রেক্ষাগৃহ নাই, নাট্যমঞ্চ নাই, অবকাশ কেন্দ্র নাই; তাদের জীবনের একমাত্র বিনোদন যে হুক্কা তার উপরেও করারোপ করা হয়েছে...এছাড়াও আরেকটি জিনিস যা দরিদ্র চাষিরা উপভোগ করে তা হল পান। যার উপরেও জনাব ব্যাপক শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে দরিদ্র মানুষের জীবন নিতান্তই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দরিদ্র মানুষেরা ইতিমধ্যেই কেরোসিনের প্রাপ্তি নিয়ে ঝামেলায় আছেন, এরমধ্যে কেরোসিনের উপর ভারী করারোপ তাদের সঙ্কট আরও বাডিয়ে দিয়েছে......
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তারপর আবার জনাব, পূর্ব পাকিস্থানে কোন বস্ত্র কারখানার জন্য কোন ধরনের বরাদ্দ নেই। সম্ভবত ১,৫০০ মাইল দূরে এখানে বসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই তথ্য সংগ্রহ করেননি যে, পূর্ব পাকিস্থানের দরিদ্র মানুষ বস্ত্রের অভাবে ভুগছে। যাইহোক, আমার বন্ধু খাজা নাজিমুদ্দিন দরিদ্র মানুষদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে পারেন এবং শুভকামনা করতে পারেন এবং পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী নিজের ব্যর্থতার ব্যাপারে বলতে পারেন অথবা অন্যের উপর দোষ চাপাতে পারেন যে, গ্রামের মানুষের জন্য বস্ত্র সরবরাহ অন্য কারও দায়িত্ব কিন্তু এর মধ্যে বাস্তবতা হল সাধারণ মানুষের কাপড়ের অভাবে বিবস্ত্র হবার দশা। জনাব, পাকিস্থান সৃষ্টির আগে সাধারণ মানুষের সমস্যা যদি থেকে থাকে তবে তা এখন আরও প্রকট হয়েছে, এইসব মানুষের কোন শিক্ষা নাই, বাজেটে তাদের শিক্ষার ব্যাবস্থা করার জন্য কোন বরাদ্দও নেই, এই অবস্থায় তারা পাকিস্থানকেই দোষারোপ করবে যদি তাদের এখন বিবস্ত্রও হতে হয়, যদি তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক না থাকে, যদি তাদের মরদেহ দাফনের জন্য কাপড় না থাকে। পূর্ব পাকিস্থানে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে কাপড়ের অভাবে মৃতদেহ কে বিবস্ত্র অবস্থায় দাফন করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটের এই অংশটিও হতাশাজনক কারণ বাজেটে পূর্ব পাকিস্থানে কিছু বস্ত্রকল চালু করে আমাদের অতিরিক্ত কিছু কাপড়ের যোগান দেবার জন্য কোন বরাদ্দ রাখা নেই। জনাব, আমি আনন্দিত যে, আপনি চুরুট এবং সিগারেট ও মোটরযান এবং বেতারযন্ত্রের উপর করারোপ করেছেন, কিন্তু আমি মনে করি আপনি দরিদ্র সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও লাঘব করতে পারতেন যদি চক্রযান এবং দ্বিচক্রযানের উপরেও করারোপ করতেন। জনাব, বাংলায় আমাদের চক্রযান এবং রিক্সা আছে, জনাব, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কে অনুরোধ করব যেন তিনি এই করকে কেন্দ্রীয় সম্পদে পরিণত না করে চক্রযানের উপর করারোপ করেন। নিদেনপক্ষে, আমার পূর্ব বাংলা বন্ধুরা তাদের বিক্রয় করের অংশ হারিয়েছেন.........।

মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খানঃ না জনাব, আপনারা তা হারাননি। আপনারা সবকিছুই ফিরে পাবেন।

জনাব আজিজুদ্দিন আহমেদঃ কিন্তু জনাব, ক্ষতিপূরণ এতই সামান্য যে তা গুরু মেরে জুতাদানের সামিল। সুতরাং জনাব, যদি বিক্রয় কর কেন্দ্রের হাতে চলে যায়, আয়করও চলে যায় যা ইতিমধ্যেই প্রদেশের মধ্যে থাকত না, এবং যদি কৃষিজ আয় করও কেন্দ্রের কাছে চলে যায় তাহলে দরিদ্র মানুষের ভ্যাগের উন্নয়নের জন্য কি ই বা আর করার থাকবে, সম্ভবত প্রাদেশিক সরকারের কাছে করারোপের জন্য আর কোন উপাদান ই বাকী থাকবে না। 

জনাব গিয়াসউদ্দিন পাঠান (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম): জনাব, মাননীয় প্রতিরক্ষা কে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থাকে শক্তিশালী এবং পুনর্গঠিত করায় তার সৎ প্রচেষ্টার জন্য আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি আমি কিছু বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এতে কোন সন্দেহ নাই নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন এবং শক্তিশালী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, পাকিস্থানের দুটি অংশের মধ্যে পূর্ব অংশটি সব দিক থেকে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিবেষ্টিত। এটা একটি সমতল ভূমি যেখানে বর্ষাকালে পানির বাঁধা ছাড়া বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে কোন প্রাকৃতিক বাঁধা নেই। সংখ্যা এবং ঘনত্বের দিক থেকে আমাদের জনসংখ্যা সর্বাধিক।   প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলের ভারতের ইতিহাস টেনে আমি বলব যে, বাঙ্গালীরা ছিল যোদ্ধার জাতি যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছে। ব্রিটিশদের দমননীতির ফলে বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে সেনাবাহিনী গঠন বন্ধ হয়ে যায়। 
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এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ইন্ডিয়ার রাজ্যগুলোর মধ্যে বাংলা থেকে সবথেকে বেশি মানুষ অংশগ্রহন করার কারনে তাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে আমাদের পুরাতন প্রভুদের পুরাতন দৃষ্টিভংগি পরির্বতন করা উচিত ছিল। পাশাপাশি সর্বশেষ যুদ্ধে সামরিক এবং অসামরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং বাংলাসহ ইন্ডিয়ার সকল রাজ্য থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল যা স্থল ও বিমান বাহিনীতে ভূমিকা রেখেছিল। আর নৌ বাহিনীর কথা বলতে গেলে, পূর্ব বাংলা সমুদ্রগামী একটি জাতি হিসেবে গর্বিত, যা বহু শতাব্দী আগে থেকেই স্বনামধন্য। ইন্ডিয়ান নাবিকরা যারা মুলত পূর্ব বাংলার নাবিক, তারা পৃথিবীর সবধরনের রুক্ষ এবং মসৃন জলপথে প্রবেশ করে বিদেশী নৌসেনাপতীদের প্রশংশা পেয়েছে। সেইজন্য সরকারের উপর অবশ্যদায়িত্ত পূর্ব বাংলার মানুষদের নৌ প্রশিক্ষন সুবিধা দেওয়া এবং চ্রট্রগ্রামকে নৌ প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসাবে উন্নত করা। বিমান বাহিনীতে লোকবল সংগ্রহের সময় পূর্ব বাংলার সাথে সৎ মায়ের মত আচারন করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্থানে যখন ছয় অথবা সাত টা নিয়োগ কেন্দ্র সেখানে পূর্ব বাংলায় মাত্র একটা। এটা সকল পাকিস্থানি নাগরিকদের সমান সুবিধা দিচ্ছে না, আবার পূর্ব বাংলায় কোন প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়নি এবং যেসব ছেলেরা নিয়োগ পেয়েছে তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষনের জন্য কমপক্ষে দুই হাজার মাইল যেতে হয়। এটা অনুপ্রেরনাদায়ী নয়। সেই জন্য অনতিবলম্বে পূর্ব বাংলায় বিমান প্রশেক্ষন কেন্দ্র খোলা অত্যাবশ্যক এবং পূর্ব বাংলা যেহেতু পাকিস্থানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই এটিকে অবশই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ করা উচিত কারন পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে বিশাল দূরত্ব। পতিরক্ষা ও যে কোন উন্নয়নের জন্য পূর্ব বাংলাকে কখনো সাধারনভাবে দেখা উচিত হবে না, যা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্দু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জন্য প্রযোজ্য কারন এগুলো একটি নিশ্ছিদ্র ভৌগোলিক অঞ্চল। পূর্ব বাংলা যেহুতু আলাদা অংশে অবস্থিত তাই এটিকে একটি পৃথক অংশ হিসেবেই দেখতে হবে এবং প্রতিরক্ষা এবং যে কোন উন্নতি পাকিস্থান রাষ্ট্রের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সমান ভাবে করা উচিত। আপনাদের অবশই সব দিক থেকেই পূর্ব বাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে।

স্যার, প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার পুর্বে আমি বলব, আমি অবশই জোর দিতে চাই পূর্বাঞ্চলে অতিদ্রুত একটি কামান কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। এটা চিন্তা করা বোকামি হবে যে যুদ্ধের সময় পশ্চিম অঞ্চল পূর্ব অঞ্চলকে পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। সম্পূর্ণ বাজেট বক্তৃতা জুড়ে স্বিকার করা হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার জরুরি প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা বাবস্থার অভাব রয়েছে। তারপরেও আমি খুশি যে পাকিস্থান সরকার অনেকগুলো নতুন প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান যেমন মিলিটারি একাডেমি, কারিগরী ও প্রশাসনিক স্কুল, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক প্রকৌশল সেন্টার খোলার কথা ভাবছে এবং যথেষ্ট বরাদ্দ দিয়েছে নির্দিষ্ট  কিছু কারখানায় পরবর্তী বছরে অপরিহার্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য। এতে অবশ্যই কামান ও গোলাবারুদ  বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি পরিষদের গোচরে আনতে চাই যে, এইসব প্রতিষ্ঠানের কিছু পূর্ব বাংলায় স্থাপন করা উচিত উপরে বর্ণিত কারনগুলোর জন্য। আমার মতে এ ধরনের একটি পদক্ষেপ দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অংশ। সমস্যা, অজুহাত বা মামুলী যুক্তি ব্যাবহার করে পূর্ব বাংলাকে ইতিমধ্যে উল্লেখিত সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ হবে অপরিণামদর্শী এবং এটা পাকিস্থানের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। এই মনোভাব এরই মধ্যে বিরাজমান এবং যত দ্রুত নেতারা এটা বুঝবেন এবং এই অবস্থার সমাধান করবে, সবার জন্য তা তত মঙ্গলজনক হবে। 
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জনাব মাহনুইদ হুসাইন (পূর্ব বাংলা: মুসলিম): জনাব, আমার মতে, বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা পদ্ধতিতে  এমন দুটি বিষয় আছে যা আপত্তিকর। একটি খুবই মৌলিক। এবং এর মধ্যে আমি প্রাদেশিক অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি। এটা খুবই মৌলিক এবং বড় একটি প্রশ্ন যা গভিরভাবে চিন্তার বিষয়। আমি আমার এই অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিবেচনা মতে পাকিস্তান বিভিন্ন স্বশাসিত ইউনিট নিয়ে গঠিত। ভৌগলিক কারন, ভাষাগত পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য, আমাদের থেকে প্রায় ১৫০০ মাইল দূরে অবস্থান এসব কারন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান কে পৃথক করেছে, এমনকি পশ্চিম পাকিস্থানের অভ্যন্তরেও কিছু বিভেদ আছে যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না এবং তা এড়িয়ে যাওয়া উচিতও না, তাই আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রদেশগুলোর সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে করা উচিত। এটাই একমাত্র পদ্ধতি যা দিয়ে আমরা পাকিস্তানকে চালাতে পারি। এটাই মূলতত্ত্ব। আমার মতে, এই বাজেটে এর দেখা মোটেই মেলেনি বরং প্রাদেশিক সম্পদের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এটা আসলে আমাদের সাহায্য করে না, কারন আপনারা সবাই প্রদেশগুলো থেকে কিছু টাকা নিয়ে কেন্দ্রে খরচ করেন। এটা আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা তখনই সমাধান হবে যখন আমরা আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারব। আমরা আমাদের আয়ের উৎস পুনর্বিন্যাস এবং এখানকার টাকা ওখানে দিয়ে আমাদের জীবনযাপন মানসম্মত করতে পারব না। এটা আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। আমার অভিযোগ এই যে আমাদের অর্থমন্ত্রী আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেননি।এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়া তার কর্তব্য এবং এটার সমাধান বের করাও তার কর্তব্য। তার কর্তব্য কমপক্ষে কিছু শুরু করা, তিনি আমাদের কমপক্ষে তার ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু ধারনা দিতে পারতেন যে, এটা হল তার পরিকল্পনা যা দিয়ে তিনি আমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন...............    


মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দিন (পূর্ব বাংলা, মুসলিম) [২ মার্চ, ১৯৪৮]ঃ স্যার, আমি বলতে চাই, যে সকল রাষ্ট্রে প্রদেশ আছে সেইসকল প্রদেশের মানুষের উন্নতি সমান ভাবে করা খুব প্রয়োজন কারন একটা ঘোড়ার গাড়ি এক জোড়া ঘোড়া টেনে নিয়ে যায় কিন্তু সেখানে যদি একটা শক্তিশালী আর একটা যদি ক্ষীন ও দুর্বল হয় তাহলে এটার কোন কার্যকারিতা থাকে না, সেই দলও কাজ করবে না। সেইভাবে প্রদেশগুলো একই সাথে সমান ভাবে উন্নতি করা দরকার এবং যদি আমাদের একটা প্রদেশ অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়, সেই প্রদেশের মানুষও সম্পদশালী হবে না, এটা গোঁটা রাষ্ট্রের উপর প্রভাব ফেলবে এবং  দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কিছু দাবি জানাতে চাই কেদ্রিয় সরকারের সামনে। তাদের মধ্যে প্রথম এবং গুরুত্তপুর্ন হল, পুর্ব পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই পাকিস্থানের অস্ত্রধারী বাহিনীতে নিরপেক্ষ ও সমান অংশিদারিত্ব তৈরি করতে হবে। এটা আমি অপরিহার্য বলে মনে করি এবং এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অনেক কারনেই পুর্ব পাকিস্তানের মানুষদের অস্ত্রধারী বাহিনীর বাইরে রাখা হয়েছে এবং আপনি যদি এখন অস্ত্রধারী বাহিনীর নতুন নিয়োগের একটি অংশ  হিসেবেও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের নিয়োগ দেন তাহলেও আপনি বুঝতে পারছেন যে, পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব পেতে কত সময় লাগবে। 
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আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রধান পুর্ব পাকিস্তান প্রদর্শন কালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি বা দুটি ব্যাটালিয়নের নিয়োগপ্রাপ্তদের দেখে অভিভূত হয়েছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে পুর্ব বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে সরবরাহের ব্যপক সম্বাভনা রয়েছে। কিন্তু যদি ন্যায় সঙ্গত ও যথাযথ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ না নেয়া হয় তাহলে, পূর্ব পাকিস্থানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিচ্চিত করা কঠিন হয়ে পরবে।

পরিশেষে, আমি আবারো অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে চাই এবং তাকে মনে করিয়ে দেতে চাই যে আমরা পুর্ব পাকিস্তানে অপূর্ণতায় ভুগছি। আমরা কেদ্রিয় সরকারের থেকে অনেক দূরে এবং আমরা তাদের স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করার জন্য সম্ভ্যাব্য সকল সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে আছি। আমরা বেশিরভাগই দরিদ্র মানুষ এবং এটাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিশেষত্ব। পাকিস্তান রাষ্ট্র দরিদ্র মানুষের পক্ষে। এটা এখন জনগনের সরকার এবং এটা অন্য কোন ধরনের সরকার না, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত তাদের দাবির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।
--------------
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	৪ঠা মার্চ ১৯৪৮



এই পত্রিকাটিতে ৪ঠা মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব এবং তার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের উপর রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তাতে বলা হয় : 

পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাহদের সংস্কৃতি, তহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান গতিকে, তাহদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি এক ভাষার আধিপত্যে অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি নষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের ভাষার মর্যাদার হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকাটি বলেন : 

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলেও গভর্ণমেন্টের কারেন্সী নোটেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনি অর্ডারের ফরম, ডাক টিকিট, পোষ্ট কার্ড ইত্যাদিতে বাংলার স্থান নাই। 

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উক্তি সম্পর্কে নওবেলাল বলেন : 

এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী যে অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এই সব অপরিণামদশী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এই সব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 

খাজা নাজিমুদিনের উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে বলা হয়: 

এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া জনাব নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খান যেসব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিকট সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায় এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করিলেন? 

গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যদের উদ্দেশে পত্রিকাটি বলেন: 

এইভাবে আপনার মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারঘাত করিতেছেন, তাহারা কি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাংখা, সুখ-দুঃখ, আর্দশ প্রভৃতি রূপ পাইয়া
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থাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কোন এক বিশেষ প্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা হয়ত আপনাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারেন, তবে পূর্ব পাকিস্তানের চারি কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা বাংলার অবমাননা সহ্য করিবে না। তাই ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছে এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই নহে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। এই গনবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এইসব নেতাদের আসনও টলটলায়মান হইয়া পড়িবে। 

সর্বশেষে পাকিস্তানের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :
 তাই পূর্বাহ্নেই আমরা কর্তৃপক্ষ মহলকে অনুরোধ করিতেছি যদি পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাহদের মনে এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাহদের কর্মের সংশোধন করুন। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করুন। তাহা না হইলে স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলাকে আস্তে আস্তে



· এই সময় ঢাকা থেকে কোন দৈনিক পত্রিক প্রকাশিত হোত না। সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নও বেলাল'-এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল ও বাংলা ভাষার পক্ষে।





----------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হরতাল সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য
	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-৮২
	১২ই মার্চ, ১৯৪৮




১১ই মার্চের এই ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : 

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহুত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করবার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছুসংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলো। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদেরকে কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসে সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যেরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিস যোগদানে ইচ্ছুক কিছুসংখ্যক লোকজনের উপর ইটপাকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হননি। খানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। 



-----------
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শিরোনামঃ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার কার্য বিবরণীর একটা অংশ
সুত্রঃ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা
তারিখঃ ১৫ই মার্চ ১৯৪৮

	জনাব ধীরেন্দ্র নাথ দত্তঃ স্যার, সংসদ-র বাইরে খুব গোলমাল চলছে, ছেলেদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা আমরা তা জানতে চাই।
  	 ড. প্রতাপ গুহ রয়ঃ সভাপতি সাহেব, যদিও আমাদের মুলতবির প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি নাই তাহলেও ঐ মুলতবি সম্বন্ধে আমাদের আইনসভা-এর নেতা কোন বিবৃতি দেবেন কি? 
  	 মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনঃ স্যার, আমি যে কারণে বিলম্ব করেছি তা হল আমি সংগ্রাম পরিষদের সাথে সাক্ষাৎ করছিলাম। আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে এবং আমি এই লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। আমাদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া ছিল যে তারা সংসদ ও সচিবালয়ের নিকট আসবে না; কিন্তু আমি প্রমাণসহ পেলাম যে তার সংসদ কক্ষের খুব কাছে এসেছে এবং আন্দোলন করছে। চুক্তি অনুসারে আমি সকল পুলিশ তুলে নিয়েছি এবং তারা তাদেরকে সংসদ ও সচিবালয় ভবনের সামনে ছেড়ে দিয়েছে। আমি জানিনা কী ঘটছে এবং আমি মনে করি কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটবে না। আমাদের অবস্থান হল এই, জনাব, যদি তারা সংসদ সংলগ্ন রাস্তায় না আসে তাহলে তাদেরকে উৎপীড়ন করা হবে বলে আমি মনে করি না। 
  	 ড. প্রতাপ চন্দ্র গুহ রয়ঃ স্যার, ১১ তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে কোন বিবৃতি দিবেন কিনা? 
  	 মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা সংসদীয় দলের সভায় হয়ে গিয়েছে এবং তার বিবৃতি করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তার অধিক আলোচনা ভাল মনে করি না।
   	জনাব প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীঃ মাননীয় সভাপতি সাহেব, আইনসভার বাইরে যে কি হচ্ছে এবং ছাত্র ডেমোন্সট্রেটর-দের উপর কোন অত্যচার হচ্ছে কিনা সেটা একবার দেখে এলে ভাল হোত।
  	 মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনঃ আপনার অনুমতি অনুসারে, স্যার, কি ঘটেছে সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করতে চাই (প্রতিবন্ধকতা) । দয়া করে আমার কথা শুনুন। দয়া করে আমার যা বলার আছে তা শুনুন (প্রতিবন্ধকতা)।
  	 জনাব স্পিকারঃ আমি সদস্যদের অনুরোধ করছি হাউজের কার্যপ্রণালী অনুসরণ করার জন্য। মাননীয় সংসদ নেতা এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিবেন এবং আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ তার কথা শুনুন।  
  	 জনাব মনোরঞ্জন ধরঃ স্যার, আমি নিজে দেখে এলাম এবং প্রধান মন্ত্রীর নিজে গিয়ে দেখা উচিত যে বাইরে কি হচ্ছে। সত্যই যদি এখানে ছাত্রদের উপর পুলিশের কোন অত্যাচার হয় তাহলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে।
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - প্রথম খণ্ড

  	 মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনঃ স্যার, সকাল হতে আমি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা সভায় ছিলাম যেটাতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব আছে যারা এই আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের আলোচনার ফল স্বরুপ আমরা কিছু নির্দিষ্ট চুক্তিতে পৌঁছেছি এবং তাদেরকে জেলে যাওয়ার ও সেখানে কারা আছে তা দেখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তারা ফিরে এসেছে এবং চুক্তিতে সই করেছে। যারা জেলে আছে তাদের সকলকে মুক্ত করে দেওয়ার আদেশ আমি দিয়েছি। তারা চেয়েছিল আমি যেন সকল পুলিশ তুলে নেই। বিধানসভা ও সচিবালয় বাদে অন্য জায়গার পুলিশ তুলে নেওয়ার আদেশ আমি দিয়েছি। আমি তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছি এবং আদেশও করেছি যেন সকল পুলিশ তুলে নেওয়া হয়। তাদের উচিত নয় সংসদের সামনে আসা। তারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে কিন্তু সংসদের সামনে যেন না আসে। তারা রমনা অথবা অন্য কোন জায়গায় যেতে  পারে। আমি জানি না কি ঘটেছে, তারা কেন এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে? এই হল চুক্তির একটি কপি। সচিবালয় ও বিধানসভা বাদে অন্য জায়গা থেকে পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি সংগ্রাম পরিষদ বর্জিত হয়েছে, অথবা কি হয়েছে আমি তা জানি না। (হইচই) 
আপনি যদি চান তবে চুক্তির কপিটি পড়তে পারি। 
“সংযুক্ত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছেঃ
১. ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ থেকে বাংলা ভাষা ইস্যুতে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হবে।
২. মাননীয় প্রধান মন্ত্রী পুলিশ কর্তৃক আনা বাড়াবাড়ির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবেন, এবং এক মাসের মধ্যে বিবৃতি প্রদান করবেন। 
৩. এপ্রিল, ১৯৪৮ এর প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলার বিধানসভার অদাপ্তরিক বিষয়ের জন্য একদিন বরাদ্দ থাকবে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পাক সংসদ ও কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষায় উর্দুর সমমর্যাদা প্রদান করার জন্য বিশেষ প্রস্তাব আনা হবে। 
আজকের দলীয় সম্মেলনে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে।
৪. ইংরেজি ভাষা পরিবর্তন করার সাথে সাথেই বাংলাকে এই প্রদেশের দাপ্তরিক ভাষা বানানোর প্রস্তাব করে এপ্রিলে বিধানসভায় দাপ্তরিক ঘোষণা উত্থাপিত হবে, এবং নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যম হবে বাংলা কিন্তু স্কুল ও কলেজে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্রদের ভাষা প্রাধান্য পাবে।
৫. এই আন্দোলনে যারা অংশগ্রহন করেছে তাদের কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। 
৬. পত্রিকা সমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।   
৭. ভাষা সংক্রান্ত কারণে পূর্ব বাংলার যেসব স্থানে ২৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে সেসব স্থান থেকে তা তুলে নেওয়া হবে। 
৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর। আমি তৃপ্ত যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। 
 	  ড. এ. এম. মল্লিকঃ মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমাদের বিধানসভা নেতা যে বললেন সব জায়গা হতে পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি দেখে এলাম পুলিশ তুলে নিয়ে মিলিটারি বসান হয়েছে। 
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  	 জনাব আবু তাইয়্যাব মাজহারুল হকঃ স্যার, আপনি নিজে গিয়ে দেখুন।
  	 মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনঃ এখানে মিলিটারি প্রথম থেকে বসান ছিল, এখানে মিলিটারি শুরু থেকেই বসান ছিল এবং অন্যান্য জায়গা থেকে পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। তারা পুরো রমনা জুড়ে, কিন্তু ঐসব জায়গা থেকে পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কোন গ্রেফতার করা হয়নি, কাউকে বাধা গ্রস্ত করা হয়নি। চুক্তি ছিল এই যে তারা বিধানসভার সামনে আসবে না ও সচিবালয়ে যাবে না, কিন্তু তারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। (কক্ষে বড় ধরণের হইচই)
   	জনাব মফিজুদ্দীন আহমেদঃ স্যার, ১১ তারিখে যে সমস্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছি কি?
 	  জনাব আব্দুল মমিনঃ একজনে বললে ভাল হয়।
  	 জনাব সামসুদ্দীন আহমেদঃ স্যার, আমি যখন আসি তখন বহু জায়গায় পুলিশ দেখেছি। কি চুক্তি হয়েছে তা আমি জানি না। যাই হউক তিনি যে চুক্তিটি পড়লেন ওটা বহু গণ্ডগোলের ব্যাপার, তিনি যদি ব্যাপারটা নিজে গ্যে একবার দেখে আসেন তা হলে ভাল হয়।
   	জনাব মুহাম্মদ আলিঃ স্যার, এ সময়ের মধ্যে অবশ্যই নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যে প্রদর্শনকারীরা এখানে আসতে চায় কারণ এটাই একমাত্র ফোরাম যেখানে জন প্রতিনিধিরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। অতএব ব্যাপারটি আইনসভার একটি বৈঠকে নেয়া উচিত। আমি সুপারিশ করি না যে প্রধান মন্ত্রীকে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকা উচিত এবং তাদের ক্ষোভ সমূহ কি তা দেখা উচিত। এটা অপেক্ষাকৃত ভাল হয় যে আপনি, স্যার, আপনার প্রতিনিধিদের উচিত যে প্রদর্শনকারীরা কি চায় এবং তাদের ক্ষোভগুলো কি কি তা খুজে বের করা, যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে অবস্থাটা কি, এবং তাদের অভিযোগের কতটা প্রতিকার করা সম্ভব। 
   	জনাব মসিহুদ্দীন আহমেদঃ সভাপতি সাহেব, আমি এই আইনসভাকে একটা সংবাদ দিচ্ছি, আপনারা জানেন যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিন্তু এখনই শুনতে পেলাম যে জনাব গফুর ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে ঢুকে সেখানে মহিলা ছাত্রীদের উপর টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে, তারফলে যে চুক্তি করা হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তার জন্যে বাহিরে বিক্ষোভ হচ্ছে, আমি আশা করি আইনসভার নেতা বাহিরে গেলে সব বুঝতে পারবেন। মি. গফুর এই অবস্থা তৈরি করেছে। 
* 		*		*		*		*		* 
 	  বেগম আনোয়ারা খাতুনঃ স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে।
 	  জনাব এ. কে. ফজলুল হকঃ পয়েন্ট অফ অর্ডার হিসেবে, স্যার, আমি সুপারিশ করছি যে আইনসভার নেতার উচিত বাহিরে যাওয়া এবং বাইরে কি হচ্ছে তা দেখা। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার কার্যক্রম চলমান থাকতে দেব না আমরা। আমাদের অনুভূতি এভাবে নিষ্পিষ্ট হতে  পারে না। এইটা ছেলেখেলা নয়। আইনসভার নেতার উচিত এখনই বাইরে যাওয়া। তার অবশ্যই যাওয়া উচিত, অবশ্যই যাওয়া উচিত, অবশ্যই যাওয়া উচিত।
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আনোয়ারা খাতুনঃ স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে।
	মি. স্পিকারঃ জনাব ফজলুল হক, আম খুব দুঃখের সাথে বলছি যে আপনি যা বলেছেন তা কোন পয়েন্ট অফ অর্ডার নয়। পুরনো সাংসদ হিসেবে আপনার জানা উচিত কোনটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আর কোনটা পয়েন্ট অফ অর্ডার নয়। ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর নেতা বিবৃতি দিয়েছেন। এরপর এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আমি তাকে বলতে পারি না। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। যদি আপনি তা মনে করেন তবে আইনসভার বাইরে তাকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলতে পারেন। 
   	জনাব ধীরেন্দ্র নাথ দত্তঃ মি. স্পিকার, স্যার, বেগম আনোয়ারা খাতুন কিছু বলতে চাচ্ছেন।
  	 মিসেস আনোয়ারা খাতুনঃ স্যার, গত ১১ই মার্চ তারিখে যা হয়েছে , তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামি এখানে চলবে না। আমরা চাই প্রধান মন্ত্রী সেখানে গিয়ে আসুন।
		* 		*		*		*		*
   	জনাব সামসুদ্দীন আহমেদঃ স্যার, মেয়েদের গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই। এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিত।
   	মি. স্পিকারঃ আইনসভা বিকাল ৪.৫৫ পর্যন্ত মুলতবি থাকবে।
		* 		*		*		*		*
বিরতির পর
  	 জনাব মুহাম্মদ আলীঃ স্যার, আমি একটা সুপারিশ করেছিলাম যে আপনার উচিত ব্যাপারটি আপনার নিজের হাতে নেওয়া যেহেতু বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। স্যার, এটা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের আইনসভা এবং যখন কিছু মানুষ আমাদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আমরা জানতে চাই তাদের অভিযোগ গুলো কি কি এবং কিভাবে তার প্রতিকার করা যায়। আপনার দপ্তরে আইনসভার কিছু সদস্য ও বিক্ষোভকারীদের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে ব্যাপারটি নিজের হাতে নেওয়ার জন্য আপনিই সর্বোত্তম লোক। এবং তখন আমরা তাদের অভিযোগ কি কি এবং সেগুলোর প্রতিকার আইনসভার এখতিয়ারে পড়ে কিনা তা জানতে চাওয়ার অবস্থানে যেতে পারব। আমি, স্যার, জানতে চাই আমার সুপারিশ অনুযায়ী কী প্রস্তাব করেন। 
 	  জনাব মুহাম্মদ রুকুনুদ্দীনঃ জনাব স্পিকার, স্যার, ছেলেরা আমাদের প্রাণ; ছেলেদের শান্তি আমাদের শান্তি; তাদের অশান্তি আমাদের অশান্তি; গত ২/৩ দিন যাবৎ যা চলছে তা নিতান্তই অপ্রীতিকর। একটা সমঝোতা হওয়ায় আমরা আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সে সমঝোতা ভঙ্গ হয়েছে। আমাদের দেখা দরকার কি জন্য কাদের উস্কানিতে এমন একটা সুন্দর সমঝোতা ভঙ্গ হল, একটা তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা এর জন্য দায়ী তাহাদের উপযুক্ত বিচার হওয়া উচিত।   
	* 		*		*		*		*
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	ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নের তথ্যের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (১৭ই মার্চ, ১৯৪৮)
 	  মাওলানা আব্দুল হামিদ খানঃ জনাব সদর সাহেব, এখানে যারা সদস্য আছেন তারা সকলেই স্বীকার করবেন যে এটা বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ, এই আইনসভার যিনি সদর তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কি বলেন আমরা তা কিছুই বুঝতে পারি না, আপনি যা বলেন তার সহিত সদস্যদের আলোচনার কোন সংস্রব থাকতে পারে না। আপনি যদি বাংলায় বিনির্দেশ না দেন তা হলে আমরা আপনার আলোচনার শরীক হ’ব কি করে, আমি আশা করি আপনি নির্দেশনা দিবেন যেন সবাই বাংলাতে বলেন এবং আপনিও বাংলাতে নির্দেশনা দিবেন।
 	 জনাব স্পিকারঃ মাননীয় মেম্বর যা বলছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এখন পর্যন্ত এই আইনসভাতে ঠিক হয় নাই যে কোন ভাষায় এ আইনসভার কাজ হবে, তা নির্ভর করে এই আইনসভার সিদ্ধান্তের উপর। এখনও এই রূপ কোন সিদ্ধান্ত এই আইনসভাতে হয় নাই, যে পর্যন্ত এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত না হয় সে পর্যন্ত যিনি যে ভাষা জানেন তিনি সেই ভাষায় বলবেন, এটা নির্দেশনার বিষয় নয়।
  	 মাওলানা আব্দুল হামিদ খানঃ আপনি কোন ভাষায় বলবেন? সদর সাহেব, আমি আশা করি ইংরেজি বর্জ্জন করে বাংলা ভাষাতেই যাতে সকলে বলেন তার ব্যবস্থা করবেন।   


----------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের ওপর বিতর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য

	প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা
	১৯ই মার্চ ১৯৪৮



মওলানা আবদুল হামীদ খানঃ জনাব সদর সাহেব, দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শাসন ও শোষণ হতে মুক্তি লাভ করে পূৰ্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আশা করেছিল যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করবে, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবে, তাদের হারান গৌরব ফিরে পাবে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হবে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড় আফসোসের বিষয় যে এই হাউসে জনাব অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করেছেন তা তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে করেননি। গভর্ণর জেনারেলের মনোনীত মেম্বর হিসাবে করেছেন। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনও আশা করিনি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখ ও বেদনা বুঝবার তাঁর শাক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন সংশ্রব নাই। তিনি গভর্ণর জেনারেলের প্রেরিত প্রতিনিধি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নাই। বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্ণর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত। 
তারপর তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিক ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজুর যারা দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রাজস্ব যোগায়, তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। শতকরা ৪ জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয় জলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যুক্তবঙ্গে ১৯৪৩-৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা। 
পূৰ্ব পাকিস্তান যারা হাসিল করেছে তাদের উপরই ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব। পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা করতে বদ্ধপরিকর। পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা শক্রতা করে ইহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে, পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবণিতা কৃষক, মজুর, সকলে সংগবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। 
দেশের শিল্প, কৃষি, নৈতিক চরিত্র ও সৰ্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। কিন্তু সেই শিক্ষার উপর ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আমি আশা করি মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব পুইশের ব্যয় সঙ্কোচ করে শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করবেন এবং এই বাজেট রহিত করে নূতন আকারে আনয়ন করবেন। 
মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব সেদিন বলেছেন যে জমিদারী প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাঁর ফিগার বুঝতে পারলাম না। পূবর্ব বাংলার মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষিজীবী। জমিদার প্রথা উচ্ছেদ করলে ১ কোটি লোক কি করে মারা যায়? এটা তিনি কি করে আবিষ্কার করলেন? গরীব কৃষকদের উপর জুট লাইসেন্স কী বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধাৰ্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবে যে এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকা সেস বাকি আছে। এক ময়মনসিংহ জেলায় ২৬ লক্ষ টাকা সেস বাকি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত দিন ঘুমান আর সন্ধার সময় গিয়ে দস্তখত করেন। এই বাকি সেস আদায়ের কোন ব্যবস্থা করছেন না। যে সমস্ত গরীব কৃষক কৃষিঋণ
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নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থ সচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়ীঘর নীলাম এবং জোতজমি ক্রোক করে উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাবশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি টাকা বাকি সেস আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই হাউসে অনেক মিনিষ্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেস বাকি পড়ে আছে। স্বয়ং অর্থ সচিব মাননীয় হামিদুল হক সাহেবেরও হয়ত সেস বাকী আছে। (হাস্য...)। যদি মন্ত্রীরা গরীব কৃষকদের মেরে মন্ত্রীত্ব করতে চান তাহলে তাহারা আর বেশী দিন মন্ত্রীত্ব করতে পারবেন না। 
মাননীয় জনাব হামিদুল হক চৌধুরীঃ মহামান্য স্পীকার, আপনি কি অনুগ্রহ করে সম্মানিত সদস্যকে উনার এই মন্ত্যব্যের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ভার গ্রহণ করতে বলবেন যে উনি জানেন একটি বিশাল পরিমাণ উপকর বকেয়া আছে? 
(এই পর্যায়ে কক্ষে চিল্লাচিল্লি শুরু হয়)
মওলানা আবদুল হামিদ খান: যদি মরণাপন্ন কৃষকদের এই অবস্থা করা হয় তাহলে মন্ত্রমণ্ডলীর সোনার চেয়ার ধ্বংস হবে। কৃষকদের উপর অত্যাচার করে মন্ত্রিত্ব করার অধিকার কারো নাই। আজ আর বৃটিশ শাসন নাই। আজাদ পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। প্রত্যেক মানুষ চায় খাওয়া-পরা, রোগ ঔষধ, থাকার ঘর, চলাচলের রাস্তা, ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা এবং এগুলি তাদের সঙ্গত দাবী। আমি আশা করি মন্ত্রীমন্ডলী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে জনপ্রিয়তা লাভ করবেন। 
সমবায় বিভাগ-এর ঋণদান সমিতি সুদের টাকা আদায় করতে কি অত্যাচার না করে? এই বিভাগ একটি ফালতু বিভাগ। গভর্ণমেন্টের কত টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক কোন কাজ হচ্ছে না। এর চেয়ে ট্রেড সোসাইটি করে শেয়ার বিক্রি করে গ্রামে গ্রামে শিল্পকারখানা গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করলে অনেক ভাল হত।
বিনা বেতনে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে পরিদর্শকের পদ পেলেও অনেকে আবেদন করবে। আমি দেখেছি বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ২০০ কর্মচারীর ঘরে সিল্ক এর মশারী এবং দরজা জানালায় সিল্কের-এর পর্দা। এরাই এই পাক পাকিস্তানকে নাপাকের আস্তানায়-তে পরিণত করেছে। এটা বড়ই আফসোসের কথা। এই নাপাকের আস্তানা উচ্ছেদ করতে হবে। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ দুনীতিপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগকে উচ্ছেদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মুসলীম লীগের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের জনসাধারণ লীগ মনোনীত কলা গাছকেও ভোট দিয়েছে। মুসলিম লীগ প্রার্থী ১ নয় ২ নয় শতকরা ৯৮টি আসন দখল করেছে। জনসাধারণ আপনাদের মুখপানে চেয়ে আছে-জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, দুনীতিপূর্ণ কষ্ট্রোল প্রথা উঠে যাবে।
 এই পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হচ্ছে। মদ বিক্রি করে, হারাম বিক্রির রাজস্ব দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনা হতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ছাড়া পাকিস্তানের উন্নতি হতে পারে না। আপনারা জানেন বহু টাকা ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আসাম গভর্ণমেন্ট মদ বিক্রি তুলে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আলহাজ, আশা করি পাকিস্তানে নাপাক ডিপো, মদ-গাজার দোকান, বেশ্যাবৃত্তি এবং দুনীর্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা রাখবেন না। পাকিস্তানে পাক মানুষ বাস করবে। পাক বিভাগ থাকবে। মেম্বরদের জন্য ১০ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ আজ ৮ মাস যাবৎ সামান্য ১৫ টাকা বেতনও পাচ্ছেন না। অথচ মন্ত্রীদের বেতন ঠিক মাস মাস আদায় হচ্ছে।
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মাননীয় স্পীকার: আপনার সময় হয়েছে, আপনি বসুন। 
মওলানা আবদুল হামিদ খান: দুটি কথা। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই যে বিক্রিয় কর কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে চুক্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র ১ কোটী টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমণ্ডলী কোন স্বাধীনতার বলে করলেন? পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে? আমরা কি কেন্দ্রীয় সরকারের গোলাম? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ পাট কর, এমনকি রেলওয়ে কর, আয়কর, বিক্রয় কর নিয়ে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার। এইসব করের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে কে দেওয়া হোক। এই বাজেটে মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী যাঁরা আজাদীর জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতিসৌধের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই দিকে আমি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।
----------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে “নও বেলেলের” প্রতিনিধির বক্ত্যব্য
	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও ততকালীন রাজনিতীঃ বদরুদ্দিন উমর, পৃষ্ঠা-৮৩
	২৫শে মার্চ, ১৯৪৮



১১ই মার্চ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক অমুসলমানদের দোকান বন্ধ ছিলো এবং ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পাকিস্তানকে খর্ব করা, এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সমগ্র আন্দোলনের একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজেই লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক “নও বেলালের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত একটি চিঠিতে বলা হয়ঃ 
১১ই মার্চের এত বড় ঘটনার পর পূর্ববঙ্গ সরকার যে প্রেসনোট বাহির করেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃত সংবাদকে ব্ল্যাক আউট করার জন্য সরকার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেসনোটে বলা হয় মাত্র কতিপয় বিভেদ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের দুশমন এই ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল। শহরের সমগ্র মুসলিম এলাকা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ সরকারের মতে মুষ্টিমেয় কমু্যনিষ্ট এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মঘটে অংশ নিয়াছিল। অথচ কে না জানে ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ছাত্র পুলিশের গুলি ব্যায়নেট ও লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। অথচ সরকারের মতে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। প্রচারণার কি অপূৰ্ব্ব নমুনা!
--------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও নাজিম উদ্দীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত রাজনৈতিক সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি। 
	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনিতীঃ বদরুদ্দিন উমর, পৃষ্ঠা-৯০
	১৫শে মার্চ, ১৯৪৮



সর্বসম্মত চুক্তিটির বিবরণ নিমণরূপঃ 
১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে। 
২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। 
৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। 
৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে। 
৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। 
৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে। 
৭। ২৯ শে ফেব্রুন্নয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। 
৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।
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জাতীয় সংহতি
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  আসসালাম-উ-আলাইকুম!  আসসালাম-উ-আলাইকুম!! আসসালাম-উ-আলাইকুম!!! 
	প্রদেশের সব জনতা, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান, ঢাকার বাসিন্দা সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে আসাটা আমার জন্য কতটা আনন্দের তা আর বলার প্রয়োজন রাখেনা। পূর্ব বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যা পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি এখানে আসার জন্য উদগ্রীব ছিলাম, কিন্তু দুঃখজনক হল অন্যান্য ব্যস্ততার কারনে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা হয়ে ওঠেনি। 
	এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারের কিছু কিছু আপনারা অবশ্যই জানেন। আপনারা জানেন, ভাগের পর পরই পাঞ্জাবে প্লাবন হানে যার ফলে যে মুসলিমরা তাদের ঘরবাড়ি পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী এবং প্রতিবেশী যে জেলা সমূহে সরিয়ে নেয় পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নিরাপত্তা, আশ্রয়, খাদ্য এবং পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন গড়ে ওঠা কোন প্রদেশে এমন মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হবার ঘটনা ইতিহাসে নেই। এমনকি ইতিহাসে কোন নতুন প্রদেশের এমন ধৈর্য ও সাহসের সাথে তা মোকাবেলার ঘটনাও নেই। আমাদের শত্রুরা পাকিস্তানকে এর উত্থানের সাথেই খতম করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান আগের থেকেও শক্তিধর হয়ে তা জয়যুক্ত করে। পাকিস্তান যার জন্য সৃষ্টি হয়েছে তা ই করে দেখিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। 
	আপনাদের স্বাগত বক্তব্যে আপনারা এই প্রদেশের কৃষি এবং শিল্পখাতের উন্নয়ন, প্রদেশের তরুন-তরুণীদের পাকিস্তানি আর্মিতে প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান, চিটাগাং বন্দরের উন্নয়ন এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের সাথে প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষাগত সুবিধা এবং ফাইনালি সরকারের সব ধরনের কাজে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের বকেয়া এবং বৈধ ভাগ নিশ্চিত করার ব্যপারে জোর দিয়েছেন। আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আমার সরকার আপনাদের সব দাবিকে গুরুত্ত্বের সাথে নিয়েছে এবং সর্বোচ্চ গতিতে পূর্ব পাকিস্তানকে এর উচ্চতায় নেয়ার ব্যপারে উৎকণ্ঠিত। এই প্রদেশের সামরিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইতিহাস সাক্ষী হবে। ইতিমধ্যেই সরকার তরুন-তরুণীদের পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্যে জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, প্রদেশের সব তরুণদের প্রতিরক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 
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এবার প্রাদেশিক অন্যান্য সাধারণ ব্যপারে আসা যাক। সেক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাদের জনগন এবং সরকারকে অভ্যর্থনা জানাই এই কষ্টকর সাত মাস যেভাবে মোকাবেলা করেছেন। বিভাগের পর আপনাদের সরকার যে নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সকল সমস্যা ও দ্বন্দের মোকাবেলা করে প্রশাসনকে সমৃদ্ধ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ১৫ই আগস্টের পর প্রাদেশিক সরকার ঢাকায় এর নিজের ঘরেই পালাতক ছিল বলা যায়। বিভাগের আগে যা ছিল ছোট একটা মফস্বল শহর তার পক্ষে হাজারো সরকারী কর্মীদের তাৎক্ষনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কষ্টকর ছিল। বিভাগের পর ভারত থেকে বিতাড়িত সত্তর হাজার রেলওয়ে ও অন্যান্য কর্মীদের পরিবার সহ এখানে যোগ হওয়ায় সরকার কঠিন প্রশাসনিক সমস্যায় পড়ে। তাছাড়া হিন্দুদের প্রস্থানের সাথে সাথে তাদের মালিকাধিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা অসংগঠিত হয়ে পড়ে। এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য এবং আসন্ন প্রশাসনিক ভাঙ্গন রোধে সরকার তাৎক্ষনিক ভাবে প্রশাসন পুনর্গঠন এবং এর বাহিনীকে নতুন করে গঠন করে। 
	সরকার অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষতার সাথে এসব করেছে। প্রশাসন ও সাম্প্রদায়িক জীবন শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে শুরু করে। দ্রুত প্রশাসনিক পুনর্গঠনই শুধু নয় অন্যান্য অভাবও কাঁটিয়ে ওঠে যা প্রদেশের শান্তির সাথে আসন্ন দুর্ভিক্ষ কাঁটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল। পরের কৃতজ্ঞতা এখানের জনগনের প্রতি বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে যারা বিভাগের পরবর্তী মাস জুড়ে মুসলিমদের উপর ভারতীয় রাজত্ব, গনহত্যা ও নিপীড়নের পরেও দৃষ্টান্তমূলক শান্ত থেকেছে ও শান্তি বজায় রাখাতে একাগ্র থেকেছে। এইসব ভয়ংকর ঘটনার পরেও গত পূজায় প্রায় চল্লিশ হাজারের মত হিন্দুরা এই প্রদেশে মিছিল করে, যেখানে এখানকার মুসলিমরা শান্তি ভঙ্গ করেনি এবং বিরক্তিও প্রকাশ করেনি। 
	যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক আমার সাথে একমত হবেন, পাকিস্তান যেভাবে সংখ্যালঘুদের দেখাশোনা ও আশ্রয় দিয়েছে তা ভারতের কোথাও দেয়া হয়নি। আপনারা একমত হবেন যে পাকিস্তান আইন শৃঙ্খলার মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম; এবং বলে রাখি শুধু ঢাকাতেই নয়, পাকিস্তানের সবখানেই সংখ্যালঘুরা অন্য সব জায়গা থেকে নিরাপদ। আমরা এটা স্পষ্ট করেছি যে পাকিস্তানী সরকার শান্তি বিঘ্নিত হতে দেবেনা; পাকিস্তান যে কোন মুল্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে; কোন প্রকার হাঙ্গামা প্রশ্রয় দেবেনা। কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া জরুরি যথা, একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে, যাতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে প্রদেশের চার কোটি মানুষের খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা যায়, যে কোন খাদ্য ঘাটতি ও প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করা যায়, এবং শান্তি বজায়ে রাখা যায় কারন সরকারের এই সব অর্জনকে অগ্রাহ্য করার করার এবং এসবের অনুমোদন দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। 
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	সমালোচনা করা সবসময় সহজ; ভুল ধরাও সহজ, কিন্তু মানুষ ভুলে যায় তাদের জন্য কি করা হয়েছে এবং কি করা হবে, এবং স্বভাবতই পাকিস্তান জন্মের সময় আমাদের যে দুখ, ক্লেশ, সমস্যা ও বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে তারা তা অনুধাবনই করবে না। আপনাদের প্রশাসন নির্ভুল তা আমি মনে করিনা; এর সাথে আমি এও বলি নাই যে উন্নতির কোন সুযোগ নেই; আমি বলি নাই যে সত্যিকারের পাস্তানিদের সৎ সমালোচনা গ্রহন করা হবেনা। সবসময়ই স্বাগতম। কিন্তু কাওকে যখন সরকার ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের দিনরাত ধরে আপনাদের জন্য করে যাওয়া কাজ অস্বীকার করে শুধু অভিযোগ ও ভুল ধরতে দেখি, তা স্বাভাবিকই আমাকে কষ্ট দেয়। কমপক্ষে ভাল কাজের জন্য কিছু ভাল কথা বলে পড়ে অভিযোগ এবং সমালোচনা করুন। বড় প্রশাসনে ভুল হবেই, নির্ভুল আশা করা যায়না; পৃথিবীর কোন দেশেই তা সম্ভব না। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা হল এটাকে যতটা সম্ভব কম করা যায়। আমাদের ইচ্ছা এটাকে কতটা পর্যাপ্ত, উপকারী ও কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। কিসের জন্য? সরকার এর থেকে কি পাবে? সরকারের একটাই উদ্দেশ্য- কিভাবে জনগনের সেবা করা যায়, কিসে তাদের কল্যান হয়, কিসে তাদের আরো ভাল হয়। সরকারের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এখন এটা আপনাদের হাতে সরকারের হাতে ক্ষমতা দেবেন নাকি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাবেন কিন্তু অবশ্যই কোন হাঙ্গামা করবেন না। আপনাদের ক্ষমতা আছে, এর ব্যবহার জানতে হবে; আপনাদের এর কলকব্জা বুঝতে হবে। সাংবিধানিকভাবে, আপনারা অসন্তুষ্ট হলে এক সরকারের বদলে অন্য সরকারকে ক্ষমতায় আনতে পারেন। 
	অতএব, পুরোটাই আপনাদের হাতে, কিন্তু আপনাদের প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে ধৈর্য ধরুন এবং তাদের সমর্থন দিন যারা সরকারের হাল ধরে আছে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন, তাদের অসুবিধা ও সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন যেমনটা তাদেরও উচিত আপনাদের ক্ষোভ, অভিযোগ এবং ভোগান্তি বোঝার চেষ্টা করা। এই পারস্পরিক সহযোগিতা, উদ্যম এবং সুনাম পাকিস্তানকে শুধু রক্ষাই করবেনা, পৃথিবীর মধ্যে একটি একটি মহান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনারা কি এখন এই অর্জিত পাকিস্তানকে আপনাদের মূর্খতার জন্য ধ্বংস করবেন? আপনারা কি এর ভাল চান না? সেইক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে- নিজেদের মধ্যে একতা ও সংহতি গড়ে তুলুন। 
	কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই, আমাদের মধ্যে কিছু লোক বিদেশী সংস্থার অর্থায়নে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য পাকিস্তানের ভাঙ্গন এবং অনিষ্টসাধন। আমি চাই আপনারা সুরক্ষিত থাকুন, সজাগ থাকুন এবং কোন শ্লোগান ও বাঁধা বুলিতে আকৃষ্ট হবেন না। তারা বলছে পাকিস্তানী সরকার এবং পূর্ব বাংলা সরকার আপনাদের ভাষা নষ্ট করবে। এর থেকে বড় মিথ্যাচার কোন মানুষের থেকে এখন পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। অনেকটা সরাসরি ও খোলামেলা ভাবে আপনাদের বলছি, আপনাদের মধ্যে কিছু কম্যুনিস্ট ও বিদেশী সাহায্যের প্রতিনিধির ব্যপারে যদি সাবধান না থাকেন তাহলে আপনারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবেন। পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নে ফিরিয়ে নেয়ার ধারনা এখনো তাদের ছাড়েনি, এবং এটাই তাদের উদ্দেশ্য। আমি নিশ্চিত- আমি ভীত নই কিন্তু সতর্ক থাকা জরুরী- যারা ভারতীয় ইউনিয়নে পূর্ব বাংলাকে ফিরিয়ে নেবার চিন্তা করছে তারা স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা।
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	আমাকে বলা হয়েছে কিছু হিন্দু সম্প্রদায় দলবদ্ধ হয়ে এই প্রদেশ ছেড়েছে। এই প্রস্থানে ভারতীয় পত্রিকায় দারুন প্রভাব পড়েছে এবং সংখ্যা প্রায় লাখের কাছাকাছি। সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা দুই লাখের উপর ছাড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার না করে এদের প্রস্থানে আমি খুশি হয়েছি। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৃহত্তর স্বাধীনতা উপভোগ করছে এবং ভারতীয় অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রভুত্ব থেকে নিজেদের কল্যাণের ব্যাপারে তারা উৎকণ্ঠিত। 
	এই দেশান্তরের কারন হিসেবে ভারতীয় রাজ্যে যুদ্ধনেতাদের পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে অবশ্যসম্ভাবি যুদ্ধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে; ভারতের কিছু প্রদেশে সংখ্যালঘুদের সাথে দুর্ব্যবহার ও ভয় সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া হিসেবে এখানেও তাই করা হচ্ছে, এবং ভারতীয় পত্রিকার একটা অংশে হিন্দুদের এই প্রদেশ ছাড়ার জন্য খোলাখুলি ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা দ্বারা কাল্পনিক এক দুর্দশার আহ্বান করছে। সংখ্যালঘুদের সাথে দুর্ব্যবহারের এই অভিযোগ এবং প্রচারণা মানে, বার মিলিয়নেরও বেশি অমুসলিম যারা এই প্রদেশে শান্তির সাথে বাস করছে এবং এখান থেকে চলে যাওয়াকে অস্বীকার করেছে  তাদের সাথে মিথ্যাচার করা। 
	যা বলেছি তা আমাকে পুনরায় বলার সুযোগ দিনঃ আমরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সাথে নিরপেক্ষ ও যথাযথ আচরন করবো। পাকিস্তানে তাদের জীবন ও সম্পত্তি ভারত থেকে সুরক্ষিত এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায়ে রেখে সকলকে রক্ষা ও হেফাজত করবো। 
	এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এবার প্রদেশের কিছু অসন্তোষজনক ব্যাপারে আসা যাক। এখানকার অমুসলিমদের বিপক্ষে আমি যা বলেছি তা কিছু নির্দিষ্ট ভাবনা মাত্র। ইদানিং এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান ও এই প্রদেশের ভাষা বাংলা হবে নাকি উর্দু হবে এই নিয়ে। আমি শুনেছি কিছু রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানীরা ঢাকায় ছাত্র সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা চালিয়ে প্রশাসনকে অস্বস্তিতে ফেলছে।
	আমার তরুন বন্ধুরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের বলছি, আপনাদের প্রতি যার সবসময়য়ই মায়া ভালবাসা রয়েছে, যে আপনাকে দশ বছর ধরে বিশ্বাস ও ভরসার সাথে দেখে আসছে, আমি সতর্ক করছি- যদি কোন রাজনৈতিক দলের স্বীকার হন তবে সেটা হবে সবচেয়ে বড় ভুল। মনে রাখবেন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। এটা আমাদের নিজস্ব সরকার। আমরা মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। আমাদের আচরন ও সম্পর্ক হবে মুক্তঃ বিদেশী শাসন আমাদের আর দমন ও নিপীড়ন করতে পারবেনা; আমরা সেই শৃঙ্খল ও হাতকড়া ভেঙ্গেছি। আমার তরুন বন্ধুরা, আপনারাই পাকিস্তানকে প্রস্তুত করবেন, ধ্বংস ও বিপথে যেতে দেবেন না। আপনাদের মধ্যে পরিপূর্ণ একতা ও সংহতি গড়ে তুলুন। দেখিয়ে দিন আপনারা কি করতে পারেন। আপনাদের বড় কাজ হচ্ছে নিজের কাছে সৎ থাকা, মা-বাবার কাছে সৎ থাকা, দেশের কাছে সৎ থাকা- পড়ালেখায় মনযোগী হওয়া। আপনারা যদি এখনি শক্তি অপচয় করেন, পরে পস্তাবেন। আপনাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট শেষ করে আপনারা স্বাধীন ভাবে নিজের ও দেশের কাজে লাগতে পারেন। পাকিস্তান এবং আপনার প্রদেশ এখনো বিপদে আছে সে ব্যপারে আপনাদের সতর্ক করছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে, হতাশা ও ব্যর্থতার দায় নিয়ে পাকিস্তানের শত্রুদের এখন প্রধান মনোযোগ হচ্ছে পাকিস্তানের মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই প্রচেষ্টা প্রধানত প্রাদেশিকতাকে উৎসাহিত করছে। 
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যতদিন না পর্যন্ত রাজনীতি থেকে এই বিষ ঝেড়ে ফেলা হবে, আপনারা নিজেদের সংযুক্ত করতে পারবেন না, নিজেদের তৈরি করতে পারবেন না এবং নিজেদেরকে সত্যিকারের জাতি হিসেবে গঠন করতে পারবেন না। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচি, পাঠান ও অন্যান্য যে ভাষা আছে আমরা তাতে কথা বলতে চাইনা। এগুলো একেকটা কোর্স ইউনিট। কিন্তু আপনাদের কাছে জানতে চাই, ত্রিশ বছর আগে শেখানো বিদ্যা কি আপনারা ভুলে গিয়েছেন? যদি আমি বলি, এখানে সবাই বহিরাগত। বাংলার আসল বাসিন্দা কারা- যারা এখন বাস করছে তারা কি? তাহলে আমরা বাঙ্গালী, সিন্ধী, পাঠান বা পাঞ্জাবী এগুলো বলার অর্থ কি। এখন আমরা সবাই মুসলিম। 
	ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, এবং আপনারা সবাই একমত হবেন যে আপনি যে ই হোন, আপনি একজন মুসলিম। আপনারা এখন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, একটি এলাকা দ্বারা বেষ্টিত, একটি বিস্তীর্ণ এলাকা যা এখন আপনাদের; যা কোন পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান বা বাঙ্গালীর নয়; এটা আপনাদের। যদি নিজেদের একটি জাতি হিসেবে গড়তে চান তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, এই প্রাদেশিকতা ছাড়ুন। শিয়া, সুন্নি ইত্যাদি বিভক্তির মতোই প্রাদেশিকতা একটি অভিশাপ।
	এতে আমাদের পূর্বসূরি সরকারের কোন উদ্বেগ ছিলোনা, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারন ছিলোনা; তারা শুধু এখানে প্রশাসন চালাত, আইন শৃঙ্খলা মেনে চলে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো এবং যতটা সম্ভব ভারতে কাজে লাগাত। কিন্তু এখন আমরা সবাই আলাদা অবস্থায় আছি। আপনাদের একটা উদাহরণ দেই। ধরুন আমেরিকা। যখন তারা ব্রিটিশ শাসন ত্যাগ করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা দিল, তখন সেখানে কয়টি জাতি ছিল? অনেকেই ছিল- স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, ইংরেজ, ডাচ আরো অনেকে। যাই হোক, তারা ছিল। তাদের অনেক সমস্যাও ছিল। কিন্তু মনে করিয়ে দেই, তাদের অস্তিত্ব টিকে ছিল এবং তারা আসলেই মহান জাতি। যেখানে আপনাদের কিছুই নেই। আপনাদের এখন শুধু পাকিস্তান আছে। সেখানে যদি কোন ফ্রেঞ্চ বলতো, ‘আমি একজন ফ্রেঞ্চ এবং আমি একটি মহান জাতির অন্তর্ভুক্ত’ এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু হয়েছিল কি? তারা তাদের সমস্যা অনুধাবন করেছিল এবং বুঝেছিল কারন তাদের জ্ঞান ছিল, খুব অল্প সময়ে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করে এবং এই গোষ্ঠীতন্ত্রকে বিনষ্ট করে যেখানে নিজেদের জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ বা স্প্যানিশ না বলে একজন আমেরিকান বলে। তারা শৌর্যের সাথে বলতঃ ‘আমি একজন আমেরিকান’ এবং ‘আমরা আমেরিকান’। সুতরাং আপনাদেরও এভাবে ভাবতে হবে যে আপনাদের দেশ পাকিস্তান এবং আপনারা পাকিস্তানি। 
	আপনাদেরকে এই প্রাদেশিকতা থেকে বের হতে হবে, কারন যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই বিষ থাকবে, বিশ্বাস করুন, আপনারা শক্তিশালী জাতি হতে পারবেন না, যা চান তা অর্জন করতে পারবেন না। এটা ভাববেন না যে আমি এই অবস্থান মেনে নেইনি। খুব জলদি এটা একটা দুষ্টচক্র হবে। যখন আপনারা বাংলায় কথা বলবেন, তারা বলবে, ‘হ্যাঁ আপনিই ঠিক কিন্তু পাঞ্জাবীরা খুব অহংকারী’। যখন আপনি পাঞ্জাবী বা অন্য কোন ভাষায় কথা বলবেন, তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, কিন্তু এরা আমাদের এখানে চায়না, বের করে দিতে চায়’। এখন এটা একটা দুষ্টচক্র হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয়না কেউ এই চাইনিজ ধাঁধার সমাধান করতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে কে বেশি সদয়, বেশি কাজের এবং অন্যান্য রাজ্যের মতো কে পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি সেবা করবে? সুতরাং মন ঠিক করেন এবং এই গোষ্ঠীতন্ত্রকে আজই খতম করেন। 
	ভাষার ব্যাপারে আমি ইতোমধ্যেই বলেছি, মুসলমানদের মধ্যে সংহতি নাশের চেষ্টা চলছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবেই সম্প্রতি বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমি খুশি এই সরকার তাদের কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদেশের শান্তি বিনষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে অনড়। প্রদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিই ঠিক করবে এখানের সরকারি ভাষা বাংলা হবে কিনা। এই ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই প্রশ্নের জবাব সঠিক সময়ে এখানকার বাসিন্দাদের আশানুরূপ ভাবেই ঠিক করা হবে। 
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	আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বাংলা ভাষার বিষয় নিয়ে আপনাদের সাধারণ জীবনযাত্রা অনুভূত বা বিঘ্নিত হচ্ছে এটা সত্য নয়। কিন্তু এটাই চূড়ান্ত, আপনাদের প্রদেশের ভাষা আপনাদের জনগন দ্বারাই স্থির করা হবে। কিন্তু এটা পুরোপুরি নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু, অন্য কিছু নয়। পাকিস্তানের শত্রু হবার জন্য যারা আপনাদের বিপথে চালিত করছে। একটি জাতীয় ভাষা ছাড়া কোন জাতিই নিজেদের একতা ও ক্রিয়াকলাপ ধরে রাখতে পারেনা। অন্যান্য দেশের ইতিহাস দেখুন। অতএব, জাতীয় ভাষার প্রসঙ্গ আসলে, পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু। কিন্তু এটা সময় মতো হবে। 
	আপনাদের আবারো বলছি, পাকিস্তানের শত্রুদের ফাঁদে পা দেবেন না। দুঃখজনকভাবে, আপনারা পঞ্চ-শ্রেণীভুক্ত- এবং আমি দুঃখের সাথে বলছি যারা বাইরে থেকে অর্থায়ন পাচ্ছে, তারা মুসলিম। কিন্তু তারা অনেক বড় ভুল করছে। আমরা আর কোন অন্তর্ঘাত সহ্য করবোনা; পাকিস্তানের শত্রুদের আর সহ্য করবোনা; আমাদের দেশে কোন দেশদ্রোহিতা ও পাঁচ-কলামিস্ট সহ্য করবোনা, এবং এসব যদি বন্ধ না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত আপনাদের ও পাকিস্তান সরকার খুব নিষ্ঠুর ভাবে এর মোকাবেলা করবে, কারন এরা একধরনের বিষ। আমি এই উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারছি। প্রায় বলা হয়, ‘ কেন আমরা এই দলে বা ওই দলে’? এখন আপনাদের বলি, আশা করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন; আমাদের এই ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফল হিসেবে দশ বছর পরে পাকিস্তান অর্জন করেছি। মুসলিম লীগের দ্বারা এটা হয়েছে। সেখানে অবশ্যই কিছু মুসলমান নিরপেক্ষ ছিল; কিছু ভীত ছিল, কারন তারা ভিতরে ভয় পাচ্ছিলো তারা হয়তো হেরে যাবে; কিছু শত্রুদের কাছে বিক্রি হয়ে আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, কিন্তু সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে সৃষ্টিকর্তার দোয়া ও সাহায্যে আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি যা বিশ্বকে স্তব্ধ করেছে। 
	এই পবিত্র বিশ্বাস এখন আপনাদের হাতে; মুসলিম লিগ। আমাদের দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গলে আমাদেরই অবিভাবক হয়ে এই পবিত্র বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে, নয়তো? আমরা যা অর্জন করেছি তা কি এইসব অতিতের সন্দিহান মানুষদের নিয়ে গঠিত ছত্রাক দল গুলো ধ্বংস করবে বা আমাদের নিরাপত্তাকে রোধ করবে? আপনাদের কাছে জানতে চাই, আপনারা কি পাকিস্তান বিশ্বাস করেন? ( হ্যাঁ, হ্যাঁ আওয়াজ)। পাকিস্তান অর্জন করে আপনারা খুশি? (হ্যাঁ, হ্যাঁ আওয়াজ)। পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের কোন অংশ ভারত ইউনিয়নে যাক, সেটা কি আপনারা চান? (না, না)। তাহলে যদি পাকিস্তানের ভালো চান, গড়ে তুলতে চান, পুনর্গঠন করতে চান, তাহলে আমি বলবো প্রতিটি মুসলমানের সৎ দায়িত্ব হবে মুসলিম লীগে যোগ দেয়া এবং সর্বত ভাবে পাকিস্তানের সেবা করা। অন্য যেসব ছত্রাক দল আজকাল দেখা যাচ্ছে তাদের অতীতের কারনে তারা অবিশ্বাস্য; ঈর্ষা, বৈরিতা বা বদলার জন্য নয়। সৎ পরিবর্তনকে স্বাগতম কিন্তু বর্তমান জরুরী অবস্থায় সব মুসলমানদের মুসলিম লীগের ব্যানারে আসা উচিত, যা পাকিস্তানের সত্যিকারের অবিভাবক, এবং একটি মহান জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের দল গুলোকে পরে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে গড়ে তোলার আগেই। 
	আরেকটি ব্যাপার। বিচ্ছিন্নতা বোধ করবেন না। অনেকেই আমাকে বলেছে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে। কোন সন্দেহ নাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দুরত্ত্ব অনেক; সন্দেহ নেই যে অনেক সমস্যা রয়েছে, কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন আমরা পূর্ব বাংলা ও ঢাকার গুরুত্ব জানি ও অনুধাবন করেছি।
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 এবার আমি শুধু এক সপ্তাহ বা দশ দিনের জন্য আসছি, দেশের প্রধানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে অনেক দিনের জন্য আসতে হতে পারে এবং থাকতে হতে পারে, বা সপ্তাহের জন্য, একই ভাবে পাকিস্তানের মন্ত্রীদেরও কাছের যোগাযোগ তৈরি করতে হবে। তাদের এখানে আসা উচিত এবং আপনাদের নেতা ও সরকারের সদস্যদেরও পাকিস্তানের রাজধানী করাচী যাওয়া উচিত। আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় আমরা পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।
 	অবশেষে, আমি আপনাদের একসাথে থাকার অনুরোধ করছি, আমাদের জনগনের ভালোর জন্য সকল অসুবিধা, দুর্ভোগ উৎসর্গ করুন। যে কোন মাপের যন্ত্রণা, কঠোর পরিশ্রম, স্বার্থ ত্যাগ কম হবে যদি আপনি আপনার নিজের, জাতির ও দেশের ভালোর জন্য অবদান রাখতে চান। এভাবেই আপনারা পাকিস্তানকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন শুধুমাত্র জনসংখ্যার দিক দিয়েই নয়, শক্তির দিক দিয়েও, এবং বিশ্বের অন্যসব জাতির নেতৃত্ব হিসেবে। এরই সাথে উপরওয়ালা আপনাদের মঙ্গল করুন। *

                  পাকিস্তান জিন্দাবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। 
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শিরোনামঃ জাতি গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
সুত্রঃ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহঃ স্পিচেস এ্যাজ গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান ১৯৪৪-১৯৪৮। পৃষ্ঠা- ৮২
তারিখঃ ২৪শে মার্চ ১৯৪৮

জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতা, ২৪ মার্চ, ১৯৪৮
(ঢাকার রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক রেকর্ডকৃত)


ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ,

	আপনাদের উপাচার্য মহাশয় যখন আমাকে এসে অনুরোধ করলেন সমাবর্তনে একটা বক্তৃতা দেয়ার জন্য, আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, আমার নানামুখী এত ব্যস্ততা যে সমাবর্তনের জন্য একটা আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা প্রস্তুত করা হয়তো সম্ভব হবে না, যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহান বিষয়াদি যেমন শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতির সাথে মান সম্মত হয়। যাহোক, আমি অবশ্য প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে সমাবর্তন উপলক্ষ্যে ছাত্রদের সামনে দুটো কথা বলব এবং এখন যে কথাগুলো বলব তা এই প্রতিজ্ঞা পূরণই বলা যায়।

প্রথমেই উপাচার্য মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব, বিভিন্ন গালভরা বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করার জন্য। জনাব উপাচার্য, আমি এখন যা করছি কিংবা যতটা করতে সক্ষম হয়েছি, মোটামুটি সবই ছিল আমার দায়িত্ব পালন। একজন মুসলমান হিসেবে সততা এবং নিঃস্বার্থতার সাথে দেশের মানুষের সেবা করাটা দায়িত্ব হিসেবেই বর্তায়।

	আপনাদেরকে যখন আমি কথাগুলো বলছি, তা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নয়, বরঞ্চ এমন একজন বন্ধু হিসেবে বলছি যে সার্বক্ষণিক আপনাদের মমতায় বেধে রাখে। অনেকেই আজকে তাদের ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি অর্জন করবেন, আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করে জয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে যেখানে আপনার প্রবেশ করতে যাচ্ছেন সেখানেও আপনাদের সফলতা কামনা করি। অনেকেই আপনাদের শিক্ষাজীবনের শেষপ্রান্তে এবং জীবনের চরম চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনারা ভাগ্যবান যে একান্ত নিজেদের একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতে পারছেন, যা আপনাদের পূর্বপুরুষরা পারে নি। পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের কারণে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনসমূহ সূচিত হয়েছে তা আপনাদের এবং পরবর্তী ছাত্রদের বুঝতে পারাটা জরুরী। পরাধীনতার শিকল আমরা ভেঙেছি, এখন আমরা মুক্ত মানুষ। আমাদের দেশ আমাদের একান্ত নিজেদের। আমাদের সরকার আমাদের একান্ত নিজেদের, জনগণের জন্য, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।
যাহোক, স্বাধীনতা মানে কিন্তু লাইসেন্স পাওয়া নয়। এর মানে এই নয় যে তোমার যা ইচ্ছা তুমি করবে, রাষ্ট্রের কে কী মনে করল সেসব না ভেবে যেমন ভাল লাগে তেমন আচরণ করবে। আপনাদের উপর অনেক দায়িত্ব, বলতে গেলে অন্যান্য সময়ের চেয়েও বেশী। আমাদেরকে একতাবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। স্বাধীনতা অর্জনের সময় যে সামরিক শক্তির দরকার ছিল, তারচেয়ে এখন বেশী দরকার উন্নয়নমূলক শক্তির। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগের চেয়ে কঠিন হচ্ছে তাকে গড়া তোলাটা। জেলে যাওয়া কিংবা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা সরকার পরিচালনার চেয়ে সহজতর।
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বরঞ্চ যেসব বিপদ আমরা কাটিয়ে উঠেছি এবং যেসব কতিপয় ঝামেলা সামনে আসছে সেসব সম্পর্কে আপনাদের দু’কথা বলি। পাকিস্তান জন্ম ঠেকাতে না পারার অতৃপ্ত বাসনা মেটানোর জন্য শত্রুরা এখন নজর দিয়েছে আমাদেরকে দূর্বল এবং ধ্বংস করার পথ খুঁজতে। একারণেই সরকার ক্ষমতায় আসতে না আসতেই পাঞ্জাব এবং দিল্লির ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। হাজার হাজার পুরুষ, নারী এবং শিশুকে জবাই করা হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এমন পঞ্চাশ লাখ মানুষ পাঞ্জাবে এসে হাজির হয়েছে। দেহ এবং মন উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত এই দূর্ভাগা অভিবাসীদের পরিচর্যা এবং পুনর্বাসন করতে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তা যে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রকেও পথে নামাতে পারে। কিন্তু, পাকিস্তানের জন্মকে আঁতুড় ঘরেই যারা মেরে দিতে চেয়েছিল তারা এতে হতাশ হয়েছে। পাকিস্তান সেই বিপর্যয় কেবল কাটিয়েই উঠে নি বরঞ্চ আরো শক্তিশালী, মার্জিত এবং পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশী ভাবে সজ্জিত।
	এর সাথে সারি বেধে আরো কিছু সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে, যেমন, ভারত কর্তৃক আমাদের উদ্বৃত্ত এবং সামরিক যন্ত্রপাতির প্রতি প্রতিসংহারমূলক আচরণ এবং অতি সম্প্রতি আপনাদের এই প্রদেশের সাথে পুরোপুরি অর্থনৈতিক অবরোধ স্থাপন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় প্রদেশের সুচিন্তার মানুষগুলো এইসব ঘটনাকে সমর্থন করেন না এবং যারা এসব ঘটাচ্ছেন তাদেরও মন মানসিকতার পরিবর্তন হবে, তারপরও, এসব বিষয়ে আপনাদের ধারণা থাকাটা জরুরী। আমাদের অংশের উপর কড়া নজর রাখার উপর তারা জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি আপনাদের প্রদেশের উপর আক্রমনের ঘটনা রহস্যময় রূপ নিয়েছে। অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের শত্রুদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছে, যারা প্রাদেশিকতাবাদের জোর প্রচারণা চালাচ্ছে যাতে পাকিস্তান দূর্বল হয়ে পড়ে এবং আগের মত ভারতীয় আধিপত্যের সাথে একাত্ম হয়। যারা এই সব ভাবছে তারা বোকার স্বর্গেই বসবাস করছে, যদি তা তাদের চেষ্টা থেকে নিরস্ত রাখছে না। প্রতিটা দিন এক গাদা মিথ্যে বানোয়াট ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে যাতে দেখানো যায় যে মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য নেই এবং তাদেরকে আইনবিরোধী কাজ কামে উদ্বুদ্ধ করা যায়। সাম্প্রতিক কালের ভাষা বিষয়ক বিতর্কের কথাই ধরুন, আমি অতীব দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের অনেকেই প্রাদেশিকতাবাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন, যা অতি সুহ্মভাবে এই প্রদেশে বুনে দেয়া হয়েছে, যদিও আপনাদের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন। আপনাদের মনে কি এটা কখনও জাগে না যে, যে দেশের পত্রিকাসমূহের কাছে পাকিস্তান কেবল একটি অভিশাপের নাম, তারাই ভাষার ব্যাপারে আপনাদেরকে অধিকার শেখাতে আসছে? এটা কি মনে হয় না যে, অতীতে যে লোকটা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে কিংবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, হুট করে ভাষার ব্যাপারে সে এখন আপনাদের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, আপনাদেরকে অধিকার সচেতন হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখাচ্ছে? এই ফিফথ কলামনিস্টদের থেকে সাবধান হোন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটিবার ব্যাখা করি। এই প্রদেশের অফিশিয়াল ব্যবহারের জন্য এই প্রদেশের লোকজন যেমনটা চায় তেমন এক ভাষা তারা পছন্দ করতে পারে। এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, দেশের লোকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নিজেদের পছন্দমত ভাষা পছন্দ করে নিবে। যাহোক, লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা- অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আন্তযোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষা অবশ্যই উর্দু হবে, অন্য কিছু নয়। সুতরাং, রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং অবশ্যই উর্দু, যা এমন একটি ভাষা যা উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের নিবিড় পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে, পাকিস্তানের প্রতিটি কোণায় কোণায় যে ভাষা অন্য যে কোন প্রাদেশিক ভাষার চেয়ে লোক ভাল বুঝতে পারে, মুসলমানদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ এবং অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের ভাষাগুলোর মোটামুটি কাছাকাছি। 
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ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে উর্দুর বিতাড়ন এমনকি অফিশিয়াল ব্যবহার থেকে উর্দুকে বাদ রাখা বিনা কারণে ঘটে নি। ভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে যারা জল ঘোলা করতে চাইছে ব্যাপারটা তাদের অজানা নয়। এই ঝামেলা সৃষ্টি স্বীকার না করে উপায় নেই, যদিও তারা স্বীকার করবে না কেননা তা তাদের মনোবাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাদের ভাষা বিতর্ক সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি এবং অ-বাঙালি মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার প্ররোচনা প্রদান। অবশ্য ভাষা বিতর্কে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী করাচি থেকে ফিরে যে স্পষ্ট বয়ান দিয়েছেন যে বাঙালিরা ইচ্ছে করলে বাংলাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বানাতে পারে, শুনে তারা তাদের কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করেছে। এখন তারা চাচ্ছে বাংলাকে পুরো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বানাতে, এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবিকে তারা অগ্রাহ্য করছে। তারা বলছে, বাংলা এবং উর্দু দুটিকেই রাষ্ট্র ভাষা করতে। এই বিষয়ে ভুল করবেন না আপনারা। রাষ্ট্রের একাত্মতার স্বার্থে কেবল একটাই রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারে, এবং আমার মতে তা উর্দু; এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি, আমাদের শত্রুদের এবং কিছু সুবিধাবাদি রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে তাই আপনাদের সতর্ক করছি। আপনারা যারা জীবনের বিস্তীর্ন পথে হাঁটতে যাচ্ছেন তারা নিজেদেরকে এই সব মানুষ থেকে দূরে রাখবেন। যারা আরো কিছুদিন পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন তারা নিজেদেরকে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের বলির পাঠা হতে দিয়েন না। আগের দিন যেমনটা বলেছিলাম, আমাদের নিজেদের জন্য, পিতামাতার জন্য, রাষ্ট্রের জন্য আপনারা পুরোদস্তুর পড়াশুনায় মনোনিবেশ করুন। একমাত্র এই পথেই ভবিষ্যতের জীবন যুদ্ধের জন্য আপনারা নিজেদেরকে সজ্জিত করতে পারবেন। একমাত্র এভাবেই আপনি নিজেকে দেশের সম্পদ, শক্তি এবং অহংকার রূপে গড়ে তুলতে পারেন। একমাত্র এভাবেই সামনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের মধ্যে উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

	নবীন বন্ধুরা, একারণেই আমি কিছু ব্যপারের প্রতি আলোকপাত করব যা সম্পর্কে আপনাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমত, আমাদের অন্তর্বর্তী ফিফথ কলামিস্টদের ব্যপারে সাবধান থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সকল স্বার্থপর ব্যক্তিদের ব্যপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা ধারণ করতে করতে হবে এবং তাদের মূলোৎপাটন করতে হবে কেননা তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে কাজে লাগাবে।তৃতীয়ত, প্রকৃত সৎ এবং পরপোকারী সরকারী কর্মচারী, যারা তাদের সবটুকু দিয়ে জনগণের জন্য কাজ করতে চায়, তাদেরকে চিনতে হবে এবং সমর্থন করতে হবে।চতুর্থত, মুসলীম লীগকে আরও দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে কারণ তারা প্রকৃত অর্থেই এক মহান পাকিস্তান গড়ে তুলবে। পঞ্চমত, এই মুসলীম লীগই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এখন পাকিস্তানকে গড়ে তোলার সে পবিত্র দায়িত্বের রক্ষক হিসেবে এটা মুসলীম লীগেরই দায়িত্ব।ষষ্ঠত, এমন অনেকেই আছেন যারা আমাদের সংগ্রামের সময় আমাদের বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেনি, এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এবং খোলামেলা ভাবেই আমাদের মহান সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন এবং এই শত্রুপক্ষের সহযোগিতাকারীদের সংখ্যা মোটেই অপ্রতুল নয় তারা হয়ত এখন তাদের চটকদার স্লোগান, বাধা-বুলি, আদর্শ আর কর্মসূচি নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু, তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ততা কিংবা তাদের অন্তর্ণিহিত চিন্তাধারার যে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রমাণ দিতে হবে। আর এর সত্যতা পাওয়া যাবে এই ভয়ংকর সন্ধিক্ষণে যদি তারা ব্যাঙের ছাতার মত দল গঠন না করে তাদের মত ও বিশ্বাস নিয়ে মুসলীম লীগে যোগদান করে এবং এই দলকে সমর্থন করে, এমন একটা সময় যখন আমরা নানবিধ বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি যার সাথে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য জড়িত। এ জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ সংহতি, ঐক্য আর শৃঙ্খলা। একটা ব্যপারে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে “একতায় উত্থান, বিভেদে পতন”
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	এরকম আরও একটা ব্যাপার আছে যার প্রতি আমি আলোকপাত করতে চাই। নবীন বন্ধুরা,  এখন পর্যন্ত আপনারা প্রচলিত গৎবাধা রীতিই অনুসরণ করে আসছেন। যখন আপনারা আপনাদের ডিগ্রী নিয়ে হাজারে হাজারে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হন, তখন আপনাদের একটাই চিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা থাকে আর তা হল সরকারি চাকরি। আপনাদের উপাচার্য যথার্থই বলেছেন যে অদ্যাবধি শিক্ষা-দীক্ষার পুরণো আর প্রচলিত রীতি হল সু-প্রশিক্ষিত, সুসজ্জিত কেরাণী তৈরি করা। অবশ্যই তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পুরো সিস্টেমটাই ছিল সুদক্ষ কেরানী তৈরি করার জন্য। সিভিল সার্ভিসে মূলত বৃটিশ কর্মীরাই নিযুক্ত হতেন, পরে ভারতীয়রা এতে যোগদান করতে শুরু করেন এবং এই ধারা বাড়তেই থাকে। এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা মানসিকতা তৈরি করা যে একজন সাধারণ মানুষ বি.এ. অথবা এম.এ. পাশ করেই একটি সরকারি চাকরি খুঁজতে থাকবে। যদি সে এটা পেয়ে যেত তবে ভাবত সে তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। আমরা সবাই জানি যে এর প্রকৃত ফলাফল কি ছিল। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি একজন এম.এ. পাশ ব্যক্তি একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের থেকেও কম আয় করেন এবং তথাকথিত অধিকাংশ সরকারি চাকুরীজীবীই স্বচ্ছল পরিবারে নিযুক্ত ভৃত্যের থেকেও দুর্দশায় জীবন অতিবাহিত করেন। এখন, আমি চাই আপনারা সেই প্রচলিত রীতি আর মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসুন কারণ আমরা এখন মুক্ত পাকিস্তানের বাসিন্দা। সরকার হাজারে হাজারে চাকরি দিতে পারবেনা। এটা অসম্ভব। কিন্তু সরকারি চাকুরির এই প্রতিযোগিতায় আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই মনোবলহীন হয়ে পড়েন। সরকার কেবল সীমিত জনকেই চাকরি দিতে পারে এবং যারা বাকি থাকে তারা কোনকিছুতেই স্থির হতে পারে না আর এই হতাশ মানুষগুলো সহজেই স্বার্থান্বেষীদের শিকারে পরিণত হয়। আমি চাই আপনারা আপনাদের মন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমন পথে পরিচালিত করুন সেসব ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্র আপনার জন্য উন্মুক্ত এবং ভবিষ্যতে আরও উন্মুক্ত হবে। কায়িক পরিশ্রম করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। কারিগরী শিক্ষায়ও প্রচুর সুযোগ আছে কারণ কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ লোকজনের ভীষণ প্রয়োজন আমাদের। আপনারা অর্থ ও ব্যাংকিং, বানিজ্য, আইন প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন যা বর্তমানে অপরিসীম সুযোগের সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যেই আপনারা জানেন যে নতুন নতুন কারখানা, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বানিজ্যিক ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেগুলো সময়ের সাথে সাথে বাড়তেই থাকবে। এই পথগুলোই আপনাদের জন্য অবারিত। এগুলো সম্পর্কে ভাবুন এবং আপনার মনোযোগকে এদিকে পরিচালিত করুন। বিশ্বাস করুন, এভাবে আপনি সরকারি চাকরির তুলনায় অনেক বেশি লাভবান হবেন। অনেক বাশি খুশি থাকবেন আপনি কারন অনেক বেশি সুযোগের মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি উন্নতি করতে পারবেন যদি আপনি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আর কারখানাগুলোতে যোগদান করেন।আর এভাবে আপনি আপনার নিজের পাশাপাশি রাষ্ট্রকেও সহযোগিতা করবেন। আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে পারি। আমি একজন তরুণকে চিনি যিনি সরকারি চাকরিতে ছিলেন। চারবছর আগে দুইশত রুপিতে তিনি একটি ব্যাংকিং কর্পোরশনে যোগদান করেন কারণ তিনি ব্যাংকিং বিষয়ে পড়েছিলেন। আজ তিনি ওই কর্পোরেশনের একটি ফার্মের ব্যবস্থাপক এবং মাত্র চার বছরের মাথায় তিনি এখন মাসিক ১৫০০ রুপি আয় করেন। এই সুযোগগুলোর সদব্যবহার করতে হবে এবং আমি সত্যি আপনাদের উপর খুশি হব যদি আপনারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন।
	পরিশেষে, আমি আচার্যকে ধন্যবাদ জানাই আর বিশেষত ধন্যবাদ জানাই উপাচার্যকে, আমাইয় উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন আর ওইসব প্রশংসাসূচক বাক্যবর্ষনের জন্য। আমার আশা নয় বরং আমার দৃঢ় প্রত্যয়, পূর্ব বাংলার তরুণেরা আমাকে আশাহত করবে না।



-------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে প্রদত্ত ভাষার দাবী বিষয়ক স্মারকলিপি
	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনিতীঃ বদরুদ্দিন উমর, পৃষ্ঠা-১২১
	২৪শে মার্চ, ১৯৪৮



এই সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি* পেশ করা হয়।
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ার অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়ঃ বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানারা ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজী ভাষা), এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ, সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
চতুর্থতঃ আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। 
পঞ্চমঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত। 
উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।

· এই স্মারকলিপিটির খসড়া তৈরী করেন কমরুদ্দীন আহমদ


---------
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শিরোনামঃ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদায়-পূর্ব ভাষণ
সুত্রঃ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ; স্পিচেজ   এ্যাজ গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮। পৃষ্ঠা - ১০৭
তারিখঃ ২৮শে মার্চ ১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিদায়ী ভাষণ
রেডিও পাকিস্তান থেকে সম্প্রচারিত,
২৮ শে মার্চ, ১৯৪৮, ঢাকা
	
	বিগত নয় দিন আপনাদের প্রদেশে অবস্থানের প্রাক্কালে আমি আপনাদের স্থানীয় অবস্থা এবং কিছু সমস্যা পর্যেবেক্ষ্ণ করছিলাম, যা পূর্ব বাংলা সম্মুখিন হয়েছে। আজরাতে, আমার বিদায়ের প্রাক্কালে, আমি আমার কিছু অনুভূতির কথা আপনাদের বলতে চাই। এটা করার আগে, যাইহোক, আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই   আপনাদের মাঝে আমাকে  উষ্ণ এবং সাদর ভাবে গ্রহণ করার জন্য, আমার পুরো অবস্থানকালে। 
প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্য যে কোন প্রদেশ থেকে সম্ভবত বেশি সমস্যার মুখোমুখি দেশ ভাগের কারণে। ১৫ আগস্টের পূর্বে, এই প্রদেশ ছিল কলকাতার পশ্চাৎ প্রদেশরূপে।  যার (কলকাতার) উন্নয়নে এর (ঢাকা) অবদান থাকলেও সেটা ভাগাভাগির ছিল না।  ১৫ আগস্টে, ঢাকা ছিল নিছক একটি মফস্বল শহর,  যার মাঝে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা/ সরকারের  আবশ্যকীয় সুবিধা- বন্দোবস্তের কিছুই ছিল না। আরো বলা যায়, দেশ বিভাগের পরে, এই প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং প্রশাসনিক কাঠামো সাংঘাতিকভাবে বিশৃঙ্খল ছিল যখন দেশে খাদ্যের সংকট চলছিল। এভাবে নব্য প্রদেশ পূর্ব বাংলা চরমতম প্রতিকূল অবস্থার মাঝে পরে, যা  দুর্বল সংকল্পের এবং স্বল্প দৃঢ়তার মানুষদের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রশাসন শুধু বেঁচেই থাকেনি বরং  চট্টগ্রামের সাইক্লোনের মত  দূর্যোগের মাঝেও আরো উজ্জ্বল ভাবে জ্বলে উঠেছে, যা জনসাধারণের অসাধারণ চরিত্র এবং প্রদেশ সরকারের দূর্দমনীয় তেজ- উভয়ের  জ্বলন্ত সম্মাননার চিহ্ন। এখন অবস্থা এমন যে, প্রারম্ভিক সমস্যাগুলির বড় দিক অতিক্রম করতে হবে এবং এখানে আরামের  কোন সুযোগ নেই, এরপরেও অন্তত ভবিষ্যতের জন্য পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হবার কারণ রয়েছে। যদিও এখনো অনুন্নত, পূর্ব বাংলার রয়েছে কাঁচামাল এবং পানিবিদ্যুতের অফুরান সম্ভাবনা। চট্টগ্রামে আপনাদের রয়েছে প্রথম শ্রেণীর বন্দরের উপাদান, যা পৃথিবীর সব থেকে সেরা বন্দরগুলির একটি হওয়া উচিৎ সময়ের সাথে সাথে। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি এবং সব শ্রেণির জনসাধারণের সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিয়ে, আমরা এই প্রদেশকে পাকিস্তানের সব থেকে সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত করব। 
	এটা অভিনন্দনের যোগ্য যে,  দেশ ভাগের পরবর্তী মাসগুলিতে ভারত রাজত্বে মুসলিম গণহত্যা এবং নিপীড়নের পরেও এই প্রদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিরাজ করছে এবং আমি দেখেছি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন কাজ করছেন। ভারত অঞ্চলের দিকে  কিছু দূর্ভাগ্যজনক  হিন্দু-দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছে যদিও, তবে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের দেয়া হিসাব হাস্যকর।  যে কোন হিসাবে আমি সন্তুষ্ট যে, যা-ই দেশান্তরের ঘটনা ঘটুক না কেন, তা এখানে তাঁদের প্রতি ব্যবহারের কারণে ঘটেনি, এই  অবস্থায় যা  আদর্শনীয়, তবে তা মানসিক এবং বহিরাগত চাপে নয়। 
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ভারতের নেতারা এবং সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ মুক্তভাবে যুদ্ধাংদেহী প্রচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতে জনগনসাধারণের বিনিময়/প্রতিস্থাপন এবং বিশৃঙ্খলার জন্য হিন্দু মহাসভার মত দলের অবিরাম হীন প্রপাগাণ্ডা, যাতে মুসলিমরা নিধন হচ্ছেন, যাতে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত ভয়ের উদ্রেক ঘটেছে 
এরকিছুর পরে,  সাম্প্রতিক ভারত সরকার দ্বারা শুল্ক বিভাগে পাকিস্তানকে বিদেশী রাষ্ট্র ঘোষণা এবং অন্য পদক্ষেপগুলি হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে চরম আর্থিক সমস্যায় ফেলেছে এবং তাদের ব্যবসা ভারতে সরিয়ে নিতে চাপ তৈরি করেছে। আমি দেখেছি প্রাদেশিক সরকার বারবার আশ্বস্ত করেছেন এবং সবসময় সংখ্যালঘুদের  নিরাপত্তা এবং কল্যাণের জন্য দরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন যতদূর সম্ভব এবং তাঁদের সর্বোচ্চ নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন যাতে তাঁরা তাঁদের পৈত্রিক আবাস ছেড়ে ভারতে অনিশ্চিত যাত্রা না করেন। 
	আমি এখন আপনাদের কিছু উপদেশ/পরামর্শ দিতে চাই সবিনয়ে। আমি দেখেছি যে একশ্রেণীর মানুষের মাঝে কিছু অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিকোণের প্রবণতা রয়েছে তাদের সদ্য উপার্জিত স্বাধীনতা নিয়ে, এটা স্বাধীনতায় উন্মুক্ত বিশাল সুযোগ এবং তাদের উপরে আরোপিত দায়িত্ব হিসাবে নয়, বরং তাঁরা একে অনুমতিপত্র হিসাবে দেখছেন। এটা সত্য যে, বৈদেশিক কর্তৃত্ব দূর হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণ এখন তাদের নিয়তির চূড়ান্ত বিচারক। তাদের যথাযোগ্য স্বাধীনতা রয়েছে আইনগতভাবে যে কোন সরকার বেছে নেওয়ার। এর মানে যাই হোক এটা নয় যে, কোন সম্প্রদায় বেআইনীভাবে কোন পদক্ষেপ আরোপিত করবে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত কোন সরকাররের উপরে।  সরকার এবং এর নিয়মনীতি ভোট নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে প্রাদেশিক আইনগত সভায়। শুধু তাই নয়, কোন সরকারই  কোন  অপরিণামদর্শী এবং দায়িত্বহীন মানুষের কোন গুণ্ডামি- ডাকাতি আইন এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করবে না এবং তা ধূলিসাৎ করতে কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যই নিবে। আমি বিশেষ করে চিন্তা করছি ভাষা- বিতর্ক নিয়ে যা  সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং সমস্যা তৈরি করছে প্রদেশের একটি অংশে এবং যদি এটা বন্ধ করা না যায় তবে তা চরম পরিণতির দিকে যাবে। এই প্রদেশের সরকারী ভাষা/ রাষ্ট্রীয় ভাষা কী হবে তা আপনাদের প্রতিনিধিরাই নির্ধারণ করবেন।
	তবে এই ভাষা-সমস্যা প্রাদেশিকতার বড় সমস্যার একটি দিক। আমি নিশ্চিত যে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন, পাকিস্তানের মত নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের, যা আবার দুইটি বিশালভাবে বিভক্ত অংশ, উন্নতি এবং সেই সাথে এর টিকে থাকার জন্য  সর্ব সাধারণ জনগণের, তাঁরা যে অঞ্চলেরই হোন না কেন, একাত্মতা এবং ঐক্যের  একান্ত দরকার। পাকিস্তান মুসলিম ভ্রাতিত্ব এর একটি নিদর্শন এবং অবশ্যই একে বেঁচে থাকতে হবে। এই ঐক্য আমরা, সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে সর্বোচ্চভাবে প্রহরায় রাখব এবং রক্ষা করব। যদি আমরা আমাদের বাঙ্গালী,পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি পরিচয়কে মূখ্য হিসাবে ভাবতে শুরু করি এবং এর মুসলিম ও পাকিস্তানী পরিচয়কে ঘটনাক্রমে পাওয়া বলে ধরে নেই, তাহলে পাকিস্তান খণ্ড-বিখণ্ড হতে বাধ্য।  ভাববেন না যে এটি  কিছু অস্বচ্ছ সিদ্ধান্তের ফসল। আমাদের শত্রু পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় আছে যে কোন সুযোগের অপেক্ষায় , যেটা আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে তারা এর মাঝেই চক্রান্তে মেতে আছে। আমি আপনাদের পরিষ্কারভাবে অনুরোধ করছি, ভারত সংবাদমাধ্যমের রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং অঙ্গগুলি, যারা সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে, হঠাৎ করে সংবেদনশীল সুযোগ পেয়ে গিয়েছে,যাতে তারা দাবী করছে পূর্ব বাংলার মুসলিদের, আপনারা কি একে চরম অশুভ সংকেত হিসেবে দেখছেন না ?  এটা কি পূর্ণভাবে পরিষ্কার নয় যে, মুসলিমদের পাকিস্তান গঠনে বাঁধাদানে ব্যর্থ হয়ে এই চক্রগুলি এখন চেষ্টা করছে হীন প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে মুসলিম ভাইকে দাড়া করিয়ে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিতে ? এই কারণে আমি প্রাদেশিকতা নামের বিষের বিরুদ্ধে আপনাদের রক্ষক হতে চাই, যা আমাদের শত্রুরা  প্রোথিত করতে /অনুপ্রবেশ করতে  ইচ্ছুক আমাদের রাষ্ট্রে । অনেক মহান কাজ করতে বাকী এবং অনেক বিপদ অতিক্রম করতে হবে, আমরা তা করবোই নিশ্চিতভাবে। কিন্তু আমরা দ্রুততরভাবে এটা করতে পারবো যদি আমাদের ঐক্য অক্ষত থাকে এবং একক জাতি হিসাবে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় অকম্পিত থাকে। এটাই পাকিস্তানকে জাগিয়ে তোলার একমাত্র উপায় এবং নিশ্চিতভাবে উন্নতি করার, সভ্য জগতে সম্মান জনক স্থান পাওয়ার। 
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এখানে আমি পূর্ব পাকিস্তানের মহিলাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। জাতি গঠনের বিশাল কার্যে এবং এর ঐক্য বজায় রাখতে, মহিলাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার আছে। জাতির মেরুদণ্ড গঠনকারী যুব সম্প্রদায়ের চরিত্রের  মূল স্থপতি হিসাবে শুধু মাত্র নিজ গৃহে নয়, তারা যেন তাদের দূর্ভাগা/ কম ভাগ্যবান বোনদেরও এই মহান কাজের সাথে সাহায্য করেন। আমি জানি পাকিস্তান অর্জনের সুদীর্ঘ সংগ্রামে, মুসলিম মহিলাগণ তাদের পুরুষদের পিছনে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়েছেন। এরথেকেও বড় সংগ্রাম পাকিস্তান বিনির্মাণে, যা সামনে পরে আছে, এটা যেন না বলা হয় পাকিস্তানের মহিলারা পিছনে পরে আছেন কিংবা তাঁদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। 
	পরিশেষে, আমি সরকারী কর্মচারীদের, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক- যা অগ্রগতির মহান অংশ, উদ্দেশ্য করে কিছু বিশেষ কথা বলতে চাই, যাদের অনেকেই এই প্রদেশে কঠিন অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদেরই রয়েছে মহান দায়িত্ব। আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, এই প্রদত্ত প্রদেশে, শুধু মাত্র করতে বাধ্য দৈনন্দিন কার্যাবলীয় নয়, আপনাদের সক্ষমতার  নিঃস্বার্থতার চূড়ান্ত শ্রম দিতে হবে এই রাজ্যের জন্য।  এই জাতি নির্মাণের মহান যজ্ঞে, আপনাদের সামনে রয়েছে অপূর্ব সুযোগ।  আপনারা এর মাঝে যে সাহস, বিশ্বাস এবং সংকল্প দেখিয়েছেন তা বজায় রাখতে হবে ভবিষ্যত মোকাবেলায় এবং আপনাদের কাজ সম্পাদনে।
	এই সব কিছুর উপরে, আপনারা নিজেদের, হীন প্রচারণাকারী এবং  স্বার্থবাজ আন্দোলনকারীদের হাতের পুতুল বানাবেন না যারা বাইরে আছে আপনাকে কলুষিত করতে এবং সেই সাথে একটি নতুন রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী সমস্যাগুলিকে কলুষিত করতে।  পাকিস্তান সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন উপায় এবং পথ খুঁজতে যাতে আপনারা আবাস এবং অন্য সমস্যাবলী, যা এই সন্ধিক্ষণে অবশ্যম্ভাবী, থেকে উত্তরণ পেতে পারেন এবং আমি বিশ্বাস করি এইসব সমস্যা অতি দ্রুতই কেটে যাবে। এই মহান রাষ্ট্র আপনারা যার অন্তর্ভুক্ত, আপনাদের থেকে দাবি করে, সেই জনসাধারণ তাঁদের আপনারা সেবা দেন এবং অবশ্যই আপনাদের নিজেদের, যাতে কোন সমস্যা আপনাদের থমকে না দেয় বরং সজাগ রাখে এবং সামনে এগিয়ে যায় এবং একাগ্রচিত্তে একান্ত প্রচেষ্টা বজায় রাখে। পাকিস্তানের সামনে অসাধারাণ ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। এখন আমাদের কাজ প্রকৃতি আমাদের অফুরন্তভাবে যেইসব সুবিধা দিয়েছে তার সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়া এবং একটি গর্বিত ও শক্তিমান জাতি তৈরি করা। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ! 
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গোড়ার কথা
গত ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার এক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে মিলিত হইয়া পাকিস্তান সংগ্রামে যাহারা পুরোভাগে ছিল সেই যুব সমাজ গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করিয়া পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যুবসমাজ দাবী করে সুখী ও স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে, পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং জনগণের সহযোগিতাতেই পাকিস্তান গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুবলীগ সরকারের সহযোগিতায় কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বিগত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও খাদ্যসংকট সমাধান আন্দোলনে যুবলীগের নেতৃত্বে যুবসমাজ বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুবসমাজ পুরোভাগে আগাইয়া আসিয়াছে। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বছর পার হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৭ কোটি জনসাধারণের উন্নতির জন্য যুবসমাজ কতটুকু করিতে পারিয়াছে এবং স্বাধীন সুখী পাকিস্তান গঠনের প্রতিজ্ঞা কতখানি সফল হইয়াছে যুবসমাজ তাহা আজ খতাইয়া দেখিবে। 
পাকিস্তান আজও বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষনা করে নাই। পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতার কবর দেওয়া হইয়াছে। সভা সমিতির অধিকার হরণ, বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং অর্ডিন্যান্স রাজের ষ্টীমরোলার আজ পাকিস্তানে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের ভাগ্যে জমি মিলে নাই। মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত সকলের জীবনেই সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীন পাকিস্তানে খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার আকাঙ্খা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র এবং সুখী জীবনের পরিবৰ্ত্তে নূতন দাসত্ব এবং অনাহারের শৃংখলে জনগণ শৃংখলিত হইতেছে। 
মুষ্টিমেয় লোক অগণিত জনসাধারণকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করিতেছে। মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীর স্বার্থকে পাকিস্তান এবং ইসলামের স্বাৰ্থ বলিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইতেছে। পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি আজ মেহনতকারী মানুষের বিরুদ্ধে নির্ধারিত হইতেছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিবৰ্ত্তে ধনিক দাসত্বই জনগণের জীবনে চরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য জনগণের সহযোগিতার আকাঙ্খা এবং যুবসমাজের পবিত্র প্রতিক্ষা আজ আখ্যা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যুবসমাজ তাহদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা কার্যকরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুবসমাজ জানে কোন একজন ব্যক্তির কৃতিত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সংগ্রামেই এই পাকিস্তান আসিয়াছে এবং সুখী পাকিস্তান গঠনের অধিকার তাহাদেরই, কোন শক্তিই জনসাধারণের পথ রোধ করিতে পরিবে না। জনসাধারণের শক্তিতে অটল বিশ্বাস লইয়াই যুবসমাজ অগ্রসর হইবে।
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ঢাকায় প্রতিজ্ঞা লইবার এক বছর পরে রাজশাহী বিভাগের যুবকেরা ঈশ্বরদীতে বিভাগীয় সম্মেলনে মিলিত হইয়া সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছে। ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকে বানচাল করিয়া সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য নুতনভাবে প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। সম্মেলনে আন্দোলনের জন্য একটা ইস্তাহার এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কৃষক-মজুরকে তাহদের শ্রেণী সংগঠন সংঘবদ্ধ করিয়া জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিবার জন্য যুবসমাজ প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। খাদ্য সংকট প্রতিরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ছাঁটাই বন্ধ, জমিদার উচ্ছেদ, চিকিৎসার পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সংকটের হাত হইতে শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে। সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার এবং প্রস্তাবাদী কাৰ্য্যে পরিণত করিতে যুবসমাজ আপোষহীন সংগ্রাম করিবে। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে যুবলীগ যুবসমাজকে আহবান জানাইতেছে। দিকে দিকে যুব সংগঠন করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য যুবলীগ আবেদন জানাইতেছে। 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় নাই। জনগণের মুক্তি জন্য আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। বৃটিশের শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের সংগ্রাম। আজও শোষণ বন্ধ হয় নাই। নূতনভাবে শোষণ আরম্ভ হইয়াছে। দেশী বিদেশী কোন শোসককেই আমরা বরদাস্ত করিব না। সমস্ত রকমের শোষণ ধ্বংস করিয়া গণআজাদী প্রতিষ্ঠার জন্যই যুবসমাজ সংগ্রাম করিয়াছে। গণআজাদী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুবসমাজ থামিবে না। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুবসমাজ যে প্রতিজ্ঞা নিয়াছিল সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবে পালনে করিবেই। কোটি কোটি মজলুম মানুষের জন্য পূর্ণ আজাদী হাসিল করিবেই। গণতান্ত্রিক যুবলীগ তাই এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যুবসমাজকে উদাত্ত আহবান জানাইতেছে। 
মোঃ একরামুল হক 
প্রকাশক
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ইস্তাহার
গত বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের সাতশত যুবক কর্মীর সহযোগিতা ও চেষ্টার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক “যুবলীগ’ জন্মলাভ করে। যুবলীগের গঠনের পিছনে মূল প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন, সুখী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা। সেই জন্য গত যুব সম্মেলনে প্রগতিশীল আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি “গণদাবীর সনদ’ রচিত ও গৃহীত হয়, সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যুবশক্তির নিকট আহবান জানান হয় এবং এই পথে রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার কাজে সরকারকে সকল রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। 
যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পরে পুরা এক বছর চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের মজুর কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে গত যুব সম্মেলনে যে গণদাবীর সনদ রচিত হইয়াছিল, যে প্রেরণা ও চেতনা লইয়া যুবকগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল গত এক বছরে তাহার কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে? আমরা কি পূর্ণ স্বাধীনতা, সুখ ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছি, না ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পাকে জড়াইয়া পড়িতেছি, দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা কমিতেছে না আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। 
আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও বৃটিশ আধিপত্যের জন্য দায়ী কে এবং কোন পথেই বা ইহার আবসান হইতে পারে, ইহাই আজ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যুবকের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে “গণদাবীর সনদ’ আমরা গত ঢাকা সম্মেলনে গ্রহণ কায়িছিলাম তাহা কোন অবস্থার মধ্যে কার্যকরী হওয়া সম্ভব, বৰ্ত্তমান সরকার দ্বারা ঐ সনদকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা এবং তাহা সম্ভব না হইলে কোন কৰ্ম্মপন্থার ভিত্তিতে আমরা অগ্রসর হইব এই সকল মূল প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়ার ফলেই আমাদের “গণদাবীর সনদ’ একটি আদর্শ পরিকল্পনাই মাত্র রহিয়া গিয়াছে, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সংগ্রাম আজও গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে প্রথম কিছুটা কৰ্ম্মচাঞ্চল্যের পরেই যুবলীগ ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই ঝিমাইয়া পড়া অবস্থার কারণ ইহাই নয় যে পাকিস্তানের যুবলীগ আজ নিজীব ও অকৰ্ম্মণ্য বরং একথা খুব জোরের সাথেই বলা চলে যে বৰ্ত্তমান দুঃখ-দুর্দশা আজ কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত যুবককে যত বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, যত বেশী কৰ্ম্মপ্রেরনা সৃষ্টি করিয়াছে অতীতে কোনদিনই এরূপ হয় নাই। যুবকগণ আজ একথা বুঝিয়াছে যে শুধুমাত্র একটা আদর্শ প্রোগ্রাম হাজির করিলে বা তাহাকে প্রচার করিলেই চলিবে না। তাহাকে কার্যকরী করিবার জন্য সক্রিয় কৰ্ম্মপস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের গত সম্মেলন সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ দিতে পারে নাই সে জন্যই আজ পাকিস্তানের যুবশক্তি বিপুল কৰ্ম্মক্ষমতা লইয়াও বৰ্ত্তমান অবস্থার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হইয়া রহিয়াছে। অতীতে দেখা গিয়াছে যখনই তাহদের কাছে সংগ্রামের আহবান আসিয়াছে তখন তাহাতে সাড়া দিতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করে নাই। 
গত বাংলা ভাষা আন্দোলন দুটি সত্য আমাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরে। প্রথমতঃ একথা পরিষ্কার ধরা পড়ে যে আমাদের গণদাবীর সনদের সব্বনিম্ন দাবী বাংলা ভাষার অধিকার অর্জন করিতেও যুবশক্তি বৰ্ত্তমান শাসক শ্রেণীর কাছ হইতে লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস ও জেল পাইয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় আমাদের সনদের অন্যান্য মূলদাবী আদায় করিতে হইলে আমাদিগকে কি বিরাট বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দেখা যায় যে, পাকিস্তানের যুবশক্তি বৰ্ত্তমান শাসক শ্রেণীর সকল আঘাত উপেক্ষা করিয়াও আন্দোলনের আহবানে কিভাবে সাড়া দিয়াছে। 
“বাংলা ভাষা আন্দোলনের” শিক্ষা আমরা ঠিকমত বুঝিয়া সময়মত নেতৃত্ব না দিবার ফলেই বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের যুব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে। আমাদের গণদাবীর সনদ শুধুমাত্র কাগজপত্রের থাকিয়া গিয়াছে।
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যুব আন্দোলনকে নূতন ও উচ্চস্তরে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইলে অবিলম্বে প্রয়োজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গত এক বছরের রাজনৈতকি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে পর্যালোচনা করিয়া নূতন কৰ্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। সামান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিলেই “গণদাবীর সনদই’ যুব আন্দোলনের মূল প্রোগ্রাম হিসাবে এখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে কিন্তু মুহুৰ্ত্তের প্রয়োজন হইল উক্ত প্রোগ্রামকে কার্যকরী করিবার আন্দোলন গড়িয়া তোলার সম্বন্ধে কৰ্ম্মপন্থা নির্ধারণ করা। 
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮-আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি 
গত ঢাকা সম্মেলনে যে “গণদাবীর সনদ’ গৃহীত হয় তাহাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আর্থিক গণতন্ত্র, কৃষি পুনর্গঠন, শিল্প বিপ্লব প্রভৃতি মূলদাবীর কথা বলা হইয়াছে। এই সনদের অর্থই হইল পরাধীন দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বুনিয়াদের উপর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু বৰ্ত্তমান সরকার পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতে যে বদ্ধপরিকর গত এক বছরের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়ে। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? 
আমাদের দাবী ছিল পাকিস্তান বৃটিশ সাম্রাজের বাহিরে একটি স্বাধীন ও সাৰ্ব্বভৌম গণরাষ্ট্র হোক অথচ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বৰ্ত্তমান শাসকমণ্ডলী সার্বভৌম ঘোষণা না করিয়া ইংরাজ রাজার জন্ম দিবস পালন করিল। কায়েদ-এ-আজম পূৰ্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকাই তাঁহার ব্যক্তিগত মত। এখনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কার্য্যে ইংরাজ গভর্ণর, উপদেষ্টা ও বড় বড় অফিসার নিযুক্ত থাকিয়া গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা লুটিতেছে, আমাদের রাষ্ট্রের উপর তাহদের প্রভাব বজায় রাখিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতা? এই সকল ঘটনা হইতেই পরিস্কার বোঝা যায় বৰ্ত্তমান প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, মেকি স্বাধীনতা মাত্র। 
আমরা দাবী করিয়াছিলাম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হউক। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অথচ বৰ্ত্তমান শাসক শ্রেণী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বদলে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের উপর জোর দিতেছে। খুশীমত যে কোন প্রদেশের অধিকার হরণ করিতেছে (সিন্ধু হইতে করাচীকে বিচ্ছিন্ন করা) সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করিবার এমন কি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার হাত হইতেও ক্ষমতা কাড়িয়া সমস্ত ক্ষমতা বড় লাটের হাতে কেন্দ্রীভূত করিতেছ। ইহাই কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা? 
মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার? 
আমাদের সনদে দাবী করা হইয়াছিল প্রত্যেক বয়স্ক লোকের ভোটাধিকার চাই কিন্তু এখন পর্যন্ত সকল নিৰ্ব্বাচনই ইংরাজ মার্কা পদ্ধতিতেই চলিয়াছে। অর্ডিন্যান্স করিয়া জনগণের অধিকার হরণ করা চলে কিন্তু অধিকার দান করা চলে না। 
আমরা দাবী করিয়াছিলাম ব্যক্তিস্বাধীনতা চাই অর্থাৎ মতামত প্রকাশের, সভা ও সমিতি, শোভাযাত্রা, সংগঠন গঠনের, পত্রিকা ও প্রকাশের, বিক্ষোভ ও প্রদর্শন ও ধৰ্ম্মঘটের, বিনা বিচারে আটক না রাখার স্বাধীনতা চাই। কিন্তু গত এক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে একথা জোরের সাথেই বলা যায় যে, আজ যেভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে এবং সকল রকমের বিরোধিতা ও সমালোচনার টুটি টিপিয়া বন্ধ করা হইতেছে, ইংরাজ আমলেও ইহার চাইতে বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ, গোয়েন্দা ও কায়েমী স্বার্থের দল হাত ধরাধরি
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করিয়া আজ সকল রকম প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংস করিতেছে এবং তাহারাই পাইতেছে শাসকমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন। খুশীমত ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা সমিতি বন্ধ করা, যে কোন রকম মজুর কৃষক আন্দোলনকেই বে-আইনী কাজ হিসাবে দমন করা, যথেচ্ছাভাবে খানাতল্লাশী চালানো, গোয়োন্দা বিভাগের অঙ্গুলী হেলনে যে কোন ব্যক্তিকে যত দিন খুশী বিনা বিচারে আটক রাখা বা প্রদেশ হইতে বহিস্কৃত করা আজ প্রতিদিনের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত বৎসরের লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়া যতটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি বৰ্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর হাতে তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। “পঞ্চম বাহিনী”, “রাষ্ট্রের শক্র”, “কমিউনিষ্ট” প্রভৃতি মামুলী আখ্যা দিয়া চরম দমননীতি প্রয়োগ করিয়া বৰ্ত্তমানে মন্ত্রীসভা সমস্ত ক্ষমতা নিজের মুষ্ঠির মধ্যে আনিয়া পুলিশ, গোয়েন্দা ও ধনিক শ্রেণীর খেয়ালের উপর পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের পৌনে পাঁচ কোটি লোকের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়াছে। জমিদার, জোতদার, মিল মালিক প্রভৃতি ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগে এরূপ যে কোন আন্দোলনকেই দমন করা ও রাষ্ট্রের শক্র আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারগণের স্বরূপ ধরা পড়ে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর নিৰ্ম্মম আঘাত হানার মধ্যে দিয়া ইহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারবিরোধী মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। 
এক কথায় বলিতে গেলে যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা দাবী করিয়াছিলাম বৰ্ত্তমান শাসকমণ্ডলী তাহার কোন মর্য্যাদাই দেয়া নাই। 
আর্থিক গণতন্ত্র?
 কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কিরূপ তাহা ভালবাবে বুঝিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণ ও জুলুমের ভিত্তিতে গঠিত অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৫ জন লোককে শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের স্বার্থেই খাটিয়া মরিতে হয়, যে দেশে বড় বড় মোটা বেতনের আমলা পুষিয়া গরীব কেরানী ও মজুরকে ছাঁটাই করা হয়- এ কথায় বলিতে গেলে যে দেশে অর্থনৈতিক সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই সে দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। ইংরাজ সরকার তাহার শোষণ ও শাসন বজায় রাখিবার জন্য আমাদের দেশে একদিকে জমির উপর একদল পরগাছা সৃষ্টি করিয়াছে অপর দিকে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের দেশকে অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছে। মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বার্থে কোটি কোটি কৃষককে শোষণ করা হইতেছে এবং অপর দিকে বেকারের দল সৃষ্টি হইয়াছে। করিয়া সেই স্থলে নূতন গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করা। আমাদের নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই হইবে বিনা খেশারতে জমিদার প্রথা ধ্বংস করিয়া কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা এবং যে সকল ক্ষেত্রে একজন লোকের হাতে অধিক পরিমাণে আবাদী জমি একীভূত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা গরীব কৃষক ও দিনমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা। যাহারা চাষের হাল-বলদ কিনিতে পারিতেছে না, জমিতে সার দিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে সরকার হইতে সাহায্য করা। অথচ বর্তমান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের যে বিল আনিয়াছে তাহাতে “শিশু রাষ্ট্রের” পকেট হইতে ৪০ কোটি টাকা খেসারত ব্যবস্থা হইয়াছে, জোতদারকে ২০০ শত বিঘা জমি রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, জমিদারের ঋণ লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, জমিদার জোতদারের জন্য সকল রকমেরই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই বিলের ফলে কৃষক কি পাইবে, আধিয়ার ও দিনমজুরের ভাগ্যের কি পরিবর্তন হইবে শুধু সেইটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বিল কৃষকের স্বার্থে রচিত হয় নই-জমিদারের স্বার্থেই রচিত। 
কৰ্মচারী, কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নীতির অর্থ এই যে, যে দেশের কোটি কোটি লোকের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, ঘরে বাতি নাই সে দেশের মন্ত্রী বা উচ্চ অফিসারদের কখনও মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় বরদাশত করা চলে না। যাহারা একজন রেলমজুরকে ও একজন প্রাইমারী শিক্ষককে ১৫/২০ টাকা মাহিনা দিতে লজ্জা বোধ করে না তাহারা নিজেরাই বা
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পাঁচ হাজার টাকা লয় কিভাবে ও ইংরাজ আমলের অত্যাচারী ও দুনীতিপরায়ণ আমলাদের হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া পুষিতেছে কিভাবে? বৰ্ত্তমান অবস্থায় কোন মজুর ও কৰ্ম্মচারীর বেতন ও ভাতা ১০০ টাকার কম হইতে পারে না এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই বেতন ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের সরকার মুখে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া কাৰ্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের শোষণ ও অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতেছে। ঘুষ, দুনীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়।
শিল্প বিস্তারের ব্যাপারে সরকার মজুর ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে না জমিয়া কোটি কোটি টাকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে, যাহা দিয়া নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা, পুরাতন শিল্পকে প্রসার করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই পথেই তাহারা জনসাধারণের আয় বাড়াইয়াছে, জিনিষের দর কমাইয়াছে এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মুষ্টিমেয় ধনিক, রাজা, জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী তাহদের শক্র হইয়াছে বটে কিন্তু দেশের কোটি কোটি মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত রাশিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায় যুদ্ধের নিদারুন ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ কেবলমাত্র নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়াও পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করিয়া অতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আর মার্কিন ধনকুবেরগণের সাহায্য লাভ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, চিয়াংকাইশেকের চীন প্রভৃতি কেবল সম্মেলন করিয়া বেড়াইতেছে ও অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে। 
যাহারা নিজের দেশের ধনিকদের তোষণ ও লালপালন করে অর্থের জন্য তাদেরই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হাত পাতিতে হয় এবং তদ্বারা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিদেশী প্ৰভুদের হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনিতে হয়। এইভাবেই অর্থনৈতিক গোলামী হইতে রাজনৈতিক গোলামীর সৃষ্টি হয়। 
সেইজন্য পাকিস্তান সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ধনিক তোষণ ও কৃষক মজুর আন্দোলনে ধ্বংসের পথ গ্রহণ করিয়াও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বৃটিশ ও আমেরিকার লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলেই নেতারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদের বদলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার কথা বলিতেছেন, রাজার জন্মদিবস পালন করিতেছেন। ইহা আজাদীর পথ নয়, গোলামীর পথ, শিল্প বিস্তারের পথ নয়, বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের শিল্পবিস্তার বন্ধ রাখার পথ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বদলে অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ। 
সত্যিকারে, আজাদীর শিল্প বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে বর্তমানে শাসকমণ্ডলী অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া মিল মালিক, জমিদার, জোতদার, বিদেশী পুঁজিপতি, মুনাফাখোর, বড় ব্যবসায়ী ও মোটা বেতনের দেশী-বিদেশী অফিসারদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া চলা আজ অসম্ভব। হয় ধনিকের শাসন ধ্বংস করিয়া মেহনতকারী জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে আর না হয় মেহনতকারী জনসাধারণকে বুভূক্ষু রাখিয়া ধনিকের ধন-দৌলত বাড়াইতে হইবে। কোন দেশ কোন পথে যাইবে তাহা নির্ভর করে সেই দেশের শাসক শ্রেণী কোন দলের প্রতিনিধি তাহার উপর। সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিয়াছে সেই জন্যই সেখানকার জনগণ আজ খাঁটি আজাদী গণতন্ত্র ও সুখ ভোগ করিয়াছে, আর উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। গত এক বৎসরের কার্যকলাপের ফলে একথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করিতেছে এবং সেই জন্যই দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। সরকার বলে “সময় দাও” কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে এক বৎসর সময় আমরা দিলাম তাহা কাহার স্বার্থে কিভাবে ব্যবহার করা হইল? এই এক বৎসরে কি তাহারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদ, ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোর ধ্বংস ও কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের উন্নতির
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কাজে ব্যয় করিয়াছে, না দেশী বিদেশী ধনিক তোষণ ও গরীব হত্যার কাজে ব্যয় করিয়াছে? সময় পাইলেই যদি ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ হইত, জনসাধারণ পেটে ভাত, পরনে কাপড় পাইত তাহা হইলে আমেরিকা ও ইংলেণ্ডে আজ কোটিপতিরা দেশের মালিক কেন? সেখানকার মজুরদেরও মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে হয় কেন? আর মাত্র ২/৩ বৎসর সময়ের মধ্যে আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাও প্রভৃতি দেশ তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিল কেন? 
সময় পাইলেই সব ঠিক হইবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সরকারী কর্তৃপক্ষ কাহার স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছে-ধনিকের না গরীবের? এটাই হইল আসল প্রশ্ন। যে সরকার ধনিকের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহাকে সময় দেওয়ার অর্থ ধনিকের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সুযোগ দেওয়া মাত্র। 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
যে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের স্থান নাই; সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আশা করা বৃথা। আমরা দাবী করিয়াচিলাম সকলের কাজ করিবার অধিকার চাই, গ্রামে গারমে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার স্কুল চাই, প্রতি ইউনিয়নে সরকারী ডাক্তার চাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার কোনটাই আমরা পাইতেছি না এবং পাইবার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। প্রত্যেকের কাজের অধিকারের বদলে পাইতেছি বেকার সমস্যা; গ্রামে গ্রামে স্কুলের পরিবৰ্ত্তে বৰ্ত্তমানে সামান্য কয়টি স্কুল ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের খেয়ালমত ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি। স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরের কথা সরকারী খরচে মাত্র যে কয়জন Health Assistant টিকা, ইনজেকশন দিবার জন্য রাখা হইয়াছে তাহদেরও বরখাস্তের বন্দোবস্ত হইতেছে। শ্রমিক, কৃষক, নারী জাতি প্রভৃতির জন্য আমরা যে সকল অধিকার দাবী করিয়াছিলাম, একটি সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার যে আর্দশ, যে কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম বর্তমান শাসকমণ্ডলীর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। গত এক বছরে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দূরে থাকুক পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নূতন অধিকার দানের বদলে পুরাতন অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।
 বৰ্ত্তমান শাসক শ্রেণী খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না অথচ খবরের কাগজে বিবৃতি দিতেছে যে দেশে খাদ্য সমস্যা নাই। কোন জিনিষেরই দর কমাইতে পারিতেছে না। সকল রকমের কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে বিরাট আকারে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে লোকের আয় ক্রমেই কমিতেছে আর ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ সরকারী কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে নেতাদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, বদলী, ১৪৪ ধারা জারী প্রভৃতি দ্বারা ইহার জবাব দেয়। কাপড় ও চিনির কলের মালিকরা যখন উৎপাদক মজুর শ্রেণী, ক্রেতা ও মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুট করে তখন সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করে। অথচ মজদুর শ্রেণী যখন বাধ্য হইয়া জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, ছুটি প্রভৃতির দাবী লইয়া আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হয় তখন সরকার মিল মালিকের পক্ষেই হস্তক্ষেপ করাকে পবিত্র কৰ্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। আমরা আজাদী পাইয়াছি, কিন্তু এখনও রেল শ্রমিক ও যাত্রীদের শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা ইংরাজ পুঁজিপতিদের জন্য বিলাতে পাঠাইতে হয়। যে সকল ইংরাজ অফিসার আমাদের দেশে চাকুরী করার নামে শোষণ ও শাসনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের বুকের রক্ত দিয়া হাত রাঙ্গাইয়াছে, সেলামীস্বরূপ তাহাদের পেনসনের টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অথচ আমাদের দেশেরই গরীব মজুর ও শিক্ষকের দল না খাইয়া থাকে।
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আমরা দাবী করিয়াছিলাম অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান। অথচ আমরা পাইতেছি একদিকে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অর্থনৈতিক একাধিপত্য, মোটা বেতনভোগী, ভোগ-বিলাস ও অপরদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন কঙ্কালসার দরিদ্র জনসাধারণ- ইহাই কি ইসলামী সমাজতন্ত্র? না সমাজতন্ত্রের নামে প্রবঞ্চনা? 
শিল্প বিপ্লব 
গত এক বছর হইল সরকারীমহল হইতে আশার বাণী শুনান হইতেছে যে পাকিস্তানে শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা প্রচুর। এক বিশেষ কমিটি গঠিত হইতেছে, ইংরাজ বিশেষজ্ঞদিগকেও মোটা টাকা দিয়া পরামর্শ দিবার জন্য আনা হইতেছে, কিন্তু অবস্থার একচুলও পরিবর্তন হয়নি। বাস্তব কর্মপন্থা ভিত্তিতে একটি কাজও শুরু হয়নি। আমাদের সরকার যতদিন বৃটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়া পাকিস্তানের শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করিবে ততদিন পর্যন্ত বৰ্ত্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে একধাপও অগ্রসর হইবে না। পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনই তাহাদের কাছে ঢের বড় কথা এবং এইদিকে নজর রাখিয়াই তাহারা সব কিছু করিবে। মার্শাল পরিকল্পনা মারফৎ পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে যেভাবে পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে এই সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে মোটেই ছাড়িবে না। অথচ আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহদেরই দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। আমেরিকার কাছ হইতে তাহদের শৰ্ত্তে টাকা ধার করা বা আমেরিকার পুঁজিপতিগণকে দেশে শিল্প বিস্তারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবারই শামিল হইবে একথা যে কোন সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে। অথচ চোখের উপরই দেখিতেছি পূৰ্ব্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বসুলভ শর্তে দেওয়া ঋণ ঘৃণায় প্রত্যাখান করিয়া নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক দ্রুতগতিতে শিল্প বিস্তার করিতেছে। ১৯৭১ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা বিকাইয়া না দিয়া নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও অতি দ্রুত শিল্প বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়াও গত এক বছরে এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারেন নাই কেন? সোভিয়েট রাশিয়া পরাধীন দেশ শোষণ করিয়া বা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হইতে ঋণ করিয়া শিল্প ও আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে দখল করিয়া রাষ্ট্রের হাতে আনিয়া জারের আমলের সকল ধার-দেনা অস্বীকার করিয়া। দেশী ও বিদেশী ধনিকদের হাতে মুঠা হইতে অর্থনৈতিক আধিপত্র কাড়িয়া লওয়ার ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বাড়িয়াছে ও জিনিষের দর কমিয়াছে- এককথায় বলিতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক দিয়াই আমরা যেন আরও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইতেছি। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে- ইহাই হইল আমাদের গত এক বছরের অভিজ্ঞতা। 
গণপরিষদ 
স্বাধীন দেশের গঠনতন্ত্র রচনার ফলে যে মুষ্টিমেয় লোকের ভোটে এবং পরোক্ত নির্বাচন দ্বারা গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল এক বছরে একমাত্র পতাকা নির্ধারণ ছাড়া তাহা কোন কাজই করে নাই। জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য নামেমাত্র একটি গণপরিষদ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের গণপরিষদের অগণতান্ত্রিক ভিত্তি ও স্থবিরতা একটি লজ্জার বিষয় হইয়াছে। এইরূপ একটি গণপরিষদের কাছ হইতে আমরা বিপ্লবী পরিবর্তন আশা করিতে পারি কিভাবে? সকলের মনেই আজ এ প্রশ্ন জাগিতেছে বৰ্ত্তমান পরিষদ কি কালের দাবীর সহিত তাল মিলাইয়া পুরাতন বৃটিশ
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রচিত সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আনিতে পারিবে? একথা আজ লজ্জার সাথে স্বীকার করিতেই হইবে যে বৰ্ত্তমান গণপরিষদ পাকিস্তানবাসীকে সকল দিক হইতেই নিরাশ করিয়াছে। 
আমাদের ভবিষ্যৎ 
গত এক বছরের অভিজ্ঞতা আগামীকালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশাম্বিত করিয়া তুলিতেছে না। বরং এই আশংকাই আমাদের মধ্যে প্রবল যে, বর্তমান অবস্থার গতিরোধ করিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিবে। মাত্র কয়েকজন লোকের স্বার্থে পাকিস্তানের কোটি কোটি জনসাধারণের সকল অধিকার হরণ করিয়া একটিমাত্র গোষ্ঠীর একনায়কত্ব জাকিয়া বসিবে। ইহাদেরই স্বার্থে এবং খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের সকলের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাদেরই সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের সুখ বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদের অধিকার কায়েম রাখিতে আমাদের সকলের অধিকার হরণ করা হইবে। পাকিস্তানের যুবসমাজ শাসকমন্ডলীর এই গণবিরোধী নীতি, গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও শোষকমুলক ব্যবস্থা কখনো মুখ বুজিয়া মানিয়া লইতে পারে না। সরকার যদি মনে করিয়া থাকে একমাত্র দমন নীতির সাহায্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিব, কৃষক, মজুর, ছাত্র ও যুব সংগঠন ধ্বংস করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা চরম ভুল করিয়াছে; ইতিহাস হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নাই। লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে কখনও গণআন্দোলন ধ্বংস করা যায় নাই। হিটলার-মুসোলিনী হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর কোন দেশের শাসক শ্রেণীই যে কাজে কৃতকাৰ্য হইতে পারে নাই পাকিস্তান সরকারের সেই চেষ্টা করা বৃথা। পাকিস্তান সরকার যেন এ কথা না ভুলে যে, আজ যাহারা গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদেরই এক বিরাট অংশ বৰ্ত্তমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। শুধুমাত্র পঞ্চম বাহিনী’, ‘রাষ্ট্রের শক্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়া লোক চক্ষে তাহদের হেয় করিবার চেষ্টা বৃথা। যে প্রেরণা জন্য দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়াই বৰ্ত্তমান শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাকিস্তানের যুবশক্তি ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সরকারের কোন হুমকি তাহাকে সফলচু্যত করিতে পারিবে না। 
যুবসমাজের প্রতি 
বৰ্ত্তমান সরকারের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, কৃষক-মজুর আন্দোলন ও তাহদের সংগঠন ধ্বংস করা ও জমিদার, মিল মালিক তোষণ, ছাঁটাই ও বেতন বৃদ্ধি না করা প্রভৃতি কার্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজের কাছে উদাত্ত আহবান জানাইতেছি, এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে সরকার তাহার গণবিরোধী নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে। না হয় মজুর, কৃষক, গরীব, মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বমূলক নুতন সরকার বর্তমান সরকারের স্থান গ্রহণ করিবে। যে সরকার গণবিরোধী কার্য্যের দ্বারা আস্থা হারাইয়া ফেলে যে সরকার দেশের লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে দেশ শাসন করে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী তাহার একদিনও টিকিয়া থাকিবার অধিকার নাই। যুবসমাজই জাতির মেরুদন্ড। সেইজন্য তাহাদের কাছে আমাদের আহবান আপনারাই আগাইয়া আসিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দিন। কৃষক, মজুর, ছাত্র, কৰ্ম্মচারী প্রভৃতির যে সকল নিজস্ব শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান তাহার সাথে যুবলীগের কোন বিরোধিতা নাই বরং তাহদের সহযোগিতাতেই একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। যুবলীগের মধ্যে থাকিয়াও যেন কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সভ্যভূক্ত হন এবং কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সংগে সহযোগিতা করেন। তাহদের দাবী-দাওয়া লড়াই করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষকমজুরের আন্দোলনকে বাদ দিয়া কোন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন

<001.033.103>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তাহার প্রকৃত প্রমাণ মিলে সেই দেশের শাসক শ্রেণীর কৃষক-মজুরের দাবী-দাওয়া ও তাহাদের আন্দোলনের প্রতি মনোভাবের মধ্য দিয়া। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় মুখে গণতন্ত্রের বুলি ও কার্যে নিগ্রো নির্যাতন ও কৃষক-মজুর শোষণ কখনো গণতন্ত্রের নীতি হইতে পারে না। পাকিস্তানে এমন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন গড়িয়া উঠুক যাহা দুনিয়ার প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের পাশে সমমর্যাদা লইয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রাম, বন্দর ও কলকারখানায় যুবলীগের শাখা গঠন করিতে হইবে। তাহদের দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কার্যসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহবান জানানো যাইতেছেঃ ১। অবলিম্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে। আগামী অক্টোবরের বৃটিশ উপনিবেশ সম্মেলনে যোগদান করা চলিবে না। বৃটিশ আমলের কোন ইংরাজ অফিসারের পেনসনের খরচ পাকিস্তান সরকার বহন করিতে পারিবে না। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের ষ্ট্রালিং পাওনা কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে- কোন রকম দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি করা চলিবে না। ২। প্রাপ্ত বয়স্কদের সাৰ্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নুতন গণপরিষদ মারফৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। ৩। ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। ৪। সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারর স্বীকার করিতে হইবে। ৫। জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে। ৬। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। কৃষকের ঋণ মকুব করিতে হইবে। ক্ষেত-মজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে হইবে। ৭। বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘন্টা বধিয়া দিতে হইবে এবং বাঁচার মত মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৮। ব্যাঙ্ক, চা বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। মার্শাল প্লান অথবা অন্য কোন বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলিবে না। ৯। বিনা ব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সাৰ্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিতে হইবে। ১০। রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১১। জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। ১২। নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ একরামূল হক কর্তৃক এই ইস্তাহার উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সৰ্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।
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১। খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও
আমলাতান্ত্রিক গাফিলতির মুখোশ খুলিয়া দাও 
জনগণের প্রতিরোধ গড়িয়া তোল 
পূর্বপাকিস্তানে খাদ্যসমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়া যশোহর জেলায় ৪০ টাকা, খুলনায় ৩৮ টাকা, পাবনা নদীয়ায় ৩৫ টাকার উপরে চাউলের দর চলিতেছে। ২২/২৪ টাকার নীচে কোন জেলাতেই চাউল পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলিতে গেলে পূৰ্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের নাগালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা দ্বিতীয় খাদ্য সংকট। এই সংকট সমাধানে সরকারের তরফ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী নীতি খাদ্য সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। এখন পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। বড় জোতদার ও মজুতদারদের স্পর্শ না করিয়া সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল সংগ্রহ করাই সরকারের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুতদার ও জোতদারকে তোষণ করিয়া কৃষকের ধান সীজ করিবার নীতিতে খাদ্য সংগ্ৰহ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। যে খাদ্য বৰ্ত্তমানে সরকার সংগ্ৰহ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে সরবরাহ হইতেছে না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এইরূপ চলিতে থাকায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের পূর্ব পাকিস্তান আজ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগীয় যুব সম্মেলন ভয়াবহ উদ্বেগের সঙ্গে এই পরিস্থিতি লক্ষ করিতেছে। খাদ্য সমস্যার আশু সমাধানের জন্য অবিলম্বে নিলিখিত কৰ্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী করিতেছেঃ ১। কৃষকদের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে ধান কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। অবিলম্বে সমস্ত জোতদার ও মজুতদারদের বাড়তি খাদ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে। ২। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য কালবিলম্ব না করিয়া ঘাটতি এলাকায় সস্তা দরে সরবরাহ করিতে হইবে। ৪। প্রত্যেক শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং রেশনিং এলাকায় নিয়মিতভাবে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৫। যে সমস্ত লোক দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্যক্রয়ে অক্ষম তাহদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে দ্রুত সরবরাহ পাঠাইতে হইবে। ৬। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমাইইতে হইবে।
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৭। কৃষকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থকারী ফসল যেমন পাট ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৪০ টাকা বধিয়া দিতে হইবে। ৮। মজুর ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ৯। জিন্নাহ তহবিল হইতে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে। উপরোক্ত পদ্ধতি যাহাতে অবিলম্বে কার্যকরী করা হয় তজ্জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজ ও জনসাধারণের নিকট এই সম্মেলন আহবান জানাইতেছে। ২। জমিদারী উচ্ছেদের ভাঁওতা দিয়া কৃষক উচ্ছেদ চলিবে না। বিনা খেসাতে জমিদারী উচ্ছেদ ও কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিজের শাসন ও শোষণ কায়েম করিবার জন্য জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের অর্থননিতক জীবন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। দেশে চিরস্থায়ী খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলন বহুদিনের আন্দোলন। আজাদী পাইলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করা হইবে-ইহাই ছিল নেতাদের ওয়াদা। আজাদ পূৰ্ব্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের এক বিলও উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই বিলে যে সমস্ত ধারা রহিয়াছে তাহা সমস্তই কৃষক স্বার্থের বিরোধী। এই বিলের মূলধারাগুলি হইতেছেঃ (১) জমিদারদের জন্য ৪০ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতিপূরণ। (২) জোতদারদের জন্য জমি। (৩) জমিদারদের ঋণ মকুব। (৪) ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ইত্যাদি। এই সম্মেলনের মতে উপরোক্ত সমস্ত ধারাগুলি কৃষক স্বার্থবিরোধী এবং বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিবার মূল দাবী গৃহীত হয় নাই। এই বিল পাশ হইলে জমিদারী উচ্ছেদের পরিবৰ্ত্তে কৃষক উচ্ছেদেরই ব্যবস্থা হইবে। জমিদারী উচ্ছেদের নামে এইরূপ কৃষক বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়া সরকার পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের জনমতের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করিয়া বিনা ক্ষতিপূরণে ও “কৃষকই জমির মালিক” এই নীতির ভিত্তিতে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে তুমুল আন্দোল ব্যতীত সরকার কৃষকের দাবী অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবে না। কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে জোরদার করিয়াই এই অন্দোলন সফল হইতে পারে। এই সম্মেলন পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজকে কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে সৰ্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া জমিদারী উচ্ছেদকে সফল করিবার জন্য আহবান জানাইতেছে। ৩। রেল শ্রমিকের বাঁচিবার লড়াইয়ে সাহায্য করিব। আসন্ন রেল ধর্মঘটকে কামিয়াব করেত সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিব। পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতি পাকিস্তানের রেল মজুরদের ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। পাকিস্তান রেলওয়েতে প্রায় ১৬,০০০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মুখে। পে কমিশনের রায় চালু, গ্রেনশপের পাকা ব্যবস্থা,

<001.033.106> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদের কোন দাবীই সরকার পূরণ করে নাই উপরন্তু রেল শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। তাই রেলশ্রমিকরা বাধ্য হইয়া নিৰ্ম্মলিখিত পাঁচটি মূল দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ ধৰ্ম্মঘটের প্রস্তুতির জন্য ষ্ট্ৰাইক ব্যালট গ্রহণ করিতেছেঃ (১) পুরাতন পে কশিশনের রায় চালু করিতে হইবে। (২) ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে। (৩) গ্রেনশপের তালিকাভূক্ত দ্রব্য পূর্ণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) দমননীতি বন্ধ করিতে হইবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই সম্মেলন রেল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ন্যায্য বলিয়া মনে করে এবং দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধৰ্ম্মঘটের সিদ্ধান্তকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছে এবং তাহাদের সংগ্রাম সৰ্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিতেছে। রেল ধৰ্ম্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করিবার জন্য এই সম্মেলন বিভিন্ন রেলশ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করিবার আহবান জানাইতেছে। ৪। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য লড়ো আজাদ পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ চরম পর্যায়ে উঠিয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণে পাকিস্তান সরকার সাম্রাজ্যবাদীদেরও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা করিবার অধিকার ব্যাপকভাবে খৰ্ব্ব করা হইতেছে। ১৪৪ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ, বিনা বিচারে আটক, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশ, গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দমননীতি, পুলিশ জুলুম ও অর্ডিন্যান্স-রাজ পাকিস্তানবাসী জনসাধারণের জীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। এই সম্মেলন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সরকারী আক্রমণ এবং দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে সমস্ত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশের আশু প্রত্যাহার দাবী করিতেছে। দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই সম্মেলন দলমত নিৰ্ব্বিশেষে সমস্ত যুবক ও জনসাধারণকে আহবান জানাইতেছে। ৫। যুব আন্দোলনের উপর হামলা বরদাস্ত করা হইবে না। এই সম্মেলন গভীর উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকার গণতান্ত্রিক যুবলীগ’ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ইহার উপর হামলা শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি ঢাকায় যুবলীগের কেন্দ্রীয় অফিস খানাতল্লাশী করা হইয়াছে। যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত মিঃ আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্য মিঃ আবদুল আওয়ালের উপর ময়মনসিংহ জিলা হইতে বহিস্কার আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই সম্মেলন, যুবলীগের প্রতি সরকারী দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে মিঃ আতাউর রহমানের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং মিঃ আব্দুল আউয়ালের উপর হইতে বহিস্কার আদেশ উঠাইয়া লইবার দাবী জানাইতেছে।
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৬। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এই সম্মেলন বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকারের ছাঁটাই-নীতি দেশের মধ্যে এক ভয়ানক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ছাঁটাই নীতির কবলে পড়িয়া হাজার হাজার দরিদ্র কৰ্ম্মচারী ও মজুরের সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। এই সম্মেলন সরকারের এই ছাঁটাই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং সম্মেলন মনে করে যে, এইরূপে সমস্যা বাড়িবে কিন্তু কমিবে না। সুতরাং সম্মেলনের দাবী যে, ছাঁটাই নীতি অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে এবং যাহাদিগকে ছাঁটাই করা হইয়াছে তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে। ৭। ধ্বংসমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাও পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় বিদ্যালয়ে সরকারী দপ্তর স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন দ্বারাই সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পাকিস্তান লাভের আগে রাজশাহী জেলায় প্রাইমারী স্কুল ছিল ১২০০ শত, বৰ্ত্তমান সরকার তাহাকে ৮০০ শতে নামাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাইমারী শিক্ষকগণের মাহিনা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিঃৎকর কিন্তু তাহাও নিয়মিত পাইতেছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী নূতন পুস্তক এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে বাহির না হওয়ার জন্য ছাত্রদের পড়াশুনা ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে এবং বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাগুলি বন্ধ রহিয়াছে। ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খাতা, পেন্সিল, কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতির অভাবে ছাত্র জীবন বিপন্ন কিন্তু সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য তো করা হয় নাই বরং যাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় দাবী লইয়া আন্দোলন করিতেছে তাহাদের উপর সরকারী দমননীতি নগ্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আজ শিক্ষা জীবনে যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে; এবং এই সমস্ত দাবী সরকার যাহাতে কার্যকরী করেন তাহার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য ছাত্রসমাজকে আহবান জানান যাইতেছেঃ (১) কোন প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা হাই স্কুল তুলিয়া দেওয়া চলিবে না। (২) শিক্ষকগণকে মানুষের মত বাঁচিবার উপযোগী বেতন দিতে হইবে। (৩) বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু করিতে হইবে। (৪) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবৰ্ত্তন করিতে হইবে। (৫) ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খাতা, পেন্সিল, বই, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য কলেজে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের যে সমস্ত পদ খালি রহিয়াছে তাহার পূরণ করিতে হইবে। (৭) শিক্ষালয়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ইউনিয়ন চালু করিতে হইবে। ৮। জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারী উদাসীনতার প্রতিকার চাই পূর্বপাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়াছে। জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। ঔষধপত্র বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাও আসিতেছে অগ্নিমূল্যের জন্য জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। ঔষধপত্র
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আমদানীর কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। স্বাধীন পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা হওয়া দূরের কথা যেটুকু ব্যবস্থা আছে সরকারের অবহেলায় তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে ঔষধ নাই, দুনীতিতে পূর্ণ। পল্লীর জনস্বাস্থ্য রক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাহাও জনস্বাস্থ্য কৰ্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। এই সম্মেলন সরকারের জনস্বাস্থ্যবিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে এবং এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে সরকার কার্যকরী করেন তার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এই সম্মেলন জনসাধারণ এবং যুবসমাজকে আহবান জানাইতেছেঃ (১) হাসপাতালগুলিতে ঔষধ সরবরাহ করিয়া সক্রিয় ও দুনীতিমুক্ত করিতে হইবে। (২) প্রতি ইউনিয়নে হাসপাতাল খুলিয়া বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ, জি, হাসপাতালগুলিকে পুনজীবিত করিতে হইবে। (৩) মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) জনস্বাস্থ্য বিভাগকে রাষ্ট্ৰীয়করণ করিতে হইবে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হেলথ এ্যাসিসটেন্টদের চাকুরী স্থায়ী করিতে হইবে। সাংগঠনিক প্রস্তাবাবলী উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়া সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়ে চারিটি সাংগঠনিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ • রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটি গঠন। রাজশাহী শহরে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন। আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ হইতে যুব অভিযান’ নামে পাক্ষিক প্রচারপত্র প্রকাশ। প্রাদেশিক যুবলীগ সম্মেলন আহবানের জন্য প্রাদেশিক কমিটিকে অনুরোধ। যুব অভিযান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির তরফ হইতে যুব অভিযান’ নামে একখানা পাক্ষিক প্রচারপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। এই প্রচার পত্রিকার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা এবং প্রাথমিক যুবলীগ কমিটিগুলিকে অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া পাঠাইবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে। কেহ সরাসরি সাহায্য পাঠাইলেও সাদরে গৃহীত হইবে। যুব আন্দোলনকে বেগবান করিতে হইলে প্রচারপত্রের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা বলা বাহুল্য। বিভিন্ন যুবলীগ কমিটি কতখানি “যুব অভিযান লইতে চান তাহা অবিলম্বে জানাইবেন। যেখানে যুবলীগ গঠিত হয় নাই সেখানকার কোন যুবকর্মী ব্যক্তিগতভাবে “যুব অভিযান লইতে ইচ্ছুক থাকিলে বিভাগীয় অর্থ পাঠাইবার ঠিকানাঃ মাহবুব আহম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ), পোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।

১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ঢাকা রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা খোলা হয়, কিন্তু তীব্র পুলিশী নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গুন্ডাদের অত্যাচারের ফলে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে।
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শিরনামঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষার স্বাধীনতার পক্ষে ডঃ শহীদুল্লাহ
সুত্রঃ “শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ এবং বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ 
তারিখঃ ডিসেম্বর, ১৯৪৮
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ ৩১-১২-১৯৪৮ইং সমবেত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বন্ধুগণ, দয়াময় খোদাতায়ালার অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা আজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর বুকে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত-মানুষরূপে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছি। জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান ও ইসলাম খান পূর্ববঙ্গের এলাকাধীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের পুণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধরে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, যেখানে একদিন লক্ষণ সেন, কেশব সেন ও মধু সেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতিচিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপন্ডিত শীলভদ্র, কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনা-বিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি বর্ণ ধৰ্ম্ম নিবির্বশেষে সকল নাগরিকের মিলনভূমি হয়। আমীন। পূর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা। এই বঙ্গাল নাম পাই আমরা রাজেন্দ্র চোড়ের তিমরুলৈ লিপিতে (১০২৩ খ্রীঃ অব্দে)। বৌদ্ধযুগের কবি ভুসুকু একটি চর্য্যাগীতিতে বলেছেন “বাজ-শাব পাড়ী পউঅী খালে বাহিউ। অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ”। -বজ্রযানরূপ নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদার খালে বাইলাম। অদ্বয়-রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম। -এতে বুঝতে পারি যে পদ্মা নদীর পারেই হ’ল বঙ্গাল দেশ। “বাঙাল” আমাদের নিন্দার কথা নয়, এই দেশবাসীর প্রাচীন নাম। শীরাযের অমর কবি হাফিয সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহকে যে গযল কবিতা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন “শক্কর-শিকন শওন্দ হমা তৃতীয়ানে হিন্দ। যে কন্দে পারসী কে ব-বঙ্গালা মী রওদ।” -ভারতের তোতা হবে চিনি খেকো সকলি। পারসীর মিছর এই যে বাঙ্গালায় চলিছে। কেবল হাফিয নন, মিথিলার বিদ্যাপতিও বাংলার এই সুলতানকে প্রশংসা করেছেন- “মহলম যুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান’।
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মালব, কর্ণাট প্রভৃতি দেশের নামের ন্যায় এই বঙ্গাল দেশও সঙ্গীত শাস্ত্রের এক বিশেষ রাগের নামকরণ করেছে। ভুসুক একটি চর্য্যাগীতি এই বঙ্গাল রাগে রচনা করেছেন। পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বৰ্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সনদ্বীপ বলে। ৬৫৭ খ্ৰীঃ অব্দে তিনি রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপালে উপস্থিত হন। তাঁর একটি কবিতা তাঁর পরদর্শন থেকে আশ্চর্যচর্য্যাচয়ের টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে “কহস্তি গুরু, পরমার্থের বাট কৰ্ম্মক রঙ্গ সমাধিক পাট। কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা কমল মধু পিবিবি ধোকই ন ভমরা।” অর্থ-কহনে গুরু পরমার্থের বাট। কৰ্ম্মের রঙ্গ সমাধির পাট।। কমল বিকসিল কহিওনা জোংড়াকে (শাযুককে)। কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা। এর শেষ দুই পদের সঙ্গে তুলনা করুন “গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ। অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকেতৃেকবাসোহপি।” (হিতোপদেশ) মৎস্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কানু পা, কুকুরীপা, ডোম্বী, সরহ, শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচাৰ্য্য চর্য্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্বপদের শেষে ভণিতা। যেমন ধরুন “সরহ গুণন্তি বর সূন গোহালী কি মো দুঠ বলদে একেলে জগা নাসিআ রে বিহরহু সুচ্ছন্দে।।” -সরহ ভণেণ বরং শূন্য গোয়াল, কি মোর দুষ্ট বলদে। একেলা জগৎ নাশিয়া রে আমি বিহার করি স্বচ্ছন্দে।। এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতে যায়। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে। সমস্ত মহাজন পদাবলী চর্য্যাগীতির বৈঞ্চব সংস্করণ। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চৰ্য্যাগীতির রীতি পঞ্জাব পৰ্য্যন্ত উত্তর ভারতের পারমার্থিক গানে চলতে তাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারস্যে যায়। পারসী গজল আরবীর অনুকরণে নয়। তা চৰ্য্যাগীতিরই অনুকরণে। আরবীতে রুসাদী আছে গযল নেই। ত্রিপুরার মেহেরকুলের রাজা গোপীচন্দ্র গুরু জালন্ধরী পার নিকট নাথপন্থে দীক্ষিত হয়ে বৈরাগী হয়ে যান। নাথপন্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যান ভারতময় বিভিন্ন ভাষার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। সুদূর হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় যে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত আছে, আমি তার প্রথম চার চরণ উদ্ধৃতি করছি
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 “চনন চৌকী বো রূপী ঝাড়িয়াঙ রাজা গোপীচন্দ নহাএ। তা অম্বর ভোলা বো অঘণা চান্দী বর্ণা ঠভী বুন্দ কতেীও আএ। তা সজে বো বৈঠী মাতা নৈনবন্তী নৈন-ভর ভরী টোএ। তা ফির উপড়হুঙ হেরে রাজা গোপীচন্দ তা মাতা নৈনবন্তী রোএ।” -চন্দনের চৌকিতে রূপার ঘড়ায় রাজা গোপীচাঁদ করে। আকাশ পরিস্কার চাঁদীবর্ণ, ঠান্ডা বৃষ্টিবিন্দু কোথা থেকে আসে? বারান্দায় বসে মা ময়নামতী চোখ ভরে ভরে কাদে। তখন ফের উপর দিকে চেয়ে দেখে রাজা গোপীচাঁদ, মা ময়নামতী কাঁদে। এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্বোক, ঈসা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পূর্ববঙ্গের সাহসী সন্তানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীন কাল থেকে সমুদ্রযাত্রায় নির্ভীক। এরাই একদিন সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া এবং বর্ণিও পৰ্য্যন্ত সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌ বিদ্যায় দক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ প্রচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি সদাগরের জাহাজের মাঝি-মাল্লাদিগকে পূৰ্ব্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং পূৰ্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার ছাপ রয়েছে। বাংলার উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাংলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে। প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙ্গালা দেশ। রাঢ় ব্রাহ্মণ্য ধৰ্ম্মকে আঁকড়ে ছিল। সেখানে শূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের আদিশূর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ আমদানী করে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখেন। শুর বংশের পর সেন বংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁরাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলীণ্য প্রথা চালিয়ে আদিশূরের ধারাকেই স্থায়ী করেন। তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারিনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল। তারা সনাতন পন্থীদের দ্বারা নিৰ্য্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময়ে আসে তুর্কিদের হামলা। তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে ক'রে বোধ হয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আজ পূর্ব পাকিস্তান হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। নাথপন্থীদের একটি ছড়ায় এই যুগের অহিন্দু জনসাধারনের মনের ছাপ রয়েছে “জাজপুর পুরবাদি সোল সআ ঘর বেদি বেদি লয় কেবোল দুর্জন দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ সাঁপ দিয়া পুড়ান ভুবন।। 米 翠 球 বেদ করে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন দেখিয়া সভাই কম্পমান মনেত পাইআ মন্ম সভে বোলে রাখ ধৰ্ম্ম তোমা বিনে কে করে পরিত্তান
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ধৰ্ম্ম হৈল্য জবনরুপি মাথাএত কাল টুপি হাথে সোভে ত্রিকচ কামান। চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভূবনে লাগে ভয় খোদায় বলিয়া এক নাম।। নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেন্ত অবতার মুখেত বলে তদম্বদার। যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন আনন্দেত পরিল ইজার। 来源 来源 来源 জতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন প্রবেশ করিল জাজপুর। পাখড়া পাখড় বোলে বোল। ই বড় বিষম গন্ডগোল।।” (শূন্য পুরাণ) পরবর্তীকালে কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে বৌদ্ধ বংশজাত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার বৌদ্ধ ও নাথ পন্থীদের প্রধান উপাস্য ছিল শূন্যমূৰ্ত্তি নিরঞ্জন। কানুপা তাঁর দোহায় বলেছেন “লোআহ গবব সমুঝবহই হউ পরমথে পবীন। কোড়িহ মঙেঝ এক্কজই হোই নিরংজন লীন।” অর্থাৎ- লোকগর্ব বয়ে বেড়ায় যে আমি পরমার্থে প্রবীণ। কোটির মধ্যে একজন যদি নিরঞ্জনে লীন হয়। প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা কেহই ঈশ্বর বা ভগবান আল্লাহের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁরা নিরঞ্জন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি বৌদ্ধ উৎপত্তির একটি বলবৎ প্রমাণ। ইসলাম জাত পাত মানে না। মানুষ মাত্রেই আদমের সন্তান এবং সমান। কুরআনের বাণী “ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকৃাকুম’নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি ধাৰ্ম্মিক, সেই আল্লাহের নিকট সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত। কাজেই আমরা বংশ দেখি না, আমরা দেখি গুণ। বাংলার মুসলমান যদি গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে আরব, পারস্য, তুকী, হিন্দুস্থান প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন মুসলমানের চেয়ে সে কেন নিকৃষ্ট হবে? কবি হাফিজ কেমন সুন্দর বলেছেন “তাজে শাহী তলবী গওহরে যাতী বু-নামা। ওয়ার খোদ আয় তুখমাএ চমশীদ ও ফরীর্দু বাশী।” অর্থাৎ- রাজার মুকুট চাও যদি নিজ গুণের প্রকাশ কর। হও ফরীদুন জমশীদের বা যদি বংশধরও।
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স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধৰ্ম্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যের চর্চা করেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্য ছাড়েনি। তাই রুদাগী ফিরদৌসী, নিযামী, সাদী, হাফিয, উফি, খাকানী, বুআলী সীনা, গাযালী, খায়্যাম প্রমুখ কবি, ভাবুক সুফী ও দার্শনিক লেখকগণের রচনায় পারস্য সাহিত্য গৌরব-সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের চর্চা আমাদের মধ্যে আজ নূতন নয়। বাংলাদেশ যখন দিল্লীর অধীনতা-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়ে এক স্বাধীন সুলতানত প্রতিষ্ঠা করে, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির দিকে রাজার মনোযোগ পড়ে। ইউসুফ শাহ হোসেন শাহ, নসরত শাহ, ফিরোয শাহ, নিযাম শাহশূর, ছুটী খাঁ, পরাগল খাঁ প্রভৃতি রাজা ও রাজপুরুষগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দু কবিরা মুক্তকষ্ঠে তাদের যশ কীর্তন করে গেছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন “পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।” এই গৌড়েশ্বর খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নন; কিন্তু তাঁর পুত্র উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। রাজা গণেশের রাজত্বকাল অল্প এবং অশান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোথাও দেখি না। অন্যপক্ষ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-১৪৩১ খ্ৰীঃ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহাসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলন। কৃত্তিবাস স্বধৰ্ম্মত্যাগী বলে বোধ হয় এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সুলতান আলীউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসায় বলেছেন “কলিযুগ অবতার গুণের আধার পৃথিবী ভরিয়া যাঁর যশের বিস্তার। সুলতান আলাউদ্দিন প্ৰভু গৌড়েশ্বর এ তিন ভুবনে যাঁর যশের প্রসার।” শ্রীকর নন্দী নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন “নসরত শাহ নামে তথি অধিরাজ রাম সম প্রজা পালে করে রাজ-কাজ।” কবি শেখর এই নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন “কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি রায় নসরত শাহ ভজলি কমলমুখী”। (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান হিন্দু অপেক্ষা কম নয়।) পল্লীগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকল্প। পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে যে গাথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আরও বহু পল্লীকবিতা পূৰ্ব্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূৰ্ব্ববঙ্গের সরকার কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? এইে পল্লীকাব্য সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলেছেন, “এই বিরাট সাহিত্যের সূচনা আমি যেদিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশ-মাতৃকার মোহিনীমূৰ্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম
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তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল।” এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫টি পল্লীগাথা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩টি মুসলমান কবির রচিত। গত ব্রিটিশ যুগের ও বৰ্ত্তমানের সাহিত্য সাধনার কথা সকলের সুবিদিত। সুতরাং এখানে বলা নিম্প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন আছে আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এবং প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করা। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা কি এ দিকে অবহিত এবং অগ্রসর হবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কৰ্ত্তব্য পূর্ববাংলার সকল স্থান থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিবিভাগকে আর সমৃদ্ধ করতে হবে। মোটকথা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূৰ্ব্ববঙ্গের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দেখতে চাই, সরকারী নওকরখানারূপে নয়। এখানে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি “নুরনামার” লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপ নিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি “যে সবে বঙ্গেতে জনি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।। মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি। দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।। দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুরায়। নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়। যেমন আমরা বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা। বাংলার উৎপত্তি গৌড় অপভ্রংশ থেকে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অতিদূরের। তবুও যেমন কেউ বড় মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আবিস্কার বা উদ্ভাবন করেন আত্মগৌরবের জন্য, তা তিনি মেসো মশায়ের খুড়তুত বোনের মামাশ্বশুরের পিসতুত ভাই হোন না কেন, সেই রকমই আমরা বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কুটুম্বিতা পাতাই। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হ’ল বটে। বিশেষ করে সংস্কৃতের ঋণ বাংলা ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে, সম্পর্কটা স্বীকার না করেই অনেকে পারেন না। ভাষাতত্ত্বামোদীদের জন্য একটা উদাহরণ দেই- “তোমরা ঐ গাছটা দেখ”। এর গৌড় অপভ্রংশ হবে “তুমহেলোআ ওহি গচ্ছং দেকখহ”; এর সংস্কৃত হচ্ছে “যুয়ং অমুং বৃক্ষং পশ্যত।” যুয়ং- তোমার, অমুং- ঐ, বৃক্ষং- গাছ, পশ্যত- দেখ, -বাংলার কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে আসেনি। তবে বাংলার গোড়ায় যে আর্যভাষা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সেই আৰ্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে পারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজি। দু’চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্রভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চলতি ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা-নিৰ্ম্মাণ-সমিতি খাঁটি সংস্কৃতভাষার পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এরূপ খাঁটি আর্যভাষা চলতে পারে; কিন্তু ভাষায় চলে না। বহুদিন পূৰ্ব্বে রেলওয়ের স্থানে লৌহবর্ত, টেলিগ্রাফের স্থানে তাড়িতবাৰ্ত্তাবহ প্রভৃতি সংস্কৃত প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি পোরাণিক বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মতই অচল হয়ে গেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুমার্গের কোনও স্থান নেই। ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোড়ামি গোড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে ‘বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে ‘জবে করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

<001.034.115>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষার বলে Le style c’est I homme- ETTā ĪfĒ GŪT IERI- অর্থাৎ মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা, ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (Style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। এ সাধনার ধন ঘসে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পীরিত যেমন, নিয়ম বেঁধে ভাষার রীতি শেখানও তেমন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে (খামখেয়ালিতে নয়) সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজি, জাৰ্ম্মান, রুশ যে কোন ভাষা থেকে আমাদের শব্দ ধার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত- ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য ভাব গোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়। কিছু দিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা পালী, প্রকৃত ও ধ্বনিত্ত্বর সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ববাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্ত আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধ হয় না। ফলে যেমন উর্দু ভাষা না জানলে কেউ উর্দু পড়তে পারে না, তেমনই হবে বাংলা। বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূর্বে ভাষাজ্ঞান- এমন অদ্ভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। মীম-য়ানুন এই বানান মে, মায়, মিয়ন, মুয়িন, মুয়ন, মীন, মেন, মুয়ন এই রকম বহুরূপেই পড়া যেতে পারে। যদি কোন বৈজ্ঞানিক অক্ষর নিতে হয়, তবে International Phonetic Script ব্যবহার করতে হয়। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা ও অসুবিধার কথা মনে করতে হবে। বিশেষ করে আজ যখন বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তখন বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English-এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কৰ্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়? আমরা পূর্ববাংলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার দাবীকে আংশিকরুপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের এক বিপুল কৰ্ত্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ববাংলা জনসংখ্যায় গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি, প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জানে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।
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বিট্রিশ আমলে অনুমোদিত ওল্ড স্কীম, নিউ স্কীম ও সাধারণ- এই তিন বিভিন্ন ধারার শিক্ষা-পদ্ধতিকে একই সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। ধৰ্ম্মে যেমন আমরা একত্ববাদী, শিক্ষায়ও আমাদিগে একত্ববাদী হতে হবে। এজন্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভার আশু প্রয়োজন হয়েছে। আযাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা-তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় রাষ্ট্র-ভাষা উর্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাজ-ভাষারূপে ইংরেজির চর্চা করেছে, তাদের উর্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে? দেশে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা, ধৰ্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমাদিগে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য একটি পরিভাষা-সমিতির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষা থেকে ইসলাম, ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মুখে পাকিস্তান জিন্দাবাজ’ বলেই পাকিস্তান জীবিত থাকবে না; তাকে ধৰ্ম্মে ও জ্ঞানে, চরিত্রে ও দৈহিক শক্তিতে উন্নত করে কৃষি ও শিল্পে, বাণিজ্যে ও রণকৌশলে, সাহিত্যে ও কলায় মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত করতে হবে। যে দিন সে দিন হবে, সে দিন আমরা দ্বিধামুক্ত অযুত কষ্ঠে বলতে পারব পাকিস্তান জিন্দাবাদ
· আমরা হিন্দু বা মুসলমান সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গী-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।
· ভাষনের শেষ যে অংশটি (তারকা চিহ্নিত) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি তা এখানে বদরুদিন উমরের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলো।
----------------
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শিরোনামঃ শামসুল হক কর্তৃক আত্তয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রস্তাবিত ম্যানিফেষ্টো 
সুত্রঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-২৪১ 
তারিখঃ ২৪শে জুন, ১৯৪৯ 
শামসুল হকের প্রস্তাব ও আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেষ্টোঙ্ক পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বিবেচনার জন্যে শামসুল হক ‘মূলদাবী নামে একটি ছাপা পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। পুস্তিকাটির মুখবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বলেনঃ ইং ১৯৮৯ সনের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত “পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন” মনে করে যে, সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বদেশের যুগ প্রবর্তক ঘটনাবলীর ন্যায় লাহোর প্রস্তাবও একটি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিস্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামিক মনোভাব এবং সমাজ বিধান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামিক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হইলেও শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র বা শুধু মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবাম্বিত ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহদের ছিল না। রব বা স্রষ্টা হিসেবেই সৃষ্টির বিশেষ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লাহ সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বস্তুতঃ রব বা স্রষ্টা, পালন বা পোষণকর্তা হিসাবে, বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে আগাইয়া নিবেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয়- জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। রবই আল্লাহ সত্যিকার পরিচয়। রব হিসাবে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব-পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার উপর আল্লাহর খলিফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানব এবং খেলাফৎ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইল আল্লাহর উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা। মুসলিম লীগ সম্পর্কে শামসুল হক পুস্তিকাটিতে বলেনঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনও দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ হিসাবে গড়িয়া তোলার।...
· ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি মওলানা ভাসানী, সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।
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কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মুসলিম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানবের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগান হইতেছে। কোনও পাকিস্তান প্রেমিক এমন কি মুসলিম লীগের ঝানু কমিগণ পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না। কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শক্র বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে, মুসলিম লীগকে এইসব স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, মুসলিম লীগকে সত্যিকার শক্তিশালী মুসলিম লীগ বা মুসলিম জামাত বা মুসলিম জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় মুসলিম লীগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতি প্রভাবান্বিত দলবিশেষের পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অপরাপর সবাইকে সাধ্যমত দল গঠন করিবার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতে হইবে। মুসলিম লীগের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও উপদলের স্বাধীন মতামত, আদেশ, নীতি ও কর্মসূচী ব্যক্ত এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে হইবে। তদুপরি ছাত্র, যুবক, মহিলা, চাষী, ক্ষেতমজুর, মজদুর প্রভৃতি শ্রেণীসংঘ গড়িয়া তুলিবার স্বাধীনতা থাকিবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে তাতে বলা হয়ঃ ১। পাকিস্তান খেলাফৎ অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিকস বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হইবে। ২। পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। ৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ৪। গঠনতন্ত্র হইবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান। কৃষি পুনর্গঠন প্রস্তাবে বলা হয়ঃ ১। জমিদারী প্রথা ও জমির উপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ২। সমস্ত কৰ্ষিত ও কৃষি উপযোগী আকৰ্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। ৩। তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া তেভাগা দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ৪। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষি প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।... ৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে কৃষকদের অবিলম্বে সাহায্য করিতে হইবেঃ (ক) সেচ ব্যবস্থা সুবিধা ও সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা। (খ) উন্নত ধরনের বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। (গ) সহজ ঋণদান ও কৃষিঋণ হইতে মুক্তি। (ঘ) ভূমি-করের উচ্ছেদ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিকর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো। (ঙ) ভূমি-করের পরিবর্তে কৃষি আয়কর বসানো। (চ) খাদ্যশস্য প্রভৃতি জাতীয় ফসলের সর্বনিম্ন ও সর্ব-উর্ধ্ব দর নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং পাটের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।
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(ছ) খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকা উচিত। পাট ব্যবসা ও বুনানীর লাইসেন্স রহিত করিতে হইবে। (জ) সকল রকমের সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে। ৬। কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা খুলিতে হইবে। দেশীয় শিল্পকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মূল দাবীতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়ঃ ১। প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে যেমনঃ যুদ্ধ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন-জঙ্গল ইত্যাদি; এবং অন্যান্য ছোটখাটো শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্ববধানে আনিতে হইবে। ২। পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকিবে। ৩। কুটির শিল্পগুলিকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। ৪। বিল, হাওর ও নদীর উপর হইতে কায়েমী স্বার্থ তুলিয়া দিয়া সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বন্টন করিয়া দিতে হবে এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে। ফিশারী বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসার করিতে হইবে ও উন্নত ধরনের গবেষণাগার খুলিতে হইবে। ৫। শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না। ৬। বৃটিশের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। ৭। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। ৮। সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ৯। শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করিতে হইবে। ১০। শিল্পে মুনাফা হার আইন করিয়া বাধিয়া দিতে হইবে। মানবতার চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রাম যাতে বিলম্বিত না হয়, সেজন্য জনতাকে তাহদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া এক কাতারে সমবেত হইতে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে-কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে- সেই ফোঁসফোঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত। আমাদের কওমী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) বলিয়াছিলেন : “যদি আমি ঠিক থাকি, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আর যদি আমি ভ্রান্ত হই, আমাকে সংশোধন কর।” সেই অমর আদর্শকেই সামনে ধরিয়াই কওমী প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশবাসীকে সমতালে আগাইয়া আসিতে আহবান জানাইতেছে আসুন আমরা কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত চেষ্টায় গণ-আজাদ হাসিল করিয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলি।
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খসড়া
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মনীতি
নাম
এই সংগঠন "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ" নামে অভিহিত হইবে এবং যথা সময়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইবে। 
আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন গঠিত হয়েছিলো? 
এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এবং এর প্রধান লক্ষ্যই ছিলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর নেতাগণ এই সংগঠনটি বিলীন করে তার অস্তিত্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের মধ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুর দিকে, পাকিস্তানের মুসলমানগণ এই সংগঠনকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করে যা পাকিস্তানের পক্ষে সংগ্রাম করেছিলো; কিন্তু কালক্রমে তাদের মোহ কাটতে লাগলো। এটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে অঠে যে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ পূর্বসূরিদের সব গোরবের উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ততটা জনপ্রিয় হতে পারেনি। বরং একটি দলের প্রধান লক্ষ্যই ছিলো মন্ত্রণালয়ে ক্ষমতা বজায় রাখা। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা প্রকৃতপক্ষে সবকিছু হারিয়েছেন, তারাই সংগঠনে প্রবেশ করতে পারলোনা। সংগঠকদের এই চক্রান্তকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, যখন বহুসংখ্যক পূর্বেকার 'জাতীয়তাবাদী ', পাকিস্তানবিরোধী এবং সুযোগসন্ধানী, ক্ষমতালোভী মানুষজন রাতারাতি মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে গেলো এবং একটিমাত্র গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত হলো তথাকথিত " মুসলিম লীগ"।
দেশের বহুল আলোচিত সমস্যা অসমাপ্তই থেকে গেলো এবং এই দীর্ঘ বছর মুসলিম লীগ জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য কিছুই করেনি। পার্টি সম্পূর্ণভাবে সরকারের যন্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হলো এবং কালক্রমে মুসলিম লীগ একটি সরকারি লীগে পরিণত হলো। বিরোধীদলের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিলো এবং যারা ন্যায়বিচার এবং বৈধ অধিকারের দাবি জানিয়েছিলো, সেসব সত্যিকার ও প্রকৃত নেতাদেরকে কারারুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা আইন ও অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছিলো। প্রধানত মুসলিম লীগের মনোভাবের কারণেই দেশের অগ্রগতি সাধিত হয়নি, জনগণের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হয়নি, শিল্পখাত বিকশিত হয়নি, দুইবছরেরও বেশি সময় ধরে নির্বাচন আটকে থাকায় আসন শূন্যই থেকে গেছে; প্রশাসনিক মান প্রায় প্রতিটি শাখায় অবনতি হয়েছে এবং দিনদিন নিরাপত্তা আইনের তালিকা বৃহৎ হয়ে উঠছে।
এই প্রসঙ্গে, জনমত গঠন এবং দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সাম্যবাদী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সব দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য সাধারণ মানুষ একটি সংগঠন গঠনের প্রস্তাব করেন। বর্তমান শাসকদের পকেটস্থ এবং আজ্ঞাবহ সরকারি লীগের বিপরীত এই সংগঠনটি হবে সকল মানুষের। আওয়ামী মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র একটি পৃথক সংগঠন।
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লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গত নিম্নরূপ হতে হবে:- 
(১) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, মর্যাদা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। 
(২) পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূলনীতিরর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। 
(৩) পাকিস্তানের মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখা ও উন্নত করা এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অমুসলিমদের জন্যও অনুরূপ অধিকার নিশ্চিত করা। 
(৪) পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ যেমন :- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং সৎ উপায়ে সম্মানীয় পারিশ্রমিক আয় করার সুযোগ নিশ্চিত করে দেয়া। 
(৫) সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং শ্রমের বিনিময়ে তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক পেতে সাহায্য করা। 
(৬) দুঃখ-দুর্দশা উপশম, জ্ঞান সঞ্চারণ, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রসারণ, নিপীড়ন দূরীকরণ, দুর্নীতি দমন এবং আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক সেবা সংগঠিত করে মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক মানোন্নয়ন করা। 
(৭) নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতা বজায় রাখা; যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা এধরনের জরুরি অবস্থা না হলে যেকোনো শাস্তিমূলক আটকাবস্থার পূর্বে জুডিশিয়াল ট্রায়াল প্রদান করা। 
(৮) নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন : ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিশ্বাস, অভিব্যক্তি, সংঘ-সমিতি ইত্যাদির স্বাধীনতা। 
(৯) বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করা এবং প্রতিবেশী দেশ তথা বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও জোরদার করা। 
(১০) মানুষের মধ্যে ইসলামি নৈতিকতা ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রকৃত জ্ঞান প্রচার করা। 
(১১) আন্তর্জাতিক বিষয়ক শান্তি বজায় রাখা।
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তাৎক্ষণিক কর্মসূচি
(১) জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন এবং প্রতিদান ছাড়াই কৃষকদের মধ্যে ভূমির সুষম বণ্টন।
 (২) জাতির অপরিহার্য মৌলিক শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করা এবং সরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন, প্রসারণ, কুটির শিল্প উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি। 
(৩) বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ; আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সংগঠন করা। 
(৪) প্রশাসনিক এবং সামাজিক জীবন থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব সহ অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যক্রম সমূলে উৎপাটন করা।
(৫) দেশীয় স্বার্থে মুহাজিরদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সার্থক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহসী এবং দ্রুতগতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 
(৬) রাষ্ট্রীয় সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাটের সর্বোচ্চ সুবিধাকে কাজে লাগানো এবং চাষীদের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নিশ্চিত করা ও পাটের বাজার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা। 
(৭) প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য সৎ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা। 
(৮) দেশজুড়ে সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান। 
(৯) কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় এলাকায় ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ ভাবে আয় বণ্টন করা। 
(১০) ভিক্ষাবৃত্তি দূর করে কাজের ব্যবস্থা করা এবং নিঃস্ব অনাথ শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। 
(১১) সড়ক, রেলপথ ও নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
সংগঠনের ভিত্তি
৩. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনটি নিম্নোক্ত ভিত্তিতে গঠিত হইবে-
 (ক) প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক ও বিশেষ সভার ভিত্তিতে। 
(খ) আওয়ামী মুসলিম লীগ পরিষদের ধারা-৯ এর অধীনে। 
(গ) প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ধারা-১১ এর অধীনে। 
(ঘ) জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের ধারা-২৮ এর অধীনে গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা।
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(৫)উপ-বিভাগীয় আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নগর লীগসমুহ।
(৬) তৃণমূল লীগসমুহ

আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যপদ
৪। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই
		ক) মুসলিম
		খ)পুর্ব বাংলার নাগরিক
গ) নুন্যতম ১৮ বছর বয়সী 

হতে হবে, সদস্যপদপ্রার্থী কেউ যদি এর এক বা একাধিক শর্ত পুর্ন না করেন তাহলে পুর্ব আপকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি কতৃক তাকে অব্যাহতি দেয়া হতে পারে। 

৫।প্রাথমিক সদস্য প্রত্যেকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে যে তিনি উল্লেখিত শর্ত এবং নিয়ামাবলী মেনে চলবেন। একজন সদস্য সদস্যপদ থেকে রহিত হবেন যদি তিনি ২ মাসের মধ্যে সদস্য ফর্মে সই করে 
 পরবর্তী বছরের সদস্যতা নবায়ন না করেন।

পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দাপ্তরিক পদসমুহ

৬। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নিম্নলিখিত দাপ্তরিক পদসমুহ থাকবে
ক)সভাপতি ১
খ)সহ-সভাপতি ৫
গ)অনারারি সাধারন সম্পাদক ১
ঘ)অনারারি কোষাধ্যক্ষ ১ 
ঙ)স্থায়ী সম্পাদক১
চ) সহকারী সম্পাদক ৩ 

৭। প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের দাপ্তরিক পদধারীরা প্রতি বছর প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল কতৃক নির্বাচিত হবেন তার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রথম সভায় যা বার্ষিক সভা হিসেবে জেলা লীগের কাউন্সিল নির্বাচন এবং ৯ ধারা অনুসারে এর পুনর্গঠনের পরে এবং তারা পরবর্তী বার্ষিক নির্বাচন পর্যন্ত পদে আসীন থাকবেন এবং পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮।সংগঠনের কোন প্রাথমিক শাখার সদস্য না হলে কেউ দাপ্তরিক পদধারী হতে পারবেন না।

পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল

৯।  পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলটি গঠিত হবে নিম্নলিখিত নিয়ামাবলী দ্দ্বারা 

(i)কাউন্সিল গঠিত হবে ১০৪৩ জন সদস্য দ্বারা যারা(আইনসভার সদস্য ব্যাতীত) প্রাথমিক লীগের সদস্যদের মধ্য থেকে জেলালীগের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং তারা জেলা লীগ কতৃক পরবর্তী বার্ষিক নির্বাচন পর্যন্ত পদে আসীন থাকবেন এবং পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। জেলা আওয়ামী লীগ পনের দিনের নোটিশে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দাপ্তরিক পদসমুহের নির্বাচনের অন্তত এক মাস আগে। 
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(ii) (ক) প্রতি জেলা থেকে কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা হবে নিম্নরুপঃ

	বাকেরগঞ্জ
	৭২
	
	খুলনা 
	৩২

	বগুড়া
	৩২
	
	ময়মনসিংহ
	১৩৫

	চট্রগ্রাম শহর
	২০
	
	কুষ্টিয়া
	৩২

	চট্রগ্রাম জেলা
	৪০
	
	নোয়াখালী
	৫০

	ঢাকা শহর
	৫০
	
	পাবনা
	৪৫

	ঢাকা জেলা
	৮০
	
	রাজশাহী
	৪৫

	দিনাজপুর
	৩০
	
	রংপুর
	৬০

	ফরিদপুর
	৪৮
	
	সৈয়দপুর শহর
	১০

	নারায়নগঞ্জ শহর
	১০
	
	ত্রিপুরা(Tippera)
	৮৫

	যশোর
	৪০
	
	সিলেট
	৫০



(খ) উপরিউক্ত নির্ধারিত সংখ্যার সদস্যদের সাথে পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লিগের যে সদস্যরা কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পুর্ববাংলার আইনসভার সদস্য হবেন তারা পদাধিকার বলে লীগের কাউন্সিল সদস্য হবেন।

(গ) নির্বাচিত এবং পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্যরা কাউন্সিলের প্রথম বার্ষিক সভায় পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাথমিক শাখাগুলো থেকে আরো ২০ জন সদস্যকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে সহযোজিত করবেন।

(iii) যদি কোন জেলা আওয়ামী লীগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার কোটার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে ব্যার্থ হয় তাহলে পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অবশিষ্ট কোটার সদস্যদের মনোনীত করার ক্ষমতা রাখবেন। মনোনীত সদস্যরা পরবর্তী বার্ষিক সভা বা যে জেলার প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই জেলার কাউন্সিল প্রতিনিধি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সভায় উপস্তিতি,অংশগ্রহন এবং ভোট প্রদানের ক্ষমতা রাখবেন।

(iv) নির্বাচন,মনোনয়ন অথবা সদস্য নির্বাচনের কোন ত্রুটি বা অনুরুপ কারনে কাউন্সিল গঠন অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

১০। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নোটিশের এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যকে প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক সদস্য চাঁদা হিসেবে ২/- পরিশোধ করতে হবে। চাঁদা কাউন্সিলের প্রতি বার্ষিক সাধারন সভার পুর্বে পরিশোধ করতে হবে। পদাধিকার বলে নিযুক্ত বা সহযোজিত সদস্যরা চাঁদা পরিশোধ না করলে কাউন্সিলের কোন সভায় অংশগ্রহন করতে পারবেন না কিন্তু নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যরা নির্ধারিত চাঁদা না দিলে কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন না আর। ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতা থাকবে চাঁদা প্রদান না করায় শুন্য হওয়া পদে সদস্য মনোনীত করার।	
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পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি

১১। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকবে সভাপতি সম্পাদক কোষাধক্ষ্য স্থায়ী সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক ব্যাতীত যারা পদাধিকার বলে সদস্য এবং দপ্তরধারী হবেন । 

৩৫ জনের মধ্যে ৩০ জনকে কাউন্সিল সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন এবং ৫ জনকে সভাপতি লীগের কাউন্সিল থেকে মনোনীত করবেন। কোন কারনে কাউন্সিল নির্বাচিত সদস্য পদে শুন্যতা দেখা দিলে কাউন্সিল তার সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করবেন এবং সভাপতি নির্বাচিত সদস্য পদে শুন্যতা দেখা দিলে সভাপতি মনোনয়নের মাধ্যমে শুন্যতা পুরন করবেন।

পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিবেশন

১২। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক এবং সাধারন অধিবেশন লীগের নির্ধারিত উপযুক্ত সময় এবং স্থানে অনুষ্টিত হবে।

১৩। ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং লীগের অনুন্য ১০০ জন সদস্য অনারারি সম্পাদকের কাছে অধিবেশনের জন্য লিখিত ভাবে দাবি জানানোর ২ মাসের মধ্যে আহ্বান করবে।

১৪। প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে কাউন্সিলের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। অয়ার্কিং কমিটি সভাপতি নির্বাচনের জন্য সভা না ডেকে বিবেচনা মোতাবেক কাউন্সিল সদস্যদের লেখার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহ করতে পারেন।

১৫।লীগের বার্ষিক এবং সাধারন অধিবেশনের কোরাম হবে ১২৫।

১৬। (ক) লীগের বার্ষিক এবং বিশেষ অধিবেশনে পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্যরা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধিরা সেশন প্রতি ২/- পরিশোধ পুর্বক অংশগ্রহন করতে পারবেন। 

(খ) জেলা লীগ এ ধরনের সেশনের জন্য কাউন্সিলের জন্য জেলার নির্ধারিত কোটার ৩ গুন পর্যন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে।
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এটা করার সময় জেলা লীগগুলো তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সংখ্যাগুলো সমভাবে মহকুমাগুলোর মধ্যে বিতরণ করবে। যেখানে প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিরা কাউন্সিলে মনোনীত হয় গঠন কমিটি দ্বারা, গঠন কমিটির অধিকার থাকবে উপরের নীতি অনুসারে অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা।
১৭. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পরামর্শসভা একত্রে কিন্তু ৫০ জনের বেশি নয় নাগরিক কমিটি গঠনের কাজ করবে যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মনোনীত করবেন এবং এমন সংকল্প গ্রহন করবেন যেগুলো লীগের বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা যায়। সকল সংকল্প যেগুলো বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হবে তা অবশ্যই আগে নাগরিক কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। নাগরিক কমিটির অনুমোদিত সংকল্পগুলোই কেবল উন্মুক্ত অধিবেশনে পেশ করা যাবে।
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে কাউন্সিলের সভা
১৮. লীগ কাউন্সিলের সভা বিভিন্ন সময়ে সুবিবেচনার সহিত সংগঠিত হবে। প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে কাউন্সিল বছরে অন্তত দুইবার সভা আয়োজন করবে। আরও লিখিত চাহিদাপত্রের মাধ্যমে কাউন্সিলের আইসিও সদস্যরা বিশেষ সভা আহ্বান করত পারবে চাহিদাপত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মাধ্যমে।
১৯. ৪০ জন সদস্য সকল সভার কোরাম গঠন করবে যেখানে মুলতবীকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন থাকবে না।
২০. সাধারন সভার অন্তত ১৫ দিন ও বিশেষ সভার অন্তত ৭ দিন আগে সচিব প্রত্যেক সদস্যকে সভায় আলোচ্য বিষয়সূচির ব্যপারে বিজ্ঞপ্তি দিবেন যেখানে শুরুতে সভার সময় ও স্থান উল্লেখ থাকবে।
২১. প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে এবং তার অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করবেন। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট দুইজনেরই অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হবে কেবল ওই সভার সকল উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পদনের জন্য।
গঠন কমিটির সভা
২২. গঠন কমিটি মাসে অন্তত একবার সভা করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে যতবার সম্ভব সভা করবে। 
২৩. (ক) গঠন কমিটির সভার জন্য সাতজন সদস্য কোরাম গঠন করবে। 
(খ) . সাধারন সভার অন্তত ৭ দিন আগে সচিব প্রত্যেক সদস্যকে সভায় আলোচ্য বিষয়সূচির ব্যপারে বিজ্ঞপ্তি দিবেন যেখানে শুরুতে সভার সময় ও স্থান উল্লেখ থাকবে। জরুরি সভাগুলো আরো কম সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।
২৪. গঠন কমিটির সকল সংকল্প অনুমতির জন্য লীগের কাউন্সিলের সামনে পেশ করতে হবে।
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কাউন্সিলের কাজসমূহ
২৫. কাউন্সিল নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে
(ক) অনুচ্ছেদ ৭ এর নিয়মানুসারে পদাধিকারী নির্বাচন করা।
(খ) অনুচ্ছেদ ১৪ এর নিয়মানুসারে বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা।
(গ) লীগের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সকল সংকল্প বিবেচনা ও পাশ করা।
(ঘ) সকল সংকল্প যেগুলো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিবেশনে অথবা প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের পাশ হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া।
(ঙ) প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের ফান্ডের সকল খরচ নিয়ন্ত্রন করা।
(চ) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া।
(ছ) উপকমিটি নির্বাচন করা সকল দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং নিয়ন্ত্রন ও শর্তের সহিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা।
(জ) শাখা লীগগুলো অধিভুক্ত ও অনধিভুক্ত করা।
(ঝ) পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের(যখন অধিভুক্ত) সর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের জন্য সদস্য নির্বাচন করা।
(ঞ) লীগ এবং শাখা লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।
(১) নিয়মকানুন গঠন –
(ক) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিবেশন ও সভাগুলোর আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করা।
(খ) অনুবিধি(ছ) অনুসারে নিযুক্ত উপকমিটিগুলোর আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রন করা।
(গ) লীগের অন্যান্য উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য নিয়মকানুন গঠন করা।
কাউন্সিলের গঠিত কোন নিয়ম প্রযোজ্য হবে না এখানে বাস্তবায়িত নিয়মের সাথে অসঙ্গতি প্রকাশ করলে।
২৬. কাউন্সিল তার এক বা একাধিক ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সচিবের কাছে অর্পন করতে পারে যদি এটা আরোপ করা প্রয়োজনীয় মনে হয়।
গঠন কমিটির কার্যাবলী
২৭. গঠন কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী পালন করবেঃ
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(ক) কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক বাজেট তৈরী এবং সে অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থের অনুমোদন;
(খ) বাজেট বহির্ভুত ৫০ রুপির অধিক সব পারিশ্রমিকের জন্য অনুমতি প্রদান;
(গ) কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করা
(ঘ) এরকম সীমাবদ্ধতা ও পরিস্থিতিতে এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা আরোপের জন্য উপযুক্ত উপ-কমিটি গঠন;
(ঙ) ওয়ার্কিং কমিটি থেকে এমন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া যিনি কমিটিকে যথেষ্ট সন্তোষজনক কারন
    দর্শানো ছাড়াই একটানা চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকবেন;
(চ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত সময় এবং স্থানে বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা;
(ছ) বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে কাউন্সিলের মেম্বারদের অভিমত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
(জ) যেসকল জেলায় কাউন্সিল নিজের প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া;
(ঝ) যেসকল জেলা কাউন্সিলের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব জেলায় প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া;
(ঞ) আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করা;
(ট) কাউন্সিল কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে, কাউন্সিলের ওপর অর্পিত ৭, ১১, ১৪, ১৭,
    ২৫(চ), (ছ), (ঝ), (ঞ) ধারার ক্ষমতা বাদে, কাউন্সিলের যাবতীয় কাজ করা;
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের শাখা সমুহ
জেলা লীগ
২৮. প্রতি জেলায় একটি করে জেলা লীগ থাকবে, যা নিম্নানুযায়ী তৈরী হবেঃ-
	(ক) প্রতি জেলার প্রত্যেক উপ-জেলা লীগের মাধ্যমে ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবে।
	(খ) প্রত্যেক সিটি লীগ কর্তৃক ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবে, ধারা ৩১(২)দ্রষ্টব্য।
	(গ) অফিস-বেয়ারারদের বার্ষিক নির্বাচনের পুর্বে প্রত্যেক উপ-বিভাগে ও (ক) এবং (খ)নং এর
          সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত শহরে ৫ জন করে সদস্য নির্বাচন।
	(ঘ) জেলা লীগের একটি মিটিং এর কোরাম জেলা লীগের মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশ হবে।
২৯. জেলা লীগের প্রত্যেক সদস্য জেলা ফান্ডে বার্ষিক ১/- হারে চাঁদা প্রদান করবে। জেলা লীগের এমন  কোন সদস্য যিনি জেলা আওয়ামী লীগের চাঁদা প্রদানের নোটিশ পাওয়ার ১ মাসের মধ্যেও চাঁদা প্রদান করেননি, তাদেরকে নির্বাহী কমিটি তাদের সদস্য হিসেবে পাওয়া জেলা আওয়ামী লীগের অফিস খালি করার নির্দেশ দিতে পারে এবং নির্বাহী কমিটির এই খালি পদ গুলো পুরণ করার ক্ষমতা থাকবে।


<001.036.129> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

৩০. (ক) জেলা আওয়ামী লীগ নিম্নোক্ত সভ্যগণকে/ পদাধিকারীদেরকে নির্বাচন করবেনঃ
সভাপতি – ০১ জন
সহ-সভাপতি – ০৫ জন
সচিব – ০১ জন
স্থায়ী সচিব – ০১ জন
সহকারী সচিব – ০৩ জন
কোষাধ্যক্ষ – ০১ জন
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্বসম্মতিসাপেক্ষে সভ্যগণের/ পদাধিকারীদের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।
(খ) সভ্যগণ/ পদাধিকারীগণ এবং জেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত ২৫ জন সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। নির্বাহী কমিটির কোরাম পূর্ণ হতে ন্যূনতন সাত সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। 
মহকুমা আওয়ামী লীগ
৩১. (১) প্রত্যেক মহকুমায় একটি মহকুমা আওয়ামী লীগ দল থাকবে, যা নিম্নরূপে গঠিত হবেঃ
(ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন লীগ থেকে ০৬ জন সদস্য;
(খ) মহকুমার অধীনে ১০,০০০ জনের চেয়ে কম মুসলিম অধিবাসী-বিশিষ্ট প্রত্যেক পৌরসভা থেকে ২০ জন সদস্য;
(গ) কোনো পৌরসভা নেই এমন প্রত্যেক মহকুমা সদর থেকে ২০ জন সদস্য;
(ঘ) বার্ষিক সভ্য/ পদাধিকারী নির্বাচনের পূর্বে উপর্যুক্ত নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক কো-অপ্টকৃত (নির্বাচিত/ সহযোজিত) ১০ জন সদস্য;
(ঙ) মহকুমা আওয়ামী লীগের কোনো মিটিংয়ে কোরাম পূরণের জন্য মহকুমা লীগের মোট সদস্যসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে;
(চ) মহকুমা লীগের সভ্যগণ/ পদাধিকারীগণ নিম্নরূপে গঠিত হবেঃ
সভাপতি – ০১ জন
সহসভাপতি – ০৫ জন
সচিব – ০১ জন
স্থায়ী সচিব – ০১ জন
সহকারী সচিব – ০৩ জন
কোষাধ্যক্ষ – ০১ জন
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি যেকোনো মহকুমা লীগের সভ্যগণের/ পদাধিকারীদের সংখ্যা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।
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(ছ) সভ্যগণ/ পদাধিকারীগণ এবং ধারা ৩১ (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী সদস্যগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য নিয়ে প্রত্যেক মহকুমা আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।
নির্বাহী কমিটির কোরাম পূর্ণ হতে ন্যূনতম সাত সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। মহকুমা লীগের প্রত্যেক সদস্য মহকুমা আওয়ামী লীগের তহবিলে বার্ষিক ৮ আনা হারে চাঁদা প্রদান করবেন।
শহর আওয়ামী লীগ
(ক) ১০,০০০ জনের অধিক মুসলিম অধিবাসী-বিশিষ্ট প্রত্যেক পৌরসভা থেকে মহকুমা আওয়ামী লীগের আদলে (গঠনতন্ত্রের অনুরূপে) একটি শহর লীগ গঠিত হবে। পৌরসভার অধীনে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড লীগ গঠিত হবে এবং ওয়ার্ড লীগগুলো ইউনিয়ন লীগ পরিচালনার নিয়মানুসারে পরিচালিত হবে; তবে এটুকু ব্যতিক্রম যে, এই ওয়ার্ড লীগ শহর লীগের জন্য ২০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে।  
(খ) প্রত্যেক ওয়ার্ড লীগ থেকে ২০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে শহর লীগ গঠিত হবে এবং শহর লীগগুলো জেলা আওয়ামী লীগে ২৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে। শহর লীগের প্রত্যেক সদস্যের জন্য শহর লীগ তহবিলে পরিশোধযোগ্য বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ৮ আনা । 
ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ
৩২. (ক) প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হবে এবং ইউনিয়ন লীগ পদাধিকারীদের/ সভ্যগণের বাইরে থেকে সদস্য নিয়ে অনূর্ধ্ব ৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করতে পারবে। নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে কোরাম পূরণের জন্য কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।
(খ) নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্য ইউনিয়ন লীগ তহবিলে বার্ষিক ২ আনাহারে চাঁদা প্রদান করবেন।
(গ) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি যদি মনে করেন যে, আরো ভালভাবে পরিচালনার স্বার্থে  কোথাও দুই বা ততোধিক ইউনিয়নকে একটি প্রশাসনিক এককে (ইউনিট) একীভূত করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে জেলা এবং মহকুমা আওয়ামী লীগের সাথে পরামর্শক্রমে এমন ইউনিট স্থাপন করা হবে এবং ইউনিয়ন লীগ পরিচালনার সমস্ত নিয়মানুসারে এটি পরিচালিত হবে।
(ঘ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভ্যগণ/ পদাধিকারীগণ নিম্নরূপ হবেনঃ
সভাপতি – ০১ জন
সহসভাপতি – ০৫ জন
সচিব – ০১ জন
স্থায়ী সচিব – ০১ জন
সহকারী সচিব – ০৩ জন
কোষাধ্যক্ষ – ০১ জন

<001.036.131> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

মহকুমা আওয়ামী লীগের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটি এর আওতাভুক্ত যে কোনো নির্দিষ্ট ইউনিয়ন লীগের সভ্যগণের/ পদাধিকারীদের সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারবেন।
(ঙ) পৌরসভা নেই এমন প্রত্যেক মহকুমা সদরে এবং ১০,০০০ জনের কম মুসলিম অধিবাসী-বিশিষ্ট প্রত্যেক পৌরসভায় একটি করে লীগ গঠিত হবে, যা যথাক্রমে টাউন ও পৌরসভা লীগ বলে অভিহিত হবে। ইউনিয়ন লীগের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনার নিয়মানুসারে এই টাউন লীগ বা পৌরসভা লীগ গঠিত ও পরিচালিত হবে তবে টাউন লীগ বা পৌরসভা লীগ মহকুমা লীগে ২০ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে।
(চ) ইউনিয়ন বোর্ড নেই এমনসব স্থানে ইউনিয়ন লীগ কমিটির এলাকা এর পঞ্চায়েত কমিটির সাথে সহব্যাপী/ সমায়ত হবে।
প্রাইমারি আওয়ামী লীগ
৩৩. প্রাইমারি আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচিত হবেঃ 
(ক) ইউনিয়ন লীগ;
(খ) টাউন অথবা মহকুমা সদর লীগ;
(গ) ১০,০০০ জনের কম মুসলিম নিবাসী-বিশিষ্ট পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা লীগ;
(ঘ) শহর লীগের অধীন ওয়ার্ড লীগ;
(ঙ) ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরের পৌরসভাগুলোতে ওয়ার্ড লীগ
আওয়ামী মুসলিম লীগ তহবিল
প্রাইমারি লীগ তহবিল
৩৪. নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও অনুদানের সমন্বয়ে প্রাইমারি আওয়ামী লীগ তহবিল গঠিত হবে।
মহকুমা বা শহর আওয়ামী লীগ তহবিল
৩৫. মহকুমা বা শহর আওয়ামী লীগ তহবিল নিম্নোক্ত উপায়ে গঠিত হবেঃ
(ক) মহকুমা লীগের সকল সদস্য কর্তৃক বার্ষিক ৮ রুপি হারে প্রদত্ত বিশেষ চাঁদা;
(খ) ২ রুপি হারে প্রত্যেক ইউনিয়ন লীগ কর্তৃক প্রদত্ত সংযুক্তিকরণ/ অন্তর্ভুক্তিকরণ ফি;
(গ) অনুদান
৩৬. জেলা আওয়ামী লীগ তহবিল নিম্নোক্ত উপায়ে গঠিত হবেঃ
(ক) জেলা লীগের সকল সদস্য কর্তৃক বার্ষিক ১ রুপি হারে প্রদত্ত বিশেষ চাঁদা; 
(খ) ২০ রুপি হারে প্রত্যেক ইউনিয়ন লীগ কর্তৃক প্রদত্ত সংযুক্তিকরণ/ অন্তর্ভুক্তিকরণ ফি;
(গ) অনুদান
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কেন্দ্রীয় পরিষদ তহবিল
৩৭. কেন্দ্রীয় পরিষদ তহবিল নিম্নোক্ত উপায়ে গঠিত হয়ঃ
ক) সংবিধানের ১০(ক) ধারা অনুযায়ী আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সদস্যরা বিশেষ চাঁদা দিয়ে থাকে।
খ) সংবিধানের ১০(খ) ধারা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের পদ ধারী সদস্যরা মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকে।
গ) বিভাগীয় লীগের অন্তর্ভুক্তি ভাতা ৩০ টাকা।
ঘ) অনুদান।
৩৮. উপরোক্ত প্রতিটি তহবিলকে বলা হয় প্রাথমিক পরিষদ তহবিল, উপজেলা বা নগর পরিষদ তহবিল, জেলা পরিষদ তহবিল এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ তহবিল। কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতিতে এই তহবিল ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যাংকে কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদকের যৌথ নামে রাখা হবে।
৩৯. প্রতিটি তহবিলের হিসেব বছরে অন্তত একবার নিরীক্ষিত হবে।
৪০. ক) ব্যাংকে জমাকৃত তহবিল ঐ এলাকার লীগের শাখার কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরের তত্ত্বাবধানে থাকবে। কেন্দ্রীয় তহবিলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
খ) প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কিছু অর্থ প্রাদেশিক অথবা শাখা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতিতে প্রাদেশিক অথবা শাখা লীগের সম্পাদকের নিকট জমা থাকবে।
দপ্তর পরিচালকের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব 

৪১. মাননীয় সম্পাদক প্রাদেশিক আওয়ামীলীগ বা কার্যনির্বাহী কমিটি কতৃক ন্যস্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।
৪২. মাননীয় সম্পাদক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং তার উপর অর্পিত সব দায়িত্ব পালন করবেন, এবং সব নিয়মগুলো দলের মধ্যে ও নিজের দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত করবেন।
৪৩. মাননীয় সম্পাদকের হাতে থাকবে আওয়ামীলীগের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ, শাস্তি প্রদান, বরখাস্ত করা এবং বেতনসহ কিংবা বেতন ছাড়া ছুটি প্রদান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সকল বিষয় অনুমোদন করার ক্ষমতা। 

সহকারী সম্পাদক

৪৪. সহকারী সম্পাদকেরা মাননীয় সম্পাদকের অধীনে কাজ করবেন এবং তার তত্ত্বাবধানে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন। স্থায়ী সম্পাদকই কেন্দ্রীয় সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।
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৪৫. ক) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের দপ্তর পরিচালকেরা জেলা, উপজেলা অথবা নগর পরিষদ এবং তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন।
খ) প্রাদেশিক আওয়ামীলীগের দপ্তর পরিচালকের কাছে ঐ প্রদেশের অধীনস্ত সকল শাখা লীগের রেকর্ড, দলিল এবং হিসেব যাচাই করার ক্ষমতা থাকবে।
সাধারণ নিয়মাবলী 

৪৬. দপ্তর পরিচালক বা কাউন্সিল সদস্যদের সকল শূন্য পদে কাউন্সিলের ভোটের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
৪৭. আওয়ামীলীগের বিভিন্ন নির্বাচন সাধারণত নিম্নোক্ত সময়সূচীতে করা হয়ঃ
ক) সকল প্রাথমিক পরিষদ প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে তাদের দপ্তর পরিচালক এবং 
কার্যনির্বাহী কমিটি, এবং উপজেলা অথবা নগর পরিষদে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।
খ) সকল উপজেলা অথবা নগর পরিষদ প্রতি বছর এপ্রিল মাসে তাদের দপ্তর পরিচালক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি, এবং জেলা আওয়ামীলীগে (অথবাপ্রাদেশিক আওয়ামীলীগে) তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।
গ) সকল জেলা পরিষদ প্রতি বছর মে মাসে তাদের দপ্তর পরিচালক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি, এবং প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য কোটায় নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।
ঘ) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল প্রতি বছর জুন অথবা জুলাই মাসে তাদের দপ্তর পরিচালকদের নির্বাচন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে।
৪৮. কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কিছু শাখা পরিষদ কোন প্রদেশে সংস্থার উন্নয়নের জন্য কার্যকরী সমিতির অধীনে কিছু সাময়িক নিয়োগ বা স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে।
৪৯. ক)
1. উপজেলা অথবা নগর পরিষদের এক্তিয়ারাধীন প্রাথমিক পরিষদ উপজেলা অথবা নগর পরিষদের অন্তর্ভুক্তি মঞ্জুর করতে পারে।
1. জেলা পরিষদ উপজেলা অথবা নগর পরিষদের অন্তর্ভুক্তি মঞ্জুর করবে। 
1. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্তি মঞ্জুর করবে।
এছাড়াও প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি যেকোন শাখা পরিষদে সরাসরি নিয়োগ করার খমতা রাখবে।
খ) সম্পর্কযুক্ত সকল শাখা পরিষদ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
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৫০. শাখা পরিষদগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় নিয়ে বিরোধের সমাধান করবে তাদের সরাসরি পূর্ববর্তী উচ্চতর পরিষদ এবং প্রয়োজনে তাদের আরও উচ্চ পরিষদে আবেদনের সুযোগ থাকবে।
এছাড়াও যেকোন আবেদন মঞ্জুর এবং বিরোধ মীমাংসা করার অধিকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির থাকবে।

শাখা আওয়ামীলীগের পথপ্রদর্শনের নিয়মাবলী

৫১. ক)জেলা পরিষদের দপ্তর পরিচালকেরা উপজেলা অথবা নগর পরিষদ এবং তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে পারবে, এবং অধিবেশনে উপজেলা এবং নগর পরিষদের দপ্তর পরিচালকেরা তাদের শাখা পরিষদের দপ্তর পরিচালকদের সম ক্ষমতা পাবে।
খ) ধারা ৪৫(খ) অনুযায়ী জেলা, উপজেলা অথবা নগর আওয়ামীলীগের অধীনস্ত সকল শাখা পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদকের ক্ষমতা সমান হবে।
৫৩. যদি উপজেলা অথবা নগর আওয়ামীলীগ তাদের জেলা পরিষদের কোটার জন্য সদস্য নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় তবে জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে সেসব উপজেলার সদস্য মনোনয়ন করতে পারবে।
৫৪. জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের সদস্যদের বছরে অন্তত একবার নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎ করতে হবে। এছাড়াও জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের ৩০ জন সদস্যের লিখিত অনুরোধে ৩০ দিনের মধ্যে মাননীয় সম্পাদক দলীয় সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।
৫৫. জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি মাসে অন্তত একবার সাক্ষাৎ করবে। এছাড়াও ১০ জন সদস্যের লিখিত অনুরোধে ১৫ দিনের ভেতর মাননীয় সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।
৫৬. ক) জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের বৈঠকের বিজ্ঞপ্তিঃ জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর আওয়ামীলীগের সকল বৈঠকে সংবিধানের ২০নং ধারাটি প্রযোজ্য হবে।
খ) জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের সাধারণ বৈঠকের জন্য কমপক্ষে ৭ দিন আগে সুস্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।
৫৭. অনুমোদনের জন্য জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদে পাঠানোর আগে সকল বিষয়ের সমাধানই জেলা অথবা উপজেলা অথবা নগর পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা যাচাই করা হবে। 




<001.036.135> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

৫৮। জেলা লিগ বা জেলা লীগের কার্যনির্বাহী সভায়. আকস্মিক খালি উপনির্বাচন নির্বাহী কমিটি দ্বারা পূরণ করা যাবে, কিন্তু অফিস-ধারককে অন্তর্ভূক্ত খালি জেলা আওয়ামী লীগের দ্বারা পূরণ শূন্য পদ পুরন  করা হবে। তবে  এই নিয়ম পরিবর্তন করা হলে উপ বিভাগীয় ও সিটি লিগ প্রযোজ্য হইবে।.
৫৯।. (ক) জেলা, উপ বিভাগীয় বা সিটি লীগের সম্মেলন জেলা বা উপ বিভাগীয় বা সিটি লিগ অনুযায়ী প্রতিনিধিদের সদস্যদের  উপস্থিত থাকতে হবে।  প্রতিটি ভোটের জন্য ১ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে।
(খ) তাদের নিজ নিজ শাখা লিগ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রতিটি জেলায় প্রতিনিধি, উপ বিভাগীয় বা নগর আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলন করবে,  কিন্তু এই ধরনের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৫ জনের বেশি হবেনা।  নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের জন্য  তাদের কোটা নির্ধারিত থাকবে।  
(গ) জেলা উপ বিভাগীয় বা সিটি লিগ সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষমতা সাপেক্ষে কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ১০ জন সদস্য মনোনীত করে  যথাক্রমে জেলা প্রজারা কমিটি ও উপ বিভাগীয় বা সিটি লীগের সম্মেলন গঠন করিবে।.
৬০।  জেলা, উপ বিভাগীয় বা সিটি লিগ, ইস্ট পাক কাউন্সিলের সদস্যদের সম্মেলন এ. আওয়ামী মুসলিম নিজ নিজ জেলা বা মহকুমা বা শহরটির লীগ, পদাধিকারবলে প্রতিনিধি এবং সাবজেক্টস কমিটির সদস্য হবেন.
৬১।প্রাথমিক লিগ সভানোটিশ: -
(ক)  বিধি ৫৬ প্রাথমিক আওয়ামী লীগ সব সাধারণ সভার ক্ষেত্রে  প্রযোজ্য হবে।.
(খ) প্রাথমিক লিগ হুকুমদখল সভার ক্ষেত্রে বিধি নম্বর ৫৫ যে ধরনের রিকুইজিশন ব্যতীত প্রযোজ্য হবে এবং তা অন্তত২০ জন সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। 
৬২। . অফিস-বাহক এবং প্রাথমিক লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যদের সারিবদ্ধভাবে সকল শূন্য পদ  উপনির্বাচন নির্বাহী কমিটি দ্বারা পূরণ করা হইবে।.
৬৩।. সকল শাখা লিগ তাদের নিজ নিজ অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন লিগ তাদের কার্যক্রম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেশ করিবে।
৬৪।  নির্বাহী জেলা ছাত্রলীগ কমিটি এখতিয়ারের মধ্যে কোন সদস্য, যারা নীতি ও লীগের নীতি লংঘন লীগের সিদ্ধান্ত বা কাজ লঙ্ঘন বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হবে।. যেসব সদস্যদের  বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে প্রাদেশিক   আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির আপিলের অধিকার আছে  এবং এই ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
বিশেষ দ্রষ্টব্য- এই একটি কাঁচা সংবিধান, যা পরিশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সভায় গৃহীত হবে, এমন পরিবর্তন, সংযোজন বা সংশোধন সহ যেমন, পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলে  বিবেচিত করা হয়. *
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সংবিধানের  উদ্দেশ্যসমূহ কি হবে তার উপর লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যঃ
"পরম  করুনাময়  ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু  করছি'। 
সমগ্র মহাবিশ্বের উপর সার্বভৌমত্তেদাবি কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবং তিনিই এই দেশ চালনার কর্তৃপক্ষ নির্ধারন করে দেন।,যে মহান আল্লাহ তায়ালা পাকিস্তান কে  তাঁর জনগণের কাছে অর্পণ করেছেন, সেই পবিত্র মহামহিমের  পবিত্রতার  উপর ভরসা করে শুরু করছি। 
এই গণপরিষদের উদ্দেশ্য হলো, একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে   পাকিস্তানের জনগণের জন্য একটি সংবিধান প্রনয়ন করা। 
যেখানে প্রতিটি  রাজ্য জনগণের দ্বারা  নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন।
যাতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিসমুহ ইসলামের নিয়মানুযায়ি প্রয়োগ হবে।
প্রতিটি মুসলিম যেন  কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করতে পারে। *
তবে সংবিধানে সংখ্যালঘুদেরও অবাধে তাদের ধর্মের অনুশীলন ও তাদের র সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত  করতে হবে।;
পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলকে সুবিধানুযায়ি বিভিন্ন যোনভুক্তকরা হবে।কিংবা সম্মিলিত পাকিস্তানেএকটি   ফেডারেশন গঠন করা যেতে পারে যেখানে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ইউনিট হিসাবে তার সীমানা, ক্ষমতা ও কতৃত্ত নির্ধারন করা থাকবে। তবে প্রতিটি   অঞ্চল থাকবে সায়ত্তসাশিত।
যেই সংবিধান হবে সবার জন্য, আইন দ্বারাসিদ্ধ, নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, ন্যায়বিচার, নারীপুরুষ সমমর্যাদার  এবং চিন্তার, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস,পূজাপার্বনসহ ধর্মিয় আচার অনুষ্ঠান পালন   ও নানা সংগঠন করার স্বাধীনতা সমুহ  নিশ্চিত হবে। আর নিশ্চিত হবে  মৌলিক অধিকার, আইন এবং জনগনের  নৈতিকতা। সংবিধানে  সংখ্যালঘু ,অনগ্রসর ও প্রান্তিক শ্রেনির  বৈধ স্বার্থ রক্ষা করতে হইবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুরোপুরি সুরক্ষিত করা হবে। সর্বোপরি পাকিস্তানের এই ফেডারেশনে , তার মাটি, সমুদ্র সীমা , স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ত সমুন্নতও  সুরক্ষিত রাখতে হবে।
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যেন  পাকিস্তানের মানুষের উন্নতিলাভ করতে পারে এবং বিশ্বের দেশগুলি মধ্যে তাদের ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানিত স্থান অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি , অগ্রগতি এবং মানবতার জয়গান গাইতে পারে ও তাতে অবদান রাখতে পারে।  
স্যার, আমার বিবেচনায়, এই সময় টি আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্তপুর্ন। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি মাত্র। আমরা শুধুমাত্র আমাদের আদর্শ মোতাবেক একটি দেশ ও  রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুযোগ জিতেছে। . আমি এই হাউজের সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, জাতির জনক, কায়েদ-ই-আজম এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অনুভূতি ও  অভিব্যক্তি ব্যাক্ত করেছেন এবং তদানুসারে বিভিন্ন যুগোপযুগি সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।  পাকিস্তান সৃষ্টিরন কারন হলো  এই উপ-মহাদেশের মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা ও  ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ।কারণ তারা সারা দুনিয়ার কাছে প্রমান  করতে চেয়েছেন যে বর্তমানে সারা পৃথিবীর মধ্যে যে অসুস্থ মানবতা বিরাজ করছে, তার একমাত্র প্রতিষেধক হলো ইসলাম।এই কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে বর্তমানে বিজ্ঞান যুগের সাথে তাল মিলাতে যেয়ে  ফ্রাঙ্কেন্স্ইটাইনের দানবের মতো আবির্ভুত হয়েছে, ফলে মানবতা আজ হুমকির মুখে।এই ধ্বংসযজ্ঞে শুধু মানবতা নয়,পরিবেশ এবং তাতে বসত করা জীব সম্প্রদায় ও বিপর্যস্ত হয়ে পরছে। একথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে,  যদি মানুষ,তার  জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ উপেক্ষা না করে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস যদি দুর্বল  না হয়, তবে বিজ্ঞানের এই অভিশাপ কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।একমাত্র ঈশ্বরভক্তি মানবতাকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই বলা যায়, মানুষ তার মন্যুষত্ব, তার নৈতিকতার কথা চিন্তা করেই তার ক্ষমতা ব্যাবহার করা উচিত,যে আদর্শ আমাদের নবী রাসুল ও ধুর্মগুরুগন যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মের ও সমপ্রদায়ের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা, পাকিস্তানিরা সিংহভাগই ধর্মভীরু মুসলিম। অতএব, 'মহাশয়, আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আসলে একটি অকপট এবং দ্ব্যর্থ রেজোলিউশনের সাথে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হওয়ার কত মিল আছে। এটা পুরোপুরি সত্য যে এই একটি রাষ্ট্র যেখানে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি গুরুত্তপুর্ন সেখানে  জনগণের শাসনে কোন  অংশ আসল খেলা চালিয়ে যাবে বা যাওয়া উচিত তার সাথে ম্যাকিয়াভেলিয়ান ধারণা সরাসরি সাংঘর্ষিক। 
কিংবা এটা নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে এটা বাইরের লোকদের দেখানো   যে রাজ্য বদান্য এবং তার মন্দ হওয়া উচিত নয়।. কিন্তু আমরা, পাকিস্তানের জনগণ, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি আরশের উপর অধিশায়িত আছেন এবং ইসলামি ছায়াতলে থেকে যেন কিছুর অপব্যাবহার না হয় বরং সব কিছুই যেন ইসলামি ভাব ধারা অনুযায়ি হয় । দায়িত্ত একেকটি বিশ্বাস,যা স্বয়ং ঈশ্বর ই ন্যাস্ত করেন, যেন তারা মানুষের সেবা করতে পারে,যেন তা স্বৈরাচারী কিঙ্গবা সার্থপরতার প্রতিনিধিত্ত না করে।   অধিকন্তু আমি বলতে চাই,  যে  এটা  রাজ রাজরা বা  শাসকের মৃত্যুর পর প্রাপ্ত   ঐশ্বরিক অধিকার নয়। বরং ইসলামের স্পিরিটে ও আদর্শে উদবুগ্ধ এবং জনগণের উপর বর্তানো ক্ষমতা যা আর কারো নয়। 
এই কারণে এই রেজোলিউশনএটা  পরিষ্কার যে,  যে রাজ্য তার জনগণের দ্বারা  নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে। এটাই হলো গনতন্ত্রের মুল কথা।   কারণ, জনগন ই  সব কর্তৃত্ব প্রাপক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাতেই  শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। 
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জনাব, আমি মাত্রই বলেছি যে, জনগনই প্রকৃত ক্ষমতার প্রাপক। স্বাভাবিকভাবেই এটি কোনো ধর্মশাসন(theocracy) প্রতিষ্ঠিত হবার ঝুঁকি দূর করে। এটা সত্য যে আক্ষরিক অর্থে, ধর্মশাসন(theocracy) বলতে সৃষ্টিকর্তার সরকার বোঝায় ; সৃষ্টিজগতের এমন কোনো কিনারা কি আছে যেখানে তার কর্তৃত্ব নেই ? এই অর্থে , অবশ্য প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত মহাবিশ্বই ধর্মশাসন । কিন্তু বাস্তবিক অর্থে, ধর্মশাসন বলতে বোঝায় ধর্মগুরুদের পরিচালিত সরকার, যারা, ধর্মীয় পদের অবস্থা থেকে নিজেরদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করেন এমন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন । আমি এই বিষয়টিতে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করতে পারছি না যে, এমন ধারনা ইসলামে পুরোপুরি অপ্রচলিত।  পৌরোহিত্য বা ধর্মীয় পদের অবস্থান এর কোনো স্বীকৃতি ইসলামে নেই।  এবং তাই, ইসলামে সাধারণভাবেই ধর্মশাসন এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না । পাকিস্তানের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা এর সাথে একই কাতারে ধর্মশাসন শব্দটি ব্যবহার করে এমন কেউ যদি থেকে থাকেন, হয়ত তারা ভুল ব্যাখ্যায় ভুল বিশ্বাসে আছেন নয়ত উদ্দেশ্যমূলক ক্ষতিকর অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে সমস্যা সমাধানের অলক্ষ্যে গনতন্ত্র , স্বাধীনতা ,সমতা,সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দিতে হবে এবং তাছাড়াও এসমস্ত নীতিমালা অবশ্যইসংবিধান অনুযায়ী পালন করতে হবে যেটা   ইসলামে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে । এই সমস্ত শর্তাবলী অবশ্যই প্রশমিত করতে হবে কারন এগুলো সাধারনত শিথিল অর্থে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমা শক্তি ও সোভিয়েত রাশিয়া দাবি করেছে তাদের সংবিধান গনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এটা স্পষ্টত তাদের মূলনীতি পুরোটাই আলাদা । তাই তাদেরকে ভালভাবে বুঝানোর জন্য হলেও শর্তাবলীকে আরো স্পষ্টত হওয়া চাই। যখন আমরা ইসলামিক দৃষ্টিতে গনতন্ত্রকে ব্যবহার করবো তখন আমাদের জীবনের সকল দিকে এর অনুপ্রবেশ ঘটবে। আর এটা আমাদের সরকার ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবে কারন –ইসলামিক ধারনার সবচেয়ে বড় অবদান হল সকল মানুষ সমান । ইসলাম কখনোই জাতি-বর্ন বা গোত্র বিশেষে আলাদা করে না ,এমনকি তার শেষ দিনেও নয়  । কুসংস্কার মানুষকে অন্যান্য ধারনা থেকে কলুষিত করে যেখানে ইসলামিক সমাজ পুরোপুরিভাবে কুসংস্কারমুক্ত ।আমাদের বিশাল সুনাম আছে শুধু সরকারের অধীনে নয় , মধ্যযুগে সংখ্যালঘু দেশগুলোতেও একই রকম স্বাধীনতা ভোগ করত । যখন খ্রিষ্টান ধর্মবিরোধী ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে নিজ বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হত , প্রাণীদের মত শিকার করতো এবং অগ্নিদগ্ধও করতো কিন্তু ইসলামিক সমাজে কখনোই অপরাধীদের অগ্নিদগ্ধ করা হত না । যারা নিপীড়ন ও স্বৈরাশাসন থেকে বাচতে চাইতে তাদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল ইসলাম । এটা খুবই সুপরিচিত ইতিহাস যে যখন ইহুদী বিদ্ধেষ বিরোধিতা ইউরোপের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ল , তখন অটোম্যান সম্রাজ্র তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছিল । মুসলিম জাতির সহনশীলতার সবচেয়ে বড় প্রমান হচ্ছে ,তাদের এমন কোন শক্তিশালী দেশ ছিল না যারা তাদের নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে । তারপরেও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের কর্তৃত্ব ছিল তবে অমুসলিমদের অধিকার সবসময়ই সুরক্ষিত ও গচ্ছিত ছিল । স্যার,এছাড়াও মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকেই বিকশিত হয়েছে ভারতে । আপনারা সবাই জানেন মুসলিম শাসকদের অনুপ্রেরনায়ই সর্বপ্রথম হিন্দুধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ সংস্কৃত থেকে বাংলায় করা হয় । মূলত এধরনের সহনশীলতা দ্বারাই ইসলামকে বিবেচনা করা হয় যেখানে সংখ্যালঘুরা দুঃখকষ্টে বসবাস করে না বরং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে যা সমগ্র জাতিকে গৌরান্বিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে । সামাজিক বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমি বলবো ইসলামের সতন্ত্র ভূমিকা আছে । ইসলাম এমন একটা সমাজ বিবেচনা করে যেখানে সামাজিক বিচার মানেই উদারতা বা নির্মমতা নয় ।ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় বিচার মূলত মৌলিক চিন্তাধারায় ও আইনের উপর ভিত্তি করে করা যা মানুষকে মুক্তজীবন ও স্বাধীনতায় সমৃদ্ধশালী করে । ঠিক এই কারনেই গনতন্ত্র , স্বাধীনতা , সমতা , সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়-বিচারের সংজ্ঞা আলাদাভাবে দেয়া যেতে পারে যা গভীর ও বিস্তর অর্থবহ । 
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পরবর্তী দফায় ইসলামের নিয়মানুসারে সকল মুসলিমকে আলাদা ও সমষ্টিগতভাবে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপান করতে হবে । এটা স্পষ্ট যে মুসলমানেরা যদি তাদের ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাহলে ননমুসলিমদের কোন সমস্যা হবার কথা না ।এছাড়াও স্যার আপনি লক্ষ্য করবেন রাষ্ট্র এখন আর নিরপেক্ষ নাই  , যেখানে মুসলমানরা তাদের স্বাভাবিক ধর্মকর্ম পালন করছে, আর এধরনের মনোভাব রাষ্ট্রের আদর্শকে অসীকৃতি জানায় যা পাকিস্থানের জোর দাবি করে ,এমন ধরনের আদর্শ আমরা রাষ্ট্রে দেখতে চাই যা আমরা করতে চাচ্ছি । রাষ্ট্রে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেন সত্যিকারের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সহায়ক হয় । যার অর্থ হল রাষ্ট্রকে সবসময় একটি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহন করতে হবে । আমার মনে হয় স্যার কায়েদ-ই-আজম সহ অন্যান্য নেতারা স্পষ্ট ভাবষায় দাবি করে পাকিস্থানে মুসলমানদের চাও্যা-পাওয়া মূলত মুসলমানদের জীবনধারা ও আচরনবিধির উপর ভিত্তি করে তৈরী। শুধু তাই নয় তারা বলে ইসলাম শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ও তার ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় , রাষ্ট্রের কাজেও প্রভাবিত করতে পারে । প্রকৃতপক্ষে ইসলামে সামাজিক আচরণের জন্য নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে এবং দিনের পর দিন যে সমস্যা গুলোর মুখোমুখি হচ্ছি তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে । ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আচরন বা বিশ্বাস নয়। ভালভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ইসলাম সবসময় তার অনুসারীদের নিকট সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যাশা করে । যেমন গ্রীকরা একটু আলাদা করে বলত ভালভাবে জীবনযাপন মুলত আধ্যাত্বিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি । এজন্য অবশ্য ইসলামের মান ও বৈধতার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে ,এটা সবসময় রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর এবং মুসলমানদের কার্যক্রম এমন হবে পরিচালনা করতে হবে যেন যেন ইসলামসহ গণতন্ত্র , স্বাধীনতা ,সহনশীলতা ,সামাজিক ন্যায়বিচারের অপরিহার্য নীতির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সামাজিক অনুশাসন বয়ে আনতে পারে । এগুলোই কেবলই উদাহরন হিসাবে সংযুক্ত করলাম কারন এগুলো কোরআন হাদিসের বাইরে নয় ।এমন কোন মুসলিম পাওয়া যাবে না যে আল্লাহকে অবিশ্বাস করে কিংবা রাসুল(সঃ) কে অনুপ্রেরণা হিসাবে মানে না । এই বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিভেদ নেই , তাছাড়া এমন কোন সম্প্রদায় নেই যে আল্লাহর অস্থিত্বকে অস্বীকার করে। তাই কোন সম্প্রদায় পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হবে এমন ধারনা মনের মধ্যে পেষণ করা ঠিক না আর এটা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও নয় । রাষ্ট্র সংঘর্ষ এড়াতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে তার মানে এই নয় যে অমুসলিমদের বিশ্বাস ও স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে । সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যেকোন সম্প্রদায়কে অনুমতি প্রদান করা হবে তাদের অভ্যন্তরীণ বা আংশিক বিশ্বাসে অন্যদের নির্দেশ । সকল সম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ সম্ভব সকল সুবিধা ও স্বাধীনতা দেয়া হবে । মূলত আমরা আশা করছি বিভিন্ন সম্প্রদায় রাসুল(সঃ) এর চাওয়া অনুসারে কাজ করবে যিনি বলেছিলেন – 
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 “মতপার্থক্য হল তোমাদের জন্য আর্শীবাদসরূপ”। স্বল্প স্বার্থের জন্য যারা ইসলাম ও পাকিস্থানকে উভয়কে দুর্বল করে তাদেরকে কাজে লাগানো যাবে না কারন এটা আমাদেরকে পাকিস্থান ও ইসলামের শক্তির উৎসের পার্থক্য তৈরী করে দিবে । অবশ্য মাঝেমধ্যে মতবিভেদও চিন্তাভাবনার উন্নতি ঘটায় তবে এটা তখনই ঘটবে যখন আমাদের চিন্তাভাবনা বাস্তব লক্ষ্যের দিকে চালিত হবে ,যা ইসলামের সেবা ও উন্নতিবিধানই মূল লক্ষ্য ।তাই এটা স্পষ্ট যে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে অবক্ষয় ও পরাধীনতা খুজে বের করার পরে এই দফায় মুসলমানদের যে সুযোগ দিতে তারা সচেষ্ট হয়েছে তা এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে যা সারাবিশ্বের নিকট ইসলাম শুধুমাত্র একটি প্রগতিশীল শক্তিই নয় , এটা মানবজাতিকে অনেক খারাপি থেকে প্রতিকার দেয় । 

আমাদের চাহিদামত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অমুসলিমদের অধিকার উপেক্ষা করা যাবেনা , যদি আমরা সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতায় আঘাত করি তাহলে এটা হবে অনৈসলামিক কর্মকান্ড এবং ধর্মের নির্দেশনা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হবে । কোনভাবেই তাদের ধর্মীয় কাজে বাধা প্রদান করা যাবেনা । ইসলামী সংস্কৃতি নিজেই নিজের বিকাশের ইতিহাসের স্বাক্ষ্য দেয় – সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি সবসময় মুসলিম রাষ্ট্রের সুরক্ষায় হয়ে আসছে এবং রাষ্ট্রের অবদানেই মুসলিমরা নিজেদের ঐতিহ্যে ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলে। যদি সংখ্যালঘুরা সম্মিলিতভাবে জ্ঞানে ও চিন্তাধারায় অবদান রাখতে পারে তাহলে পাকিস্থানের জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না বলে আমি মনে করি যা গোটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর এটা সংখ্যালঘুদের উপর আমার বিশ্বাস । তাই শুধু পূর্ন স্বাধীনতা দিয়ে নয় তাদেরকে বুঝাতে হবে তারাও সংখ্যাগরিষ্টদের মত একটা বড় অংশ যা মুসমানদের ইতিহাসে সবসময় বিশেষ চরিত্র হিসাবে উপাস্থাপিত হয়েছে। আর এজন্যই তাদেরকে সামনে এফগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 

স্যার , সরকারকেই সরকার গঠনের সমাধান হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে মূলত ভৌগলিক কারনেই ।যেখানে আমাদের দেশের দুইটা অংশ আলাদা যা হাজার মাইলেরও বেশি দূরে, তাই দুই অংশকে একত্রিত করে একটি সরকার গঠন করার চিন্তা করাই হবে আমাদের মূল ভাবনা ।আমি আশা করছি প্রয়োজনীয় জনসমাবেশ আমাদেরকে একীভূত করতে সহয়তা করবে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিনত করবে । সবসময় কিছুটা হলেও আমি অনুভব করতাম তবে আমি কখনোই অসামাঞ্জস্যতা চাইতাম না। আমি বিশ্বাস করি আমাদের জাতীয় জীবনে পাকিস্থানের ঐশ্বর্যে সকলের অবদান রাখা উচিত ।এছাড়াও আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই এমন কিছুর অনুমতি প্রদান করা উচিত হবে না যা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল থেকে আরো দুর্বলতর করে এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যেন আরো দৃঢ় হয় সেজন্য নিয়ম করে দিতে হবে ।এই ক্ষেত্রে নিয়মিত গণসংযোগ হল সবচেয়ে উত্তম পন্থা যা কেন্দ্র ও ইউনিটের মধ্যে মুল বিষয়বস্তু বন্টন করে এবং নতুন ইউনিট কেমন হবে সেটা নির্ধারন করে দিতে হবে । 

জনাব প্রেসিডেন্ট , এটা মুলত মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য একটা ফ্যাশনে পরিনত হয়েছে কিন্তু আমি আপনাকে নিশিন্ত করতে পারি এক পাক্ষিক অধিকার বা অন্যদের সাথে দুর্ত্ব সৃষ্টি করা মাদের উদ্দেশ্য নয় । আমি অনেকবার বলেছি যে আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করতে চাই যেখানে প্রতিটি সদস্যকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে স্বাধীনতা দেয়া হবে । 
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আইনের চোখে সকলেই সমান বলে গন্য হবেন,কিন্তু তার মানে এই না যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আইন সুরক্ষা পাবে না।আমরা বিচারের সাম্যতায় বিশ্বাসী। এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং বিভিন্ন কর্মসূচি থেকেই আমরা বলেছি যে পাকিস্তান কায়েমি স্বার্থবাদী বা ধনী শ্রেণীর জন্য তৈরি নয়।ইসলামের মূলনীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে এমন অর্থনীতি গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য,যা সম্পদের শ্রেয়তর বণ্টন ও অভাব দূর নিশ্চিত করতে চায়।একজন মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে দারিদ্রতা ও পশ্চাৎপদতা প্রধান অন্তরায়,যা পাকিস্তান থেকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত।আমাদেরকে অবশ্যই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে,দারিদ্রতা ও অজ্ঞানতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে,সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি নির্ধারন ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকলের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে যাতে করে তারা জনগণের স্বার্থে কাজ করেন।আমরা মনে করি চিন্তা কে শৃঙ্খলিত করা সম্ভব নয় এবং সেইজন্যে কোন ব্যক্তিকে তার মতামত প্রকাশে বাঁধা দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।কোন ব্যক্তির সকল আইনগত ভাবে বৈধ ও নৈতিক কারণে সংগঠন করার যে অধিকার সেটা থেকেও তাকে আমরা বঞ্চিত করতে চাই না।সংক্ষেপে মুক্তি,প্রগতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার কে আমরা আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি করতে চাইছি।আমরা সামাজিক বিভেদ দূর করতে চাই,কিন্তু আমরা সেটা কোন সমস্যা সৃষ্টি বা মানুষের মনন ও বৈধ ইচ্ছার উপর বাঁধা আরোপ করে অর্জন করতে চাই না।
স্যার,অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যার জন্য বৈধ ভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সুরক্ষা চান।এই প্রস্তাব সেই সুরক্ষা দিতে চাইছে।পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।তারা যে নিজেদের কোন ত্রুটির কারণে বর্তমানের দুরবস্থায় পতিত না সেই সত্যের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন।সেই সাথে এটাও সত্য যে তাদের বর্তমান অবস্থার জন্যে আমরাও কোন ভাবেই দায়ী নই।কিন্তু এখন তারা আমাদের নাগরিক,তাদেরকে অন্যান্য নাগরিকদের কাতারে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে যাতে করে একটি স্বাধীন এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব,তারা সেটা পালন করতে এবং তাদের থেকে বেশী ভাগ্যবানদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন।আমরা জানি যে আমাদের জনগণের মধ্যে কোন শ্রেণী যতদিন পশ্চাৎপদ থাকবে ততদিন তারা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে থাকবে এবং সেইজন্যে আমাদের রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই এই শ্রেণীসমূহের স্বার্থের দিকে নজর দিতে হবে।
মহামান্য রাস্ত্রপতি,পরিশেষে আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে এই সিদ্ধান্তে উল্লেখিত নীতিগুলোর উপর আমাদের সংবিধানের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে আমরা সক্ষম হব এবং সেই দিন খুব দূরে নয় যখন পাকিস্তান এমন একটি দেশে পরিণত হবে যার জন্য এর নাগরিকগণ শ্রেণী বা ধর্মের কোন বিভাজন ছাড়াই গর্বিত হবে।আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের জনগণের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।ভয়াবহ দুর্যোগ ও সঙ্কটের মূহুর্তে অতুলনীয় আত্মত্যাগ এবং প্রশংসনীয় শৃঙ্খলাবোধের প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে।আমি বিশ্বাস করি এমন জনগণ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয় বরং মানবতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখার জন্য ভাগ্যনির্ধারিত।এটি প্রয়োজনীয় যে একে তার আত্মত্যাগের মানসিকতা এবং মহৎ আদর্শগুলো অনুসরণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভাগ্য নিজেই একে বিশ্ব ব্যবস্থার গৌরবজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে এবং মানবতার ইতিবৃত্তে অমর করে রাখবে।স্যার,এই জনগণের অসাধারণ অর্জনের ঐতিহ্য রয়েছে;এর ইতিহাস গৌরবজনক কাজে পরিপূর্ণ;জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি এর অর্জনের পুরোটা দিয়ে অবদান রেখেছে;এর বীরত্ব সামরিক ঘটনাপঞ্জির পাতা শোভিত করেছে;এর প্রশাসকগন এমন প্রথা সৃষ্টি করেছেন যা সময়ের ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করে টিকে আছে;সৃজনশীল শিল্পে এর কবিতা,স্থাপত্য এবং সৌন্দর্যের অনুভূতি প্রশংসা অর্জন করেছে;আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের ক্ষেত্রে এর খুব কম সমকক্ষ রয়েছে।
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এই জনগণ পুনরায় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ পেলে পূর্বের গৌরবজনক অর্জনের ইতিহাস ছাড়িয়ে যাবে।এই অবজেক্টিভ রিজোলিউসন হচ্ছে এমন পরিবেশ তৈরির প্রথম পদক্ষেপ যা পুনরায় এই জাতির মানসিকতা জাগিয়ে তুলবে।আমরা,যাদেরকে জাতীয় পুনরুত্থানের এই মহান ঘটনা প্রবাহে অংশ নেবার জন্য তা যতই তুচ্ছ এবং অগুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন ভাগ্য নির্বাচিত করেছে,আমাদের সামনে থাকা সুযোগের বিশালতা দেখে অভিভূত।চলুন এই সুযোগগুলো জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে ব্যবহার করি এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে নিয়তির সাহায্যে যা পাকিস্তান কে অস্তিত্বশীল করেছে, এই অতি সাধারণ চেষ্টা আমাদের চরম প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যাবে।প্রত্যহ এটা ঘটে না যে মহান জাতিগুলো স্বনির্ভর হয়ে ওঠে;প্রত্যহ এটা ঘটে না যে জনগণ নবজাগরণের প্রবেশদ্বারে অবস্থান করে;প্রত্যহ এটা ঘটে না যে ভাগ্য নিপীড়িত এবং শাসিত জনগণ কে উঠে দাঁড়াতে মহান ভবিষ্যৎ কে স্বাগত জানাতে ইশারা করে।আলোর সরু রেখা যা পূর্ণ দিনের প্রভার পূর্বাভাস দিচ্ছে তাকে আমরা স্যালুট করি এই রিজোলিউসনের মাধ্যমে।
------------
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শিরোনামঃ হাজং বিদ্রোহের ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও সরকারী প্রেস নোট 
সুত্রঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর 
তারিখঃ ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৪৯
৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে লেঙ্গুরা হাটের সামনে যে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ হয় সে বিষয়ে ময়মনসিংহ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্যঃ জানা গিয়াছে যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার আসাম-পূৰ্ব্ববঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী হাজং ও আদিবাসীগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ও রামদা লইয়া লেঙ্গুরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। হাজংদের মধ্যে কমু্যনিষ্ট প্রভাব বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পুলিশদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশের পাল্টা আক্রমণ ও গুলি চালনার ফলে হটিয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে ১০ জন হাজং নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্তাধীন আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ হাজংদের কয়েকটি গ্রামে হানা দিয়া ২৮ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং বহু তীর, ধনুক ও বর্শা উদ্ধার করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টঙ্ক ও কর সংগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। টঙ্ক ব্যবস্থা অনুসারে নগদ টাকার পরিবৰ্ত্তে উৎপন্ন শস্যের একটি নিদিষ্ট অংশ জমিদারগণকে দিতে হয়। প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঘটনার পূর্বে উক্ত একই এলাকার অন্তর্গত বালিগঞ্জে সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়। ময়মনসিংহ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এবং দৈনিক আজাদ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট ৯ই ফেব্রুয়ারী দুটি ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়ঃ জানা গিয়াছে, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার পূর্ব পাক-আসাম সীমান্তবর্তী উত্তর এলাকার গারো হাজং কমিউনিষ্টগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাপুর থানার নিকটস্থ ‘সেঙ্গু এবং হালুয়াঘাট থানার উপকণ্ঠস্থ পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করিলে, পুলিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ফলে, হালুয়াঘাট থানার নিকটস্থ ঘটনা কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পক্ষের ১ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লেঙ্গুরাস্থ ঘটনা কেন্দ্রের হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, পূর্ব প্রকাশিত সরকারের টঙ্ক ও খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধাচারনই এই সমস্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। আর এক খবরে প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দী থানাত্রয়ে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ই, বি, রেজিমেন্ট রাইফেলস উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত। ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ এবং সিপাহীদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে এই সময় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সব সংবাদের প্রতিবাদ করে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারী করেনঃ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড’-এ প্রকাশিত ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার একটি খবরের প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মোমেনশাহী জেলার আংশিক বহির্ভূত এলাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে ।

<001.038.144> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

যে, বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে অস্বীকার করায় প্রায় একশত জনেরও অধিক কৃষককে গুলি করিয়া নিহত করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপঃ উক্ত এলাকার হাজংদের আন্দোলন প্রায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যস্বরূপ : ১৯৪৬ সালে একবার তাহাদের আন্দোলন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল যে, অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে বাংলা সরকারকে পুলিশ প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের অনুন্নত অবস্থার সুযোগে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে পুরাতন আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। কমু্যনিষ্টদের নেতৃত্বে হাজংরা কয়েকটি সভা ও শোভাযাত্রায় টঙ্ক প্রথা, খাজনা ও ধান্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। তাহারা বর্শা, দাও প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কয়েকবার তাহারা ধানও লুট করে। ২৮শে জানুয়ারী সীমান্ত পুলিশ দলের জনৈক নায়েক তাহদের হস্তে নিহত হয়। একজন পুলিশ কনষ্টেবলকেও হাজংরা বেদম প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কমু্যনিষ্ট হাজংদের এক বিরাট জনতা বর্শা ও দাও প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লেঙ্গুরা থানার পুলিশ ক্যাম্পটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া গুলি চালায়। দুই ঘন্টা পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আরেকটি জনতা ঐ স্থানে জমায়েত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আবার গুলি চালায়। ৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর ও হালুয়াঘাট থানায় দুইটি স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বারবার সাবধান করে। জনতা যখন ভীতি প্রদর্শন করে এবং অবস্থা যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পুলিশ গুলি করে। এ পর্য্যন্ত মোট ১৩ জন নিহত হইয়াছে। বর্তমানে অবস্থা শান্ত। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ফেডারেশনের* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভা আহবান করে। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হওয়ার পরই দেখা যায় একদল ছাত্র জোরপূর্বক সভা ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে একজন সভা কে আহবান করেছে সেটা জানতে চায় এবং সভাপতির হাত ধরে টেনে তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেয় এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটি পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিক্ষেপ করে। এরপর সেই গুন্ডা ছাত্রদল সভাটির উদ্যোক্তাদের উপর ইচ্ছেমত কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি চালাতে থাকে। ফলে সভাস্থলে এক দারণ হট্টগোল গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং সভার কাজ চালানো আর সম্ভব হয় না। এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে অবশ্য সভাস্থলেই একদল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান। এদের একজনের একটি পত্র নওবেলালে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বলেনঃ সবাই বুঝিতে পারেন, যাহারা গুন্ডামি করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন তাহারা শুধু ছাত্র ফেডারেশনেরই শক্ৰ নন, তাহারা প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলনেরই দুষমন। এরাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরকারের দালাল সাজিয়েছিলন। এরাই জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে সরকারের জমিদার পোষণ নীতির সমর্থন করেন। সর্বোপরি এরা হাজং চাষীদের উপর গুলিবর্ষণ নীতির দিক দিয়া সমর্থন করেন।***

দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরকরী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে এমই বিপর্যন্ত হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না এবং অল্পকাল পরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। বউ।
এই ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান তখন ঢাকাতে একটিই ছিল। তার নাম নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সরকার ও মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতার এই সংগঠনের ছাত্ররাই বিরোধী দলের সভাগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে গুন্ডামি করতো। এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই
লীগ’ নামে একটি নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকার হাজং আন্দোলনের সূত্রপাত হয় জমিদারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই হাজংদের আন্দোলন আবার নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে ধানের ওপর সরকারী লেভী ও টঙ্ক (ধানের মাধ্যমে খাজনা) প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে। এটি সর্বশেষে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয় এবং হাজংদের ওপর ব্যাপক অত্যাচারের ফলে এই আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি সর্মথিত কৃষক সমিতি। 
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পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ জুন, ১৯৪৯ রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট অতি বামপন্থী বিভেদকারীদের সম্পর্কে হুশিয়ারী ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিবাদে ঢাকা- তথা পূৰ্ব্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ১৭ই এপ্রিল থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছেন, বৰ্ত্তমানে তা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চেয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভ্রান্তনীতি ও অপরিণামদশী পদক্ষেপের জন্যে সমাধানের দুয়ার বারবার রুদ্ধ হয়েছে। কর্তৃপক্ষের রাইফেলের গুলিতে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন; তারা ভেবেছিলেন যে ছাত্র নেতাদের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখলেই সংগ্রাম থেকে যাবে। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রসমাজ কোন জুলুমের মোকাবেলায়ই স্তব্ধ হয়ে যায়নি- বরঞ্চ নাগরিকদের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় তাদের আন্দোলন শতগুণ শক্তিশালী হয়েছে। চরম প্রতিকূল পরিবেমের মধ্যেও ছাত্রসমাজ মাথা উচু করে রেখেছে- তারা কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করেনি। সংগ্রাম পরিষদে লক্ষ্য ছিল- সমস্ত ছাত্রসমাজকে সমবেত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদ সফল হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দালালরা ছাত্র সংহতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ছাত্রসমাজের ঐক্য এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ জনগণের সম্মুখে ঐ দালালদের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু আজ এক নতুন আপদ এসে জুটেছে। এটা হচ্ছে কমু্যনিষ্ট অধুষিত ছাত্র ফেডারেশন। আলস সংগ্রামের সময় গা ঢাকা দেওয়া এবং সুযোগ বুঝে মাটির তলা থেকে গলাটা বের করে দু’টারটি “অতিবিপ্লবী” বুলি কপচানই যাদের পেশা। “অতিবিপ্লব” যে “প্রতিবিপ্লব”-এরই সামিল তা অবশ্য এরা নিজেরাও জানেন। এই অদলীয় ফেডারেশন নেতারা প্রতিটি বলিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেন এবং ঘোড়ার আগে গাড়ীজুড়ে বরাবরই আন্দোলনকে সাবোটাশ করেন। বলিষ্ঠ আন্দোলনের চেয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই যাদের কাম্য, তারাই সাবোটাশ নীতি গ্রহণ করেন। গতবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও এই “অতিবিপ্লবী” অদলীয় নেতারা উড়ে এসে জুড়ে বসে আন্দোলনটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ছাত্রসমাজের দৃঢ়তা ও সতর্কতায় তাদের অপচেষ্টা সফল হয়নি। এবারকার আন্দোলনেও এরা অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন- কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সতর্কতায় এর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এই অৰ্ব্বাচীন বামপন্থীরা এবার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং পূৰ্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযান শুরু করেছেন। সম্প্রতি এক ইশতাহারে এরা বলেছেন“পূৰ্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বারে বারে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী জোয়ারে রাশ টেনেছে, নিখিল পূৰ্ব্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বস্তুতঃপক্ষে পূৰ্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম মিলাতে চান” ইত্যাদি। যে পূৰ্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সাধারণ ধৰ্ম্মঘট পরিচালিত হয়েছে, দমননীতির চক্রতলে নিষ্পেষিত প্রায় জনমতকে যারা পূৰ্ব্ব পাকিস্তানে এখনও জিয়ায়ে রেখেছ, প্রতিটি সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে যারা পুলিশের লাঠি, গুলি এবং কাঁদুনে গ্যাসের মোকাবেলা করেছে, যারা দলে দলে
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অকাতরে কারাবরণ করেছে (কিন্তু পেছন দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গিয়ে মাটির তলায় আত্মগোপন করেনি) তাদের বিরুদ্ধে এই সব অপপ্রচার যে কতখানি হীন এবং উদ্দেশ্যমূলক তা বলাই বাহুল্য। যে সবার আগে কারাবরণ করেছে এবং আজও যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ আছে সেই মুজিবুর রহমান নিখিল পূৰ্ব্ব-পাক মুসলিম ছাত্রলীগের মত ভূইফোঁড়, প্রতিক্রিয়াশীল, দালাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যস্ত এরূপ প্রলাপোক্তি ফেডারেশনের “আত্ম-প্রতারিত মুখরাই” করতে পারেন এবং তারাই এটা বিশ্বাস করতে পারেন। ফেডারেশনী চমুবা এমনি ধরনের অনেক প্রলাপোক্তিই করেছেন। আমরা জানি ছাত্রসমাজ সেগুলোকে উপেক্ষাই করবেন। কিন্তু এই সব অপপ্রচারের মধ্যে ফেডারেশনের যে বিভেদ সৃষ্টিকারী রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে আমরা সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ হুশিয়ার হউন। বিশৃঙ্খলাকামী তথাকথিক বামপন্থীদের স্বরূপ উদঘাটিত করে বলিষ্ঠ আন্দোলনকে চালু রাখুন। সমবেত কষ্ঠে ছাত্র বন্দীদের মুক্তি এবং শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহারের দাবী করুন। জুলুম, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। সুশৃঙ্খল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূৰ্ব্ব পাকিস্তানকে গড়ে তোলার শক্তি সঞ্চয় করুন। পাকিস্তান- জিন্দাবাদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ- জিন্দাবাদ।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ उद्भूतत्रहरूद्वजशा वाडार्लीटन्नट्स डाड़िक মাহে নও (আজাদী সংখ্যা) ১৪ই আগষ্ট, दद्धन्दा ఫి8ఫి পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম মীজানুর রহমান দুনিয়ার প্রত্যেক আজাদ রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্রভাষা রয়েছে এবং থাকা দরকার। এই বিষয়ে তর্ক-তকরারের গোনজায়েশ নাই। তিকসিমের পর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে নাগরী হরফে লেখা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সওয়াল স্বাভাবিকভাবে উঠেছিল। কায়েদে আজম নির্দেশ দিয়ে গেছেনউর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কায়েদে আজমের নির্দেশ যুক্তিসংগত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কবেলিয়াত উর্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে গেছে। আনজামের এনতেজাম শুধু বাকী। সমাধানের বিষয়গত আলোচনার দরকার নেই। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম নিয়ে আমরা কিছু সোপারেশ রয়েছে। এই সোপারেশটুকু পেশ করার জন্যই আজকের আলোচনা। রাষ্ট্র বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে রাষ্ট্রভাষার নাম। হওয়াও সংগত এবং সুবিধাজনক। এই হিসাবে আমার মতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম হওয়া উচিৎ পাকিস্তানী উর্দু ভাষাকে “পাকিস্তানী” বলে অভিহিত করাই আমার প্রস্তাব। “উর্দু মানে সামরিক ছাউনি (মিলিটারী ক্যাম্প) উর্দু কেবল মুসলমানের ভাষা নহে। মুসলমান ও খাছ কোন তায়ালুক নেই। মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর কথায়- “উর্দু ইসলামের তোহফা নহে। আরবীফারসী-তুকী জবান হতেও উর্দুর উৎপত্তি নহে... আরবী-ফারসী জবানের কতকগুলি আলফাজই উর্দু ভাষায় মুসলমানদের নিজস্ব।... আরবী কোন দিনই ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিলনা। ফারসী এবং তুর্কী এককালে ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিল। “যদিও মুসলমানদের আদালতের ভাষা ফার্সিই রয়ে গেছে। মোঘলরা দিল্লির শাসন হারানোর অনেক আগে থেকেই হিন্দুস্তানিদের দৈনন্দিন কাজের জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করতে হত। এই ভাষাটিকে উর্দু বলা হয় এবং এটার ব্যপারে মুসলমানরা প্রবল ভাবে রক্ষনশীল। জনাব লয়েড জর্জ, হাস্যকর কথা হল এই যে, শুধু জনাব বাফুরই এই পরিকল্পনা করছেন না, যদিও ভারতের মুসলমানরা জানে যে, তারা আগে তাদের নিজেদের উর্দুর মত যে ফার্সির প্রতি আকৃষ্ট, সেটা তাদের নিজেদের না, এবং সেটা আরবির প্রতি তাদের আকৃষ্ট চেয়ে অনেক বেশি।”. উর্দু দৈনিক ‘হামদর্দের সম্পাদক এবং মশহুর উর্দু কবি মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর পক্ষে উর্দু হামদর্দই স্বাভাবিক। তথাপি সত্যের খাতিরেই মওলানা উপরের মন্তব্য করেছেন। উর্দুর বিকাশে মুসলমানের
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দান অবশ্য প্রচুর। নিজস্ব শক্তি সৌন্দয্য এবং সাবলীলতার কল্যাণেই উর্দু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এতটা প্রসার লাভ করেছিল। মুসলিম হুকুমাতের মারকাজ দিল্লীর সামরিক ছাউনীতেই উর্দুর পয়দায়েশ। রাজনীতিক কারণে বেচারা অপরিচিত নহে। বর্ণমালা ও ইসলামী অবধারার কল্যাণে এবং নিজস্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্যের দওলতে উর্দু মুসলমানদের নিকট খুবই আদরণীয়। মাগরেবী পাকিস্তানের বাসিন্দাগণের নিকট উর্দুর মকবুলিয়াৎ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই। মাশরেকী পাকিস্তানেরও উর্দুর কদরদামী ব্যাপক। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দু শব্দ সম্পাদকে বলতে গেলে খালাতো ভাই। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত শব্দসমূহের শতকরা ৬০-৭০টি শব্দ উর্দু ভাষাতেও প্রচলিত বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা। তথাকথিত সাহিত্যিক বাংলা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামী জবান এবং আদাবী জবানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামী জবানই আসলের মাদের জবান। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দুর আসল পার্থক্য লিখন প্রণালীতে। মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা জবানের লিখনরীতি পরিবর্তনের কথা উঠছে। আরবী হরফে লিখিত হলে মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দুর বর্তমান পাথক্য কালক্রমে বিলোপ পাওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমাদের জীবন অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আরও আসবে। রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাবধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে ভাষার পরিবর্তনও অবশ্যাম্ভাবী। মুসলিম জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে। ভৌগোলিক জাতীয়তার সহিত ইসলামী জাতীয়তার মৌলিক মোখলেকাৎ ভৌগোলিক ব্যবধান যাহাই হোক না কেন, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের এক খোদা, এক নবী, এক মযহাব, এক মিল্লাত, একই তাহজীব-তমাদুন। সুতরাং ভৌগোলিক ব্যবধানে মুসলিম মিল্লাতের সত্যিকার ভাবধারা বিভিন্নমুখী হতে পারে না। যেহেতু ভাবধারার উৎস এক, ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক। আগেই বলেছি রাষ্ট্র-ভাষার নাম দেশ বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে। এবং হওয়াও সংগত। “পাকিস্তানী” বলাই আমার মতে সঙ্গত। পাকিস্তানী গৃহীত হলে আমার বিশ্বাস মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দু Ultimate fusion-এর পথ অধিতর প্রশস্ত হবে। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দু সমবায়ে গঠিত হবে Common Script-এ লেখা পাকিস্তানী। মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের জবানী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই পথে। স্বাভাবিকভাবেই সওয়াল হতে পারে উর্দু যখন হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন উহার নাম বদলের দরকার কি? দরকার রয়েছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে সমুন্নত ভাষা উর্দু এবং বাংলা। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা বাংলার ন্যায় একটা বিকশিত নহে। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমানী বাংলার সহিত উর্দুর সামঞ্জস্যের কথা বলেছি। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার নাম পাকিস্তানী রাখা হলে মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের ভাষাগত সমন্বয়ের পথ সহজ ও কোশাদা হবে। পাকিস্তানী কথাটায় পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের প্রাণে যতটা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে অন্য কোন নামে তাহা সম্ভবপর নহে। অনুপ্রেরণার কথাটা বিশেষভাবে কাবেলে কদর। নাম পরিবর্তনের উর্দুর অন্তর্নিহিত ও সাবলীলতা ব্যাহত হবে না। আবশ্যক সংস্কার এবং পরিবর্তনের পর মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা ভাষার নাম পরিবর্তনেরও কথা উঠেছে। মুসলমানী বাংলার নাম পরিবর্তন করে
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পাকিস্তানী হতে পারে। পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দু স্বাভাবিকভাবেই চলবে ইসলামী তাহজীবতমদ্দুনের পথে। ভারতীয় উর্দু এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষা চলবে অন্য পথে। দুই বিভিন্নমুখী ভাষার এক নাম অসংগত নহে কি? এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দুর নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হবে। Common Script floo Common ideology GTRI's *so of Common Languageeva
luation খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। পাকিস্তানী হওয়া উচিৎ উক্ত Common Language-5' =ITĦI পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় Common Language তৈরী করার প্রচেষ্টা শুধু সংগত নহে, জরুরী। ইনশাআল্লাহ পাকিস্তান স্থায়ী হবার জন্যই এসেছে Common Language হবে পাকিস্তানের স্থায়ীতের অন্যতম সোনালী বন্ধন। নাম পরিবর্তনের উর্দু ভাষার আসল হাস্তি বজায় থাকবে। অথচ নতুন নামের দওলতে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের কাছে খাছ করে মাশরেকী পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের নিকট রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা এবং আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাবে। কারণ আগেই বয়ান করেছি। একথা সত্য যে, উর্দু সাধারণভাবে পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই মাদের জবান নহে যদিও উর্দু পাকিস্তানের প্রচলিত জবানসমূহের মধ্যে পাকিস্তানের হুকুমতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক। রাজনৈতিক আবর্তনে উর্দু নিজ বাসভূমে পরাবাসী হতে বসেছে। হিন্দুস্থানের ইউ,পি, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশেই ছিল উর্দুর শক্তিশালী আস্তানা। নাগরী হরফে লেখা হিন্দীর হামলায় উর্দু সাবেক আবাস হতে বহিস্কৃত হচ্ছে। পাকিস্তানী নামের বরকতে উর্দু ভাষা পাবে পাকাপোক্ত আস্তানা এবং উচ্চতর আসন পাকিস্তানের পাক মাটিতে। নাম বদলের প্রস্তাব পেশ করেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি উর্দুর মোখালেফ। বাংলা আমার মাদের জবান হলেও আমি বরাবর উর্দু ভাষার অধিকতর চর্চার পক্ষপাতী। পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায়ই আমি নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেছি। আমার প্রস্তাবে কায়া বজায় থাকবে, বদল হবে কেবল ছায়া। ছায়ার চেয়ে কায়াই আসলে কাম্য। Common Script-a gran Common Language HTĚā "Izar GETTE EFÈ ATI-THI EFTETET বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও মংগলের জন্য আমাদিগকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। পাকিস্তানের স্বচ্ছ দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি, পাক গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব গ্রহণ করবার কালে প্রস্তাবিত “পাকিস্তানী” নাম অনায়াসে গৃহীত হতে পারে। পাক-বাংলা, এবং পাক-উর্দুর সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা সেরাতুল মোস্তাকীম, পাকিস্তানী।
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লিয়াকত-নুরুল আমিন শাসনামলে 
কিভাবে মানবতা আক্রান্ত হয়েছিলো ?
নিম্নে নারীর উপর অমানুষিক নির্যাতন বিষয়ে রাজশাহী আদালতে দেওয়া ইলা মিত্রের বিবৃতি , কেননা তিনি লিয়াকত-নুরুল আমিন সামন্ত-শ্রেনীর থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেনঃ 
আনীত অভিযোগের বিপরীতে নিজেকে ‘নির্দোষ’ দাবি করে ইলা মিত্র বলেন, আমি মামলা সম্পর্কে কিছুই জানিনা । শেষ ৭-১-৫০ রাহানপুরে আমি গ্রেফতার হই এবং পরের দিন নাচোল নিয়ে যাওয়া হয় । পুলিশ রক্ষীরা পথে আমাকে লাঞ্ছিত করে এবং এরপর আমাকে সেলে [প্রকোষ্ঠ] নিয়ে যাওয়া হয় । হত্যাকান্ড সম্পর্কে আমি সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে নগ্ন করা হবে বলে এসআই হুমকী দেন । যেহেতু আমার কিছুই বলার ছিলো না,  আমার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ন নগ্ন অবস্থায় আমি সেলের ভেতর বন্দী ছিলাম । 
আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি , এক ফোঁটা পানিও না । একই দিনে দুপুর বেলা এসআই এর উপস্থিতিতেই, সিপাহীরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমাকে মাথায় মারতে শুরু করে  । আমার নাক দিয়ে অঝোরে রক্তক্ষরণ হয় । এরপর আমার পরিধেয় বস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং রাত্রি ১২টার দিকে আমাকে সেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্ভবত এসআই এর কোয়ার্টারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় , কিন্তু আমি নিশ্চিত নই ।
যেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় , ঐ রূমে তারা নিষ্ঠুরভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করে । দুইটি লাঠির [ডান্ডা] মাঝে আমার পা পিষ্ট করা হয় এবং জনসম্মুখেই । 
আমার উপর ‘পাকিস্তানি ইনজেকশন’ প্রয়োগ করা হচ্ছিলো । এই অত্যাচার চালানোর সময় তারা রূমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে রেখেছিলো । তারা আমার চুল টেনে ছিঁড়েছে , কিন্তু যেহেতু তারা জোর করেও আমাকে কিছু বলাতে পারেনি, সিপাহীরা আমাকে বহন করে সেলে নিয়ে যায়, কারন অত্যাচারের পরে আমার পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিলো না ।
আবারও সেলের ভেতর এসআই সিপাহিদের আদেশ করেন ৪ টি গরম ডিম নিয়ে আসতে এবং বলেন, ‘এবার সে[ইলা মিত্র] কথা বলবে’ । এর পরে ৪,৫ জন সিপাহি আমাকে জোর করে শুইয়ে ফেলে এবং একজন আমার গোপন অঙ্গে ডিম ঢুকিয়ে দেয় । আমার আগুনে পড়ে যাওয়ার মত অনুভূতি হয় এবং অচেতন হয়ে পড়ি । 
৯-১-৫০ সকালবেলা  যখন আমি আমার চেতনা ফিরে পাই, এসআই এবং কিছু সিপাহি আমার সেলে আসে এবং বুট পরা অবস্থায় আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করে । এরপরে আমার দান পায়ের গোড়ালিতে একটি পেরেক বিদ্ধ করা হয় । আমি তখন অর্ধচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকি এবং এসআই কে মৃদুস্বরে বলতে শুনতে পাইঃ রাতে আমরা আবার আসব আর তুই যদি স্বীকার না করিস, একে একে সিপাহীরা তোকে বলৎকার করবে । গভীর রাতে এসআই এবং সিপাহীরা আবার ফেরত আসে এবং আবার হুমকী দেয় । কিন্তু তারপরেও আমি কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানাই ,  তিন কিংবা চার জন মানুষ আমাকে জোর করে ধরে রাখে এবং একজন সিপাহি সত্যিই আমাকে ধর্ষন করতে শুরু করে । এরপর খুব দ্রুতই আমি অচেতন হয়ে যাই । 
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১০-১-৫০, পরদিন যখন আমি আবার চেতনা ফিরে পাই , আমি দেখতে পাই আমার অঝোরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং আমার কাপড় রক্তে ভিজে আছে । সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নওয়াবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয় । নওয়াবগঞ্জ জেলের সিপাহীরা আমাকে রহন করে আঘাত দিয়ে । 
সেইসময় আমি খুবই বেহাল দশায় ছিলাম এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর ও কিছু সিপাহী আমাকে একটি সেলে [প্রকোষ্ঠ] বয়ে নিয়ে যায় । তখন আমার প্রচন্ড জ্বর ছিলো এবং তখন আমার রক্তক্ষরণ চলছিলো । সম্ভবত নওয়াবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার আমার শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রী বলে পরীক্ষা করেন । যখন তিনি আমার প্রবল রক্তক্ষরণের কথা জানতে পারেন , তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমাকে চিকিৎসা দেয়া হবে । আমাকে কিছু ঔষধপত্র এবং দুই টুকরো কাপর দেওয়া হয় ।
[bookmark: _gjdgxs]১১-১-৫০ এ সরকারি হাসপাতালের মহিলা নার্স আমাকে পরীক্ষা করেন । আমি জানিনা তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি প্রতিবেদন দিয়েছিলেন  । তিনি আসার পরে আমার রক্তভেজা কাপড় পরিবর্তন করে পরিস্কার কাপড়  দেওয়া হয় । এই পুরোটা সময় আমি নওয়াবগঞ্জ পুলিস স্টেশনের একটি সেলে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাধীন ছিলাম । আমার প্রবল জ্বর এবং রক্তক্ষরণ চলছিলো এবং নিয়মিতই আমি অচেতন হয়ে পড়তাম । 
১৬-১-৫০ তারিখে দুপুরবেলায় আমার সেলের সামনে একটি স্ট্রেচার[খাটিয়া] আনা হয় এবং আমাকে বলা হয় পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে । আমি অসুস্থ বলে নড়াচড়া করা সম্ভব নয় – এই বলে প্রতিবাদ করায় আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় এবং জোরপূর্বক স্ট্রেচারে উঠতে বাধ্য করা হয় যার পরে আমাকে অন্য একটি বাসায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে আমাকে কিছুই বলা হয়নি, কিন্তু সিপাহীরা আমাকে একটি শাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে জোর করে  । সেই সময়ে আমি অর্ধচেতন অবস্থায় অত্যধিক জ্বরে ছিলাম । যেহেতু আমার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিলো , আমাকে পরের দিন নওয়াবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং ২১-১-৫০ তারিখে , যখনও আমার অবস্থা সংকটপূর্ন ছিলো , আমাকে নওয়াবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় জেলে আনা হয় , এবং জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । 
আমি কোনো পরিস্থিতিতেই পুলিশের কাছে কিছুই বলিনি এবং আমার উপরোল্লিখিত বক্তব্যের বাইরে আমার আর অতিরিক্ত কিছু বলার নেই ।* 


ইলা মিত্রের জবানবন্দী । এই জবানবন্দীই ইস্তাহার আকারে পুর্ব বাংলার সর্বত্রই ১৯৫০ সালের গোঁড়ার দিকে বিলি করা হয় । পৃষ্ঠা ২৯২ – ৯৪ । 



*১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও এর প্রভাব বাংলাদেশের রাজশাহীর নাচোল এলাকায় স্তিমিত হয়নি । যার ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ওই এলাকায় নতুন করে ব্যাপক কৃষি আন্দোলন শুরু হয় । এই সব কৃষক প্রধানতঃ ছিলেন সাঁওতাল এবং এদের নেতা ছিলেন মাতলা সরদার । এই এলাকায় সরকারী প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় । ১৯৫০ সালের জানুয়ারী  মাসে সাঁওতাল কৃষক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষে অসংখ্য হতাহত হয় । এর পর সমগ্র এলাকায় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায় ।  
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সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পূর্ব বাংলার ভাষার আন্দোলন ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ বুদ্ধিজীবীদের যৌথ বিবৃতি তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন ভ্রাতৃগণ, আল্লাহ তা’আলার অসীম অনুগ্রহে দুইশত বৎসরের গোলামীর পরে আমরা আজাদী লাভ করিয়াছি। এই আজাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মরহুম আমাদিগকে বলিয়াছেন, “আমি পাকিস্তানের ভিত্তি পত্তন করিলাম, তোমরা পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইহার উপর ইমারত গঠন করিবে”। এই গঠন কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক দেশে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমুন্নতি সাধন। ইহার জন্য সর্বাগে প্রয়োজন দেশের শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় স্থানে বিশেষত কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে অথবা অন্য যে কনে কারণেই হউক আমাদের এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ পূর্ব বাঙ্গালাতেও অশান্তি দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন যেমন আমরা ঘৃণা করি, পূৰ্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন আমরা সেইরূপই ঘৃণা করি। আমাদের মহামান্য কায়েদে আজম মরহুম, পাকিস্তানের বড় লাট মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নূরুল আমীন, পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মৌলানা আতাহার আলী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নিঃসহায় শান্ত জনগনের উপর লওয়ার প্রবৃত্তিকে একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে, এই প্রকার কার্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ভারতের ৪ (চারি) কোটি মুসলমানের ধনপ্রান বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ প্রকার কাৰ্য্যের ফলে আকস্মিক লোক বিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে, তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গি পড়িবে। উচ্ছংখল কাৰ্যকলাপের ফলে, শিল্প-বাণিজ্য এবং স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইয়া পড়িবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে। আল্লাহতা’আলা ধৰ্ম্মবিশ্বাসী মুমনিগণকে বলিতেছেন, “ওহে ধৰ্ম্মবিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কথা মান, রসুলের, এবং তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাদাতা নেতাদের কথা মান”। (কুরআন, সুরা নিসা, রুকু ৮) আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন, “যে ব্যক্তি হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে উৎপাতকারী ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হত্যা করে”। (কুরআন মাইদাঃ রুকু ৫)। হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, “উৎপীড়িত (মজলুম) যদিও বিধৰ্ম্মী হয়, তাহার আর্তনাদ হইতে সাবধান হও”। তিনি আরও বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমানকে) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেয়” । পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে কলিকাতা বা হিন্দুস্তানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের জন্য এদেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমনাদের ন্যায় তাহারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জান-মালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দাবী আছে। একথা প্রত্যেক
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মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসাবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব একজন মুসলমানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্থানীয় নাগরিক এমন একজন হিন্দু উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যেসব কোটী কোট মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে সত্যিকার উপকার করিতে পারেন। হিন্দু ভাইগণকে আমরা বলিব, আপনারা “জননী জন্মভূমিশচ স্বর্গাদপি গরীয়সী” সেই জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর আর্দশ অনুসরণে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দ্বারা ক্রোধকে জয় করুন এবং সাহজ সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সাহায্য ও সহানুভূতি সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল সময় আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ সদয় বাহু সৰ্ব্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধৰ্ম্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্তমানে পাইয়াছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন, আপনাদের মধ্য হইতে আত্মীয়স্বজন ফেলিয়া যাহারা পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাহারা যেন সেখানে যাইয়া অতিরঞ্জিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদপত্রে কিংবা চিঠি-পত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ, তাহাতে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার ফলে উভয় সকলের মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ। আমরা আমাদের হিন্দু-মুসলমান ভাইগণকে এই বলিয়া সর্তক করিয়া দিতে চাই যে, অতীতে পরস্পরের প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ প্রচার ও ঘৃণা প্রদর্শনের ফলে আমরা বহু কষ্ট পাইয়াছি, বৰ্ত্তমানেও পাইতেছি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কেন যেন দায়িত্বহীন সংবাদপত্রের প্রচারণায় কিংবা লোকের গুজব কথায় বিশ্বাস করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত বা উত্তেজিত না হন। সকল সময়ে আপনারা আমাদের সরকারের অনুমোদিত সংবাদের উপর নির্ভর করিবেন এবং আমাদের নেতাদিগের নিৰ্দ্দেশের অনুসরণ করিবেন। আমরা পুনরায় আমাদের দেশবাসী ভাইগণের নিকট আমাদের সবিনয় আরজ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সকলেই এখন হইতে নিজদিগকে পাকিস্তানী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পরিচয় দেন এবং ইংরেজের বিভেদাত্মক ভাবের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকেন। আমরা আরও জানাইতেছি যে, অন্য রাষ্ট্রে যাহাঁই ঘটুক না কেন আমরা পাকিস্তানে অখন্ড শান্তি বিরাজমান দেখিতে চাই যাহাতে আমাদের প্রিয় পাকিস্তান সৰ্ব্বপ্রকারে পৃথিবীর একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রেসিডেন্ট) সূৰ্য্যকুমার বসু (ঢাকেশ্বরী কটন মিল) ডঃ এস, এন, রায় মীর্জা আবদুল কাদের
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হামিদুল হক চৌধুরী এম.এল.এ আলমাছ আলী আলি আহমদ খান “ (সম্পাদক) এম, এ, আউয়াল (প্রচার সম্পাদক) বসন্ত কুমার দাস * * এম, এ, ওয়াদুদ (সহ-সম্পাদক) ফরিদ আহমদ চৌধুরী ++ কে, জি, মাহবুব (সহ-সম্পাদক) আনোয়ারা খাতুন ** আবদুল খালেক তফাজ্জল হোসেন (অফিস সম্পাদক) খয়রাত হোসেন খালেক নেওয়াজ খান (ই,পি,এম,এস,এল) আবদুল হাকিম ** এম,এ, আজিজ (প্রিন্সিপাল) এব্রাহিম খান (সদস্য) পাক গণপরিষদ উষা রায় (আনন্দবাজার) ভবেশচন্দ্র নন্দী ஆ আবদুল ওহাব (ষ্টেটসম্যান) আতাউর রহমান, এডভোকেট (প্রচার সম্পাদক) এস, কে, চ্যাটাজিং (অমৃত বাজার) এন, সি, সাহা মুঃ নুরুল হুদা পি, কে, ব্যানার্জি কফিল উদ্দিন চৌধুরী জাফর করিম রাধা বল্লভ সাহা (খানবাহাদুর) আরফান খান কোষাধ্যক্ষ (রায়বাহাদুর) আর, পি, সাহা কোষাধ্যক্ষ ष्ट्रक 
*পূর্ব-বঙ্গ শান্তি ও পূর্ণবসতি কমিটির পক্ষে।
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পাকিস্তানের নাগরিক ও সংখ্যালঘুদের বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নে মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট
[৬ই অক্টোবর, ১৯৫০ পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহিত]

পাকিস্তানের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

প্রথম পত্র
নাগরিকত্ব 
১। সংবিধানের সুচনালগ্নে নাগরিকত্তঃ যেদিন থেকে এই সংবিধান কার্যকর হবে সেদিন থেকে সকলে পাকিস্তানের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।
    (ক) যিনি এবং যাদের পিতামাতা কিংবা তাদের পিতামাতা পাকিস্তানের অংশীভূত সীমানায় চৌদ্দই অগাস্ট ১৯৪৭ এর পর জন্মগ্রহন করেছেন এবং পাকিস্তানিভাবে অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করেন না ।
    (খ) যিনি এবং যাদের পিতামাতা কিংবা তাদের পিতামাতা ৩১ মার্চ ১৯৩৭ সালের ভারতের অংশভূত সীমানায় জন্মগ্রহন করেছেন এবং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের দ্বিতীয় পত্রে বর্ণিত ধারা অনুসারে যাদের পাকিস্তানে বাসস্থান রয়েছে তাদের উপরেও ইহা প্রযোজ্য হবে।
অংশ ২- মৌলিক চাহিদা
১। আইনের দ্বারা জীবনের নিরাপত্তা,ব্যক্তি,স্বাধীনতা এবং সমতা-
 ১, ক) সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান/আইন সকল নাগরিকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
    খ) আইন অনুসারে,কোন ব্যক্তি জীবনধারণ এবং ব্যক্তিস্বধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। 
       ইহা প্রযোজ্য হবে যদি এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে কেও অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহন করেছিল কিন্তু যথাযথ কতৃপক্ষের নিকত লিখিত অঙ্গিবাচনার মাধ্যমে উক্ত নাগরিকত্ব বর্জন করেন।
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২। অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা - কোনো ব্যক্তিই এমন কোনো কাজের জন্য শাস্তি পাবেন না যেক্ষেত্রে যেটি করবার সময়কালে তা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিলো না।
৩। কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করতে(Habeas Corpus) আদালতের পদক্ষেপের অধিকারঃ রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় কোনো বৈদেশিক বা আভ্যন্তরীণ হুমকী বা জরূরী অবস্থা ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সম্মুখে হাজির করতে (Habeas Corpus) সমন জারির জন্য আদালতের পদক্ষেপ নেওয়ার যে অধিকার নাগরিকের আছে তা রহিত করা হবে না। 
৪। ধর্ম, বর্ণ, জাত কিংবা লিঙ্গ বিবেচনায় বৈষম্যর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাঃ শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থান-সহ গন চিত্তবিনোদন, মনোরঞ্জন , কল্যাণ বা সেবামূলক কোনো স্থানে প্রবেশগম্যতা বিবেচনায় কোনো বৈষম্য করা হবে না। এই শর্তে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছু, নারী ও শিশুদের সুবিধার্থে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে না । আরও এই শর্তে যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ ধর্মীয় উপাশনালয়,মন্দির কিংবা সমগোত্রীয় পবিত্র স্থানের প্রয়োগ করা হবে না।
৫. দাসবৃত্তি এবং জোর করে শ্রমে বাধ্য করায় নিষেধাজ্ঞা –
 (১) কোন ব্যক্তিই দাসত্ব অথবা অধীনস্থ থাকবে না।
 (২) সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম আদায় বেআইনি।
 (৩) কোন ব্যক্তিই নির্যাতন অথবা অমানবিক ব্যবহার অথবা শাস্তির আওতায় থাকবে না। 
৬. কারখানায় শিশু নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি- ১৪ বছরের নিচে শিশুদের কোন কারখানা বা খনি অথবা যেকোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেয়া নিষেধ। 
৭. সাধারণ জনগণের নিয়োগদানে সমতা- প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক চাকরির ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ, গোত্র অথবা জন্মস্থান নির্বিশেষে সমান সুযোগ পাবে। বিধানানুযায়ী, সংখ্যালঘু বা অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের জন্য বিশেষ কোটা রাখা বেআইনি নয়। চুক্তি অনুসারে আরো বলা হয় যে, কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন ব্যক্তি একটি অফিস পাবে যার মাধ্যমে সে সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। 
৮. সম্পদের বাধ্যতামূলক অর্জন- 
(১) কোন ব্যক্তিই আইনানুযায়ী প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে না।
 (২) কোন সম্পদই সংভৃত বা দখল করা যাবে না যদি না সেটা জনসাধারণের উপকারার্থে আইনের আওতায় সরকার কর্তৃক ন্যায্য ক্ষতিপূরণবাবদ হয়। এই ধারা কোন অবস্থাতেই কোন বিদ্যমান আইন কোন প্রভাব ফেলবে না যা পরবর্তীতে জোরপূর্বক শুল্ক আরোপে বাধ্য করে অথবা গণস্বাস্থ্য এবং জীবন বা সম্পদের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
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এই ধারা বা এর কোনো উপধারা  শুল্ক আরোপ অথবা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি অথবা জীবন বা সম্পদের প্রতি কোনো হুমকি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিদ্যমান কোনো আইন বা আইনের ধারার উপর কোনোভাবেই প্রভাব ফেলবে না । 
৯.পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের বাকস্বাধীনতা নির্দিষ্ট কিছু অধিকার যেমন-(১)বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল :
ক. বাকস্বাধীনতা,মতপ্রকাশ,সংগঠন,পেশা,কর্ম,ব্যবসা-বাণিজ্য,সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর এবং নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার।
খ.পাকিস্তানের যেকোনো স্থানে মুক্তভাবে চলাচল এবং উহার যে কোনো অংশে অবস্থান অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার,	
গ)সমান কাজের জন্য সমান মজুরির অধিকার।
(২)এই অনুচ্ছেদ এর কোনো কিছুই কোনো বিদ্যমান আইন এর কার্যকারিতা অথবা বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা,অপবাদ,রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা অন্য কোনো বিষয় শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী এবং রাষ্ট্রের কতৃপক্ষ অথবা প্রতিষ্ঠার অবমাননাকারী সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নে এবং জনস্বার্থে বা জনশৃঙ্খলা রক্ষায়,নৈতিকতা অথবা স্বাস্থ্য রক্ষায় , এই অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা দানকারী কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা বা অধিকার কে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রকে বাধা দেবে না।	

----------------------------
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জনাব লিয়াকত আলি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন কি ?
১. ঐতিহাসিক লাহোর চুক্তির/ সমাধানের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল  পাকিস্তানের আলাদা আলাদা প্রদেশগুলো সম্পুর্ন স্বাধীন এবং সর্বভৌমভাবে হিসাবে মর্যাদা পাবে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই মূল বক্তব্যটি কেন বি.পি.সি সুপারিশে পুরো ব্যাপারটি অগ্রহ্য করা হল?
২. আপনি কি স্বীকার করবেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার বিদেশভুইয়ের উপর দিয়ে যেতে হত। তাদের কি স্বাধীন এবং সার্বভৌমভাবে নিজেদের পরিচালনা করা প্রাপ্য ছিল না?
৩. লাহোর চুক্তি বা সামাধানে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সার্বভৌম তার জনগণের উপরে ন্যাস্ত। রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা কখনোই সংবিধান স্থগিত করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি লাহোর সমাধানে। কিন্তু তারপরেও বারবার বিভিন্ন সময় সংবিধান নিজের খেয়ালখুশি মত রাষ্ট্রপ্রধানগণ কেন সংবিধান স্থগিত করেছিলেন?
৪. আপনি কি এটা স্বীকার করবেন না যে বারবার সংবিধান স্থগিত কারনে জনগনের অধিকারগুলো কে একধরনের সংকাটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করে দিয়েছিল। কিংবা এই কারণে পাকিস্থান আসতে আসতে একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। 
৫. উচ্চকক্ষ কোন চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে মধ্যযুগের ব্যর্থ সামন্ততন্ত্রের উপরে দুই আইনসভাকে একই ধরনের ক্ষমতা দেবার ব্যাপারটি চালু করেছিল? এটা কী সংখ্যাগরিষ্ট এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে একধরণের বাঁকা রেখা এঁকে দিয়েছিল না?
৬. শতকরা ৬২ ভাগ বাঙ্গালিদের মুখের ভাষাকে অবহেলা করে তাঁদের উপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষনা দেয় কি তাঁদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে কি বঞ্চিত করা হয়নি? 
৭. এটি কি অগনতান্ত্রিক আচারণ নয় যে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, প্রাদেশিক আইনসভার পরিবর্তে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ?
৮. এটা কি আপনি স্বীকার করেন না যে, গত তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্র সারকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ পূর্ব পাকিস্থানের বানিজ্য এবং সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। নিচে পয়েন্ট আকারে কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হল।
১. ক) পাট থেকে ক্রামানয়ে বানিজ্য ঘাটতি। ১৯৪৮ এ পাট থেকে আয় ১১৪ কোটি। ১৯৪৯ তা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৫ কোটিতে। ১৯৫০ পাট রপ্তানির পরিমান মাত্র ৩৫ কোটি কেন ?
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খ) চাষীদের জন্যে উপলব্ধ পাটের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেয়া মূল্যের চাইতে অনেক নিচে নেমে গেছে। অনৈপুন্যের জন্যে পূর্ব বাঙলায় পাটের মূল্য যখন ১২ টাকা তখন সীমান্তের ওপারে পাটের মূল্য ৫০ টাকা। 
গ)পাট বোর্ড কি কেবল ইস্পাহানী, হারুন‍‌‌ আর আদমজীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাট উৎপাদনকারি কৃষকদের খিদমত করছে না? 
ii) সুপারির মূল্য যখন ৭৫ টাকা মণ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ টাকায় তখন সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ইউনিয়নে তা বিক্রি হয় ৯০ টাকা মণে। 
iii) প্রাদেশিক সরকার হইতে কেন্দ্রে পূর্ব বাংলার সকল রাজস্ব স্থান্তিরিত হওয়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস, যখন কেন্দ্র সরকারের অনুদানে পশ্চিম পাকিস্থানে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেছে। 
iv)  সরকারের ভুল আমদানি-রপ্তানী নীতির কারণে একসময়ের উন্নয়ণশীল কুটিরশিল্পগুলো যেমন- হোসায়ারী শিল্প, চিরুনি, শাখ ও বোতাম উৎপাদন শিল্প এবং পিতল এবং কাসার দ্রব্যসমূহ; এখন অনুন্নতির পথে। 
v) চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নে অবহেলা এখনো পূর্ব বাঙলাকে এখন ভারতীয় ইউনিয়ের কাছে অনুগত করে রেখেছে। যা পুর্ব বাঙলার শিল্প ও বানিজ্যকে প্রবাহিত করে চলেছে।
ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন কেন্দ্রিয় কমিটি
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পাকিস্তানের সংবিধান 
মৌলিক নীতি হিসাবে গৃহীত গ্র্যান্ড ন্যাশনাল সম্মেলন প্রস্তাবনা

যেহেতু এই গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর যিনি রহমত বর্ষবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন তাঁর খাঁটি ও প্রকৃত প্রতিনিধিদের জন্য যেন তারা এই অঞ্চলে রাজত্ব করে এবং পাকিস্তানের জনগনের জন্য প্রদত্ত সমস্ত অধিকার, আরাম ও সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে; এবং ১৯৪০ সালে, লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলের অধিবেশনে একটি রেজোলিউশন (সমাধান) পাস হয় যা পাকিস্তানের সংবিধানের মূলনীতি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সার্বভৌম এবং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ সৃষ্টিতে স্থানিক সান্নিধ্য বজায় রাখে।

এবং যেহেতু পাকিস্তান গণপরিষদের সাব-কমিটি ঘোরের মাঝে সংবিধানের মূলনীতির ড্রাফট করেছে এবং পাকিস্তান তৈরিতে নীতির ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন করে যা পূর্বোক্ত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি; এবং যেখানে সংবিধান প্রণয়নের মত চরম দায়িত্ব সহজাতভাবেই জনগণের উপর অর্পিত এবং সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়ন বিষয়ক সংসদীয় উপকমিটির সদস্যরা সংবিধানের যথার্থ মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

এবং যেখানে গ্রান্ড ন্যাশলান কনভেনশন সমগ্র জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিনিধি হিসাবে লাহোর প্রস্তাবের রুপায়ন এবং ইসলামী ন্যায় ও সাম্যের নীতি অনুযায়ী গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনার জন্যে একত্রিত হয়েছে এবং সংবিধানের মূলনীতির খসড়া প্রনয়ণের জন্যে এই গ্রান্ড ন্যাশলান কনভেনশন এখন জনগনের কর্তৃত্ব দ্বারা এতদ্বারা মূল নীতি ও মোউলিক অধিকারের এই খসড়া প্রনয়ন করছে
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নাম ও ধরণ:
১. রাষ্ট্রের নাম হবে ইউনাইটেড দা স্টেটস অব পাকিস্তান
২. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তান গঠিত হবে দুটি অঞ্চল নিয়ে
৩. রাষ্ট্রের ভেতর কোনো এলাকা বহির্ভূত, আংশিক ভাবে বহির্ভূত এবং কেন্দ্রীয় ভাবে প্রতিপালিত বা কোনো রাজোচিত রাজ্য থাকবে না। এখানে উল্লেখিত ধরণের সব এলাকা সংলগ্ন বা পাশ্ববর্তি প্রদেশ বা প্রদেশগুলোর সঙ্গে একীভূত হবে, অথবা এই ধরণের একীভূতকরণ ও গঠনের সম্ভাব্যতা অনুসারে সংশ্লিষ্ঠ জনগণের চাওয়া অনুযায়ী গণভোটের মাধ্যমে নিজেরাই প্রদেশ গঠন করবে। 
৪এ. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তান হবে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। 
রাষ্ট্র প্রধান: 
৪. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানের একজন রাষ্ট্র প্রধান থাকবেন
৫. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানের নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে রাষ্ট্র প্রধানের ওপর, তিনি পরিচালনা করবেন সংবিধান ও আইন অনুযায়ী।
৬. “রাষ্ট্রপ্রধান” উপাধিটি অর্থবহ শুধু এই ব্যতীত যে, মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শে তিনি কাজ করবেন নিজের ব্যক্তিগত বিচার বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিচক্ষণতায়।
রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন: 
৭. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতে হবে কেন্দ্রীয় সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। তবে তার সংসদের সদস্য হওয়া চলবে না।
৮. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন বিদায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের মেয়াদ শেষের ৩০  
(এটা ভীষণ গোলমেলে। ৩০ দিনের পরে নয়, আবার ৬০ দিনের আগেন নয়, কি করে হয়?
The Head of the State should be elected not earlier than 60 days and not later
than 30 days before the expiry of the term of the out-going Head of the State.
কার্যকাল:
৯. রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের মেয়াদ হবে তার দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে ৫ বছর।
১০. রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু, পদত্যাগ, অসামর্থ্য বা অপসারণের কারণে পদ খালি হলে নতুন রাষ্ট্র প্রধানের মেয়াদ হবে ৫ বছর।
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রাষ্ট্র প্রধানের অপসারণ: 
১১. রাষ্ট্রদ্রোহ বা বিধিবহির্ভূত কাজে অভিযুক্ত হলে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট প্রধানকে অপসারণের ক্ষমতা প্রদত্ত থাকবে ফেডারেল পার্লামেন্টের।
১২. রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু, পদত্যাগ, অসামর্থ্য বা অন্য কোনো কারণে পদ খালি হলে নতুন রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব নেবেন সংসদের স্পিকার।
১৩. রাষ্ট্র প্রধানের পদ খালি হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্র প্রধান নির্বইচত করতে হবে। 

রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা ও কার্যক্রম:
১৪. রাষ্ট্র প্রধানের অনুকম্পার ক্ষমতা থাকতে হবে।
১৫. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ওরপর রাষ্ট্র প্রধানের কতৃত্ব থাকবে।
১৬. নিজস্ব বিবেচনায় তিনি ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ও মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ দেবেন। 
১৭. প্রধানমন্ত্রীকে তিনি এমন একজনকে হিসেবে নিয়োগ দেবেন, যার ওপর সংসদের সংখ্যাগষ্ঠের আস্থা আছে। প্রধানমন্ত্রীর পরাপর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেবেন তিনি।
১৮. তিনি বিদেশী কূটনীতিকদের নিয়োগ দেবেন, দূতদের স্বাগত জানাবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক আয়োজনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন। 

ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তান সরকারের গঠন:
১৯. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানের সংসদ হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট
২০. সংসদ বসবে একান্তর ভাবে সংযুক্ত রাষ্ট্রেরি রাজধানীতে ও পূর্বাঞ্চলের রাজধানীতে। 
২১. সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবেন জনগনের দ্বারা, প্রতিটি অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংযুক্ত নির্বাচকণ্ডলী পদ্ধতিতে।
২২. পার্লামেন্টের মেয়াদ হবে চার বছর।
২৩. সংসদ সদস্যরা প্রত্যাহারের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন ইলোক্টোরাল কলেজের কাছে।
২৪. প্রতি বছর দুটির কম অধিবেশন বসা যাবে না এবং প্রতিটি অধিবেশনের শেষ দিন ও পরের অধিবেশনের প্রথম দিনের মাঝে ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া যাবে না।
২৫. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে সংসদের অধিবেশন বাহবান করতে হবে।
২৬. সংসদ স্থগিত রাখতে পারবেন রাষ্ট্র প্রধান। 
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২৭. সংসদ থেকে পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে সব আর্থিক বিবরণী অনুমোদন করবেন রাষ্ট্র প্রধান। অন্যান্য বিবরণির অনুমোদন দিতে হবে ৩০ দিনের মধ্যে।
২৮. নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রশি কোর্টের বিরাচরক ও পাকিস্তানের মহা হিসাব নিরীক্ষক যদি রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিধিবহির্ভূত কাজে অভিযুক্ত হন, সংসদের দুই-তৃতীয়াংষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাদের অপসারণ করা যাবে।
২৯. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক দায়িত্বে থাকবেন না।
নোট- সংসদ সদস্য হিসেবে সদস্যদের পাওয়া সম্মানী লাভজনক দায়িত্বের মধ্যে পড়বে না।
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার:
৩০. সংসদের প্রথম অধিবেশনেই স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করতে হবে।
৩১. রাষ্ট্র প্রধানের পদ খালি হলে, স্পিকার যদি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তার সদস্যপদ হারাবেন না, তবে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালনের সময় তা স্থগিত থাকবে।
সংসদের বিলুপ্তি:
৩২. সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মতামত জানতে মন্ত্রীপরিষদের পরাপর্শে সংসদ বিলুপ্ত করবেন রাষ্ট্র প্রধান। 
৩৩. যদি এমন কোনো আকস্মিকতা দেখা দেয় যে মন্ত্রীপরিষদ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায় করতে পারছে না, সেখানে রাষ্ট্র প্রধন নিজস্ব বিচক্ষণতায় সংসদ বিলুপ্ত করা ও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা রাখবেন। 
৩৪. সংসদ বিলুপ্ত করার পর, আসল খালি হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। 
মন্ত্রীপরিষদ:
৩৫. মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা একত্রিত ভাবে এবং পৃথকভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
৩৬. সংসদের সদস্য যে কোনো নাগরিক মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হতে পারবেন, যদি তিনি মন্ত্রী হিসেবে তার নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে সংসদ্য সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। কোনো কৌশল, অভিসন্ধি বা আইনী ধারা বলেই এই ৬ মাসের সময়কাল বাড়ানো যাবে না।
সুপ্রীম কোর্ট: 
৩৭. ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তানে একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকবে
৩৮. সুপ্রীম কোর্ট বসবে একান্তর ভাবে সংযুক্ত রাষ্ট্রেরি রাজধানীতে ও পূর্বাঞ্চলের রাজধানীতে। 
৩৯. সুপ্রীম কোর্ট হবে সংবিধাধের অভিভাবক
৪০. সংসদের যে কোনো প্রকার নির্বাচনী ঝামেলা মেটানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি স্থায়ী নির্বাচনী কমিটি থাকবে। 
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রাষ্ট্র ভাষা
৪১.বাংলা ও উর্দু দুইটি ভাষাই হবে ইউনাইটেড স্টেট অব পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা

কেন্দ্রীয় বিষয়াবলী
৪২.(১)আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (২) প্রতিরক্ষা;
(ক)কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকবে
(খ)আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিচালিত ও গঠিত হবে তার স্ব স্ব অঞ্চলের জনগনের মাধ্যমে
(গ)পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পররাষ্ট্র বিষয়ক একটি অফিস থাকবে
(ঘ)অন্যান্য সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব
৪৩. কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ও জিনিসের উপর কর আরোপের ক্ষমতা ভোগ করবে; রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন কর আরোপের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারের মতামতের প্রয়োজন হবে

সংবিধান সংশোধন
৪৪.সংবিধান হবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন
৪৫. দুই-তৃতীয়াংশ ফেডারেল সদস্যের ভোটে ফেডারেল সরকারের সংবিধান সংশোধন করা যাবে তবে, যদি কোন সংশোধনী কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আঞ্চলিক সরকারের স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে প্রথমে আঞ্চলিক পরিষদে প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্টের ভিত্তি একটি রেজুলেশন পাশ করিয়ে পরবর্তীতে তা কেন্দ্রীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে পাশ করাতে হবে। সংবিধানের অন্যান্য সকল সংশোধনী আঞ্চলিক পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে পাশ করা যাবে 

সংবিধান রহিতকরন
৪৬.সংবিধানের কোন অংশ বা সংবিধান রহিতকরেনর কিংবা স্থগিতকরনের কোন ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষের থাকবে না

পূর্ব পাকিস্থানের আঞ্চলিক সরকার
৪৭. এ অঞ্চলে একজন সরকার প্রধান থাকবে 
৪৮. নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের প্রধানের হাতে; তিনি সংবিধান ও আইন দ্বারা সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে
৪৯. হেড অব দ্য রিয়জন বলতে বুঝাবে কেবিনেট প্রদত্ত ক্ষমতা ও নিষ্ঠার দ্বারা কর্মরত কোন এনটিটি
৫০. আঞ্চলিক সংসদ উক্ত অঞ্চলের সরকার প্রধান নির্বাচন করবে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে
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৫১.বিদায়ী আঞ্চলিক প্রধানের ক্ষমতাকাল শেষ হওয়ার ৬০ দিন পূর্বে নতুন আঞ্চলিক প্রধান নির্বাচিত করতে হবে
ক্ষমতাকাল
৫২. আঞ্চলিক সরকার প্রধানের ক্ষমতাকাল হবে ৫ বছর
৫৩. মৃত্যু, পদত্যাগ, অসমর্থ, অপসারিত কিংবা অন্য কোন কারনে আঞ্চলিক সরকার প্রধানের পদটি শূন্য হলে পুনঃনিয়োগকৃত সরকার প্রধানের ক্ষমতাকাল হবে ৫ বছর
আঞ্চলিক সরকার প্রধানের অপসারণ
৫৪. রাষ্ট্রদ্রোহিতা কিংবা আদালত কর্তৃক অপরাধি ঘোষিত হলে আঞ্চলিক পার্লামেন্ট সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে আঞ্চলিক প্রধানকে ক্ষমতা থেকে অপসারন করতে পারে
৫৫. মৃত্যু, পদত্যাগ, অসমর্থ, অপসারিত কিংবা অন্য কোন কারনে আঞ্চলিক সরকার প্রধানের পদটি শূন্য হলে আঞ্চলিক পরিষদের স্পিকারের হাতে আঞ্চলিক প্রধানের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকার প্রধান পুনঃনিয়োগের আগ পর্যন্ত
৫৬. আঞ্চলিক সরকার প্রধানের পদটি শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে পুনঃ আঞ্চলিক সরকার প্রধান নির্বাচিত করতে হবে
আঞ্চলিক সরকার প্রধানের ক্ষমতা ও কর্ম
৫৭. মৃত্যুদন্ড মওকুপের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকার প্রধানের হাতে
৫৮.আঞ্চলিক সরকার প্রধান তার নিজ ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনার, হাই কোর্টের বিচারক ও অডিটর জেনারেল নিয়োগ দিতে পারবেন
৫৯.সংসদের সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের ভিত্তিতে মনোনিত ব্যক্তিকে আঞ্চলিক সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করে
আঞ্চলিক সরকারের সংগঠন
৬০. আঞ্চলিক সরকারের পার্লামেন্ট হবে এক কক্ষ বিশিষ্ঠ
৬১. আঞ্চলিক সরকারের পার্লামেন্ট মেম্বার সার্বজননীন প্রাপ্ত বয়ষ্কদের ভোট এবং জয়েন্ট ইলেক্টরেট সিস্টেমে নির্বাচিত হবে
৬২. পার্লামেন্ট আয়ুস্কাল হবে ৪ বছর
৬৩. প্রতি বছর কমপক্ষে তিনটি সংসদ অধিবেশন বসবে; বিগত সংসদ অধিবেশন হতে পরবর্তী অধিবেশনের প্রথমদিনের মধ্যে চার মাসের অধিককাল ব্যবধান হতে পারবেনা
৬৪. প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ৩ মাসের মধ্যে পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকতে হবে


<001.045.166>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

৬৫. আঞ্চলিক সরকার প্রধান পার্লামেন্টের অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষনা করবে
৬৬.অর্থ বিল উপস্থাপনের ৩ দিন এবং অন্যান্য বিল উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক সরকার প্রধান সম্মত্তি প্রদান করবেন
৬৭. রাষ্ট্রদ্রোহিতা কিংবা আদালত কর্তৃক অপরাধি হিসেবে ঘোষিত হলে পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচন কমিশনার, হাই কোর্টের বিচারক ও অডিটর জেনারেলকে পার্লামেন্ট অপসারণ করতে পারবে
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৬৮. পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে সংসদের স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবে
৬৯.স্পিকার যখন সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহন করবে তখন তার সংসদ সদস্যপদ হারাবে না তবে, তিনি যতদিন সরকার প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন ততদিন তার সদস্যপদ স্থগিত থাকবে
পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া
৭০. জরুরী ও যুদ্ধকালীন বিশেষ করনীয় নির্ধারনের জন্য গনভোট নেওয়ার প্রয়োজন হলে সরকার প্রধান কেবিনেটের মতামতের ভিত্তিতে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারে
৭১. যদি এমন কোন বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন সংখ্যাগরিষ্টতার অভাবে মন্ত্রিপরিষদ গঠন না করা যায় তখন সরকার প্রধান তার ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচন দিতে পারে
৭২. সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে সাধারন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে
৭৩. নৈবত্তিক কারনে পার্লামেন্টের কোন সিট শূন্য হলে তা শূন্য হওয়ার তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে পূরণ করতে হবে
কেবিনেট
৭৪. কেবিনেটের সকল মেম্বার একক এবং যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ
৭৫. যে কোন নাগরিক, পার্লামেন্টের সদস্য না হয়েও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে এই শর্তে যে তার মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে। কোন অবস্থাতেই অন্তর্বতীকালীন এই ৬ মাস সময় আর বৃদ্ধি করা যাবে না
আঞ্চলিক উচ্চ আদালত
৭৬. এই অঞ্চলে আঞ্চলিক উচ্চ আদালত থাকবে
৭৭. উচ্চ আদালতের অরিজিনাল এবং আপিলাত জুরিসডিকশন থাকবে
৭৮. উচ্চ আদালতে একটি স্টান্ডিং ইলেকশন কমিটি থাকবে যারা আঞ্চলিক পরিষদের সকল  নির্বাচনকালীন সমস্যার সমাধান দিবে




<001.045.167>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

পশ্চিম অঞ্চলের প্রাদেশিক সরকার 
যেখানে পশ্চিম অঞ্চল প্রশাসনিক ভাবে বহুবিধ শাখা রয়েছে এ জন্য  অঞ্চলের সংবিধান বিশেষ ক্ষেত্রে পুর্বাঞ্চলের থেকে আলাদা হওয়া উচিৎ।এজন্য এরূপ সুপারিশ যে পশিমাঞ্চলের মানুষ একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সরকারের রূপরেখা ঠিক করবে  তৎসঙ্গে পুর্বাঞ্চলের সরকারে কি ধরনের পরিবর্তন বা বিকল্প ব্যাবস্থা প্রয়জন সেটা সিদ্ধান্ত নিবে।
নাগরিকগনের প্রাথমিক অধিকার ঃ
ক ।(১)আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান ।
  (২) কোর্টে বিচার ব্যতিরিকে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবেনা ।
 (৩) ১৮ বছরের হলে এবং অস্বাভাবিক মানসিকতার না হলে একজন নাগরিক তার ভোটাধীকার প্রোয়োগ করতে পারবেন এবং ২১ বছরের আগে সংসদ হবার যোগ্যতা থাকবে না ।
  (৪) সন্দেহের কারনে কাওকে বন্দি করে আনা যাবেনা ।
খ। প্রতিটি নাগরিকের অধিকার থাকবে-
  (১) জীবন 
  (২) আবশ্যকীয় শিক্ষা কার্যক্রম বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার ।  
  (৩) কাজ এবং চাকুরীর সুবিধা ।
  (৪)স্বাস্থ্যসেবা।
  (৫) আশ্রয় ।
  (৬) জীবনধারণের ব্যয় অনুযায়ী পারিশ্রমিক ।
  (৭) শ্রমিক সঙ্গঠন এবং শ্রম অধীদপ্তর এবং যুক্তিসঙ্গত অধীকার আদায়ের জন্য আলোচনা । 
গ। রাষ্ট্র অবশ্যই তার নাগরিকদের নিম্নোক্ত সুবিধা দিবেঃ 
  (১) সামাজিক ,অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ,যাতে  বাক স্বাধিনতা,সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা চিন্তা ,কার্যক্রম ,সঙ্গঠন, কর্ম ,ধর্মীও বিশ্বাস অন্তর্গত ।
  (২)সামাজিক মর্যাদা এবং সুযোগের সমতা ।
  (৩)ব্যক্তির মর্যাদা ।
  (৪) বয়স্কদের সুজোগ সুবিধা ।
  (৫) মাতৃত্ব কালীন সুযোগ সুবিধা ।
  (৬) উৎপাদনের গতির সামাজিকিকরন হবে। 
 (৭) আইন প্রনেতাগন এমন কোন আইন প্রয়োগ করবেন না যাতে শ্রম শ্রমিক এবং সাধারন মানুষের অপব্যবহার সুযোগ থাকে । 
----------------
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	    শিরনাম
	        সুত্র
	        তারিখ

	মুলনীতি কমিটির অন্তরবর্তিকালীন রিপোর্ট
	 পাকিস্তান গনপরিসদ
	৭ই নভেম্বার ,১৯৫০


 
বরাবর
  পাকিস্তান গনপরিসদ ,
  করাচী
  গনপরিষদ আইনের ধারা  ৭২(১) এর বিধান অনুযায়ী আমি এর সাথে মুল নিতিমালা কমিটির রস্ট্রিয় এবং প্রাদেশিক সংবিধান ও ক্ষমতা বন্টন সংক্রান্ত অন্তরবর্তীকালিন প্রতিবেদন পেশ করছি ।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সংসদে উত্থাপিত আলোচনা অনুযায়ী গনপরিষদ গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেই নীতিস্মুহের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান এর রূপরেখা নির্ধারিত হবে সেগুলির বিষয়ে  প্রতিবেদন পেশ করার জন্য মূল নীতিমালা কমিটিকে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ নিজুক্ত করা হয় ; গৃহিত সিদ্ধান্তের মূল পাঠ্যাংশ অংযোজনি ১ এ দেওয়া আছে ।এর সদস্য হিসাবে পূর্ব-বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রি ,সিও ও এন,ডাব্লিও,এফ,পি এবং মাননীয় বিচারপতি আব্দুর রশিদ কে সহ যোজিত করা হয়েছিল ।
মূল কমিটির কার্যপরিধি, কার্য বিবরণী এবং কার্য-পদ্ধতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন করার জন্য মূল নীতিমালা কমিটির একটি পরিচালনা উপ-কমিটি নিয়োজিত করে এবং সেই প্রতিবেদন অনুসারেই নিম্নোক্ত তিনটি উপ-কমিটিকে রুপদাঙ্কারী মুল নীতিমালাসমুহ প্রস্তাবনার জন্য নিযুক্ত করেঃ
১। রাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সংবিধান ও ক্ষমতা বন্টন বিহয়ক উপকমিটি
২, ভোটাধিকার বিষয়ক উপকমিটি
৩।বিচার বিষয়ক উপ-কমিটি ।
এছাড়া ৫ সদস্য বিশিস্ট তালিমাত-ইস্লামিয়া বোর্ড গঠনের সিধান্ত নেওয়া হয় ।এই বোর্ডকে লক্ষ্য নির্ধারন এবং মুলনীতিমালা কমিটি অথবা অন্য উপকমিটির কার্যাবলী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদানের জন্য বলা হয়।
৪ জন সদস্য নিয়ে তালমিয়াত-ইস্লামিয়া বোর্ড ১৯৪৯ এর সেপ্টেম্বার থেকে কার্যকর হয়। তখনও চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মওলানা সুলাইমান নাদবি দ্বায়িত্ব নেন নি।উপকমিটি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সাংবিধানিক কমিটীর একটি বিশেষ কমিটি, তালিমাত-ই-ইস্লামিয়া বোর্ড এবং প্রতিবেদন সহকারে তাদের প্রস্তাবনা নিরীক্ষিত ও বিবেচিত হয়। 
রাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সংবিধান ও ক্ষমতা বন্টন বিষয়ক উপ-কমিটি এর প্রতিবেদন ১১ জুলাই,১৯৪৯ তারিখে জমা দেয় ।এবং মুলকমিটি ১৯৫০সালের ৫,৯,১০,১১ আগস্ট সভা চলাকালে এই প্রতিবেদন বিবেচনায় আনে। ভোটাধীকার এবং বিচার বিষয়ক অন্য দুটি উপকমিটির প্রতিবেদন তখনও পেশ করা হয়নি ।
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অর্থনৈতিক বন্টন, পরিভাষা, রাজ্য প্রধানের যোগ্যতা প্রভৃতির মত কিছু বিষয়ে কমিটি তখনও তাদের প্রস্তাবনা পুরাপুরি সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি ।
মুলনীতিমালা কমিটির সুপারিস সমুহ যথাযথ ভাবে সংসদে অন্তর্বর্তীকালিন প্রতিবেদন সরূপ উপস্থাপিত হয়। কমিটীর পরিকল্পনা মোতাবেক শুধুমাত্র মূল নীতিমালা নিয়েই কাজ করা হয়।
সংযোজনি ২ ও ৩ এ কমিটির সুপারিশ সমূহ দেওয়া আছে। সংযোজনি ২ এ প্রদত্ত সুপারিশ সমূহ নিম্নে প্রদত্ত খেত্রগুলো নিয়ে ছিলঃ
১। রাষ্ট্রসংঘের ধরন
২। রাষ্ট্রীয় ্সংবিধানের বৈশিষ্ট সমুহ
৩। আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী
৪। রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
৫। অবশিষ্ট ক্ষমতার নীতিমালা
৬। আইনসভার দ্বন্দ সঙ্ক্রান্ত নীতিমালা এবং
৭। অর্থনৈতিক সহ-প্রশাসনিক ক্ষমতার বন্টন
আইনসভার জন্য কেন্দ্রে এবং প্রদেশে বিভিন্ন বিষয়ের বন্টন এবং নিম্নোক্ত তালিকার বিষয়গুলি নিয়ে সংযোজনি ৩ গঠিতঃ
১। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতার তালিকা
২। প্রাদেশিক আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতার তালিকা
৩। সহঘটিত বিষয়াবলির তালিকা
কেন্দ্র এবং প্রদেশের ভেতর অর্থনৈতিক বন্টন বিষয়ক প্রশ্ন গুলো নিরিক্ষনের জন্য কমিটি পাকিস্থান কেন্দ্রীয় বাংকের গভর্নর জনাব জাহিদ হুসেইনকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করে।
মুলনীতিমালা কমিটি যথোপযুক্ত পরিভাষা নির্ধারনের জন্যও ডক্টর মাহামুদ হুসেইন কে আহ্বায়ক এবং ডঃ ই হ কুরেইশি কে সদস্য করে একটি কমিটী গঠনের মাধ্যমে নিযুক্ত করে ।

                                      তাজুদ্দিন খান
                                      চেয়ারম্যান
                                   মূলনীতিমালা কমিটি
করাচী,
সেপ্টেম্বর ৭,১৯৫০ । 
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সংযুক্তি ১
সমাধান
যে এই আইনসভা বিধান দেয় যে এই কমিটি প্রেসিডেন্ট সহ নিম্নোক্ত নামের সদস্য বিশিষ্ট হবেঃ
সুচিপত্র 
 


(০১) মাননীয় জনাব মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান,				
(০২) মাননীয় জনাব ঘুলাম মুহাম্মেদ,
(০৩) মাননীয় সরদার আব্দুর রব খান নিশতার, 			
(০৪) মাননীয় খাজা শাহাবুদ্দীন, 	
(০৫) মাননীয় জনাব পীরজাদা আব্দুস সাত্তার,						
(০৬) মাননীয় জনাব ফজলুর রহমান,							
(০৭) মাননীয় জনাব জগেন্দ্রনাথ মন্ডল							
(০৮) ড. ওমর হায়াত মালিক,								
(০৯) মাওলানা সাব্বির আহমেদ উসমানী							
(১০) ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরেশী,								
(১১) জনাব কামিনী কুমার দত্ত,								
(১২) বেগম জাহান আরা শাহ নাওয়াজ, 							
(১৩) মালিক মুহাম্মদ ফিরোজ খান নুন, 							
(১৪) জনাব শ্রী চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 								
(১৫) মিয়া মুমতাজ মুহাম্মদ খান দৌলতানা, 						
(১৬) মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ,							
(১৭) মিয়াঁ মুহাম্মদ ইফতিখারুদ্দীন, 								
(১৮) খান সরদার বাহাদুর খান,								
(১৯) ড. মাহমুদ হুসাইন,									
(২০) বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ,						
(২১) জনাব প্রেম হরি বার্মা,									
(২২) জনাব নাজির আহমাদ খাঁ, 								
(২৩) শেখ কেরামত আলী, এবং								
(২৪) প্রস্তাবকারী (মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান)

নিয়োগপ্রাপ্ত হবে, সর্বোচ্চ দশজন সদস্য গ্রহনের ক্ষমতাসহ যারা আইনসভার সদস্য হবে, আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবনা অনুসারে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর, যেসব মূলনীতি অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান গঠিত হবে সেসব অনুসারে যত তারাতারি সম্ভব প্রতিবেদন প্রদানের জন্য। 
	এই কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে সাত জন সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে। 
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সংযুক্তি ২
যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সংবিধান এবং ক্ষমতার বিভাজনের উপর স্মারকলিপি
অংশ ১
রাষ্ট্র কর্মপন্থা পরিচালনা নীতি
১. লক্ষ্য নির্ণয়
	রাষ্ট্র কর্মপন্থা পরিচালনা নীতি রূপে অভীষ্ট লক্ষ্য তৈরি করতে হবে, বিধানের বিষয় যে এটি যথাযথ স্থানে সংবিধানে মৌলিক অধিকার আনয়ন প্রবণ হবে না। 
২. শিক্ষা
	অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী সরকারী কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যে মুসলমানেরা কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাদের জীবন ধারণ করতে পারে। 
	এই ধরণের কার্যসমূহ সংবিধানে পুরোপুরি উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অভীষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ, যেভাবে হোক, রাষ্ট্র কর্মপন্থা পরিচালনা নীতি রূপে এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার অংশ সমূহকে পরিচালিত করবে। 
	একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হল মুসলমানদের জন্য সুবিধার বিধান কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন কী বুঝতে এবং, তারপর, কমিটি, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, মুসলমানদেরকে বাধ্যতামূলক কোরআন শিক্ষার নির্দিষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। 
৩. ওয়াক্‌ফ ও মসজিদ
	ওয়াক্‌ফ ও মসজিদ যথাযথ ধারা অনুযায়ী সংগঠিত করা উচিত।
অংশ ২
যুক্তরাষ্ট্র ও তার অঞ্চলসমূহ
৪. যুক্তরাষ্ট্রের নাম ও অঞ্চলসমূহ
	রাষ্ট্রের নাম অবশ্যই পাকিস্তান হওয়া উচিত, যা গভর্নরের প্রদেশসমূহের সংযুক্তি হওয়া উচিত, প্রধান কমিশনারের প্রদেশ, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী এবং এই রাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্রে সম্মতি প্রদান করেছে অথবা সম্মতি প্রদান করতে পারে। 
	অন্যান্য সব অঞ্চল যেসব উপরে নির্দিষ্ট করা হয়নি যেসব সংবিধান প্রবর্তনের সময় পাকিস্তানের অংশ হয়েছে সেসব অবশ্যই পাকিস্তানের অঞ্চল হিসেবে সংযুক্ত হবে। 
৫. প্রদেশের সীমানা ও নাম পরিবর্তন
	কেন্দ্রীয় সংসদ আইন অনুসারে করতে পারে-
	(ক) যেকোন প্রদেশের সীমানা বৃদ্ধি;
	(খ) যেকোন প্রদেশের সীমানা কমানো;
	(গ) যেকোন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন; এবং
	(ঘ) যেকোন প্রদেশের নাম পরিবর্তন।
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পাকিস্তান সরকার বাদে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভার কোন কক্ষে কোন বিল উপস্থাপন করা যাবে না এবং যদি না-  
	(ক) হয়- (১) যে প্রদেশ থেকে অঞ্চলটি আলাদা অথবা অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সে অঞ্চলের প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সরকার প্রধানের নিকট এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়; অথবা
	(২) বিলের প্রস্তাবনা অনুযায়ী যে প্রদেশের সীমানা প্রভাবিত হবে সে প্রদেশের আইনসভায় এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পাস করা হয়; এবং  
	(খ) যেখানে বিলের প্রস্তাবনা যেকোন প্রদেশের সীমানা অথবা নাম প্রভাবিত করে, বিল উপস্থাপনার প্রস্তাবনা ও বিধান উভয় সম্পর্কে সে প্রদেশের আইনসভার দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে সরকার প্রধান দ্বারা নির্ণিত হয়েছে। 
	৬. নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা
	কেন্দ্রীয় আইনসভা সময় অনুযায়ী, আইনের দ্বারা, যেসব শর্ত ও অবস্থা যোগ্য মনে করে সেসব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে অথবা নতুন প্রদেশ গঠন করতে পারে।
অংশ ৩
যুক্তরাষ্ট্র
অধ্যায় ১
নির্বাহী
৭. সরকার প্রধান
	(১) একজন সরকার প্রধান থাকা উচিত। 
	(২) যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী সরকার প্রধানের অধীনে থাকবে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা জন্য। 
	(৩) ঐসব ক্ষেত্র ব্যতীত যেখানে আইন হয়েছে যে সরকার প্রধান তার বিচক্ষণতা অনুযায়ী কাজ করবেন অথবা, যদি না সেখানে কোন দ্বন্দ্ব থাকে, “সরকার প্রধান” পরিভাষাটি বুঝায় যে সরকার প্রধান মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। 
৮. সরকার প্রধান নির্বাচন
(১)কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সরকার প্রধান নির্বাচন হওয়া উচিত এবং কোন কক্ষেরই সদস্য হওয়া উচিত না।
 	(২) যেকোন কক্ষের একজন সদস্য, যদি সরকার প্রধান নির্বাচিত হয় তবে তার নির্বাচনের তার সদস্যপদ বাতিল করা উচিত।
৯. সরকার প্রধানের দপ্তরের মেয়াদ
	দপ্তর অধিগ্রহণের সময়কাল থেকে শুরু করে সরকার প্রধানের দপ্তরের মেয়াদ পাঁচ বছর হওয়া উচিত। মৃত্যু, পদত্যাগ ও অন্যান্য কারণে সরকার প্রধানের দপ্তর শূন্য হলে, নতুন সরকার প্রধানের মেয়াদ পাঁচ বছর হবে।  
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১০. পুনরায় নির্বাচিত হবার যোগ্যতা: পরপর দুই পূর্ন মেয়াদের পর কোন ব্যক্তিই সরকার প্রধানের দপ্তর ধরে রাখার জন্য অনুমোদিত নয়। 
১১. সহকারী সরকার প্রধান:  কোন সহকারী সরকার প্রধান থাকবে না।
১২. সরকার প্রধানের দপ্তরে নৈমিত্তিক ছুটি
	(১) সরকার প্রধানের অনুপস্থিতিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সরকার প্রধান হিসেবে কাজ করবেন যতক্ষন পর্যন্ত না নতুন সরকার প্রধান নির্বাচিত হয় এবং নিম্নোক্ত যথাক্রমে দপ্তর অধিগ্রহণ করবেনঃ
(i) হাউজ অব ইউনিট্‌স এর প্রধান
(ii) হাউজ অব পিপলসের প্রধান।
(iii)  পাকিস্তানে থাকা প্রদেশেগুলোর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ গভর্নর। 
	(২) যতক্ষন পর্যন্ত হাউজ অব ইউনিট্‌স এর প্রধান সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ততক্ষণ তিনি হাউজ অব ইউনিট্‌স এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, অথবা কোন ভাবেই এর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সরকার প্রধানের  দায়িত্ব পালনের কারণে হাউজ অব ইউনিট্‌সে তিনি তার আসন অথবা দপ্তর হারাবেন না। তার পরিবর্তন হলে একই আইন হাউজ অব পিপল্‌সের প্রধান অথবা সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ গভর্নরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 
১৩. সরকার প্রধানের শপথ
	সুপারিশকৃত ধারা ও গঠন অনুযায়ী সরকার প্রধান পাকিস্তান সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ ও দপ্তর ও গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করবেন। 
১৪. নির্দিষ্ট ঘটনায় সরকার প্রধানের কার্যক্রম বাতিল 
	সংবিধানে না  থাকা নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকার প্রধানের কার্যক্রম বাতিলের বিধান প্রণয়নের অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদের থাকবে। 
১৫. সরকার প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা
সরকার প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করা উচিত, যেমন নির্বাচন পরিচালনা, এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত।  
১৬. সামরিক বাহিনী সমূহের সেনাপতিত্ব
	সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ আদেশ দান ক্ষমতা সরকার প্রধানের অধীনে থাকবে।
১৭. সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও কর্মকর্তা নিয়োগ তিন সামরিক বাহিনীর প্রত্যেকটির সর্বাধিনায়ক, সামরিক বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক, যদি থাকে এবং সামরিক বাহিনী সমূহের কর্মকর্তা সরকার প্রধান নিয়োগ দিবেন।    
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১৮. রাষ্ট্র প্রধানের ফরমায়েশি ক্ষমতা
	নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্র প্রধান তার ইচ্ছায় চর্চা করতে পারবেনঃ
	(১) ক্ষমাশীলতার ক্ষমতা, এবং
(২) নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।
ব্যাখ্যা- “বিশেষ ক্ষমতা” অথবা “বিশেষ দায়িত্ব” শব্দদ্বয় যেখানেই ব্যবহার করা হোক, এগুলো অবশ্যই রাষ্ট্র প্রধান অথবা প্রদেশ প্রধান কর্তৃক তার ঐচ্ছিক ক্ষমতার চর্চা বুঝাবে।
১৯. রাষ্ট্র প্রধানের বেতন ও ভাতা
	রাষ্ট্র প্রধানের পদমর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী বেতন ও ভাতা নির্ধারণের যথাযথ বিধান তৈরি করা হবে। 
	কমিটি এই নীতি গ্রহণ করেছে যে একটি যৌক্তিক অংক পেনশন অথবা ভাতা রূপে রাষ্ট্র প্রধানকে তার অবসর পরবর্তী জীবনের জন্য দেওয়া যেতে পারে। লাভজনক কর্মে থাকলে এই ভাতা অথবা পেনশন স্থগিত গন্য করা হবে। 
	যদি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রধানকে তার অসদাচরণের জন্য বহিষ্কার করা হয় তবে তিনি কোন পেনশন অথবা ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত নন। 
২০. রাষ্ট্র প্রধানের জন্য নিরাপত্তা
	(১) রাষ্ট্র প্রধানকে কোন আদালতের নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে না তার দাপ্তরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন ও চর্চার জন্য অথবা এসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব চর্চা ও পালনে তার দ্বারা কোন কাজ করা হয়েছে অথবা করার অভিপ্রায়ের জন্য। 
	(২) যতক্ষণ তিনি দায়িত্বে থাকবেন ততক্ষণ যেকোন আদালতে যেকোন বিষয়ে ফৌজদারি কার্যক্রম গঠন অথবা চালানো যাবে না।  
	(৩) যতক্ষন পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আদালতে তার গ্রেফতার কারাবন্দীকরণ অথবা হাজির হওয়ার প্রক্রিয়া করা যাবে না। 
	(৪) লিখিত বিজ্ঞপ্তি তার দপ্তরে যাওয়ার ৬০ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে বা পরে রাষ্ট্র প্রধান তার ব্যক্তিগত সক্ষমতায় যেসব করা হয়েছে বা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন সেসবের জন্য তার মেয়াদ চলাকালীন সময়ে তার অব্যাহতি চেয়ে কোন দেওয়ানি মামলা গঠন করা যাবে না, অথবা তার দপ্তরে মামলার প্রকৃতি, কার্যের কারণ পাশাপাশি যে দল কর্তৃক এই মামলা গঠন করা হয়েছে তার নাম, বিবরণ এবং আবাসস্থল এবং যে অব্যাহতি সে চেয়েছে রেচকে যাওয়া হয়। 
২১. রাষ্ট্র প্রধান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রতিবন্ধকতা
	রাষ্ট্র প্রধান, প্রদেশ প্রদান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং সংসদদের অভিশংসনের জন্য সংবিধানে কোন বিধি তৈরি করা যাবে না।   
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২২. রাষ্ট্র প্রধানের অপসারণ
	কেন্দ্রীয় সংসদ প্রত্যেক সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে আসা একটি চাহিদা পত্রের দ্বারা রাষ্ট্র প্রধানকে তার দপ্তর থেকে অপসারণ ক্ষমতার অধিকারি হবে এবং সিদ্ধান্তটি মোট ক্ষমতার দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে পাস হবে, এবং কেবল সাংসদদের উপস্থিতি ও ভোটিংয়ে নয়। 
	উপরন্তু রাষ্ট্র প্রধানকে অপসারণের জন্য একমাসের নোটিশ জরুরী। 
মন্ত্রী পরিষদ
২৩. রাষ্ট্র প্রধানকে সহায়তা ও পরামর্শের জন্য মন্ত্রী পরিষদ 
	রাষ্ট্র প্রধানের উচিত একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া যিনি, তার মতে, কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষ সংখ্যা গরিষ্ঠদের আস্থা যৌথভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দিতে হবে। 
২৪. মন্ত্রীদের প্রতি অন্যান্য বিধান
	যে কোন সংসদ কক্ষের সদস্য নয় তাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিধি তৈরি করতে হবে, যাতে থাকবে যে যদি নিয়োগ পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে যদি নির্বাচিত না হয় তবে তার মন্ত্রিত্ব স্থগিত বাজেয়াপ্ত করা হবে। 
২৫. আইনসভার প্রতি যৌথ দায়িত্ব
	কেন্দ্রের মন্ত্রীরা আইনসভার প্রতি যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। 
২৬. মন্ত্রীদের শপথ
	মন্ত্রীদের দপ্তরের আনুগত্য ও গোপনীয়তার শপথ নেওয়া বাধ্যতামূলক।  
পাকিস্তানের জন্য সরকারী প্রধান উকিল
২7. পাকিস্তানের জন্য সরকারী প্রধান উকিল
	রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন সরকারী প্রধান উকিল থাকতে হবে। সরকারী প্রধান উকিল এমন ব্যক্তি হবে যিনি যুক্ত আদালতের প্রধান বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তার ক্ষেত্রে বয়সের কোন সীমা থাকবে না।
সরকারী কার্য পরিচালনা
২৮. পাকিস্তান সরকারের কার্য পরিচালনা
	রাষ্ট্র প্রধানের দ্বারা পাকিস্তান সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য আইন গঠনের জন্য সংবিধানে বিধি তৈরি করা উচিত।
২৯. রাষ্ট্র প্রধানের নিকট তথ্য সরবরাহে মন্ত্রীদের দায়িত্বসমূহ 
	বিধি তৈরি করা উচিত যার দ্বারা মন্ত্রী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইনসভার জন্য প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রধান অবহিত থাকবেন। রাষ্ট্রে বিষয়সমূহ পরিচালনা ও আইনসভায় যেসব প্রস্তাবনার জন্য তাকে ডাকা হতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্যও রাষ্ট্র প্রধানকে সরবরাহ করতে হবে। 
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২য় অধ্যায়
কেন্দ্রীয় আইন্ সভা
৩০- সংবিধান, ক্ষমতা ও কেন্দ্রিয় আইন সভার কার্যকারিতা
দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রিয় আইন্ সভা থাকতে হবে
house of unit আইন সভার unit গুলোর প্রতিনিধিত্ব করবে
house of people জনগন দ্বারা নির্বাচিত হবে।
৩১- প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব
বেলুচিস্তান সহ সকল প্রদেশ গুলোর house of unit এ সমান প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।
৩২- কেন্দ্রিয়প্রশাসনিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব
যদিও কেন্দ্রিয় প্রশাসনিক এলাকা গুলো house of unit এ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেনা , কারন সেগুলো কোনো প্রদেশ নয়। কিন্তু কমিটি তাদের সুপারিশ করে House of people এ প্রদেশ হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে।
৩৩- মেম্বার দের অযোগ্যতা -
কোনো মেম্বার ই একসাথে-
-কেন্দ্রিয় আইন সভার দুই হাউজ এর ই সদস্য হতে পারবেনা 
- একি সাথে কেন্দ্রিয় আইন সভা ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হতে পারবেনা।
৩৪- কেন্দ্রিয় আইন্সভার স্থায়িত্ব
-কেন্দ্রিয় আইন্ সভার স্থায়িত্ব হবে ৫ বছর।
35- কেন্দ্রিয় আইন সভার সমন জারি
রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রিয় আইন সভায় সমন জারি করবে।
- বছরে দুইটির বেশি সভা হতে পারবেনা এবং দুইটি সভার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য হবে ৬ মাস।
-প্রধান মন্ত্রি নিয়োগ পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যেই একটি সেশান অনুষ্ঠিত হতে হবে।
৩৬- কেন্দ্রিয় আইন্সভার যৌথ সেশান-
রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ি নিম্নোক্ত কারন গুলো থাকলে জয়েন্ট সেশান হতে পারবে
-আইন সভার মধ্যে কোনো রকম দন্দ থাকলে , 
- নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন রাশট্র প্রধান মনোনীত করা হলে।
- টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনো বিষয় হলে
- মন্ত্রী সভায় অনাস্থা সৃষ্টি হলে
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৩৭- কেন্দ্রিয় আইন সভা স্থগীত করন-
রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশে কোনো বিশেষ কারনে আইন সভা স্থগীত হতে পারে।
৩৮-কেন্দ্রিয় আইন সভার বিভক্তি-
-প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রিয় আইন সভার বিভক্তি সম্ভব।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে কোনো বিভক্তি হতে পারবেনা।
- কোনো জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে রাষ্ট্র প্রশানের অধীনে কেন্দ্রিয় আইন সভা বিভক্ত হতে পারে এবং পূনরায় নির্বাচন হতে পারে।
৩৯- দুই হাউজ এর ক্ষমতা ও মধ্যকার দন্দ -
কেন্দ্রিয় আইন সভার দুই হাউজ এর ক্ষমতা এক সমান হতে হবে।তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে একটি যৌথ সেশান এর মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে পোউছাতে হবে।
বাজেট ও টাকা পয়সার যেকোনো ব্যাপার দুই হাউজ এর মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নিতে হবে।
৪০- কেন্দ্রিয় আইন্সভায় মন্ত্রী ও আইঞ্জীবিদের অধিকার
কোনো হাউজ এর মেম্বার না হলেও মন্ত্রী ও আইনজীবীদের দুইটি হাউজ এর উপর ই অধিকার আছে। কিন্তু আইনজীবীদের ভোট দেয়ার অধিকার নেই।
কোনো মন্ত্রী যে হাউজ এর মেম্বার না, তিনি সেখানে ভোট দিতে পারবেন না।
৪১- কেন্দ্রিয় আইন সভার চেয়ারমেন ও ডেপুটি চেয়ারম্যান
প্রতিটি হাউজ এর একটি চেয়ারমেন ও ডেপুটি চেয়ারম্যান থাকবে
সংবিধানে চেয়ারমেন ও ডেপুটি চেয়ারম্যান কে নির্বাচিত করার নিয়মাবলি থাকবে।
-কেন্দ্রিয় আইন সভার প্রতিটি হাউজ একজন করে চেয়ারমেন ও ডেপুটি চেয়ারমেন নির্বাচিত করবে। তাদের এই পদ খালি হয়ে গেলে তখন অন্য দুজন কে পূনরায় নির্বাচিত করা হবে।
- চেয়ারমেন বা ডেপুটি চেয়ারম্যান তাদের পদ থেকে সরে যাওয়া মাত্র রাষ্ট্র প্রধান বরাবর একটি চিঠি লেখার মাধ্যমে তার অফিস খালি করে দিতে হবে।
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- চেয়ারম্যান এর অফিস যখন খালি থাকবে, অফিসের দায়িত্ব তখন ডেপুটি চেয়ারম্যান পালন করবে। আর ডেপুটি চেয়ারম্যান এর পদ ও খালি থাকলে রাষ্ট্র প্রধান সেই দায়িত্ব পালন করবে। কোনো সভায় যদি চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকে তাহলে ডেপুটি চেয়ারম্যান সেই দায়িত্ব পালিন করবে। তিনিও অনুপ্সথিত থাকলে হাউজ এর অন্য কোনো দায়িত্তব বান ব্যাক্তি এই দায়িত্ত পালন করবে। 
- ডেপুটি চেয়ারম্যান এর অফিস এও একই নিয়ম পালন করা হবে। হাউজ এর চেয়ারমেন এর দায়িত্ব পালন কালে ডেপুটি চেয়ারম্যান ও প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা সমান হবে। চেয়ারম্যান থেকে ডেপুটি চেয়ারম্যান এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপ্রেও কিছু নীতিমালা থাকতে হবে। 
-জয়েন্ট সেশানে হাউজ অফ ইউনিট এর চেয়ারম্যান প্রতিনিধিত্ব করবে। উনার অনুপস্থিতে হাউজ অফ পিপল এর চেয়ারম্যন প্রতিনিধিত্ব করবে।দুইজন ই অনুপ্সথিত থাকলে কোনো যোগ্য ব্যাক্তি প্রতিনিধিত্ব করবে।

42. The Secretariat of the Central Legislature
The Committee unanimously held the view that the Secretariat of each of the Houses
of the Central Legislature should be absolutely independent and should be under the
House as such. Also there was unanimity on the point that the Finance Committee of
each House should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of its
respective House and thereafter the Budget should be presented to the House.
The Chairman of each House should be the Chairman and the Finance Minister as ex
officio Member of its Finance Committee; the Finance Committee of each House should
exercise similar power of control and direction in matters relating to the finances of each
House of the Central Legislature as are exercised by the Standing Finance Committee
with regard to Government expenditure.
In view of the special nature of the work rules should be framed by the Finance
Committee to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances
of the House to which it relates.
43. Oath to Members: Failure or Refusal to take Oath
The Members of the Central Legislature should be required to take an oath of
allegiance. No Member should take his seat in the House as long as he has not taken the
prescribed oath.
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বিধান এমন রাখা উচিত যেখানে আইনসভায় যোগদানের সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে একজন মেম্বার ব্যর্থ হলে, প্রত্যাখ্যান করলে অথবা শপথ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার পদ খালি ঘোষণা করা হবে। যদিও ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও বিশেষ বিবেচনায় চেয়ারম্যান সেটা বাড়াতে পারবেন।
৪৪. ইন হাউজ ভোটিং এবং কোরাম
প্রদেশের প্রধান কে অপসারণের মত বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতিত কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিটি সিদ্ধান্ত হাউজ সম্পর্কিত বিধি অনুসারে নিতে হবে। যে কোন আইনসভার প্রিজাইডিং অফিসার কোন ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না যদি না ভোটের ফলাফল সমান সমান হয়। আইনসভায় যদি একটি খালি পদ থেকেও থাকে, তার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি নিজেদের গতানুগতিক কাজ চালিয়ে যাওয়া জরুরী।
প্রতি হাউজের কোরাম মিটিং অথবা দুইটি হাউজের যৌথ মিটিং এ মোট মেম্বারের অন্তত সাত ভাগের এক ভাগ অংশগ্রহণ করা জরুরী।
৪৫. প্রদেশের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত অধ্যাদেশ
আইনসভার দুই মিটিং এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য কার্যক্রম ভেদে পরিবর্তন হতে পারে।
৪৬. উভয় হাউজের মধ্যবর্তী আলোচনা
দুই হাউজের মধ্যবর্তী আলোচনার নিয়মনীতি নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয়া হবে।
৪৭. বিল প্রণয়নে সম্মতি
(ক) যখন কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক একটি বিল পাস হবে তখন সেটি প্রাদেশিক প্রধানের কাছে নিতে হবে তার সম্মতির জন্য।
(খ) প্রাদেশিক প্রধানের কাছে বিল প্রদানের ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তার সম্মতি প্রদান কিংবা কোন ধরণের সম্মতি প্রদান ছাড়াই বিল আইনসভার কাছে ফেরত পাঠাতে পারবেন। যদি আইনসভা আবারও বিলটি পাশ করতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে প্রাদেশিক প্রধান সম্মতি প্রদানের জন্য ৩০ দিন পাবেন।
(গ) আর্থিক বিলের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক প্রধান তিন দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি প্রদান কিংবা ফেরত পাঠাতে পারবেন। যদি হাউজ সেটি আবার ফেরত পাঠায় তাহলে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করতে হবে।
৪৮. বার্ষিক আর্থিক বিবরণ
প্রাদেশিক প্রধানের কাছ থেকে বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রণয়নের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক সুপারিশের প্রয়োজন নেই। এই ধরণের প্রস্তাব আইনসভার কাছে সরকারের পক্ষে থেকে একবারই উত্থাপন করা হবে।
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৪৯. বাজেট
উক্ত ব্যাপারে কমিটি সুপারিশ করে যে বাজেট এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা প্রথমে যৌথ আইনসভার কাছে প্রদান করা জরুরী। এছাড়াও কমিটি আরো সুপারিশ করে যে বাজেট ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা গুলো আইনসভারর কাছে উত্থাপন, পাশ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিশেষ কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরী। 
৫০. ব্যয় তফসিল যাচাই করণ
প্রাদেশিক প্রধান ব্যয় তফসিলের তথ্য যাচাই ও বাছাই করবেন।
৫১. কার্যপদ্ধতির নিয়ম
প্রতিটি হাউজেরই নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম নীতি প্রণয়ন জরুরী। গতানুগতিক নিয়ম পরিবর্তন করে তার উপর নতুন নিয়ম বর্তানো প্রয়োজন। এই ধরণের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জরুরী।
একাউন্টের হিসাব নিরীক্ষণ এবং এর জন্য হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ প্রদান
৫২. পাকিস্তানের প্রধান হিসাব নিরীক্ষক
নতুন অনুশাসন অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিধানগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরী –
(ক) পাকিস্তানের একজন প্রধান হিসাব নিরীক্ষক প্রয়োজন যাকে প্রাদেশিক প্রধান নিয়োগ দেবেন এবং ফেডেরাল কোর্টের বিচারক তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন।
(খ) প্রধান নিরীক্ষকের দায়িত্ব হবে প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন। এবং দায়িত্ব শেষে তিনি তার অফিস এবং পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য। যদিও বলে রাখা ভালো কোন কারণে ছুটিতে গেলে বা অবসর গ্রহণ করলে তার বেতন এবং অন্যান্য সুবিধার কোন পরিবর্তন হবে না। 
(গ) প্রধান হিসাব নিরীক্ষক নিজের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করবেন যাতে তা প্রাদেশিক প্রধানের নির্দেশনা কিংবা কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রণয়নকৃত অধ্যাদেশ মেনে চলে। বলে রাখা ভালো যে কোন বিল বা সংশোধনীর ব্যাপারে প্রাদেশিক প্রধানের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুসারে কাজ চলবে।
(ঘ) প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের বেতন, অন্যান্য খরচ ও ভাতা সরকারী রাজস্ব থেকে ব্যয় করা হবে। তবে তার সাথে কাজ করছে এমন সদস্যদের বেতন, খরচ ও ভাতা সরকারী রাজস্বের বাইরে থেকে খরচ করতে হবে।
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৫৫. প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষক
একজন প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ প্রদান ও বরখাস্ত করণ যারা প্রধান হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন তাদের মাধ্যমেই করা হবে।
(ক) প্রতি দশ বছর পর প্রাদেশিক আইনসভা তাদের হিসাব নিরীক্ষক এর বেতন ভাতার পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবেন যা কিনা প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে ব্যয় হবে। একজন প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষক প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, যার কাজ হবে প্রদেশের হয়ে প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের মত একই দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার ব্যবহার করণ করা। 
(খ) পাকিস্তানের প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের ব্যাপারে যে সকল বিধান থাকবে তা প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের প্রতিও বর্তাবে।
(খ-১) একজন ব্যক্তি যিনি পূর্বে প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পাকিস্তানের প্রধান হিসাব রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্য।
(খ-২) প্রধান হিসাব নিরীক্ষক সম্পর্কিত (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভার যে বিধান তা প্রাদেশিক আইনসভার বিধান দ্বারা পরিবর্তিত হবে প্রাদেশিক হিসাব রক্ষকের ক্ষেত্রে। এবং একই ভাবে প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের জন্য প্রাদেশিক প্রধানের যে অধ্যাদেশ তা প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হবে।
(খ-৩) প্রধান হিসাব নিরীক্ষক সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ (ঘ) প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের বেতন ভাতার ব্যাপারে সরকারী রাজস্বের বিষয়টি প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের ব্যাপারে প্রাদেশিক রাজস্বে পরিবর্তিত হবে।
৫৪. একাউন্ট নির্দেশনার জন্য প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা
সরকারী হিসাব একাউন্ট গুলো এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে প্রধান হিসাব রক্ষক চাইলে প্রাদেশিক প্রধানের অনুমতি ক্রমে পরামর্শ, পরিচালনা ও নির্দেশনা দিতে পারেন। এবং সেই হিসেবে সকল প্রাদেশিক সরকারের উচিত নিজেদের হিসাব একাউন্ট গুলো জমা রাখা।
৫৫. নিরীক্ষণ রিপোর্ট
পাকিস্তানের প্রধান নিরীক্ষক হিসাব একাউন্ট সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রাদেশিক প্রধানের কাছে প্রদান করবেন যিনি কিনা সেটি কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে পাঠাবেন। অন্যদিকে প্রধান হিসাব নিরীক্ষক এর মত প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষকের একাউন্ট সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রাদেশিক প্রধানের কাছে পাঠানো হবে যেটি কিনা প্রাদেশিক আইনসভার কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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চতুর্থ ভাগ
প্রদেশ সমূহ
প্রথম অধ্যায়
নির্বাহী বিভাগ

৫৬। প্রদেশের নেতৃবৃন্দ
প্রতিটি প্রদেশ জন্য প্রদেশের একটি হেড হওয়া উচিত।
৫৭। প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা
প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানের পক্ষ থেকে এবং সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা উচিত।
শুধুমাত্র যেসব   প্রেক্ষাপট   ব্যতীত  যেখানে প্রদেশের প্রধান তার বিচক্ষণতা অনুযায়ী  পদক্ষেপ নিবেন  এবং যদি প্রেক্ষাপটে বিপরীত কিছু উল্লেখিত  না থাকে , "প্রদেশের প্রধান’’  এর  অর্থ ‘ মন্ত্রনালয় অর্পিত দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত প্রদেশ প্রধান’ 
যে সব  ক্ষেত্রে প্রদেশের প্রধান তার বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে মন্ত্রীদের বরখাস্ত  এবং নিয়োগ দেবেন , তিনি যেন  রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও তত্তাবধিত হন। 
৫৮। প্রদেশের প্রধান নিয়োগ
প্রদেশের প্রধান রাষ্ট্রের প্রধান দ্বারা নিযুক্ত করা উচিত। 

৫৯। রাষ্ট্র প্রধানের কার্যদিবস 
প্রদেশের প্রধানকে রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা নির্ধারিত  সময়ে পদে বহাল থাকা উচিৎ
৬০। প্রদেশ প্রধানের শপথ
প্রদেশের প্রধানকে স্ব স্ব পদের প্রতি আনুগত্য ও প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নিতে হবে।
৬১। নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাব্য ঘটনার  প্রেক্ষিতে প্রদেশের প্রধানের এর কার্যাবলী
নির্দিষ্ট সম্ভাব্য অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদেশ প্রধানেকে  সংবিধানে অনুপস্থিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য   প্রাদেশিক আইন সভার সাহায্যে  ক্ষমতা  প্রদত্ত করা উচিত  ।
৬২।  ক্ষমা প্রদান, শাস্তি রদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রদেশের প্রধানের ক্ষমতা 
ক্ষমা, সাময়িক উপশম, ইত্যাদি দান করার    ক্ষমতা    প্রদেশের প্রধানের বিবেচনার ভিত্তিতে  প্রয়োগযোগ্য।   

(মাননীয় খান আবদুল কাইয়ুম খানে ভিন্ন মত পোষণ করেন  )
৬৩। প্রদেশ প্রধানের ক্ষমতা গ্রহন 
 জরুরী অবস্থায় প্রদেশের প্রধানের রাষ্ট্র প্রধানের সমমান ক্ষমতা থাকা উচিত, কিন্তু সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র  রাষ্ট্র প্রধানের দিকনির্দেশনা ছাড়া প্রয়োগযোগ্য হবে না।
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৬৪।  প্রদেশ প্রধানের    বিশেষ ও সাধারন ক্ষমতা 
প্রদেশের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান   প্রদেশের প্রধানের  একটি বিশেষ দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং  সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। 
নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল নিয়োগে প্রদেশের প্রধানের এর বিচক্ষণতার উপর ন্যাস্ত করা উচিত। 
৬৫। প্রদেশ প্রধানের নিরাপত্তা 
(১) প্ক্ষমতার প্রয়োগ বা কার্যক্রমের জন্য প্রদেশ প্রধানকে আদালতে জবাবদিহিতা করতে হবে না। 
(২) প্রদেশের প্রধান যতদিন সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, ততদিন তার বিরুদ্ধে  কোন ফৌজদারী কার্যধারা পরিচালিত হবে না।  

(৩) প্রদেশের প্রধান   যতদিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছে ততদিন গ্রেফতার, জেল বা কারাভোগের  জন্য কোন ধরনের প্রক্রিয়া আদালত থেকে অনুমোদিত হবে না। 

(৪)  প্রদেশ প্রধানের  মেয়াদকালে কিংবা তার পূর্বের কর্মকাণ্ডের সময় ব্যক্তিগত ক্ষমতার ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে চাইলে  তা বিচারকার্য প্রকৃতি, মামলার কারণ, নাম, বিবরণ  উল্লেখিত নোটিশের প্রদানের  ৬০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত শুরু করা যাবে না।   

 ৬৬।  প্রদেশ প্রধান কে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রী পরিষদ 
প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা  প্রাপ্ত  কোন ব্যাক্তিকেই একটি প্রদেশের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রদেশ প্রধান নিয়োগ দিতে পারে। 
 প্রদেশ প্রধানের মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শক্রমে  অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ নিযুক্ত করা উচিত। 
মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত বিষয়ক সিদ্ধান্ত গুলো নেয়ার সময় প্রদেশের প্রধানকে  রাষ্ট্র প্রধানের তত্ত্বাবধায়নে  কাজ করা উচিত। 

৬৭। মন্ত্রীদের শপথ 
প্রদেশের মন্ত্রীবর্গ ক্ষমতায়   থাকাকালীন  সময়ের জন্য আনুগত্য প্রদর্শন ও গোপনীয়তা রক্ষার  শপথ নেবে। 

৬৮।  প্রাদেশিক আইনসভায় মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব 
 প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ যৌথভাবে তাদের নিজ নিজ আইনসভার দায়ভার গ্রহন করবে। 
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৬৯।  আইনানুসারে মন্ত্রীদের  নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা 
প্রদেশের প্রধান যদি কোন মন্ত্রী  নিয়োগ কিংবা চাকরীচ্যুত  করে থাকেন, এ বিষয়ে  আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। 
 ৭০। প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রম 
 প্রদেশের সরকারি কার্যচালনার নিয়ম প্রণয়নের  জন্য প্রদেশ প্রধানের  সাংবিধানিক সংযোজন  করা উচিত। 
৭১।  প্রদেশ প্রধানকে তথ্য সরবরাহে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব 
 মন্ত্রী  পরিষদ প্রদেশের প্রধানকে  সকল সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে  অবহিত রাখবে।   এছাড়াও প্রদেশের প্রধানকে  প্রদেশের প্রশাসনিক বিষয়াবলি ও কার্যক্রম  এবং আইন গঠনের প্রস্তা সংক্রান্ত তথ্য দেয়া উচিৎ । 
প্রাদেশিক অ্যাডভোকেট জেনারেল 
৭২।  প্রাদেশিক অ্যাডভোকেট জেনারেলরা
একটি প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রদেশের প্রধান দ্বারা নিযুক্ত হবেন  ।সেই ব্যক্তির হাইকোর্টের একজন বিচারক হবার যোগ্যতা  থাকা অত্যাবশ্যক । কোন বয়স সীমা থাকবে না। 

প্রাদেশিক আইনসভা
৭৩। প্রাদেশিক আইনসভা এর সংবিধান
 প্রতিটি প্রদেশে  এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা  জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। 
৭৪। প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদকাল 
একটি প্রাদেশিক আইনসভা পাঁচ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। 

৭৫। প্রদেশিক আইনসভা তলব 
(১) প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিপরিষদ পরামর্শে প্রাদেশিক আইনসভা তলব করা উচিত.
(২) প্রতি বছর নুন্যতম দুইটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে গত অধিবেশনের শেষ দিন এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিন মধ্যবর্তী সময় ছয় মাসের অধিক হবে না। 
(৩) প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের তারিখ হইতে তিন মাসের  মধ্যে ডাকতে হবে । 
৭৬। প্রাদেশিক আইনসভা এর  ব্যাক্ষেপ
প্রাদেশিক আইনসভা প্রদেশের প্রধান আদেশ দ্বারা স্থগিত হবে।  
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৭৭. প্রাদেশিক আইনসভা ভঙ্গ
	(১) প্রথমবার আইনসভা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভঙ্গ হবে।
	(২) প্রাদেশিক আইন সভা ভঙ্গের তারিখ এবং সদ্য নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্যবর্তী সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে কোন আইনসভা ভঙ্গ হবে না।
	(৩) যদি এমন কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটে যখন আইনসভা গঠনের মত কোন আস্থাভাজন মন্ত্রনালয় না থাকে, তখন প্রদেশের প্রধানকে তার জরুরী ক্ষমতার বলে আইনসভা ভঙ্গের এবং নির্বাচন সংগঠনের ক্ষমতা দেওয়া হবে। 
৭৮. প্রাদেশিক আইনসভা  অনুযায়ী মন্ত্রীদের এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের অধিকার
	(১) আইনসভার সদস্য নয় এমন একজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিধান থাকবে, তবে শর্ত থাকে যে সেই ব্যক্তির মন্ত্রীত্ব স্থগিত করা হবে যদি না তিনি তার নিয়োগের দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত হন। 
	(২) মন্ত্রী ও প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রাদেশিক আইনসভায় বক্তব্য দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত, যদিও বা তারা আইনসভার সদস্য না হন। অ্যাডভোকেট জেনারেলের ভোট দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না যেহেতু তিনি আইনসভার সদস্য হবেন না। এমন কোন মন্ত্রী, যিনি আইনসভার সদস্য নন তারও ভোট দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না। 
৭৯. প্রাদেশিক আইনসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান
	নিম্ন লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভার একজন চেয়ারম্যান ও একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান থাকা উচিতঃ
	(১) প্রত্যেক আইনসভার উচিত, যত দ্রুত সম্ভব আইনসভার দুইজন সদস্যকে চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা এবং ঘটনা অনুযায়ী যখনি চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ খালি হবে, আইনসভা অন্য একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবে।
	(২) একজন সদস্য যিনি কোন আইনসভার চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে আছেন, তিনি  তার পদ ত্যাগ করবেন যদি তিনি আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং যেকোন সময় প্রদেশ প্রধানের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত পত্রের মাধ্যমে ইস্তফা দিতে পারেন ও আইনসভার অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত কোন রেজল্যুশনের মাধ্যমে তার পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন কিন্তু এই উপ-অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কোন রেজল্যুশন উত্থাপিত হবে না যদি না রেজল্যুশন উত্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত চৌদ্দ দিনের নোটিশ দেওয়া হয়।  
	শর্ত থাকে যে, যখনি আইনসভা ভঙ্গ হবে, আইনসভা ভঙ্গের পর অবিলম্বে আইনসভার প্রথম মিটিংয়ের পুর্বে চেয়ারম্যান তার পদ ত্যাগ করতে পারবেন না। 
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(৩) যখন চেয়ারম্যানের পদ খালি হবে, সেই পদের দায়িত্ব গুলো ডেপুটি চেয়ারম্যান পালন করবেন, অথবা যদি ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদও খালি থাকে তাহলে প্রদেশের প্রধান এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইনসভার যে সদস্যকে নিয়োগ দিবেন তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। প্রাদেশিক আইনসভার কোন অধিবেশনে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে, ডেপুটি চেয়ারম্যান বা যদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে আইনসভার কার্যপ্রনালীর বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত একজন ব্যক্তি অথবা যদি এমন কেউ উপস্থিত না থাকেন তাহলে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কেউ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। 
৮০. আইনসভার দপ্তর
	প্রাদেশিক আইনসভার দপ্তর সম্পুর্নভাবে স্বাধীন হবে এবং আইনসভার নিজস্ব অধীনে থাকবে। আইনসভার অর্থ কমিটি আইনসভার ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিরীক্ষন করবে এবং এরপর আইনসভায় বাজেট উত্থাপন করা হবে।
	প্রাদেশিক আইনসভার চেয়ারম্যান হবেন চেয়ারম্যান এবং প্রদেশের অর্থমন্ত্রী, অর্থ কমিটির একজন প্রাক্তন সদস্য। আইনসভার অর্থ কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার আর্থিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রন ও নির্দেশনায় একই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে যেমনটা সরকারি ব্যয় সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভার বর্তমান অর্থ কমিটি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।
	কাজের বিশেষ ধরনের প্রেক্ষিতে অর্থ কমিটির উচিত এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ এবং আইনসভার অর্থায়নের নিয়ন্ত্রনে কার্জকর সত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিধান তৈরী করা।
৮১. সদস্যদের শপথ
	আইনসভার সদস্যদের আনুগত্যের একটি শপথ নিতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত না কোন সদস্য তার যথাবিহিত শপথ গ্রহন করবেন, তিনি আইনসভায় তার আসন গ্রহন করতে পারবেন না। আইন করা হবে যে, যে ক্ষেত্রে একজন সদস্য আইনসভার প্রথম মিটিংয়ের তারিখ হতে অনধিক ছয় মাসের মধ্যে আনুগত্যের শপথ নিতে ব্যর্থ হন বা প্রত্যাখ্যান করেন অথবা অপারগ হন সেক্ষেত্রে তার আসনটি শুন্য ঘোষণা করা হবে। শর্ত থাকে যে, উপরে উল্লেখিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পুর্বে  চেয়ারম্যান কোন উপযুক্ত কারন দর্শানো ছাড়াই সময়সীমা বাড়াতে পারেন। 
৮২. ভোটদান এবং কোরাম
	যে সকল ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে, সেগুলো ছাড়া প্রাদেশিক আইনসভার সকল সিদ্ধান্ত উক্ত প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রনীত নিয়ম অনুযায়ী নেওয়া হবে। সমান সমান ভোটের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনসভার প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত ভোট ছাড়া আর কোন ভোট পরিচালনা করবে না। প্রাদেশিক আইনসভাকে এর দায়িত্ব পরিচালনার জন্য অভিহিত করা উচিত যদিও সেখানে একটি পদ খালি থাকে এবং সেই হিসেবে সভার কার্যধারা বাতিল হবে না।
	প্রাদেশিক আইনসভার একটি মিটিংয়ের জন্য কোরাম হবে প্রাদেশিক আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ।
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৮৩. প্রাদেশিক আইনসভা এবং এর সদস্য ও কমিটির ক্ষমতা, বিশেষ সুবিধা ও নিরাপত্তা। 

	প্রাদেশিক আইনসভাকে সভার কার্যপরিচালনার স্থায়ী আদেশ ও বিধানের সাপেক্ষে এর সদস্যদের বিশেষ সুবিধা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে  আইন জারি করার জন্য অভিহিত করা উচিত। বাক স্বাধীনতা এবং যেকোন কিছুর ভিত্তিতে কোন কোর্টে চলা কার্যধারা থেকে নিরাপত্তা বা প্রাদেশিক আইনসভার একজন সদস্যের দেওয়া কোন ভোট অথবা তার বদলে একটি কমিটি দিতে হবে এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক বা তাদের অধীনে প্রকাশনার কোন রিপোর্ট, কাগজ, ভোট বা কার্যধারার জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী হবে না। একই ধরনের সুবিধা তারাও পাবেন যারা যদিও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নন কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা এবং এর কমিটির কার্যধারায় উপস্থিত থাকা, বক্তব্য দেওয়া এবং অংশগ্রহন করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত।

	এই জাতীয় বিষয়াবলি সংক্রান্ত আইন পাশকে অমীমাংসিত রেখে, যুক্ত রাজ্যের হাউস অফ কমন্স এর সদস্যগণ যে সকল সুবিধা ও নিরাপত্তা পান, আইনসভার সদস্যগণও সেগুলো ভোগ করবেন।

৮৪. বিলের অনুমোদন

	প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক পাশ করা বিল প্রদেশ প্রধানের কাছে উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রদেশ প্রধান হয় ঘোষণা দেবেন যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের নামে বিলের অনুমোদন দিচ্ছেন অথবা তিনি সেখানেই বিলের অনুমোদন নাকচ করছেন বা তিনি রাষ্ট্র প্রধানের বিবেচনার জন্য বিলটি সংরক্ষন করছেন। 

	যখন প্রদেশ প্রধান রাষ্ট্র প্রধানের বিবেচনার জন্য কোন বিল সংরক্ষন করেন, তখন রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা দেবেন যে হয় তিনি বিলটির অনুমোদন দিচ্ছেন বা অনুমোদন নাকচ করছেন, শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র প্রধান যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তিনি প্রদেশ প্রধানকে একটি বার্তা সহ প্রাদেশিক আইনসভাকে বিলটি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন, যখন একটি বিল এভাবে ফেরত আসবে, প্রাদেশিক আইনসভা সেই অনুযায়ী সেটাকে পুনর্বিবেচনা করবে এবং যদি সেটা সংশোধন করে বা সংশোধন ছাড়া আবারো প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক পাশ হয়, তাহলে সেটা আবারো রাষ্ট্র প্রধানের বিবেচনার জন্য তার কাছে উপস্থাপন করতে হবে। 

	শর্ত থাকে যে, যদি রাষ্ট্র প্রধান মনে করেন যে তার অনুমোদন দেওয়া উচিত না কারন বিষয়টিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রয়োজন আছে তাহলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে উক্ত আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত তার অনুমোদন স্থগিত করতে পারবেন।

	আর্থিক বিলের ক্ষেত্রে প্রদেশ প্রধান হয় অনুমোদন দেবেন অথবা তিন দিনের মধ্যে তা পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক আইনসভায় ফেরত পাঠাবেন। যদি প্রাদেশিক আইনসভা সেগুলো আবার পাঠায় তবে তাকে তিন দিনের মধ্যে অনুমোদন দিতে হবে।
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৮৫. বার্ষক আর্থিক বিবৃতি
	সেখানে বিভাগীয় প্রধানের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কোন আনুষ্ঠানিক সুপারিশ থাকা উচিত নয়। এই রকম প্রস্তাব শুধুমাত্র জরুরী অবস্থায় এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক আইন সভায় উপস্থাপন করা উচিত। 

৮৬. ব্যয় তফসিলের যথার্থতা
	বিভাগীয় প্রধানের উচিত ব্যয় তফসিলের যথার্থতা নিশ্চিত করা।

৮৭. কার্যপ্রক্রিয়ার বিধিনিষেধ
	প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন সভার উচিত তার ব্যবসায়িক লেনদেনে জন্য নিজস্ব নিয়মকানুন নির্ধারন করা। নতুন নিয়ম তৈরী স্থগিত রেখে, প্রচলিত নিয়ম গুলোকেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা উচিত। এই ধরনের পরিবর্তনকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা উচিত। এছাড়াও বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে, কোন আইন সভা নেই এমন কোন বিভাগের কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রনালীর নিয়ম কানুন তৈরীর ক্ষেত্রেও এই মেশিন গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
৮৮. প্রাদেশিক আইন্সভার অবকাশকালে বিভাগীয় প্রধানের অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা
	বিধান, প্রাদেশিক আইনসভার অবকাশকালে বিভাগীয় প্রধানকে অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা দাওয়ার জন্য তৈরী করা হবে, কিন্তু এই ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ও তার নিয়ন্ত্রনে প্রয়োগ করতে হবে। অধ্যাদেশের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ করার জন্য কিছু সময়সীমা বেধে দাওয়া উচিত।
পঞ্চম খন্ড
ফেডারেশন এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক
৮৯. বিষয়-আইনের যে সকল বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রনীত হতে হবে
	কমিটি আইন সভার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তিনটি বিস্তারিত তালিকা তৈরী করেছে। 
	(১) শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক তৈরী
	(২) শুধুমাত্র প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক তৈরী
	(৩)কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভা উভয় কর্তৃক তৈরী
	এই তিনটি তালিকা-কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং যৌথ-সংযুক্তি ৩ এ পাওয়া যাবে।
	আইনসভার অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

৯০. প্রাদেশিক ও চলতি তালিকার বিষয়গুলো অনুযায়ী পরিকল্পনা ও স্বমন্বয় করন
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বিধানগুলো বানানো হবে প্রাদেশিক ও চলতি তালিকার বিষয়গুলো অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা ও স্বমন্বয় করার জন্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাকে এই সম্পর্কিত আইন পাস করার যোগ্য হতে হবে।
৯১. কেন্দ্রীয় আইন্ সভার অন্য কোন এলাকার গ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে এক বা একাধিক এলাকায় আইন প্রনয়নের ক্ষমতা 
	যদি এক বা একাধিক প্রদেশের আইনসভার এটা মনে হয় যে, শুধু মাত্র আইনত জরুরী অবস্থায় প্রাদেশিক তালিকায় উল্লেখিত যে সব বিষয় ঐ এলাকা গুলোতে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক পরিচালিত হবে সেগুলো ছাড়া, ওই এলাকা বা এলাকা গুলোতে আইন তৈরীর কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার থাকা উচিত নয়, এবং এ সম্পর্কে প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার পাশ করা রেজল্যুশন কেন্দ্রীয় আইনসভার ঐ বিষয় গুলো পরিচালনার জন্য আইন পাশের ক্ষেত্রে বৈধ হবে, এবং পাশ করা যে কোন আইন ঐ সকল এলাকায় প্রযোজ্য হবে এবং অন্য যেকোন এলাকায়ও, যেখানে এটা পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত বিষয়ে আইনসভার রেজল্যুশন পাশের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।
৯২. কেন্দ্র কর্তৃক প্রনীত আইন বাতিল
	পুর্ববর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোন আইন যা গৃহীত হয়েছে কিন্তু হওয়া উচিত নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রনীত বা গৃহীত অন্য কোন আইন দ্বারা বাতিল বা সংশোধন হতে পারে, যে সকল এলাকায় এটি প্রযোজ্য সে সকল এলাকায় আইনসভার কোন আইন দ্বারা এগুলো পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে।
৯৩. কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রনীত  আইনের মধ্যে অসংগতি
	সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনের বদলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রচলিত আইন চালু করার বিধান থাকা উচিত।
৯৪. একটি প্রাদেশিক আইনকে নিয়মবিরুদ্ধ ঘোষনা করার ক্ষমতা
	একজন বিভাগীয় প্রধানের কোন প্রাদেশিক আইনকে নিয়মবিরুদ্ধ ঘোষনা করার ক্ষমতা থাকা উচিত না। সাংবিধানিক ভাবে শুধুমাত্র ফিডেরাল কোর্টকে এই ক্ষমতা দাওয়া উচিত।
৯৫. ক্ষমতা অর্পন
	কেন্দ্রকে কোন প্রদেশ বা প্রদেশের অনুমোদন প্রাপ্ত কোন অফিসারের কাছে এর ক্ষমতা অর্পনের কর্তৃত্ব দাওয়ার বিধান থাকা উচিত।
	এছাড়াও একাধিক অঞ্চলের অনুরোধে প্রাদেশিক তালিকায় উল্লেখিত কোন বিষয়ে বিধানিক বা নির্বাহী পদক্ষেপ নাওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে।
	এই তালিকার বাইরে প্রাদেশিক সরকার অথবা ফিডেরাল রাষ্ট্রের শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বিভাগীয় প্রধান শর্ত সাপেক্ষে বা নিঃশর্তে সেই সরকার বা শাসক, অথবা তাদের কোন সন্মানিত অফিসারের ওপর এমন কোন বিষয়ের কার্যাবলি নিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন যাতে ফেডারেশনের বর্ধিত ক্ষমতা আছে।
	এরপরও এমন কোন বিষয় যাতে প্রাদেশিক আইন সভার আইন প্রনয়ন বা ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষমতা নেই তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার ও ক্ষমতা প্রদান এবং কোন প্রদেশ বা অফিসার এবং কর্তৃপক্ষেকে তাদের দায়িত্ব দেওয়া কেন্দ্রীয় আইনসভার আর একটি আইন হতে পারে।

<001.046.190>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

কেন্দ্রীয় আইনসভার একটি আইন যা ক্ষমতা প্রদান এবং দায়িত্ব দাওয়ার অথবা প্রদেশ বা  অফিসারকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব দাওয়ার কর্তৃত্ব প্রদান এবং শাসকদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্তৃত্বের বিন্যাস করা পর্যন্ত ফেডেরাল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বর্ধিত করতে পারে।
	যেখানে এই ব্যবস্থার উৎকর্ষ, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কোন প্রদেশ বা ফিডেরাল রাষ্ট্রের ওপর অথবা কোন অফিসার বা কর্তৃপক্ষের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেখানে ফেডারেশন প্রদেশ বা রাষ্ট্রকে অনুমদিত অর্থ প্রদান করবে অথবা, অর্থের পরিমান নির্ধারনে সম্মত না হলে পাকিস্তানের প্রধান বিচারকের নিয়োগকৃত একটি সালিশে, এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের যেকোন অতিরিক্ত খরচসহ এই অর্থের পরিমান নির্ধারিত হবে।
৯৬. জরুরী অবস্থা ঘোষনা সম্পর্কে প্রাদেশিক তালিকার যেকোন বিষয় সম্পর্কিত আইন
	জরুরী অবস্থা ঘোষনার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক তালিকার যেকোন বিষয়ে আইন প্রনয়নের জন্য কেন্দ্রকে ক্ষমতা দাওয়ার বিধান করা উচিত। 
৯৭. সীমানা সামঞ্জস্যের জন্য যন্ত্রপাতি
	বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যকার সীমানর মধ্যে সামাঞ্জস্য আনার জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের আইন করা উচিত।
	ব্যাখ্যা-সীমানা সামঞ্জস্য বলতে কোন বিদ্যমান প্রদেশের বিলুপ্তি বোঝায় না। 
৯৮. প্রদেশ এবং ফেডারেশনের দায় ও কতিপয় ক্ষেত্রে প্রদেশের ওপর ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রন
	(১) প্রতিটি প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন এবং সেই প্রদেশে প্রযোজ্য যেকোন বিদ্যমান আইনের মধ্যে অনুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগ করা উচিত এবং ফেডারেশনের নির্বাহী ক্ষমতা একটি প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দাওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করা উচিত।
	(২) প্রতিটি প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা ফেডারেশনের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ কে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করার জন্য ব্যবহার করা উচিত এবং ফেডারেশনের নির্বাহী ক্ষমতা কোন প্রদেশে পাকিস্তানি সরকারের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করা উচিত।
	(৩)কোন প্রদেশে, জাতীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে ঘোষিত গুরুত্বপুর্ন যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দাওয়ার জন্যও ফেডারেশনের নির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত;
	উল্লেখ্য যে, এই উপ-অ্নুচ্ছেদের কোন কিছুই কেন্দ্রীয় আইনসভার কোন মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক এবং কোন জলপথকে জাতীয় জলপথ ঘোষনা বা মহাসড়ক অথবা জলপথ ঘোষনায় ফেডারেশনের ক্ষমতা কিংবা নৌ, সামরিক, বিমান বাহিনীর সাথে এর কাজের জন্য যোগাযোগ তৈরী ও রক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হবে না।
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(৪) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রদেশের নির্দেশনা প্রদান তথা প্রদেশের রেলওয়ের নিরাপত্তার জন্য পরিমাপ নেয়া হবে।
(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) অনুযায়ী কোনো প্রদেশে কোনো নির্দেশনা নির্বাহকালে কোনো নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম কিংবা উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী কোনো রেলওয়ের  নিরাপত্তায় নেয়া পরিমাপ সম্বন্ধে যদি প্রদেশের সাধারণ দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নির্দেশনা না থাকে তবে সেসব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচ যুক্ত হবে । চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান সরকারকে এই মোট প্রদেশকে দিতে হবে কিংবা চুক্তি অনুযায়ী প্রদেশে অতিরিক্ত খরচ যুক্ত করার জন্য পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কতৃক ধার্য বিচারক দ্বারা এই অংক নির্ধারন করতে হবে ।
৯৯. সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধ
প্রদেশগুলোর মধ্যে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধের জন্য আন্তঃ কিংবা কেন্দ্রের এবং অন্য এক বা একাধিক প্রদেশের জন্য ফেডারেল আদালত উল্লেখিত হবে।
১০০. সাধারণ বিরোধ
কেন্দ্র এবং প্রদেশের কিংবা প্রদেশের মধ্যে আন্তঃ সকল বিরোধ ট্রাইবুনাল কতৃক সমাধান করা হবে যা যেকোনো দলের অনুরোধে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।
১০১. আন্তঃ প্রদেশীয় পরিষদ
প্রদেশের নেতার  দলীয় সম্মতি দ্বারা প্রদেশগুলোর মধ্যে সাধারণ বেপার কিংবা কেন্দ্রের সাথে প্রদেশের সাধারন বেপারে   এক বা একাধিক পরিষদ গঠনের ক্ষমতা থাকবে।
১০২. পাকিস্তান সরকারের ঋণ
প্রদেশের চাওয়া অনুযায়ী কেন্দ্রের অর্থ ঋণ নেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। 
১০৩. প্রদেশ কতৃক করা ঋণ 
কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বে প্রদেশ নিজ যোগ্যতায় ঋণ নিতে পারবে, কোনো বিধান প্রয়োজনীয় নয় এক্ষেত্রে।
৬ষ্ঠ অংশ
ফেডারেশন ও  প্রদেশের অধীনে সেবা
১০৪. সেবার নিরাপত্তা
নিম্নোক্ত চরণে সরকারী কর্মচারিদের মামলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার উল্লেখ করা হলঃ
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পাকিস্তানে রাজ্যের নির্দিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা  উঠানো বা সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনো বিল বা সংশোধনী প্রদান করা হবে না , অপরাধী প্রক্রিয়া আইন (১৮৯৮) ১৯৭ ধারা বা বেসামরিক প্রক্রিয়া আইনের(১৯৮০) ৮০-৮২ ধারা পরিচিত করা হবে অথবা কেন্দ্রীয় আইনসভার পূর্ব অনুমতি ছাড়া  রাষ্ট্রের মুখ্য কিংবা প্রাদেশিক আইনসভায় পূর্ব অনুমতি ছাড়া  রাজ্যের মুখ্য আনা হবে।
যেখানে একজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বেসামরিক মামলা জারি হবে,যার মানে হবে বেসামরিক প্রক্রিয়া আইন,১৯০৮,এই সম্পর্কে তার মনে তার সরকারি দক্ষতা নিয়ে কোনো কর্মের অভিপ্রায় জাগে ,সম্পূর্ণ অথবা খরচের একটি অংশ তার দ্বারা  সংযুক্ত হবে এবং কোনো ক্ষতি বা ক্ষতির নির্দেশ তাকে বহন করতে হবে,যদি  ফেডারেশনের  এই ব্যাপারে যুক্ত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে  রাষ্ট্রের মূখ্য নির্দেশনা দেয় , কিংবা প্রদেশের  এই ব্যাপারে যুক্ত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদেশের মূখ্য নির্দেশনা দেয় তবে তাকে খরচ বহন করতে হবে এবং ফেডারেশন কিংবা প্রদেশের রাজস্বে অভিযুক্ত হতে পারে হয়ত।
১০৫.  ফেডারেশন ও প্রদেশের জন্য জনসেবা কমিশন
কেন্দ্রে একটি জনসেবা কমিশন থাকতে হবে এবং প্রতিটি  প্রদেশে একটি জনসেবা কমিশন দিতে হবে।এটি হয়ত দুটি আ কয়েকটি প্রদেশে যুক্ত জনসেবা কমিশনের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য।
১০৬.জনসেবা কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের সাক্ষাৎ 
প্রক্রিয়া অনুসারে কেন্দ্রে জনসেবা কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের সাক্ষাৎ এমনকি প্রদেশেও তা করতে হবে যা হয়ত উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য জমা রাখা হবে।
৭ম খন্ড
বহির্ভূত কিংবা আংশিক বহির্ভূত এলাকা
১০৭.বহির্ভূত কিংবা আংশিক বহির্ভূত এলাকা
“বহির্ভূত” এবং “আংশিক বহির্ভূত” রাশিগুলো যথাক্রমে বোঝায় যে, যেগুলো ফেডারেশন গঠনের তৎক্ষণাৎ পূর্বে বহির্ভূত কিংবা আংশিক বহির্ভূত ছিল।অথবা এই এলাকাগুলো অতঃপর রাষ্ট্রের মুখ্য দ্বারা বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত ঘোষনা করা হয়েছে।
১) প্রদেশের কার্যনির্বাহী কতৃপক্ষ তাতে বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত এলাকা সম্প্রসারণ করেছে,কিন্তু পরন্তু সংবিধানে যেকোন কিছু , কেন্দ্রীয় আইনসভা অথবা প্রাদেশিক আইনসভা বহির্ভূত কিংবা আংশিক বহির্ভূত এলাকা নিয়ে আইন প্রয়োগ করতে পারবে না,যদি না প্রদেশের মূখ্য  কতৃক কোন জনপ্রজ্ঞাপন বা নির্দেশ না দেয়, এবং প্রদেশের মূখ্যের কোনো আইন সংক্রান্ত এই ধরণের নির্দেশনা যে এই আইনটি ঐ এলাকায় প্রয়োগ করা হবে,অথবা এর নির্দিষ্ট অংশে  প্রয়োগ করা দরকার,তবে এই ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে  প্রত্যাশা ও অদলবদলে মানানসই মনে করেন সেভাবে পারবেন।
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২) প্রদেশের মূখ্য হয়ত শান্তি ও মঙ্গলময় সরকারের  জন্য প্রদেশের যেকোনো এলাকায় নিয়ম তৈরী করতে পারবেন,যেটি  ঐ সময়ে বহির্ভূত কিংবা আংশিক বহির্ভূত এলাকার জন্য এবং যেকোনো নিয়ম যা কেন্দ্রীয়  বা প্রাদেশিক আইনসভার কোনো আইনকে  বাতিল বা সংশোধন করা কিংবা কোনো বিদ্যমান আইন যেটি এই সময়ে ঐ এলাকার জন্য কার্যকর।এই উপ অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরী হওয়া নিয়মগুলো অবিলম্বে রাষ্ট্রের নেতাকে দেখাতে হবে এবং তার সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত এর কোনো প্রভাব থাকবে না।
                                       ৮ম খন্ড
                                      জরুরি বিধান
১০৮. জরুরি অবস্থার ঘোষনা
যদি রাষ্ট্র বাহ্যিক কোনো আক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ ঝামেলার সম্মুখীন হয় তবে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করা হবে।
১০৯. রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থা অথবা নিরাপত্তার হুমকিতে রাষ্ট্রপ্রধানের সংবিধান স্থগিত করার ক্ষমতা
রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থা অথবা নিরাপত্তার হুমকিতে অথবা সংবিধানের ব্যর্থতায় রাষ্ট্রপ্রধান যদি মনে করে তবে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক সংবিধান  স্থগিত করার ক্ষমতা থাকবে।
১১০.প্রদেশে সংবিধানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের সংবিধান কিংবা সংবিধানের অংশ স্থগিত করার ক্ষমতা
কোনো প্রদেশে সংবিধানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে  রাষ্ট্রেপ্রধানের সংবিধানের ঐ অংশ স্থগিত করার ক্ষমতা থাকবে  যদি সেটি প্রশাসনের বহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়,তবে এই ক্ষমতা ফেডারেল আদালত বা উচ্চ আদালত রদ করা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে না অথবা ফেডারেল ও উচ্চ আদালতে সংবিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে।
১১১. দেশের অর্থনীতির হুমকিতে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা
দেশের স্থায়িত্ব ও  অর্থনৈতিক জীবনে বা এর কোনো অংশ হুমকির সম্মুখীন হলে সকল জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে।
১১২. অর্থনৈতিক  স্থায়িত্বের হুমকির ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ,নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা
অর্থনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে কতৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ ,নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানকে ন্যস্ত  করবেন।
১১৩.কেন্দ্রের নির্দিষ্ট ক্ষমতার অনুশীলন
প্রাদেশিক  তালিকায় কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোশোনা করার জনয কেন্দ্রের আইন প্রণয়নের অধিকার থাকা উচিত।
কেন্দ্রকে ক্ষমতাবান করার জন্য বিধান তৈরী করা উচিত যাতে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে জরুরি অবস্থা তৈরী হলে প্রদেশে নির্দেশনা ইস্যু করা যায়। 
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রাস্ট্র প্রধানের কেন্দ্রীয় আইন নিয়ন্ত্রনের বিধানিক ক্ষমতা থাকা উচিত।যদি আইনগত কারনের জন্য কোন কারনে যথাসময়ে বাজেট অনুমোদন  দেয়া সম্ভব না হয়,তাহলে ব্যায় অনুমোদনের জন্য রাস্ট্র প্রধানকে ক্ষমতা দেবার বিধান চালু করা যেতে পারে।
114. Laying of Proclamation of Emergency before the Central Legislature 
Provision should be made making it compulsory on the part of the Head of the State 
to lay the Proclamation of Emergency  issued by  him before the  Central Legislature in 
case the Legislature is in existence and can meet.

নবম অংশ
বিবিধি
১১৫-উপাধি এবং সজ্জা
পাকিস্তান রাস্ট্রে কোন উপাধি গ্রহন করা হবে না;পাকিস্তানের কোন নাগরিক কোন ধরনের কোন উপাধি কোন রাজা,রাজপুত্র অথবা বিদেশী রাস্ট্র থেকে গ্রহন করতে পারবে না। This should not, however, bar the award by the Head of the State of decorations in recognition of service in its Defence services, Police and other similar organizations, or decorations 
for velour.
১১৬ চুক্তি-ক্ষমতা তৈরি
সকল চুক্তি রাস্ট্রপ্রধান দ্বারা স্বাক্ষর এবং অনুমোদন পাবে।সকল চুক্তি কেবলমাত্র ঐ বিভাগ ব্যাতিত যেগুলো হয়ত বা নির্দিস্টভাবে এই ধারা থেকে ছেটে ফেলা হয়েছে তা ব্যাতিত সকল বিষয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দ্বারা অনুমোদন লাভ করবে।চুক্তি বাতিল রাস্ট্রের প্রধান দ্বারা অনুমোদন করা যেতে পারে।এই কমিটির উপদেশ পর্যবেক্ষন হল এই যে,নির্দিস্ট চুক্তির এমন এক গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য আছে যে তাদের অনুমদনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিটি কক্ষে আলাদা ভাবে বসা যেতে পারে।এই ধরনের ব্যাতিক্রমী ঘটনায়,এই বিষয়গুলো দুই পরিষদের যুগ্ম সেশনে আলোচনা করা যেতে পারে।
১১৭ কূটনৈতিক অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষমতা
রাস্ট্রপ্রধানের কুটনীতিক অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষমতা থাকবে।
১১৮ যুদ্ধঘোষণার ক্ষমতা
রাস্ট্রপ্রধানের যুদ্ধ ঘোষনার ক্ষমতা থাকবে
১১৯
ফেডারেশনের পাকিস্তানের বাইরের রাজ্যে সম্পর্ক এর অধিকার
পছন্দমত বিধান আইন কর্তাদের জন্য সংবিধানে যুক্ত করা যেতে পারে এবং একটি অতিরিক্ত প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিচারিক এখতিয়ার
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১২০ রাষ্ট্রভাষা
উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে
১২১ পরিভাষা
পরিভাষা হতে পারে রাস্ট্রভাষার সাথে সংবিধানের ইংলিশ ভার্ষনের ইংরেজী অনুবাদ।
এই কমিটি ডঃ মৌলভী আব্দুল হক,ডঃ আই এইচ কুরায়েশি এবং ডঃ মাহমুদ হুসাইন দারা গঠিত একটি বিশেষায়িত কমিটিকে নিয়োগ দিল যাতে তারা উপযুক্ত পরিভাষার পরামর্শ প্রদান করতে পারে।
১২২ শপথ
যেখানেই সংবিধানের অধীনে শপথ নেবার প্রয়োজন হোক না কেন, মুসলমানরা আল্লাহর নামে শপথ নিতে পারে এবং নন মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে হয় ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে অথবা অন্য বিবৃতিতে।
১২৩ সংবিধানের ব্যাখ্যা
সংবিধানের ব্যাখ্যা বিচারপতিগনের জন্য রাখা যেতে পারে।কিন্তু যখন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হবে তখন কোন রকমের প্রয়োজনীয় বিলম্ব ছাড়াই এর চুড়ান্ত দায়িত্ব পাকিস্তানের উচ্চ আদালতকে দেয়া যেতে পারে।
১০ম অংশ
সংবিধান পরিবর্তন
১২৪ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রক্রিয়া
কমিটির দৃষ্টিভংগি হল সংবিধান পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কঠিন হওয়া উচিত।সে মোতাবেক নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া সুপারিশ করা যেতে পারে।
যদি প্রাদেশিক পরিষদের এক তৃতীয়াংশ এর চেয়ে কম সদস্য নয় এমন স্বাক্ষরিত নোটিশ গ্রহন করা হয়, যারা প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন জ্ঞাপনের অনুমতি চাচ্ছে,এটা পরিষদের এজেন্ডা সম্পর্কিত হিসেবে এবং বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। কোন কাররে যদি এটা অধিকাংশের দ্বারা অনুমোদিত হয়,তাহলে বিষয়টি অন্য পরিষদে বিবেচনার জন্য একই উদ্দেশ্য পাঠানো যেতে পারে।যখন দ্বিতীয় পরিষদ দ্বারা অনুমোদন দেয়া হবে,প্রস্তাবটি পরিষদে এর চেয়ারম্যান দ্বারা উত্থাপন করা যেতে পারে যিনি এটি শুরু করে থাকেন। প্রত্যেক আইন পরিষদের চেয়ারম্যান,যার দ্বারা এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে,আইন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান যিনি এই প্রস্তান উত্থাপন করেছিলেন তিনি এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতে পারেন।কেন্দ্রীয় একইভাবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সিদ্ধান্ত বেশিরভাগের ভোটের মাধ্যমে গ্রহন করা যেতে পারে।যদি প্রাদেশিক পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য প্রস্তাব বিবেচনার সমর্থন দেন,এটা পরিষদের বিবেচনা হিসেবে এজেন্ডায় রাখা যেতে পারে।
কোন কারনে এটি যদি পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এবং ভোটে অনুমোদন পায়,এটি অন্য পরিষদে প্রেরন করা যেতে পারে একই ধরনের ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য।যদি পরবর্তি পরিষদও প্রস্তাব বেশিরভাগের মাধ্যমে অনুমোদন করে থাকে,তাহলে এই সংশোধনী অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।
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একাদশ অংশ
১২৫ পরিবর্তনকালীন সময় পর্যন্ত বিধান
১ দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য বিশেষ বিধান চালু করা যেতে পারে।যত দ্রুত সম্ভব নতুন সংবিধান বাস্তবায়নের আগে বর্তমান সংবিধান অনুসারে কার্যক্রম চালান যেতে পারে।
২ বিদ্যমান প্রশাসনকে নতুন সংবিধান জারীর সকল সুবিধাজনক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাবার সক্ষমতা তৈরির জন্য নতুন বিধান করা যেতে পারে।

সংযোজনী ৩
তালিকা ১ (যুক্তরাষ্ট্রীয়)

১ শান্তিকালীন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে রাস্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়।
২ প্রশিক্ষন,রক্ষন্সবেক্ষন এবনহ নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রন,সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর ও তাদের পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য চাকরি এবং পাকিস্তানে আইন প্রয়োগকারী এবং এর বিধান ও অন্য বাহিনী যাদের নিরাপত্তা এবং বর্ডারে সেবা দিতে হয় ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন।
3.  Preventive  detention  in  the  territory  of  Pakistan  for  reasons  connected  with
defence, external affairs or the security of Pakistan,
Persons subjected to preventive detention under the authority of the Federation. 
৪ প্রতিরক্ষা শিল্প এবং পরমানু শক্তি
৫ 5. All  work  connected  with  services  set  up  under  Nos.  1  and  2  and  Local  Self- 
Government  in  Cantonment  areas,  powers  and  functions  within  such  areas  of 
Cantonment  authorities,  control  of  house  accommodation  in  such  areas  and  the 
delimitation of such areas
৬ পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ,সকল বিষয় যা কোন বিদেশি রাস্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপন করবে।
৭ কূটনৈতিক,বাণিজ্যদূত সংক্রান্ত এবং প্রতিনিধিত্ব।
৮ আন্তর্জাতিক সংস্থা,আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহন,সংস্থা এবং অন্যান্য বিষয় ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন যা রিট তৈরি করেছিল।
৯ যুদ্ধ এবং শান্তি ও অঞ্চল তৈরি এবং তাদের বাস্তবায়ন
১০ বিদেশ এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক বিচারিক ব্যাবস্থা
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১৫. পাসপোর্ট এবং ভিসা
১৬. পাকিস্তান এবং জাতীয় আইনের বিরুদ্ধে পাইরেসি এবং অপরাধ।
১৭. পাকিস্তান হতে ভর্তি হওয়া, প্রবাস এবং নির্বাসন।
১৮. চাকরীস্থল পাকিস্তানের বাইরে।
১৯. বিদেশীদের চাকরীস্থল পাকিস্তানের ভেতরে।
২০. আন্ত-প্রদেশ এবং বন্দর পৃথক করা, নাবিক সমুদ্র এলাকার হাসপাতাল গুলো আলাদা করা।
২১. পাকিস্তান সরকারের প্রণীত আইনে আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা।
২২. সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন- রেলওয়ে, বিমান পথ, জাহাজ চলাচল, সমুদ্র ও আকশ পথে ন্যাভিগেশন, জাতীয় সড়ক, জাতীয় বন্দর, ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার সম্প্রচার, টেলিভিশন সবকিছু আইন সভার অনুমোদনে চলে।
জোয়ার প্রবন এলাকায় চলাচল, শিক্ষা নীতি, বাণিজ্যিক সমুদ্রযান, বেসামরিক বিমান চলাচলের প্রশিক্ষন সহ সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নাভিগেসন সবকিছু প্রাদেশিক এবং অন্যান্য সংস্থার বিধানে চলে।
২২ ক. বিমান পথ, বিমান এবং এয়ার ন্যাভিগেশন; বিমানশালার নীতি; এয়ার ট্রাফিক এবং বিমানশালার নীতিমালা ও সংস্থা; বিমান শিক্ষা এবং প্রশিক্ষন এইসব কিছু প্রদেশ এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে দেয়া।
অন্তর্দেশীয় পানিতে জাহাজ চালনা এবং ন্যাভিগেশন, যান্ত্রিক জল-পরিবহন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য ছিল আইন-সভার বিধি-বিধান।
২৩. জাতীয় ভাবে ঘোষিত প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, পাঠাগার এবং জাদুঘর এর অর্থায়ন না করা।
২৪. গবেষণা, পেশাগত বা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষন বা বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ফেডারেল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ।
২৫. ফেডারেল জরিপ ও ফেডারেল আবহবিদ্যাগত প্রতিষ্ঠান সমূহ।
২৬. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকিং, মুদ্রা, বৈদেশিক লেনদেন, টংকন, আইন স্বীকৃত টেন্ডার, চেক, লেনদেনের হিসাব, সঞ্চয়পত্র এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সমূহ।
২৭. ইনস্যুরেন্স
২৮. প্রাতিষ্ঠানিক আইন
২৯. কপিরাইট, নকশা, পেটেণ্ট, উদ্ভাবন, বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য
৩০. ফেডারেল নিয়ন্ত্রনে শিল্প উন্নয়নের আইন জনসাধারনের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করা।
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৩১. ফেডারেল আইনে লোহা, স্টিল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনিজ পদার্থ সহ এরকম অন্যান্য পদার্থ গুলো কে জাতীয় স্বার্থে ব্যাবহারের আইন প্রণয়ন করা হয়।
ফেডারেল আইনে খনি, তেলখনি সমূহ এবং খনিজ উন্নয়ন জনস্বার্থে ব্যাবহারের জন্য সমীচীন মনে করা হয়।
৩২. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খনি ও তেলখনি স্রমিকদের নিয়মনীতি এবং নিরাপত্তা জনিত বিতর্ক।
৩৩. আন্তপ্রদেশিয় বাণিজ্য নীতি।
৩৪. ওজন ও পরিমাপের আদর্শ
৩৫. বিক্রয় বা রপ্তানির উদ্দেশে আফিম আবাদ এবং উৎপাদন
৩৬. সংবিধান, প্রতিষ্ঠান, অধিক্ষেত্র এবং ফেডারেল আদালতের ক্ষমতা এবং ফি।
৩৭. আদমশুমারি
৩৮. যেকোনো উদ্দেশে এই তালিকার যেকোনো বিষয়ে অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।
৩৯. কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স সংস্থা
৪০. ফেডারেল জনসেবা এবং ফেডারেল জনসেবা কমিশন।
৪১. কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি সহ অন্যান্য ফেডারেল নির্বাচন।
৪২. দেশের সমুদ্রসীমার বাইরে মাছ ধরা এবং মৎস্যশিল্প।
৪৩. লবন
৪৪. দেশের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার আইন।
৪৫. এই তালিকার যেকোনো বিষয়ে আইন লঙ্ঘন।
৪৬. ইউনিভার্সিটি, সমবায়ী সমিতি এবং পৌরসভা ব্যাতিত ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ  অন্যান্য করপরেশনের উন্নয়ন।
৪৭. পাকিস্তানে আন্তঃপ্রাদেশিক স্থানান্তর।
৪৮. বিভিন্ন প্রতিস্থানের নামে ভূসম্পত্তি অধিগ্রহন করা
৪৯. প্রতিস্থানের সম্পত্তি এবং এর থেকে অর্জিত রাজস্ব কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ
৫০. রাষ্ট্রের নামে বিভিন্ন প্রতিস্থানের ঋণ।
৫১. যাকাত।
৫২. সাজসজ্জা এবং সন্মানিয় উপাধি।
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৫৩. বিষাক্ত পানীয় এবং চেতনানাশক ওষুধ।
৫৪. প্রদর্শনীর জন্য চলচ্চিত্র ফিল্ম এর বরাদ্দ।
৫৫. অস্ত্র, বন্দুক, গুলি এবং বিস্ফোরক
৫৬. পোস্ট অফিস সেভিং ব্যাংক
৫৭. নৌবাহিনী অধিক্ষেত্র
৫৮. জাহাজ এবং বিমানের নিরাপত্তার জন্য বাতিজাহাজ, দিক নির্দেশক এবং অন্যান্য নিয়ম কানুন।

৫৯. ফেডারেল আইনে পেট্রলিয়াম এবং অন্যান্য তরল পদার্থ দখলে রাখা, সংরক্ষণ করা বা পরিবহনের জন্য মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ ঘোষিত হয়।

৬০. কেন্দ্রীয় আইন বিভাগের মন্ত্রি, উপমন্ত্রী, চেয়ারম্যান, সহঃচেয়ারমান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত এবং উপযুক্ত দলিল উপস্থাপন না করার শাস্তি।

৬১. কেন্দ্রীয় আইন বিভাগের সামনে দলিল উপস্থাপনকারীর জোরপূর্বক উপস্থিতি নিশ্চিতকরন।

৬২. একটির চাইতে বেশি প্রদেশের জন্য প্রয়োজনীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, চাষাবাদ এবং হাইড্র-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার নিশ্চিতকরনে পানির গতিপথ উন্নয়ন।

৬৩. স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ বাজার।
৬৪. হাই কোর্টের অধিক্ষেত্র ক্ষমতা প্রদেশের বাইরে প্রয়োগের জন্য বর্ধন।
৬৫. সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্যান্য কোর্টের ক্ষেত্রে এই তালিকার যেকোনো বিষয়ে ক্ষমতা।
৬৬. কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের পুলিশ সদসসের অধিক্ষেত্র ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ।

৬৭. অন্য সব বিষয় সমূহ যা ১ ও ২ নম্বর তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি।

তালিকাঃ ২ (প্রাদেশিক)
১. প্রকাশ্য আদেশের তদারকির জন্য (বেসামরিকদের জন্য সামরিক বাহিনির ব্যাবহার এর অন্তর্ভুক্ত নয়), বিচার প্রশাসন,  ফেডারেল কোর্ট ছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং নিবর্তনমূলক আটক এর জন্য গৃহীত ফি।
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2. জেল/হাজতখানা, বন্দি সংশোধনাগার, কিশোর পুর্নবাসন কেন্দ্র এবং এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেখানে অপরাধীদের বন্দী রাখা হয়, এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্য প্রভিন্সের সাথে জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করবে
পুলিশ
৩.---
৪.প্রভিন্সের সরকারি দায়
৫. প্রভিন্সিয়াল পেনশন; যা প্রভিন্স কর্তৃক পরিশোধিত
৬. প্রভিন্সিয়াল সেবা ও প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশন
৭.পূর্ত, ভূমি ও দালান কোঠা যা প্রভিন্সের নিকট অর্পিত কিংবা অধিকারে রয়েছে
৮. কেন্দ্র কিংবা প্রভিন্সের প্রয়োজনে কোন সম্পত্তি বা ভূমি অধিগ্রহন কিংবা অধিযাচন
৯.যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থগার, জাদুঘর এবং এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যার কর্তৃত্ব ও অর্থায়ন করে প্রভিন্স
১০.জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন, হাসপাতাল, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
১১. মৃত্যু ব্যক্তির সতকার ও গোরস্থান
১২.প্রভিন্সিয়াল পরিষদের নির্বাচন, মন্ত্রী ও চেয়ারম্যানদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি।সংসদীয় কমিটির সামেনর দালিলিক প্রমান হাজির করতে না পারলে তাদের বিচার নিশ্চিত করা
১৩.স্থানীয় সরকার; মিনিসিপালিটি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ডিস্টিক্ট বোর্ড, মাইনিং সেটেল্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যার মাধ্যমে লোকাল সেলফ গর্ভমেন্টকে তরান্বিত করে
১৪. প্রভিন্সের আওতাধীন ধর্মীয় স্থানসমূহ
১৫. শিক্ষাব্যবস্থা
১৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রোড, সেতু, ফেরী ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম যা তালিকা-১ এর অন্তর্ভক্ত নয়, মিউনিসিপাল ট্রামওয়ে, রোপওয়ে, আভ্যন্তরিন নৌরোট ও অন্যান্য রাস্তাঘাট যা তালিকা-৩ এর অধিভূক্ত এসব নৌপথ ও বন্দর যা  তালিকা-১ এ জাতীয় বন্দরের অন্তর্ভক্ত, যানবাহন যা যন্ত্রচালিত যানবাহন ব্যতিরেকে
১৭. পানি সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থা ও খাল, পয়ঃনিষ্কাসন ও বাঁধ ও পানি সংরক্ষনাগার
১৭. জল বিদ্যুত
১৮. কৃষি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষনা, ক্ষতিকর পোকামাকড় প্রতিরোধ ও বৃক্ষ/গাছপালার রোগ প্রতিরোধ করা, গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রন, ভেটেনারি ট্রেনিং, গবাদিপশুর চারণভূমি সুরক্ষা করা
 


<001.046.201>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

১৯- ভূমি,ভূমির উপর অধিকার,মধ্যসত্তভোগকারি,ভূমির মালিক ও সেখানে বসবাসকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক , ভাড়া ওঠানো, কৃষি ভূমির ক্ষমতা হস্তান্তর, জমির উন্নয়ন, কৃষি ঋণ, উপনিবেশিক স্থাপনা।
২০-বন ও বন্য পশুপাখি সংরক্ষন।
২১-গ্যাস ও গ্যাস এর কাজ।
২২- তালিকা ১ এ বর্ণিত সুবিধাদি অনুসারে খনিজ সম্পদ ও তেলের খনির রক্ষণাবেক্ষণ। 
২৩- মাৎস্য সম্পদ
২৪- সরাইখানা, দোকান ও সেলুন রক্ষণাবেক্ষণ। 
২৫- উপমহাদেশের বানিজ্য, মেলা ও বাজারসমূহ
২৫ ক- অর্থ দাতা ও অর্থ গ্রহীতা
২৬- মালামালের উৎপাদন ও বিতরণ এর রক্ষনাবেক্ষন,তালিকা১এউল্লেখিতশিল্প কারখানা সমূহের উন্নয়ন।
২৭-খাদ্য ও অন্যান্য পন্যের ভেজাল রোধ।
২৮-মদ ও ড্রাগ এর ব্যাপারে সচেতনতা।
২৯-দারিদ্রতা, বেকারত্ব নিরসন ও বিভিন্ন দাতব্য কাজ ও সংস্থার কাজের তদারকি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বৃত্তি। 
৩০- তালিকা ১-এ যেসব সংস্থার উল্লেখ আছে সেসব প্রতিষ্ঠানের তদারকি। অপ্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন; সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং মুসলিম সমাজের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থাসমূহ। 
৩১- জুয়া খেলা ও বাজি ধরা। 
৩২- থিয়েটার,নাটক ও সিনেমা (বিনামূল্যে প্রদর্শনের জন্য সিনেমা ব্যাতীত)।
৩৩-লিস্টের অন্যান্য ব্যপারে তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহ
৩৪-আইন বিরুদ্ধ কোনো ব্যাপার থাকলে তার তদারকি
৩৫- মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
তালিকা-৩ (সহাবস্থিত)
১- ফৌজদারি আইন, এই আইন পাসের দিন থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ১ নং অথবা ২ নং তালিকার উল্লেখিত যেকোন বিষয়ের আইন বিরুদ্ধ অপরাধ এবং বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নৌ, সামরিক এবং বিমান বাহিনীর ব্যবহার ব্যতীত।
২- ক্রিমিনাল আইনের সব বিষয় যা ওইদিন পাশ করা হয়েছে।
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৩- দোষী ব্যাক্তি ও আসামি দের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ এ স্থানান্তর
৪- বেসামরিক কার্যকলাপ,সে সংক্রান্ত সব আইন কানুন,বা এসব আইনে যা জটিলতা আছে,জমির বকেয়া খাজনাসহ সব বিষয়েরক্ষণাবেক্ষণ করা।
৫- সূচনা ও শপথ গ্রহণ; আইন, সামাজিক নীতি ও আদালতের শাসনের পরিচিতিকরণ। 
৬- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহের বয়স এই সংক্রান্ত সব আলোচনা।
৭- জমির দলিল, দলিলবিহীন বা মালিকানা বিহীন কৃষি জমির রক্ষণাবেক্ষণ।
৮- কৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তিরহস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী; নথিভুক্তি ও অন্যান্য। 
৯- ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি
১০-কৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য সব রকম চুক্তি যেমন- কোন সংস্থার অংশীদারিত্ব বা মালামাল সংক্রান্ত
১১-সালিশ ব্যবস্থা
১২-দেউলিয়া হওয়া বা অর্থশূন্যতা বা ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী
১৩- বিভিন্ন রকম স্ট্যাম্প এর মুল্য জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের দ্বারা সংগ্রহ করা হবে। 
১৪-তালিকা ১ ও ২ এ উল্লেখিত যেকোনো সম্ভাব্য দোষমূলক কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। 
১৫-ফেডারেল কোর্ট ছাড়া অন্যান্য সকলআদালতেরক্ষমতা ও সীমা এই তালিকায় উল্লেখ থাকবে। 
১৬- চিকিৎসা ওঅন্যান্য পেশা।
১৭-খবরের কাগজ , বই ও অন্যান্য মুদ্রণ প্রেস। 
১৮- মানসিক সমস্যা ও মানসিক বিকারগ্রস্থতার চিকিৎসার জন্য স্থান 
১৯-বিষ ও অন্যান্য ক্ষতিকর ড্রাগ
২০- যান্ত্রিক বাহন 
২১- বয়লার 
২২- প্রানীদের প্রতি হিংস্র আচরণ প্রতিরোধ করা। 
২৩- গৃহহীন,যাযাবর, অপরাধী ও যারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে
২৪-কারখানা
২৫- শ্রমিক দের সুযোগ সুবিধা ও উন্নয়ন; শ্রমিকদের অবস্থা, ফাণ্ড, কাজদাতার দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য বীমা্, অক্ষমতা ভাতা ও বয়স্ক ভাতা। 
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২৬। বেকারত্ব ও সামাজিক বীমা
২৭। ব্যবসায়িক ঐক্য; শিল্প ও শ্রম বিরোধ.
২৮। সংক্রমন ও সংক্রামক ব্যাধি বা অন্য যেকোনো কিছু যা মানুষ, প্রানী বা উদ্ভিদকে সংক্রামিত করে তা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ছড়ানোকে প্রতিরোধ করা। 
২৯। বিদ্যুৎ 
৩০। রপ্তানি এবং অন্তর্দেশীয় জলপথে পরিবহন যেমন যান্ত্রিক জাহাজ, এবং নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের নিয়ম 
৩১। সেই সব নিতিমালা যার আলোকে ফেডারেশন অথবা প্রদেশের জন্য অধিগ্রহনকৃত অথবা রিকুজিশনে নেওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণনির্ধারন করা। 
৩২। এই তালিকার যে কোন বিষয়ে উদ্দেশ্যে তদন্ত এবং পরিসংখ্যান
৩৩। এই তালিকার যে কোন বিষয়ের জন্য ফি
৩৪। সূদ 
৩৫। উচ্চ কারিগরি শিক্ষা.
৩৬। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা.
৩৭। মুসলিম ধর্মীয় সমাজ (মসজিদ ও ওয়াকফ ব্যতীত)
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	মূলনীতি সমিতির অন্তর্বতীকালীন রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে 
	পাকিস্তান গণপরিষদ 
	২১ নভেম্বর, ১৯৫০



মূলনীতি সমিতির অন্তর্বতীকালীন প্রতিবেদনবিবেচনা স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে

মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান (পূর্ব বাংলা: মুসলিম)স্যার, আমার প্রার্থনা
	“গণপরিষদ এই অধিবেশনেমূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন বিবেচনায় না নিতে,যাতে আগ্রহী পরামর্শদাতারা  কমিটি রেজুলেশনের  সাথে সংগতিপূর্ণ  কোন স্থায়ী এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারে, যা১৯৫১সালের ৩১ জানুয়ারি গণপরিষদের অফিস কর্তৃক গৃহীত হতে পারে এবং  যাতে প্রয়োজনবোধে এই ধরনের আরও সুপারিশ করতে পারে।”

	মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়, মূলনীতি কমিটির উপস্থাপনা এবং প্রকাশনা কালে বহুসংখক মন্তব্য প্রেস এবং প্লাটফর্ম থেকে এসেছে। এই মন্তব্যগুলো“তিন” শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতা ও অপর্যাপ্ত  সুপারিশের উপরে ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন। কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে  এবং বিভ্রান্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর কিছু করা হয়েছে আমাদের সংবিধান সত্যিকারের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা কিনা তা জানার প্রকৃত ইচ্ছা থেকে । স্যার ,যখন এই সভাকক্ষে উদ্দেশ্য সমুহের রেজুলেশন গৃহীত হয়, আমি কোন দ্বিধা ছাড়াই খোলা মনে তা গ্রহন করেছিলাম।  এটা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে এই অব্জেক্টিভ রেজুলেশনের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করাহোক। 

	জনাবপ্রেসিডেন্ট,এই স্থগিতের কারণ,বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটিকে সংবিধানের মৌলিক নীতির ব্যাপারে মানুষের পাঠানো স্থায়ী এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাগুলোকে নিরীক্ষা এবং বিবেচনা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এ কারণে হওয়া কিছু বিলম্বের ব্যাপারে আমি পরিপূর্ন ভাবে অবহিত, কিন্তু যদি আমরা আমাদের সর্বচ্চ চেষ্টা করার ব্যাপারে সত্যি উদ্বিগ্ন এবং অভিলাষী হয়ে থাকি তাহলে আমাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। 

	স্যার, অনেকে রিপোর্টের সমালোচনায় বলেছে যে এটি অব্জেক্টিভ রেজুলেশন অনুযায়ী নয় এবং বেশ কিছু সংখক নীতি রিপোর্ট অঙ্গীভূত করা উচিত। এটি সেই সব মানুষের জন্য একটি আমন্ত্রণ এবং সুযোগ যেন তাঁরা রিপোর্টের ব্যাপারে স্থায়ী এবং সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে পারেন যেখানে এই রিপোর্টের নীতিগুলো অব্জেক্টিভ রেজুলেশনের সাথে সংগতিপূর্ন নয়। একইভাবে, এটা মানুষকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ যে, অব্জেক্টিভ রেজুলেশনের সাথে সংগতিপূর্ণ কোন কোন নীতি বাদ পরেছে এবং কোন কোন নীতি রিপোর্টে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে অথবা করা যেতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনায়। 
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আমি আশা রাখি যারা সত্যি সত্যি এবং সততার সাথে,  আমরা সকলে যে ধরনের সংবিধান প্রণয়নে সচেষ্ট তার সাথে কাজ করতে চায় তাঁরা এই সুযোগটি গ্রহণ করবেন।  এটা একটি চ্যালেঞ্জ নয় যে আমি এই প্রস্তাবটি সচল করেছি, বরং এটি সকলের সহযোগিতা চাওয়ার একটি উপায় যারা ভাবে আমাদের একটি ভাল সংবিধান থাকতে হবে। 

জনাব শাহুদুল হক (পূর্ব বাংলা: মুসলিম): জনাব প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমি এই ব্যাপারে আমার সর্বান্তঃকরণের সমর্থন জানাচ্ছি এবং কায়মনোবাক্যে জনাব লিয়াকত আলী খানকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাই যেখানে তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা শুধু এই হাউস নয় বরং বাইরেও স্বাগত জানানো হবে, যদিও যারা মতভেদ তৈরি করতে,  ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে ও ক্ষমতা পাবার স্বপ্ন দেখেছিলো এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বেসিক প্রিন্সিপল কমিটির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক ঝড়কে কাজে লাগিয়ে এর সুবিধা গ্রহণ করতে চাইবে। এই বাপারে এই হাউজ শুধুমাত্র আইনি প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উপরে কিংবা বেসিক প্রন্সিপাল কমিটির সদস্যদের নয় বরং এটি সত্যিকারের সুযোগ সকল জনগণ বা বিচারক সবার কাছে এবং প্রকৃত উলামাগনের জন্য মৌলিক নীতিগুলোর সাথে সংগতিপূর্ন প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য যা এই হাউজ দ্বারা গৃহীত হবে। আমরা আশা করি  তারা সব এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে.

জনাব নূর আহমেদ (পূর্ব বাংলা: মুসলিম): স্যার, আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই হাউজ নেতাকে এই প্রস্তাব আনার জন্যে। পাকিস্তানের মহান নেতা, যাকে আমি নিয়তির মানুষ বলি, আরো একবার নিজেকে তিনি মানবাতার সত্যিকারে মহান নেতা হিসেবে প্রমান করেছেন। 

দুর্ভাগ্যবশত,বেসিক কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পরে, তার বিরুদ্ধে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে এমকি পাকিস্তানের মহান নেতাকে নিয়ে কটুক্তিও করা হয়েছে। স্যার, কিছু এলাকার মাঝে প্রতিবেদনের নীতিগুলো সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক অনৈসলামিক এবং সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে আরোপিত হবে। বলা হচ্ছে এই সংবিধান এমন এক ছবি প্রকাশ করছে যাতে পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার, এটা কিছু অংশে বলা হয়েছে যে এই নীতিগুলো যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে পাকিস্তানে কোনো গণতন্ত্র ও কোন ইসলামী সংবিধান থাকবে না। এছাড়াও বলা হয়েছে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অদৃশ্য হবে এবং সেখানে হবে এককেন্দ্রিক পাকিস্তান সরকার। 

 স্যার, পূর্ববাংলায়  এখন ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস- আমি অবশ্যই বলব যে, এটা ভুল ধারণা যে প্রতিবেদন নীতিগুলো যা, যদি গৃহীত হয় তাহলে পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরুরাসংখ্যালঘুতে রুপান্তর  হবে এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিনত করবে। 

স্যার, আমাকে বলতেই হবে, এই সমালোচনা ভূল ধারনার উপরে ভিত্তি করে করা এবং যারা মনোযোগ দিয়ে নীতিমালাগুলো অনুধাবন করে নি। তারা শুধুমাত্র সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পড়েছে এবং মন্তব্য করেছে। 
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এবং দুর্ভাগ্যবশত কিছু সংবাদপত্র এমন কিছু মন্তব্য করে যা প্রতিবেদনেই ছিল না। এরকম মন্তব্য  পাকিস্তানে বিভেদ তৈরির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। স্যার, আমি কি পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে যতটুকু জানি, যে প্রায় সবাই বলেছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত করতে হবে এবং এর স্থলে পাকিস্তানের উপনিবেশ তৈরি করা হবে। আমি তাদের মন থেকেএই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করেছি।পূর্ব পাকিস্তান ও তাদের জনগণকে বলেছি গণপরিষদের এই ধরনের কোন উদ্দেশ্যই নেইএবং এটি মূলনীতি কমিটির বেসিক সদস্যদের উদ্দেশ্য ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের একটি সংবিধান আঁকা, যা হবে ইসলামী,যাতে বর্ণ,ধর্মমত ও জাতি নির্বিশেষে সবাই একটি স্বাধীন নাগরিক হবে।ইহার কেন্দ্র হবে শুধুমাত্র একটি পথনির্দেশকের মাধ্যম; কেন্দ্র সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে তাও জরুরি প্রয়োজনে, দেশের জন্য যেকোনো ক্ষেত্রে এবং সময়ে স্বার্থবিরোধী কাজ করবে।

স্যার, সংবিধান যখন প্রণীত হবে তখন এটিই হবে বিশ্বের সেরা সংবিধান।স্যার,মাননীয় নেতার দ্বারা যে আন্দোলন তোলা হয়েছে তা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে।আমার মনে হয় বাই আমাদের স্বাগতই জানাবে এবং এটি হবে পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যারা সমালোচনা এবং আন্দোলনরত তাদের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা। স্যার, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তাদেরকে পরামর্শ দিতে বলা হচ্ছে যাতে তারা ব্যর্থ হলে তারা আমাদের দোষারোপ করতে সক্ষম হবে না। স্যার, আমি বিবেচনাধীন যে প্রস্তাব আছে তাকে জোরালোভাবে  সমর্থন করছি। 

সাইয়েদ আবুল বাশার মাহমুদ হুসেন: (পূর্ব বাংলা: মুসলিম): স্যার, আমি  এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে পাকিস্তানের মানুষের শুধুমাত্র একে স্বাগতই জানাবে না বরং সংবর্ধিত করবেজনাব লিয়াকত আলী খানকে তাদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য। 

পাকিস্তান, যার মৌলিক ভিত্তি ইসলাম,সেখানে অবশ্যই জনগণের মতামতের একটাবিবেচনা থাকা দরকার বিশেষ করে তখন যখন তার জনপ্রতিনিধিদের উপর একটা কাজের দায়িত্ব দেন। এটা চাওয়া ছিল এমন একটি সুস্থ পদক্ষেপ যা সম্ভবত আগ্রহী দলগুলোর দ্বারা তৈরি করা যায় এবং এই অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।এটা প্রতিয়মান হয় যে, কিছু বিশ্বস্ত সমর্থক যারা নিজেদের সাড়ে চার কোটি পাকিস্তানীদের মুখপাত্র হিসেবে বিবেচনা করেন, তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে  সংবিধানের মূলনীতির যেই আকারই গৃহীত হোক সেটা নিয়ে কোন আন্দলোন হবে না।

আমি ভয় পাচ্ছি যদি পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমস্যার বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে তটস্থ না হয়, কোন সমাধানই মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে ন..এটা শুধুমাত্র একটি অধ্যায়ের জন্য ভাল হতে পারে কিন্তু অধিকাংশই বিপর্যয়মূলক হবে।

যখন সংবিধানের একটিমূলনীতি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়, আমি যারা পরামর্শ দেওয়ার জন্য আগ্রহী,তাদের অনুরোধ জানাবো এগিয়ে আসতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গঠনমূলক পরামর্শ বের করার জন্য আহবান করবো....
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পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঘোষণাপত্ৰ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ১৭ই মার্চ, ১৯৫১ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ষোষণাপত্র উদ্দেশ্য ও কাৰ্যসূচি প্রচার দপ্তর কর্তৃক ৪৩/১ নম্বর যোগীনগর লেন, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা হইকে প্রকাশিত] ভূমিকা দল-মত নির্বিশেষে পাকিস্তানের যুবশক্তি যাহাতে একটি সংগঠনে সমবেত হইয়া নিজেদের ও দেশের উন্নতির জন্য একটি প্রগতিশীল যুব আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য আমরা ঢাকায় গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ, ১৯৫১তে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নামে এক যুবসংঘ গঠন করিয়াছি। আমাদের এই সংঘ দল, মত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। যে কোন ধর্মের যুবক-যুবতী ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। আমাদের এই সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি দেশের যুবসমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি? আমরা পাকিস্তানের যুব-সমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। প্রথম যেদিন পাকিস্তান কায়েম হয় সেদিন আমরা সমস্ত যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুই শত বছরের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের সোনার দেশ আবার শিল্পে, শিক্ষায়, ধনে, সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বৃটিশ পুঁজির কলংকময় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। এবং বৃটিশ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার অবসান হইবে, কৃষক জমি পাইবে, এবং কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর শিকলে বাঁধা। এখনও পাকিস্তানের ধন-সম্পদ, যেমন- পাট, চা প্রভৃতি ব্যবসার উপর সেই বৃটিশ পুঁজির কর্তৃত্ব অব্যাহত। আজও মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনিক আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ভোগ-বিলাসে কাল কাটাইতেছেন। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে আজও আমাদের শিল্পের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমাদের দেশের বাজার বিদেশী মালপত্রে ছাইয়া গিয়াছে; এবং মুষ্টিমের ধনিকের সহায়তায় বিদেশী বণিকগণই আমাদের দেশের বাজারের উপর কর্তৃত্ব এবং একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কৃষক যুবক আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও রহিয়াছে সেই অনগ্রসর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পর্য্যায়ে। আমাদের দেশের যুবসমাজের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামের কৃষক। দেশের যুবশক্তির এই প্রধান অংশ আজও সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণে পিষ্ট। সরকার নামেমাত্র জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে। কার্য্যত জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র; চাষী জমির স্বত্ব পায় নাই। দেশের প্রাণ এই যুবসমাজ আজও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, জমি হইতে
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বঞ্চিত। নিজেদের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার কোন পথই তাহাদের সম্মুখে নাই। এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, চাকুরীর আশায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি, পরের বাড়ীর গোলামী এবং অকালে মৃত্যু, ইহাই আজ পাকিস্তানের গ্রাম্য-যুবশক্তির ভাগ্য। আমাদের অবস্থা উন্নত করার কোন চেষ্টাই বর্তমান সরকারের নাই। অর্থনৈতিক শোষণে, শিক্ষার অভাবে দেশের প্রাণ এই গ্রাম্য-যুবশক্তি দিনদিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। আমরা আশায় বুক বধিয়া পাকিস্তানের জন্য লড়িয়াছিলাম- জমি পাইব, শিক্ষা পাইব; কিন্তু বর্তমান মুসলিম লীগ সরকারের কল্যাণে আমাদের কৃষক যুবশক্তির সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে। শ্রমিক যুবক আমরা যুবসমাজের যে অংশ রেলে কাজ করিয়া, চট্টগ্রাম ডকে গতর খাটিয়া, সূতাকল চালাইয়া, রিকশা চালাইয়া বা অনুরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিন-মজুর হিসাবে জীবিকা অর্জন করি- আমরা সেই যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানে আমরা জীবন-ধারণের উপযুক্ত মজুরী পাইব, পাইব চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং শিক্ষা। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমাদের আসল মজুরী কমিতেছে, খাটুনি বাড়িতেছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বেকারী ও ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে। অথচ আমাদিগকে শোষণ করিয়াই মুষ্টিমেয় ধনিক টাকার পাহাড় জমাইতেছে। মধ্যবিত্ত যুবক আমরা মধ্যবিত্ত যুবসমাজ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম- পাকিস্তানে আমরা চাকুরী পাইব, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সুযোগ পাইব, গৃহ পাইব, পাইব উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন-ধারনের মান। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে সে স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জরিত, শহরের বাসস্থানের অভাব আমাদের এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি আজ আমরা ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এক মুঠা ভাতের জন্য এখানে সেখানে ধর্ণা দিতেছি, আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতেছি। মোহাজের যুবক আমরা, মোহাজের যুবকেরা, পাকিস্তানের জন্য আমাদের সর্বস্ব হারাইয়াছি। কিন্তু আজ পাকিস্তানে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। সরকার আমাদিগকে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং খবরের কাগজের মারফৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পুনর্বসতি ও পুনজীবন-যাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই তাহারা করেন নাই। আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করিতে হইতেছে। নারী যুব-সমাজ আমরা নারী যুব-সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের সরকার আইন করিয়া আমাদিগকে সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি দিবেন, শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন এবং দিবেন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ও অধিকার। কিন্তু আজও আমরা নিগৃহীতা এবং শিক্ষা ও সভ্যতার সামান্যতম অংশ হইতেও বঞ্চিতা। আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, পাকিস্তান হওয়ার পর আট বছর অতীত হইতে চলিল, দেশের সমগ্র যুবসমাজের অর্ধেক এই নারী-যুবশক্তির শতকরা একজনও লিখিতে-পড়িতে পারে না। তদুপরি সিলেট মেয়ে কলেজ ও কামরুন্নেসা মেয়ে কলেজ, ইডেন স্কুল, বরিশালের একমাত্র ছাত্রী নিবাস, জগন্নাথ কলেজে মেয়েদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকার এক বিরাট অভিযান চালাইতেছে। অথচ আলবেনিয়ার ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রের ১৯৪৫ সনে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ায় ১৯৪৬ সালের শেষে একমাত্র পেশার জেলায় শতকরা ৭৫ জনের নিরক্ষরতা দূর হইয়া যায়। স্কুটারী জেলায় ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি ২৩,০০০ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে। এই রূপে বিভিন্ন
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স্বাধীন দেশে আমাদের বোনেরা যখন শিক্ষাদীক্ষার উন্নত হইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ অর্থনৈতিক সংকট পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হইতেছে কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা ৯২ জন অধিবাসীই কৃষক। যে পাট তাহারা গড়ে ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে তাহা আজ ১২ টাকায়, যে সুপারি গড়ে ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সুপারির উপর প্রতি মণে ১০ টাকা। /০ আনা শুল্ক ধার্য হওয়ায় সুপারি বিক্রয়ই হয় না। এভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের নগদ আয়ের পথ হইতেছে। বিগত কয় বছরে দ্রব্যমূল্য মানের সূচকসংখ্যা (ওহফবী হসনবৎ) হইতে এই তথ্য সহজেই জানা যায়। ১৯৩৯ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ১০০ ১৯৪৮ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মুল্য ছিল ৩৭৪ পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রদত্ত ১৯৪৯ সদে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ২১৪ অর্থমন্ত্রীর বস্তৃতা হইতে আজ একদিকে পাট, সুপারি, তামাকের দাম দ্রুত কমিয়া কৃষকের আয় ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের অধিবাসীগণ আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার সমস্ত দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রচলন করিয়া বৃটিশ আমলের কুশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করিবেন কিন্তু তার পরিবৰ্ত্তে আজও দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১১ জন। প্রাইমারী স্কুল বাড়াইবার পরিবৰ্ত্তে সরকার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ স্কুল- এক মাত্র চট্টগ্রাম জেলায় ৮৪৪টি, নাটোরে ৪০০টি- উঠাইয়া দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার সংকোচ করিতেছেন। সরকার আজ শিক্ষা খাতে ৫.৬ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যুদ্ধ খাতে দেশের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ ব্যয় করিতেছেন। তদুপরি সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া উর্দু চাপাইতেছে এবং আরবী হরফে বাংলা শিখার উদ্ভট পরিকল্পনাকে কাৰ্য্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি উর্দু ও বাংলা একত্রে রাষ্ট্রভাষা হইলে পাকিস্তান দুবর্বল হইবে না। এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আরবী হরফে বাংলা লিখার ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমরা দেশের যুবক সমাজ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার ডুবিয়া যাইব; আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পথ রুদ্ধ হইবে। স্বাস্থ্য আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বৰ্ত্তমান সরকার দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই, যুবসমাজের জন্য ব্যায়মাগার, ক্লাব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে টাকা খরচ না করিয়া মিলিটারী, পুলিশ ও বিদেশ ভ্রমণে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কুখাদ্য ও ভেজাল খাদ্য খাইয়া এবং কঠোর
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পরিশ্রমের দরুন পাকিস্তানের যুবশক্তি আজ দৈহিক দিক দিয়া হীনবল, অকালমৃত্যু আমদের ভাগ্য। আমাদের গড়পড়তা আয়ু আজও ২৬ বছর। অর্থাৎ আমরা পরিণত যৌবন লাভ করার পূবেৰ্বই মৃত্যুবরন করি। দমননীতিতে বিভীষিকা আমরা যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আজ যখনই আমরা নিজেদের কোন দাবী বা সমাজের উন্নতির জন্য কোন আন্দোলন বা সংগঠনে সমবেত হই, তখনই সরকার আমাদের উপর সমর্থনে ছাত্রদের ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতি ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সরকারী দমন নীতির তীব্র কশাঘাত আমরা পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের যুবসমাজ আজও ভুলি নাই। মেডিকেল ছাত্রদের ও ডাক্তারদের দাবীর প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি “ভুখা’ চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মচারীদের বরখাস্তের ব্যাপারও গভীর ক্ষোভের সহিত আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সরকারের দমন নীতির কোপে পড়িয়া আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবাদী শত শত যুবক-যুবতী কারাগারে আবদ্ধ। সরকারী দমন নীতির দরুন স্বাধীনভাবে সভা-সমিতি করার বা সংগঠন গড়ার অধিকার আমাদের নাই। নিষ্ঠুর সরকারী দমন নীতির ফলে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ বিপৰ্য্যস্ত। তাই আজ আমাদের পাকিস্তানের যুবসমাজের জীবনে সামাজিক অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক এই চতুবিবধ সংকট নামিয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য আজও অব্যাহত। আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতিতে জমিদারী প্রথার নাগপাশ আজও অক্ষত। আমাদের দেশের শিল্প নাই, গণতান্ত্রিক অধিকার নাই। বেকারীর দুঃসহ জালায় আমরা জর্জরিত ও আমাদের দেহ মন স্বাস্থ্য আজ হীনবল। বর্তমান সরকারের নীতিই আমাদের দেশের যুবশক্তির এই মহা সংকটের কারণ। যুদ্ধ সংকট ও আমলা উপরন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী সংকট এড়াইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দুনিয়াব্যাপী আর এক মহাযুদ্ধ বাধাইতে সচেষ্ট নিষ্ঠুর যুদ্ধের আঘাতে কোরিয়া আজ বিধ্বস্ত। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সারা এশিয়াতে এবং দুনিয়াব্যাপী এই যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া দিতে চায়। তাহারা দুনিয়াকে গ্রাস করিতে চায়। আমরা গভীর আতঙ্কের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহও আমাদের দেশকে এই যুদ্ধে জড়াইতে চাহিতেছে। আমাদের যুবসমাজের বেকারীর ও দুৰ্দ্দশার সুযোগ লইয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা আমাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক হইবার জন্য সৈন্যদলে চাকুরীর লোভ দেখাইতেছে। করিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কখনও কামানের খোরাক হইব না। আমরা জানি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল, সেই ৫০ সনের মন্বন্তরে হইতেও ভয়াবহ মন্বন্তর যে মন্বন্তরে আমরা আমাদের ৩৫ লক্ষ মা-ভাই-বোনকে হারাইয়াছি। আমরা জানি যুদ্ধের অর্থ আমাদের স্কুল-কলেজে আবার মিলিটারীর আস্তানা, আমরা জানি, যুদ্ধের অর্থ ৫০ সনের মত আমাদের শত শত নারীর ইজ্জতহানি, আমরা জানি, এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুলি ও বোমার আঘাতে আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হইবে। যুদ্ধের এই বিপদ সম্পর্কে আমরা যুবক সমাজ সচেতন হইয়াছি। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ চাই স্বাধীনতা; শান্তি, সুখ ও উন্নত জীবন। সরকারী আত্মরক্ষা বর্ম অথচ জাতীয় জীবনের এই সমুদয় পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সংকট সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন তুলিলেই সরকার আত্মরক্ষার একাধিক প্রকারের বর্ম পরিধান করিয়া থাকেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল শিশুরাষ্ট্রের দোহাই। কিন্তু
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সেই দোহাই এর স্বরূপ আজ জনসাধারণের কাছে উদঘাটিত হইয়াছে। তাই আজ “শিশু রাষ্ট্রের” কথা আমরা শুনিতে পাই না। আজ আবার নূতন ধরনের বুলি তাহারা আওড়াইতেছেন। আমরা দেশের কোন সমস্যার কথাতুলিতে গেলেই আমাদিগকে আখ্যা দেওয়া হয়- “রাষ্ট্রের শক্রবা রাষ্ট্রদ্রোহী”। কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন, এইরূপ প্রশ্ন করিলেই তর জওয়াব স্বরূপ সরকার হইতে বলা হয় “ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে ইহা করিতে হইবে সে কারণে দেরী হইতেছে”। (এইখানে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছো করিঃ ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী এই কি রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য যে ভুখা কৰ্ম্মচারী তাহদের ক্ষুধার কথা জানাইলে তিনি তাহাদের ক্ষুধা কমাইবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষুধা বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন?) পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে একাধিক সরকারী মুখপাত্র হইতে আমরা অনুরূপ জওয়াবই পাইয়াছি। তদুপরি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতক ইসলামের নামে আজ আট বৎসর যাবৎ আমাদের নেতারা জনসাধারণকে, অনেক ভাওতা দিয়া চলিয়াছেন। যোগাযোগ কতটুকু তাহা দিন দিনই আমাদের দেশবাসীর নিকট পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইসলামের প্রতি জনসাধারণের যে ভালবাসা আছে তাহা আমাদের নেতারা জানেন, তাই তাহারা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বারংবার ইসলামের বুলি আওড়াইতেছেন, অর্থাৎ “ইসলাম”, “রাষ্ট্রদ্রোহী”, “রাষ্ট্রের শক্র” প্রভৃতি বুলি সরকার যে কোন আন্দোলনের মুখে আত্মরক্ষার বর্মরূপে এবং গণদাবীকে চাপা দেওয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ স্পষ্ট ভাষায় গোষণা করিতে চাই যে আমাদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, আত্মসর্বস্ব নেতাদের বাগাড়ম্বর দ্বারা নয়। পাকিস্তানের যে রঙ্গিন স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছিলাম নেতাদের কার্যকলাপ তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্ব আমাদের যুবসমাজকেই লইতে হইবে। আমরা ইতিহাসের ধারা হইতে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ কোন দিন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই। বরং মুষ্টিমের প্রতিক্রিয়াশীর সুবিধাবাদী নেতাদের এক অংশ বহিঃশত্রদের হাতে দেশকে তুলিয়া দিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি ঐ সমুদয় লোকই দেশের স্বাধীনতাকে ফ্যাসিবাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। অপরদিকে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া আজাদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মিশর, পারস্য, তিউনিসিয়ার সংগ্রামী যুবসমাজ এই কথারই প্রমাণ দিবে। আমাদের ঘোষণা ও দাবী আমরা তাই ঘোষণা করিতেছি যে ১। আমরা যুদ্ধ চাই না। দুনিয়ার যুবসমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক। এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই- এটম অস্ত্র হইতেছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র। তাই আমরা দাবী করিতেছি এটম অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক। যে সরকার প্রথম কোন দেশের বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানবজাতির শক্রতা করিবে, আমরা তাহাকে যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী মনে করিব।
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আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে দুনিয়ার গুটিকয়েক রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীয়র আন্দোলন ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যরা মারমুখো হইয়া ঐ সব দেশে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই। ২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক, যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে; প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানিয় স্বায়ত্তশাসন জাতি-ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবী হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা। ৩। আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতি-ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে ৪। আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন। ৫। আমরা চাই দেশের নিরক্ষতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য বৰ্দ্ধিত হারে ব্যয় বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত যুবসমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র-বেতন হ্রাস। ৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেইগুলিতে সরকারী সাহায্য, মেয়েদের জন্য পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা। ৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রভূত পরিমাণে ব্যয় বরাদ- শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার স্থাপন। ৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি। ৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক যুবকদের জন্য খেলাধূলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা। ১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ। ১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার। ১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর- শ্রমিকের, কৃষকের, মধ্যবিত্তের, ছাত্রদের, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ার, সভাসমিতি করার ও মত প্রকাশের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।
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১৩। আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। ১৪। আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান। উপরোক্ত দাবী দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলে দেশের সমস্ত যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববাংলা তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে, শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ও মৌলিক পুনর্গঠন। সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোক্ত কৰ্ম্মসূচীর ভিত্তিতে দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র যুবসমাজ যুবলীগে যোগদান করিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। আমরা জানি যে, আমাদের পথ সহজ নয়। বহু বাধা, কায়েমী স্বার্থের রক্ষচক্ষু ও অত্যাচার আমাদের এই জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে কিন্তু দেশের যুবসমাজ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তার জন্য চাই যুবসমাজের ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। দুনিয়ার যুবশক্তি ও আমরা দুনিয়ার দেশে দেশে আজ যুবশক্তির অতুলনীয় অভু্যত্থান ঘটিয়াছে। দেহে অমিত শক্তি ও মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আসুন আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে তাহদের সাতে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হই। আমাদের জীবনের সর্ববিধ উন্নতি ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য আমরা চাই স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্র। আমরা চাই দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান। পাকিস্তানের যুবশক্তি জিন্দাবাদ। পাকিস্তানের যুবশক্তি ঐক্যবদ্ধ হউন। বিশ্বের যুব আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক। পাকিস্তান জিন্দাবাদ
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শিরোনাম সূত্র তারিখ বাংলা ভাষার বিভিন্ন সরলীকরণ প্রচেষ্টার__নও বাহার (সাপ্তাহিক)__মার্চ, ১৯৫১ একটি নমুনা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পাদকীয়ঃ গণ-শীকখা পরীশদঃ* আর কিছু হউক না হউক দুনীতি দমন বিভাগের ডি,আই,জি জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের কল্যাণে পূর্বপাকিস্তানে ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। উশ্রী জলপ্রপাতের মতই এই সংস্কারের ধারা গৈরিক নিস্রাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। উশ্রীরৎ পাদদেশই সম্প্রতি “গণ-শীকখা পরীশদ” স্থাপিত হইয়াছে। ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার শেষ হইয়া যাওয়ার পর জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব এখন “গণ-শীকখা” লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। এই পরীশদ হইতে তিনি নিম্নলিখিত এশতেহার জারী করিয়াছেন। 

প্রতি										উশ্রী ,রমনা, ঢাকা 
ম্যানেজার
প্রেসিডেন্সি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ঢাকা ।

জনাব , 
অনুগ্রহ করে ৩জন অথবা ৪জন মেধাবী কম্পজিটর(যে ব্যক্তি ছাপার অক্ষর সাজায়)সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে সান্ধ্য ক্লাসে অংশগ্রহনের জন্য গণশিক্ষা পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে পাঠান আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে কিভাবে উন্নত বাংলা কাগজপত্র/ ফর্দ লিখতে হয়।আশা করছি যে তারা এই ক্লাসগুলিতে তিনদিন অংশগ্রহণ করলেই কম্পজিটররা নিজেরাই যে কোনো বিষয়েই তারা পুরাতন বাংলা অক্ষরগুলো সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত ভাবে সাজাতে সক্ষম হবে।
ইহা খুব জরুরী আপনার প্রকাশনার জন্য এবং পাক্ষিক পত্রিকার কাজের জন্য কাজের কথা তৎক্ষণাৎ শুরু করতে পারবেন।
আপনার বিশ্বস্ত
আবুল হাসনাৎ
যুগ্ম সচিব
গণশিক্ষা পরিষদ
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আপনার রেফারেন্সে “নাও বাহার”এর সম্পাদকের কাছে অনুলিপি পাঠানো হয়েছিলো ৭-৩-৫১ তারিখের স্মারকলিপি সহ এবংসভার আলোচনায় অন্ততপক্ষে কিছু বিষয় তাদের পত্রিকা অথবা সাময়িক পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। এটাও অনুরোধ করা হলো যে তারা যেনো তাদের কম্পজিটরদেরকে পাঠায় যাতে করে কাগজপত্র এবং সংবাদপত্রের কিছু কলামগুলোতে তাদের শিক্ষানুযায়ী সংশোধন করে সুবিন্যস্ত করতে পারে।
আবুল হাসনাৎ
যুগ্ম সচিব
গণশিক্ষা পরিষদ
অন্য আর একটি এশতেহারে তিনি বলিতেছেন:
১৫-৩-১৯৫১
জনাব, 
আমি আপনার অধীনে নেতৃত্বদানকারী বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের দুটি সভা এবং তাদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবের একটি অনুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।সম্ভাব্য সকল উপায়ে একটি মহৎ কারণে ঋণ সহায়তার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।
নতুন পান্ডুলিপিটি পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদির কলামে পরীক্ষামূলকভাবে মালিকানাধীন,সম্পাদিত বা প্রস্তাব নং ২ অনুযায়ী আপনারসমর্থিত কল্যাণকর কাজ হিসেবে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের কার্যক্রম সাহিত্যকে ঘিরেই থাকবে।
আপনার বিশ্বস্ত
আবুল হাসনাৎ
৭-৩-১৯৫১

পূর্ব পাকিস্তানে কে রাজা, কে প্রজা, কে শাসক, কে শাসিত- কিছুই বুঝা যায় না। গত ১৯৪৯ সালে গভর্ণমেন্ট একটি ভাষা-কমিটি (লেংগুয়েজ কমিটি) নিযুক্ত করেন, প্রায় দেড় বৎসর পর এই কমিটি নাকি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট এখনো সরকারের বিবেচনাধীন। কাজেই এই সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। দেশের কবিসাহিত্যিক এবং অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীরাও কমিটির সুপারিশগুলি সম্বন্ধে একমত নহেন। অথচ এই অবস্থায় জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব তাঁর এই খেয়ালী ভাষা, হরফ এবং নূতন বানান চালু করিয়া দিতেছেন এবং সরকারী হুকুমের ঢং-এ সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে নূতন হরফে এবং নূতন বানান পদ্ধতিতে ছাপা শুরু করিতে আদেশ দিতেছেন। ভাষা-সংস্কার কমিটির সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে সরকারই তখন তাহা চালু করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। তাহার আগেই কোন ব্যক্তিবিশেষ এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন, ইহা আমাদের জানা ছিল না। এরূপ কাৰ্য্য শাসনতন্ত্রের নিয়মানুবর্তিতার বরখেলাফ রিপোর্ট দাখিল করিবার সংগে সংগে ভাষাকমিটির মেম্বারদিগের কার্য্য খতম হইয়াছে। বাকী কাজ গভর্ণমেন্টের। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এইসব নিৰ্দ্দেশের পিছনে গভর্ণমেন্টের কোন সম্মতি আছে কিনা, আমরা জানিতে চাই। যদি না থাকে, তবে আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।
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জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব কলিকাতা এবং ঢাকার প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সেই লাইব্রেরী হইতে নাকি পাক্ষিক পত্র “কাজের কথা’ বাহির হইবে। এই সব কর্ম-তৎপরতার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি, বুঝা যাইতেছে না। একটা খামখেয়ালীর ভাব সর্বত্র বিরাজমান। উপরের উদ্ধৃত ইংরেজী অংশগুলির ভাষা, শব্দ-বিন্যাস এবং ব্যাকরণ রীতির মধ্যেও যথেষ্ট চন্দ্রালোকের ছাপ পড়িয়াছে। আবুল হাসানাৎ সাহেব বাংলা ব্যাকরণকে মানেন না বলিয়া ইংরাজী ব্যাকরণকেও বৃদ্ধাংগুলি দেখাইয়াছেন দেখিতেছি, প্রথম চিঠির শেষোক্ত প্যারাই তার প্রমাণ। তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা অধিকতর শালীনতা আশা করি। এই প্রসংগে পূর্ব-পাক গভর্ণমেন্টের নিকটও আমাদের আরজ, জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবকে পুলিশের ডিআইজি, পদ হইতে অপসারিত করিয়া ভাষা সংস্কারে ও গণশিক্ষার ডি,আই,জি, পদে নিযুক্ত করুন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা যখন এই দিকেই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে কেন অনর্থক ডি,আই,জি পদের গুরুদায়িত্ব দিয়ো আটক রাখা হয়? ইহার ফলে তাঁহার নিজের সরকারী কাজও তিনি ভালভাবে করিতে পারেন না। তবে গভর্ণমেন্টের পলিসী যদি এমন হয় যে, এক পদে থাকিয়া অন্য পদের কাজ যিনি যত করিতে পরিবেন, তিনি ততই সুযোগ্য কৰ্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোন আপত্তির কারণ রহিবে না। তখন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি লেখাপড়া জানেন না। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর কাজ হইবে নাটক লেখা, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ হইবে সাহিত্য ও কাব্য লইয়া রসালাপ করা, ইনকামট্যাক্স অফিসারের কাজ হইবে মাসিক পত্র বাহির করা, আর পুলিশের কাজ হইবে ভাষা সংস্কার করা। সেই রূপ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টএর কাজ হইবে কোন কিছু পাবলিশ না করা। এরূপ হইরে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। গভর্ণমেন্টের নিকট আমরা জানিতে চাই জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এই সব কার্য্যের পশ্চাতে তাঁহাদের কোন সম্মতি (চেংসান) আছে কিনা। যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা জনাব হাসানাৎ সাহেবের নির্দেশ মানিয়া চলিব এবং অচিরেই ২-৪ জন কম্পোজিটার পাঠাইয়া দিব- যাহাতে নূতন হরফে ও বানান অনুযায়ী মাত্র তিন দিন কম্পোজিং শিখিয়া আসিয়াই নির্ভুলভাবে পুরাতন রীতি অনুসারেই তাহারা কম্পোজ করিতে পারে। কি অপূর্ব তেলেছমাৎ, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কম্পোজিটারেরা ইহাতে রাজী হইবে না। ভুল বানান নির্ভুলভাবে শিখিবার ভুল তাহারা কেন করিবে?
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা ভাষার উপর বিভিন্ন ধরনের আঘাত হানা হয়। ভাষাকে সরলীকরণ বা আরবী হরফে বাংলা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এখানে এই প্রচেষ্টাটিকে নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ উর্দু ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে মাহে নও জুলাই, ১৯৫১ বক্তব্য উর্দুর ভূমিকা ফজলুর রহমান উর্দু বিভিন্ন ভাষার উপাদানের একটা সংমিশ্রণ এবং যারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি তাঁরাও উর্দুর তরান্ধীর পথে অনেক খোরাক জুগিয়েছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষার ক্ষেত্রে উর্দু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে এক গ্রন্থিতে সংযুক্ত করেছে। বিরোধী সমালোচকরা যাই বলুক না কেন প্রথম উর্দুর মধ্যেই এই উপমহাদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে যে উর্দু তার সার্বজনীন গ্রহণ ক্ষমতা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়েছে। উর্দু সাহিত্যে যদিও কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ আছে, তবু উর্দু ভাষার দেশের জনগণের সংগে অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তার জন্যই উর্দু কৃতিত্বের সংগে ও হিন্দু শাসকদের মারাত্মক আক্রমণের মোকাবেলা বৃটিশ ও জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। আমাদের এই গোলযোগপূর্ণ ঝড়-ঝঞ্চ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ভাবী বংশধরগণ কতকগুলো অপূর্ব অবদানের জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের এই মুসলমান যুগটিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। প্রথমতঃ- স্থায়ী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই আদর্শ শাসন ব্যবস্থার ফলে দেশের পৃথক পৃথক অংশগুলো একই গ্রন্থিতে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ- দুনিয়ার কতকগুলো অতি সুন্দর স্থপতি শিল্পের জন্য। তৃতীয়তঃ- উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশের জন্য এই ভাষা আঞ্চলিক বাধা বিদূরিত করে দূর-দূরান্তের জনগণের নৈকট্য সাধন করেছে ও স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করার সুযোগ দিয়েছে। শেষোক্ত দানটি প্রথমোক্ত দুইটার চাইতে অধিক স্থায়ী, কারণ শেষ পর্যন্ত বস্তুগত অলংকার অপেক্ষা সাহিত্য এবং কৃষ্টিই মনুষ্যজীবনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। বস্তুগত অলংকার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু আদর্শ ও ভাবধারা বেঁচে থাকে। ভাষা স্বতন্ত্রভাবে সমৃদ্ধশালী হয় না। ব্যবহারকারী জনগণের বাণীই ভাষা। কাজেই মুসলমানদিগকে একটা জাতি হিসাবে টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দুকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম একই কথা। লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের ভাষা ছিল এই উর্দু কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বে তারা উর্দুর দাবীকে প্রকাশ্যভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করতে থাকে ও ইহার মর্যাদাহীন করতে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রামে উর্দুই এই উপমহাদেশের মুসলিম তমদ্দুন ও তাহজীবের সাহিত্য ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়েছিল। যে সকল মুসলমান উর্দুকে তাদের মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি, তাঁরাও এ বিষয়টা উপলব্ধি করেছিলেন এবং উর্দুই তাঁদের জাতিত্ববোধের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল। ইতিহাস আজ উর্দুকে বিবিধ ভূমিকায় গ্রহণের ইশারা দিচ্ছে। উর্দু আজ পাকিস্তান ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সেতু নির্মাণ করছে এবং পাকিস্তান তার নিজের তরফ থেকেও এই সেতু অটুট রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আশা করি, অপর দিক থেকে শুভেচ্ছাকারীরাও উর্দুর ঐতিহাসিক ও তামুদুনিক বিশেষত্বের প্রশংসা করবেন। পাকিস্তানে উর্দুর মাধ্যমেই আন্তঃপ্রাদেশিক আলাপ-আলোচনা ও সংবাদাদি আদান-প্রদান চলবে। উর্দু যদিও এদেশের লোকের মাতৃভাষা নয়; তথাপি ইহা তাঁদের মৌলিক ভাবধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত এক দলের মতে পাঞ্জাব এবং অন্য দলের মতে সিন্ধু উর্দুর উৎপত্তি স্থান। সে যাই হোক, উর্দু সর্বদাই আমাদের দেশের শিক্ষিত
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খন্ড লোকদের নিকট নিজ ভাষারূপে প্রিয় হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে লাহোর ও ঢাকা উর্দুকে সমৃদ্ধিশালী করে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশেও উত্তরোত্তর উর্দুর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে তাদের দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, উর্দু এবং বাংলা পরস্পরের সংমিশ্রণে উভয় ভাষাকেই সমৃদ্ধিশালী করবে। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উর্দুকেই আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগে বাবায়ে মিল্লাৎ মরহুম কায়েদে আজম পূর্ব বংগে শুভাগমন করেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। পাকিস্তান এডুকশেনাল কনফারেন্স এবং এডুকেশন এডভাইজারী বোর্ড আরো সুপারিশ করেন যে, যে সকল এলাকায় উর্দুকে অবশ্য পঠনীয় বিষয়রপে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব বংগ ও সিন্ধু প্রাদেশিক সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং ইহা কাৰ্য্যে পরিণত করার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সমর্থনানুসারে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দুকে শিক্ষার বাহন করার জন্যও সুপারিশ করেছন। এ প্রসংগে আমি এ কথা বলতে চাই যে, প্রত্যেক ভাষাই তার নিজস্ব গতিশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রত্যক ভাষার মান নিণীত হয় সাহিত্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান দ্বারা। সাহিত্যের প্রসার বিরাট হলেই চলবে না। মানুষের আত্মার সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য তার গভীরতার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তার দান থাকা উচিত। আমাদের আজাদী লাভের পর থেকেই উর্দুর উপর নতুন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। উর্দুকে এই চ্যালেঞ্জ’ গ্রহণ করতেই হবে। সর্বকালে গ্রহণীয় প্রাচীন উর্দু সাহিত্য রক্ষার্থে আমাদের অনতিবিলম্বে যত্নবান হওয়া উচিত। পাকিস্তানেই প্রাচীন সাহিত্য পর্যায়ক্রমে মুদ্রিত হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রকাশকগণ এই মহৎ কার্য্যে সহযোগিতা করবেন। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মাপকাঠি দিয়েই অতীতের রূপ নির্ণয় করতে হবে। সাহিত্যকেও ঐতিহ্যপূর্ণ হতে হলে তা পারিপার্শ্বিকতাকে এবং বর্তমানকালকে অতিক্রম করে বহু উর্ধ্বে উঠতে হবে অথচ তাদের সংগে সম্বন্ধও পেয়েছে গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশের একাধিক ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয়নের দ্বারা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উর্দুর মাধ্যমে পাকিস্তানের জনশিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে তাতে বাংলা, সিন্ধি ও পোশত ভাষার শব্দেরও ছাপ থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা উর্দুর শুভাকাঙ্খী তারা উর্দুর এই সার্বজনীনতাকে সম্ভাষণই জানাবেন। আমি আশা করি, আমাদের দেশের লেখক এবং বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা এবং সমস্যা দ্বারা প্রভাবান্বিত হবেন এবং উর্দু সাহিত্যের তরক্কী সাধনে ব্রত হবেন। আঞ্জুমানে তরক্কীয় উর্দু ও ইহার অধ্যবসায়ী সভাপতি মৌলবী আবদুল হক সাহেবকে শুকরিয়া আদায় করে কথিত আছে যে, কোন একটা প্রতিষ্ঠান একটি ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বস্বরূপ। আঞ্জুমান ও মৌলবী আবদুল হক সাহেবের মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক এই স্বতঃসিদ্ধ পুরোপুরিভাবেই প্রযোজ্য। এই আঞ্জুমানের মারফত উর্দুর তরকীর জন্য তিনি আজীবন যে সেবা করেছেন, তা আমাদের সাহিত্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার যোগ্য পরিচালনায় উর্দু কনফারেন্স উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের তরকীর জন্য নতুন পথের সন্ধান দেবে। ১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান উর্দু কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষাসচিব মাননীয় ফজলুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ পূর্ব বাংলার লবণ সংকট দৈনিক আজাদ ও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক | অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫১ সভার কার্যবিবরণী ১৯৫১ সনের লবণ সঙ্কট সম্পর্কে ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন-এর বিবৃতিঃ পূর্ব পাকিস্তানের লবণের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে প্রদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। লবণের অভাবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইহার আসল কারণ কাহারও জানা নাই। তবে করাচী হইতে অপর্যাপ্ত সরবরাহই যে ইহার মূল কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সরকার নিযুক্ত লোভী আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লোভই সম্ভবতঃ বর্তমান পরিস্থিতির কারণ। সরকারী হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ সাধারণতঃ সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করে না। তথায় বৎসরে মাত্র ৬ লক্ষ মণ লবণ খরচ হয়। ইহাও সর্বজনবিদিত যে, সরকার দেশী শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্যে বাহির হইতে লবণ আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ৫টি লবণের কারখানা রহিয়াছে এবং তাহাতে বৎসরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও সেরূপ নামকরা কারখানা নাই। সুতরাং দেশে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন অপেক্ষা বৎসরে ৩৯ লক্ষ মণ লবণ ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং উপৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশ হইতে লবণ আমদানী ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে দেশের প্রয়োজন মিটানো সম্ভবপর নয়। সরকার কর্তৃক লবণ আমদানী বন্ধ হওয়ার পর হইতেই আমি লবণের নিশ্চিত ঘাটতি অনুমান করিয়াছিলাম। আমি সরকারকে ভারত এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার প্রস্তাব অনুযায়ীই গত এপ্রিল মাসে বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন পরিষদ বিদেশ হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের সোপারিশ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ঢাকা বণিক সমিতি প্রায় একই সময় খাদ্য মন্ত্রীর নিকট অনুরূপ সোপারিশ জানাইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই। উৎপাদনের স্বল্পতা ছাড়া প্রদেশে লবণের বিলি ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালই রহিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দরে লবণ খালাস ও তাহা হইতে অন্যত্র চালান দেওয়ার ভার একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া। এ সম্পর্কে আমি আরও জানাইতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তান চা ও পানের অভাব থাকায় তথাকার বাসিন্দাগণকে বিদেশ হইতে এই উভয়বিধ দ্রব্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে এক সের লবণের জন্য যখন ২.০০ টাকা হইতে ৩.০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের অদিবাসীগণ কোন যুক্তিতে বিদেশ হইতে পান ও চা আমদানী করিয়া নিজেদের ঘাটতি পূরণের অনুমতি পাইতেছে? একই পরিপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নীতি গৃহীত হইতে পারে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, করাচীতে বর্তমানে মাত্র দুই আনা সের দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১] গদী ছাড় চড়াদর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সের প্রতি দুই টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানবিশেষে ষোল টাকায় পর্যন্ত লবণ
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খরিদ করিতে লোক বাধ্য হইতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে জনসাধারণের দুৰ্দ্দশার অবধি নাই। তাই চারদিক হইতে কিছু কিছু সোরগোল উঠিয়াছে। আমাদের আফজল মন্ত্রী আবার বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারে শৈথিল্য ও অব্যবস্থার জন্যই নাকি এই বিড়ম্বনা। সাপ্তাহিক নও বেলাল- এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়, ১-১১-১৯৫১
প্রদেশে লবণ নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশেষ প্রস্তাব ও বিবেচনা (২ নভেম্বর ১৯৫১) 

মাননীয় জনাব এসএম আফজালঃজনাব,আমি পদক্ষেপ নেয়ার প্রার্থনা করছি যে এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রদেশের লবণের খারাপ অবস্থা বিবেচনা করেছে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে।
জনাব সভাপতি, এটি ছিল ১৯৫০ সালের আগস্ট, প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলো লবণের দাম বাড়িয়ে দিতে। এই দাম বৃদ্ধির কারণ ছিলো করাচির লবণ ব্যবসায়ীদের একচাটিয়া প্রবৃত্তি।তাদের এই কাজগুলো নিবারণ করতে প্রাদেশিক সরকার সংবিধিবদ্ধ প্রচার করে লবণের দাম যুক্তিপূর্ণ রাখার জন্য। তদনুসারে ‘পূর্ব বাংলা লবণ নিয়ন্ত্রন আদেশ’ প্রচার করা হয় ১৯৫০ সালের ৩০ শে আগস্ট। খুচরা বিক্রেতারা এই আদেশের আওতার বাইরে ছিল কারণ প্রদেশের সব হাট বাজারেই কম উৎপাদনের বেশ বড় সংখ্যক মানুষ এই লবণের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল এবং তাদের এই আদেশের আওতায় আনলে সরকারি পরিবেশন ব্যবস্থায় বেশ বড় ধরণের দুর্নিতি শুরু হবে। উপরমহল বিদ্যমান ব্যবস্থাকেই যথেষ্ট মনে করেছে। একারনে প্রাদেশিক সরকার প্রস্তাব রেখেছিলো প্রদেশের কেন্দ্রতে লবণের সরবরাহ বাড়ানোর উচিত এবং তাদের উচিত সরকারী খাতে লবণ রপ্তানি করা। সুতরাং এতে কোন প্রবাভ পড়বে না কারণ প্রধান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো নিজেদের মধ্যে লবণ সরবরাহ করার। ১৯৫০ সালের ১৩ই নভেম্বরের সমুদ্র লবণ নিয়ন্ত্রনক্রম অনুযায়ী তারা ঘোষণা দিয়েছিলো যে লবণ তারা বিক্রয়,ক্রয় এবং আহরণ করবে তা নিয়ন্ত্রিত হবে প্রধান সরকার দ্বারা।
১৯৫০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এটা বিদেশ থেকে রপ্তানির অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, প্রধান সরকারঅনুমতি দেয় তাদের দ্বারাএকচেটিয়া সমুদের লবণ আহরণের এবংপূর্ব বাংলায় পাঠানোর জন্য। তারা প্রাদেশিক সরকারকে এমন কোন পদক্ষেপ নিতে বারণ করেছিল যার ফলে পরবর্তিতে পুর্ব বাংলার লবণ রপ্তানিতে প্রভাব ফেলতে পারে। এটা বর্ণনা করা হয়েছিলো যে ‘করাচি সল্ট ওয়ার্ক্স’এ পুরো পূর্ব বাংলার লবণের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। আমরা একচেটিয়া পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম কারণ একসাথে সকল বেসরকারি আমদানিকারকদের উচ্ছিন্ন করা কোন বুদ্ধিমানের নীতি ছিল না এবং মনে করা হয় সমগ্রের দায়িত্ব সরবরাহের জন্য এবং এটা মারাত্মক ছিলো।
এটা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর থেকেই প্রাদেশিক সরকার দেখেছিলোকরাচি থেকে লবণের চালানের উপর উদ্বেগের সাথে নজর রেখে যাচ্ছিল। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়েকরাচি থেকে ৯,৭০,৯৪২ মণ লবণ গৃহীত হয় যেখানে অনুমানিক প্রয়োজন ছিল ২৫ লক্ষমণ।মে এর মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটতিটি প্রধান সরকারের কাছে বিজ্ঞপ্তি আকারে তুলে ধরা হয় এবং তারা বলেছিলো একটা পরিকল্পনা পথ দ্রুত প্রেরণ করবে যাতে মাসে ৫ লক্ষ মণ যাতে সরবরাহ করা হয়। যাতে উপরে কিছু অতিরিক্ত হয়ে জমিয়ে রাখা সম্ভব হয়।কারণ কিন্তু প্রধান সরকারের পরিবহণের জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়াই দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা করতে পারে নি।মে মাসে শুরু হওয়া অভাবটি জুলাইয়ে আরও প্রকোপআকার ধারণ করে। 


খরিদ করিতে লোক বাধ্য হইতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে জনসাধারণের দুৰ্দ্দশার অবধি নাই। তাই চারদিক হইতে কিছু কিছু সোরগোল উঠিয়াছে। আমাদের আফজল মন্ত্রী আবার বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারে শৈথিল্য ও অব্যবস্থার জন্যই নাকি এই বিড়ম্বনা। সাপ্তাহিক নও বেলাল- এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়, ১-১১-১৯৫১
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লবণের বেসামরিক সরবরাহের অভাব মে মাসের পর জুলাই মাসে আরও বেড়ে যায় এবং সেটা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পূরণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। করাচি থেকে লবণের সরবরাহ পাঠানো ত্বরান্বিত করতে ও বিদেশ থেকে আমদানী করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরী বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এটা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলবত ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে লবণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করতে বলা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে মহাপরিচালক পুনঃরায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অবস্থার অবনতি অবহিত করার জন্য গিয়েছিলেন। যেহেতু চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দরে কার্গো নামানোর সুবিধা অত্যন্ত সীমিত, বিদেশ থেকে আমদানী করা লবণের দামও সস্তা হবে না বিধায় বিদেশ থেকে লবণ আমদানী করার জন্য আমাদের দেয়া পরামর্শ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই নাকচ করে দেয়া হয়। তাঁরা আমাদের এটাও অবহিত করেছিলো যে, উচ্চহারে মূল্য পরিশোধ করে বিদেশী জাহাজের মাধ্যমে করাচি থেকে পূর্ববঙ্গে লবণ সরবরাহের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো।
বিভাগীয় কর্মতৎপরতার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী করাচিতে ভ্রমণকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শক্ত বার্তাই দিয়েছেন। লবণের জাহাজগুলো অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েই পৌছাতে আরম্ভ করেছিলো যখন কিনা পণ্যের দাম ইতোমধ্যেই হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় হতেই আমরা লবণের জাহাজগুলো গ্রহণ করা শুরু করলাম, চলতি মাস শেষ হওয়ার আগেই চট্টগ্রাম বন্দরে ৪টি এবং চালনা বন্দরে ১টি জাহাজ এসে পৌছায় যেগুলোতে প্রায় ৭,৪৬,৪২৯ মণ করাচির লবণ ছিল। আমরা আরও জানতে পেরেছিলাম যে, নভেম্বর মাস নাগাদ ৬টি জাহাজে করে আরও ৮,৮৭,০০০ মণ লবণ আসছে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে প্রায় ১০,০০,০০০ মণ লবণ আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রদেশে মাসে ৭,০০,০০০ মণ লবণ সরবরাহ করবে এই মর্মে সম্মত হয়েছে । এর মাধ্যমে ৯থেকে ১০ লাখ মণ লবণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই অক্টোবর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত এই ৬ সপ্তাহে আমরা প্রায় ১৬,৩৩,০০০ মণ লবণ পেতে যাচ্ছি। তাই, আমরা আশা করছি ১৯৫১ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ আমরা প্রায় ৫লাখ মণ লবণের যোগান পেতে যাচ্ছি।
এদিকে, ১৯৫১ সালের অক্টোবর নাগাদ লবণের যে সরবরাহ আমরা পেয়েছি তা প্রদেশের সব জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় কর্মকর্তাগণকে তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতরণের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। লবণের সরবরাহ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইতোমধ্যেই অনেক কর্মকর্তা বিতরণের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে বরাদ্দকৃত দোকানগুলোতে ৪-৫ সের করে লবণের সরবরাহ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচিত খুচরা বিক্রেতাদের ৪-৬ সের করে দেয়া হয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিক্রেতাদের মাধ্যমে সরবরাহের সময় কালোবাজারির কথা শোনা গিয়েছে। এরকম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকারের নোটিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করা হয়েছে ও অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়েছে ।
আন্তঃ বিভাগীয় নিয়ন্ত্রকের আদেশ অমান্য করে লবণ বিক্রি করার জন্য পিরোজপুরের একজন পাইকারি বিক্রেতার ২জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পিরোজপুরের আরও একজন পাইকারি বিক্রেতাকে তার মজুতের অংশ লুকানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরকম আরও অনেককেই বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওজনে কম দেয়ার কারণে ঢাকার একজন পাইকারি বিক্রেতাকে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। ময়মনসিংহ এবং অন্যান্য জেলাতেও একই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সকল কর্মকর্তাদেরকে মজুতদারদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে এই ক্ষেত্রে যারা ভালো করবে তাঁরা সরকারের বিশেষ নজরে আসবে বলে বলা হয়েছে।
জননিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে এইসব পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি যেসব বিক্রেতা এখনো উচ্চমূল্যে লবণ বিক্রয় করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জনগণকে সরকার কালো বাজারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা জানানোর পাশাপাশি বিক্রেতাদের তাদের অসামাজিক কার্যক্রমের জন্য সতর্ক করার সুযোগটা আমরা লুফে নিয়েছি।




<001.051.222>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

আমাদের কাছে বর্তমানে উপ বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং উপ বিভাগীয় মুসলিম লীগের সর্বশেষ রিপোর্ট আছে। রিপোর্ট অনুযায়ী মুক্তবাজারে কোথাও কোথাও প্রতি সেরের মূল্য ৬ রুপির উপরে ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।কিছু সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশিত দামের বিবরণ আমি সংসদে পড়ে শুনাতে চাই। 
যখন মূল্য অনেক বেশি হয়েছিল তখন এটি ঘটেছিল কিন্তু এখন মূল্য নেমে গিয়েছে।
স্থানের নাম		মূল্য (প্রতিসের)
নারায়ণগঞ্জ 		২ রুপি
মুন্সিগঞ্জ			৪ হতে ৬ রুপি
মানিকগঞ্জ			৩ হতে ৪ রুপি
কক্সবাজার 		৬ হতে ৮ রুপি
রাঙামাটি 			৪ হতে ৫ রুপি
নোয়াখালী			২ রুপি
ফেনী			৩ হতে ৫ রুপি
ত্রিপুরা		৩ হতে ৫ রুপি
চাঁদপুর			৩ হতে ৪ রুপি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া		২ হতে ৮ রুপি
ময়মনসিংহ সদর 		নিয়ন্ত্রিত হারে
নেত্রকোনা 		৪ হতে ৫ রুপি
জামালপুর			২ হতে ৪ অথবা ৫ রুপি
টাঙ্গাইল			২ হতে ৪ রুপি
ঈশ্বরগঞ্জ			২ হতে ৮ রুপি
সুনামগঞ্জ 			রিপোর্ট নেই
হবিগঞ্জ			২ হতে ৩ রুপি
বরিশাল			রিপোর্ট নেই
পিরোজপুর		৩ রুপি
পটুয়াখালী			২ হতে ৫ রুপি
ফরিদপুর			১-৪ হতে ২-৮ রুপি
মাদারীপুর			৬ রুপি
গোপালগঞ্জ		রিপোর্ট নেই
গোয়ালন্দ 			২ রুপি
কুষ্টিয়া			৪ হতে ২ রুপি
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চুয়াডাঙ্গা			১২ হতে ১ রুপি
মেহেরপুর 		রিপোর্ট নেই
যশোর			১২রুপি
মাগুড়া			৬রুপি 
ঝিনাইদহ			১-৪রুপি 
খুলনা			১২ হতে ১ রুপি
সাতক্ষীরা			১০ রুপি 
বাগেরহাট 			রিপোর্ট নেই
রাজশাহী			১রুপি  

আমি বগুড়া  হতে কোনো রিপোর্ট পাইনি। রাজশাহীতে১ রুপি। নওগাঁ-১২ আনা। নাটোর-১২ আনাহতে ১রুপি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৪ আনাহতে ৭ আনা। দিনাজপুর- ৬ আনাহতে ১ রুপি।  রংপুর-১৪ আনা। নীলফামারী-৭ আনাহতে ৮ আনা। গাইবান্ধা-৮ আনাহতে ২ রুপি। কুড়িগ্রাম- ১ রুপি, পাবনা-৪ আনাহতে২রুপি। সিরাজগঞ্জ-২ হতে ৮ রুপি। বগুড়া-৮ আনাহতে ১ রুপি। আমি উপবিভাগীয় কর্মকর্তা এবং মুসলিম লীগের সেক্রেটারিদের তাদের এলাকায় লবনের সর্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে আমাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেছি। তারা আমাকে বলেছে যে এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আছে এবং প্রত্যেক শহরে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে এবং প্রত্যন্ত এলাকায়ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারি করা হবে। সুপারিশ করা হয়েছে যে, করাচী থেকে সরবরাহ করা লবণ বিতরণের জন্য প্রাদেশিক সরকার দায়বদ্ধ ছিল। আমরা উক্ত দায়িত্ব এড়িয়ে চলিনি। সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল এবং তাই সেখানে অল্প লবণই লভ্য ছিল। জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর, এই মাসগুলোতে আমরা কেবল মানুষের ভোগ প্রতি নূন্যতম ৪৫ লক্ষ মণের চাহিদার বিপরীতে ২৫ লক্ষ ৭৮ হাজার মণ গ্রহণ করেছি। অনুর্বর সরবরাহ ব্যবস্থায় সবার জন্য লবণ লভ্য করা সম্ভব ছিল না। পুনরায় সরবরাহ বৃদ্ধি এবং রিজার্ভ যোগানের উদ্দেশ্যে ভারত হতে প্রদেয় ৪ লক্ষ মণ পর্যন্ত লবণ পাবার জন্য আমরা কলকাতায়চুক্তিপত্রপাঠিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত, যাইহোক, ঐ রাষ্ট্র হতে লবণ আমদানি লাইসেন্সাধীন রয়েছে এবং তা বিলম্ব ঘটাচ্ছে। আমরা বিদেশী রাষ্ট্র হতে আরো ১৫ লক্ষ মণ লবণ আমদানির পরিকল্পনা করছি, আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে, কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানির সংযোজনে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছি।
জনাব মীর আহমেদ আলী: জনাব চেয়ারম্যান, স্যার, এত অল্প সময়ের মধ্যে ১৫ই অক্টোবর তারিখে কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর আমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল সেটা সবাই জানেন। সেটা গোপনীয় কথা নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত লবণের এই রকম দাম হয় নাই। গ্রামে গরীবদের দূর্দ্দশার সীমা নাই।তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে ঝাপ দিলে যে পরিমাণ না জ্বলে দুঃখীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশি জ্বলে। ১৬ টাকা সের লবণ বিক্রয় হল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ হয়ে গেল।আমি বলতে চাই যে, ঐ সময় আমার প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য নুরুল আমীন সাহেব করাচীতে চলে গেলেন। তিনি ৭/৮ লক্ষ মণ জোগাড় করে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে বলতে হবে যে কেন এই লবণ সঙ্কট হল। এই মন্ত্রণালয় গরীবের মন্ত্রণালয়, এটা বড় লোকের মন্ত্রণালয় নয়। গরীবকে কেন ১৬ টাকা সেরে লবণ কিনতে হল? কেন সময়মত লবণ আমদানি করা হল না। 
কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর আমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল সেটা সবাই জানেন। সেটা গোপনীয় কথা নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত লবণের দাম এই রকম হয় নাই। গ্রামে গরীবদের দূৰ্দ্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে ঝাঁপ দিলে যে পরিমাণ না জলে দুঃখীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশী জুলে। ১৬ টাকা সের লবণ বিক্রয় হ’ল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি বলতে চাই যে, ঐ সময় আমার Premier সুযোগ্য Nurul Amin সাহেব করাচীতে চলে গেলেন। তিনি ৭/৮ লক্ষ মণ লবণের যোগাড় করে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে বলতে হবে যে কেন এই লবণ সঙ্কট হ’ল। এই Ministry গরীবের ministry, এটা বড় লোকের ministry নয়। গরীবকে কেন ১৬ টাকা সেরে লবণ কিনতে হ'ল? কেন সময়মত লবণ আমদানী করা হ’ল না। লবণ ত
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আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয় না। নিজ দেশের লবণ কেন সময় মত আনা হ’ল না। যখন লবণ কমে আসছিল তখন Civil Supply Minister সাহেব কোথায় ছিলেন? করাচীতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে বহয়রং হওয়া দরকার। বাঙ্গালী লবণ অভাবে মরে নাই তবে কষ্ট হয়েছে যথেষ্ট। রসুলুল্লাহকে আল্লাহ বলেছেনঃ “হে মোহাম্মদ, পাল্লা ঠিক রাখ।” নেকি বদি পাল্লায় ওজন হবে। লবণের সের ১৬ টাকা হ’ল। আমার প্রধান মন্ত্রী পাগল হয়ে চলে গেলেন করাচীতে। আমি বলি আমার দেশে প্রচুর লবণ আছে। Search করুন। লবণ বের হবে। পুলিশ লাগিয়ে দিন। আমি প্রধান মন্ত্রী ও Civil Supply Minister সাহেবকে বলব যে লবণ Control করলে চলবে না। যেখানে control সেখানে অভাব। আমার কথা হচ্ছে যে, আপনারা ঈমান ঠিক রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। আপনারা চাষীর মন্ত্রী, গরীবের মন্ত্রী। আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করুন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে force করুন। আমি চাই যারা এই সমস্ত neglect করেছে তাদের সরিয়ে দিন Department থেকে। তাদের থাকবার দরকার নাই। তাদের জন্য আপনার বদনাম হয়। Sif Eiff Civil Supply Minister (TxI SIGRF Sf F# punishment f(ICEF GF STS (Trift অফিসারদের ছেড়ে দেওয়া হ’ল? কেন ৫০ লক্ষ মণের জায়গায় ৫ লক্ষ মণ লবণ আসল? যখন লিয়াকত আলী খানসাহেবের মৃত্যু হ’ল তখন লবণের মূল্য ১৬ টাকা সের হল। সত্যিকারের বিপদ পাকিস্তানে হচ্ছে। ভয় করবেন না। আপনি ভয় করবেন না। এ বিপদ কেটে যাবে। লবণের অভাব দূর করুন। tax বাদ দিন। যাতে লোকে কম মূল্যে লবণ পায় সেই চেষ্টা করুন। এই আমার নিবেদন। Mr. Benode Chandra Chakraborty : Mr. Chairman, Sir, WTTT; Toso off of সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শুনে বাস্তবিকই আমার মনে হ’ল যেন তিনি ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করছেন। তিনি লবণের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, Central government-এর অব্যবস্থার দরুন এই সংকট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর এই কৈফিয়ৎ শুনে দেশের লোক সুখী হতে পারবে না। এই দেশের কর্তৃত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। এই বিরাট পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সুখ, দুঃখ অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু দেখাশুনা দায়িত্বভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আজ তাঁদের এই করুন কাহিনী শুনে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারবে না। লবণ সঙ্কট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা পূবেৰ্ব যখন সরবরাহ সচিবকে বলেছিলাম তখন তিনি warning অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন যে লবণের সরবরাহ ব্যবস্থা তাঁরা যেভাবে টিক করলেন তাহা না করলে লবণ সঙ্কট দূর হবে না। আজ Central Government-কে দায়ী করলেও আমি বলতে বাধ্য যে Central এবং Provincial Government-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার 7fīg. Provincial Government-azīĒ ĒoĦI GTSFIT EIfī zīFrī arī Provincial Government EET দায়িত্ব পালনের অক্ষম হয়েছে। এই দারুণ লবণ সঙ্কটের দিনেও আমরা সরবরাহ সচিবের কোন ঝঃধঃবসবহঃ ইতিপূবেৰ্ব পাই নাই- কাজেই বলতে হয় যে তিনি তার দায়িত্ব এ যাবৎ এড়িয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দোষ Central Government-এর উপর চাপান সত্ত্বেও স্বভাবত এই কথাই মনে হয় যে Provincial Government-ও তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই। পূর্ব বঙ্গে প্রতি বৎসর কত লবণের প্রয়োজন তা সরবরাহ সচিবের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমরা দেখছি অনবরত এটা না একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি। কোন সময় চাউলের অভাব, কোন সময় চিনির অভাব, আবার কোন সময় তেলের অভাব একটা না একটা অভাব লেগেই আছে। আমাদের অভাবের জন্য দায়ী কে? অনেক লোভী ব্যবসায়ী এই লবণের অভাবের সময় উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে অনেক অর্থলাভ করেছে। গভর্ণমেন্ট তাদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেন নাই। গভর্ণমেন্টের হাতে Public Safety Ordinance রয়েছে, যা তাঁরা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া গভর্ণমেন্টের হাতে আরও অনেক ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা ইচ্ছা করলেই এইসব অতি লোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তা তাঁরা করেন নাই লবণ আমদানীর কথা অনেকদিন হইতে শুনছি কিন্তু লবণ আজও এসে পৌছায়নি। আমরা বুঝতে পারছি না লবণের দাম আরও বাড়বে কিনা। দেশে রীতিমতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ না করতে পারলে যে উদ্দেশ্যে Civil Supply Department সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয়
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আমার মনে হয় বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে না এবং অভাবও কখনও মিটবে না। আমরা অনেক সময় দেখি, যে সব শহরে চিনির রেশনিং ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব শহরেও সময় সময় চিনির অভাব হয়, এমনকি ক্রমান্বয়ে ২/৩ সপ্তাহ চিনি পাওয়া যায়না। শহরেই যদি এই অবস্থা হয় তবে গ্রামাঞ্চলের কথা সহজেই বুঝতে পারেন। যে জিনিস বেসামরিক সরবরাহের আওতায় নেওয়া হয় সেই জিনিসেরই অভাব হয়, এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের দ্বারা লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করলে লবণের অভাব শীঘ্র মিটবে না। বরং যে পরিমাণ লবণ পূর্ববঙ্গের জন্য প্রয়োজন তা পূর্বাহ্ণে আমদানি করে বাজারে ছেড়ে দিলে ফল ভালো হবে। এতে জনসাধারণের হয়রানিও কমবে এবং সরকারেরও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। আজ মাসাধিককাল যাবত লবণ সঙ্কটের দরুন দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদিও দেশে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে তাহলেও এমন একদিন আসবে যখন তারা চুপ করে থাকবে না। এখন হয়তো জনসাধারণের সংঘবদ্ধ হবার শক্তি নাই; কিন্তু এমন দিন চিরকাল থাকবে না। দেশের এই সঙ্কটকালে বর্তমান সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে নাই। তাঁরা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে জনসাধারণ তুষ্ট হতে পারে নাই। সরকার জনসাধারণকে এমনভাবেই চেপে রাখতে চান যাতে কোন প্রকার অসুবিধাতেওতার মাথা যেন না তুলতে পারে। আজ লবণ সঙ্কটের দিনে যাদের হাতে কিছু টাকা আছে তারা, কালোবাজারি করে বহু টাকা রোজগার করছে। এখনও শুনছি অনেক স্থানপ মুসলিম লীগের কোন কোন সভাপতি এবং সহ-সভাপতিরাও কালোবাজারি করছে।
জনাব চেয়ারম্যান (আলহাজ্ব জনাব শরীফুদ্দীন আহমেদ): জনাব চক্রবর্তী, আপনার বক্তব্যের সময় আপনি কোন রাজনৈতিক দলকে উল্লেখ করতে পারবেন না। আপনার মুসলিম লীগ সম্পর্কে কোন কিছু বলার দরকার নাই।
জনাব বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী : যা সত্য কথা, আমি তা বলেছি। আপনার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই আমি এই কথা বললাম। গলদ যা আছে তা আপনারা শোধরাবার ব্যবস্থা করুন। আমি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের দোষ দেই নাই। আমি বলেছি এমন অনেক লোক আছেন যারা এই লবণ সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে বহু টাকা লাভ করেছেন। আমি জানি লবণ সঙ্কট চিরদিন থাকবে না। কিন্তু যদি জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়েই বসে থাকে তাহলে লবণ সঙ্কট পার হয়ে গেলে নতুন এক সঙ্কট এসে উপস্থিত হবে। প্রাদেশিক সরকার যদি দেশের লোকের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে না পারেন তাহলে তাঁদের এ দায়িত্বভার ত্যাগ করে যারা সক্ষম তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এমনভাবে আর অধিককাল দেশের নিরীহ জনসাধারণকে কষ্ট দেবার কোম অধিকার তাঁদের নাই।
জনাব চেয়ারম্যান (আলহাজ্ব জনাব শরীফুদ্দীন আহমেদ): জনাব লাহিড়ী, আপনি কি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে সমর্থন হবেন? 
জনাব প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী: না,স্যার।
 জনাব নুরুল আমীন: যদি জনাব লাহিড়ী ৫ মিনিটের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করতে সম্পন্ন না হোন, তবে তিনি হয়ত ১০ মিনিটের মধ্য এটি শেষ করবেন। আমরা আর কিছু মিনিট অপেক্ষা করতে পারি।
জনাব প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী: জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিলেন আমরা তা শুনলাম। ব্যাপার দেখা যায় যে রাষ্ট্রের দুই প্রান্ত থেকে দুইজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুই রকম কথা বলছেন। আমাদের সরবরাহ সচিব বলছেন যে, আমাদের যেটুকু লবণের প্রয়োজন কেন্দ্রীয়য় সরকার সে পরিমাণ লবণ সরবরাহ করেনি। লবণ সরবরাহে পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছেন অথচ সরবরাহ করতে পারেননি। ৩১ শে অক্টোবর তারিখের পাকিস্তান অবজারভারে আছ। জনাব ফজলুর রহমান, পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রী পাকিস্তান অবজারভারকে পূর্ব বাংলায় লবণের স্বল্পতা সম্পর্কে বলেছেনসেখানে দাম বেড়ে গেছে। তিনি আরও বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমান লবণ আছে প্রাদেশিক সরকারকে বিতরণের উদ্দেশ্যে দেবার জন্য। এখন সঠিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে লবণ বিতরণের ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব।”
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জনাব ফজলুর রহমান Press Reporter-দের কাছে এই বিবৃতি দিয়েছেন। যদি এই বিবৃতি সত্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ সরকারের। তিনি বলেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ সরকার Fair distribution করতে পারেননি, তাঁদের গাফিলতির জন্য দাম বেড়েছে। আর একটা কথা তিনি বলেছেন লবণের দাম exaggerate করা হয়েছে। একথা যদি সত্য হল তাহলে ফজলুর রহমান সাহেব এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম যে দাম কি পরিমাণ বাড়লে সেটাকে exaggerate বলা যেতে পারে। সরবরাহ সচিবের বিবৃতিতে সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৬ টাকা সের। যে লবণ দুই আনা ১০ পাই হতে চার আনা সের দরে বিক্রি হত তার দাম যদি ৬ টাকা হয় তাহলে কত গুণ হয়েছে? সরবরাহ সচিব তাঁর বিবৃতিতে রাজশাহীতে লবণের সের ১ টাকা বলেছেন, আর নবাবগঞ্জে লবণের সের আট আনা বলেছেন। অনুসন্ধান করে দেখুন যে Border এলাকায় দাম কত, কারণ সেইসব জায়গায় লবণ অন্য রাষ্ট্র থেকে smuggled হয়ে আসে। রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে দাম কম বলে মন্ত্রী মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন: রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে চোরাকারবারীরা smuggle করে এনে লবণ বিক্রি করছে, তাই দাম সস্তা। এতে যদি আমরা আনন্দ প্রকাশ করি তাহলে রাকারবারীদের সমর্থন করা হবে। অন্য জায়গা থেকে চোরাকারবার করে লবণ আনছে তারা অসাধু, তাদের বলার আর মুখ থাকবেনা। সংবাদপত্রে দেখা যায় নানা জায়গায় লবণের দর ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। বেশী দূর নয় এই নরায়ণগঞ্জে লবণ ১৫/১৬ টাকা সের। শুনলাম নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ২জন লোক লবণ খেয়ে মারা গিয়েছে- প্রকাশ হয়েছে লবণের ভিতর Bone dust মিশানোর ফলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (Voice: কোথায়?) এ ঘটনা হয়েছে বেশী দূর নয় এই নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে। গৰ্ভৰ্ণমেন্ট একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আজ চট্টগ্রাম থেকে খবর এসেছে যে সেখানে ভেজাল লবণ খেয়ে লোকে পেটের অসুখে ভুগছে। সরবরাহ সচিবের দেশ বরিশালের রিপোট সেখানে লবণের সঙ্গে চিনি মিশান হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেখানে এক ঠাকুর মহাশয় থাকতো, খেতে পেতো না। তার এই অবস্থা দেখে তার এক শিষ্য তাকে বললো “ঠাকুর মহাশয়, আপনি আমাদের দেশে চলুন সেখানে জিনিষপত্র সস্তা।” এই কথায় ঠাকুর মহাশয় মহাশয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলো এসব জিনিষের দাম কত। শিষ্য উত্তর দিল যে এখানে সব জিনিসের দাম এক আনা। চাল মুড়ি ও মুড়কি সব জিনিসের এক আনা দাম। ঠাকুর মহাশয় তো এই কথা শুনে তল্পতল্পা গুটিয়ে রওনা হলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো যাচ্ছেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বলল যে যেখানে মুড়ি মুড়কির দাম একদর সেখানে থাকবো না। সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের এখানে-লবণে ভেজাল চিনি আর চিনিতে ভেজাল লবণ এবং গভমেন্টকে গালাগালি করে লাভ নেই। আমার এই সম্পর্কে প্রস্তাব হচ্ছে যে ২টি scheme নিতে হবে। of short term SIA of long-term zoo short-term of Tofo, "so long-term scheme K.I short-term scheme fossa zwTR 5R 3T, immediately of 5 TKw zw, ERTE ERE directly আনা হোক এবং পশ্চিম বঙ্গে লবণ এখানে আনতে গেলে করাচী হয়ে জাহাজ তারপর এখানে আসবে, এ নীতি বন্ধ করুন। সরাসরি লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করুন। আর স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে পুলিশ আছে। কার ঘরে লবণ মজুত আছে তা তাঁর জানা উচিত। পুলিশ দিয়ে মজুত লবণ বের করে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি হয় তার বন্দোবস্ত করা উচিত। long-term scheme সম্বন্ধে বলবো যে, এই পূর্ববঙ্গে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। এ সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার বাজেট বক্তৃতায় বলে
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আসছি। Proceedings তোলা ছাপা হয় না। (হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে) কয় বৎসরের হয়েছে? বাজেট অধিবেশনে আমরা যে প্রস্তাব করি তা তো আপনারা আর দেখেন না। আমরা যে সব প্রস্তাব দিয়েছি সেই অনুসারে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। নোয়াখালীতে বা সমুদ্র তীরে অনেক লবণ তৈরী হত। কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি লবনের উপর tax তুলে দিয়েছিলেন; জানি না কে আবার tax বসান হয়েছে। Income- tax ইত্যাদির জন্য নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় যে, লবণ তৈরী হ’ত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলো receive করে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ তৈরী হতে পারে বা সরবরাহ হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং সে জন্য long-term scheme করুন। সৰ্ব্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের control ভেঙ্গে দিন। আপনারা শক্ত হন। আপনারা পূর্ববঙ্গের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলুন যে আমাদের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরীর জন্য তোমাদের লবণের উপর ট্যাক্স রহিত করতে হবে এবং লবণ decontrol করতে হবে। লবণের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আজ লবণের সমস্যা দেখা দিয়েছে; এরপর সরিষার তেল, কেরোসিন তেল এবং নারিকেল তেলের সমস্যা এসে পড়লো বলে। সরিষা তেলের দাম দিন দিন বাড়ছে। পরিষদের অধিবেশন আর থাকবে না। তখন আপনারা একভাবে না একভাবে চালিয়ে যাবেন। প্রকাশ্যভাবে বাইরে আমাদের কিছু বলবার উপায় নাই; Special Power Ordinance ঘাড়ের উপর ঝুলছে। আপনারা হয়ত নিৰ্ব্বিবাদে চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তার বিষময় ফলের চিন্তা করবেন। 

Mr. Chairman (Al-haj Janab sharfuddin Ahmed): The house stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. ADJOURNMENT The Assembly was then adjourned at 8-10 p.m. on Saturday, the 3rd November, 1951.
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নাজিমউদিনের ভাষা সংক্রান্ত বক্তৃতা দৈনিক আজাদ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫২ পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর আহবান। প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা (ষ্টাফ রিপোর্টার) “আজও সীমান্তপারের হুমকির অবসান হয় নাই। পাকিস্তানকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।” গতকল্য অপরাহ্নে পুরানা পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় জনসাধারণের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান। খওয়াজা নাজিমউদ্দিন মরহুম কায়েদে আযমের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে সকলকে জাতি ও দেশ গঠনের আহবান জানান। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বেতারে প্রচার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমউদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কায়েদে মিল্লাত মরহুম লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর আমার স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব আরোপিত হইয়াছে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে পাকিস্তানের জনসাধারণের সহযোগিতাই আমার একমাত্র কাম্য। যাহারা পূর্ব পাকিস্তানকে সুদৃঢ় করিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন,যাঁহারা আমার সকল সময়ের সাথী হিসেবে আমার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের উপদেশে আমি উপকৃত হইয়াছি আজও আমি তাহদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। আমার সহিত তাঁহারাও যে জাতির ও দেশের খেদমতের জন্য সবসময় প্রস্তুত আছেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক পাকিস্তানী যদি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন, আমার গুরুদায়িত্বভার অনেকখানি লাঘব হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবৎ যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে জনাব মোসলেম লীগের নির্বাচনী ওয়াদা পালন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ সরকারকে এ জন্য আমি মোবারকবাদ জানাইতেছি।” প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, “এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমনকি কোন কোন সংবাদপত্রেও এইরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির কথা কেহই অস্বীকার করিতে পরিবেনা। এমনকি সফরে আগত বিদেশী প্রতিনিধিরাও পূর্ববঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রশংসা করিয়াছেন। প্রদেশের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই প্রদেশের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান বৎসরে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ববংগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।
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প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে
প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন বলেন, পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি এবং যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সেই রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে? তিনি বলেন যে, মরহুম কায়েদে আযম বলিয়াছেন যে প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন। পাকিস্তানের ভাষা সম্পর্কে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দীন মরহুম কায়েদে আযমের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, প্রদেশের ভাষা কি হইবে তাহা প্রাদেশবাসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্রভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না। সভার প্রারম্ভে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমুউদ্দিনকে সংবর্ধিত করেন।
-------
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শিরোনাম সূত্র তারিখ একুশে ফেব্রুয়ারী:আন্দোলনের একুশে ফেব্রুয়ার (সংকলন) ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঘটনাপঞ্জী একুশের ইতিহাস কবির উদ্দিন আহমদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ সনে ঢাকার অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেদিনও ছাত্র সমাজ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সরকারের চূড়ান্ত দমননীতি নেমে এসেছিল তাদের উপর। ছাত্র জনতার দুর্বার শক্তির সন্মুখে বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দিন সরকার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে স্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন ও গণপরিষদের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এবং অন্যতম কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে ঢাকার অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় চার-চার বছর (১৯৫২) কেটে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, নাজিমুউদ্দিন সরকার তার নিজের প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছে। লীগ সরকারের এমনি বিশ্বাসঘাতকতাই জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। ২৬ শে জানুয়ারী পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবর্তের প্রবাহচক্রে নাজিমুউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গ সফরকালে ২৬শে জানুয়ারী পল্টন, ময়দানে এক জনসভায় তিনি পুনরায় নির্লজের মত “উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা হবে” বলে ঘোষণা করলেন। এই বক্তৃতা প্রদেশের অসন্তোষ-ভরা জনমনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ঢাকায় এবং প্রদেশের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সংঘটিত প্রতিবাদ উঠতে লাগলো দিকে দিকে। ৩০শে জানুয়ারী নাজিমুদিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-সমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করলো। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সভা করে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীকে সামগ্রিক কষ্ঠে পুনরুত্থান করল। এই পুনরুত্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল “ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র-ভাষা কমিটি”। ১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত ছাত্র-কর্মীরা নাজিমুদিনের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উপলদ্ধি করতে পেরে ভাষা আন্দোলনকে জীইয়ে রাখার জন্যে জনাব আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে “বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি” গঠন করে। এই রাষ্ট্রভাষা কমিটিই প্রতি বৎসর ১১ই মার্চ “রাষ্ট্রভাষা দিবস’ উদযাপন করতে এবং এই কমিটিই ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সেই ৩০শে জানুয়ারী বৈকালে বার লাইব্রেরী হলে ঢাকার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক নিযুক্ত করে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।
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৪ঠা ফেব্রুয়ারী এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবার পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক সুদীর্ঘ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জননেতা মওলানা ভাসানী, আবুল হাশেম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতারা লীগ সরকারের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই দিনই, ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহবান দেওয়া হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র প্রদেশের জনমনে তখন বিক্ষোভের আগুন জুলতে থাকে। স্বরাজোত্তর কালে সরকার বিভিন্ন উৎপীড়নমূলক নীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণধ্বংসী ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে জনসাধারণে সৃষ্টি খুলে গেছে, অন্ধ মোহ কেটে গেছে। এমনি পরিস্থিতিতে ভাষার কণ্ঠরোধ করার নতুন ষড়যন্ত্র তাদের অসন্তোষকে দ্বিগুণতর করে দিয়েছে। সমগ্র প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। দিন দিন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে ঐদিনই পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে গণ-শক্তির ভয়ে ভীত সরকার নিজেদের অসহায় মনে করে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের আবহাওয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ছাত্র, কেরাণী, অফিসার ও রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হলো। সকল মহলেই ১৪৪ ধারার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সারা শহরময় একটা থমথমে ভাব বিদ্যমান থাকে। একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ-এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য “সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের” এর জরুরী সভা আহবান করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররাও এক জরুরী বৈঠক সমবেত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংগ্রামের কৌশল নিৰ্দ্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডর সৃষ্টি হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারী দমননীতির নিকটও বশ্যতা স্বীকার করা হবে, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্রসাধারণের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সর্বসম্মত অভিমত জানিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র ও জনসাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্মপরিষদের এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হবে।
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২১শে ফেব্রুয়ারী এই দিন সকাল থেকেই শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কর্মীদের প্রবল প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কর্মীদের প্রচেষ্টায় শহরের সকল অঞ্চলের দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, যানবাহন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠত হল। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায়ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শাসমলুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বৃক্ততা দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যন্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতঃপর ব্যাপকতম পর্যালোচনার পর ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সৃদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে “দশজনী মিছিল” বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগন দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আইবি ও পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম দশজনী মিশিল’ শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে। দেখতে দেখতেই অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যায়ের প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই আবার কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তারা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটি সময় এম,এল,এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়া হানা দিতে থাকে। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে উপর আক্রমণ করায় এরপর ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই আবদুল জববার ও রফিকউদ্দিন আহম্মদ শহীদ হন, আর ১৭ জনের মত গুরুততভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটায় সময় আবুল বরকত শহীদ श्ना। গুলীচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তানীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে থাকে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবীও জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলীচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের
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কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরে সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতে-গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবল বেগে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে যখন শহীদানের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত ভয়-ত্ৰাস মুছে গেছে, চোখে-মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুখের রেখায় রেখায়। বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নুরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলীচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবি রাখার দাবী জানান। নুরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, “কয়েকজন ছাত্র গুরুতররূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।” পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, “আমাদের ছাত্ৰগণ যখন শাহাদাত বরণ করেছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।” -এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন। রাত্রে পূর্ব হতে জারীকৃত সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। শহর আর হল যারা শহীদ হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্যভূমিকে। ২২শে ফেব্রুয়ারী এই দিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহবান জানান হয়। সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল মাত্র ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্রদের উপর গুলীচালনার সংবাদ শুধু শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সমস্ত দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত, যান-বাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানী ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাশগুলিকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ভেতর গায়েবী জানাজা’ পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, “হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।” জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সামগ্রিক গুরুত্ব বিচার ও কর্মপন্থা ঘোষণা করে বস্তৃতা করলেন। তাঁর মুখ থেকে এক-একটি কথা যেন আগুনের ফুলকির মত বেরুল। সভা শেষ করেই লক্ষাধিক জনতার বিশাল মিছিল বেরোয়। এই শোভাযাত্রার মধ্যখানে হঠাৎ লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলী চালায়। এখানে হাইকোর্টের কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হলের চত্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ তবুও ষ্টেশন ও নবাবপুর হয়ে এগুতে থাকে। শোভাযাত্রার এই অংশ সদরঘাট এলে পুনরায় তাদের
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উপর লাঠিচার্জ করা হয়। অনেকেই আহত হয়ে পড়ে রইলো রাস্তায় দু’পাশে। মিছিলটি মিটফোর্ড হয়ে চকবাজার দিকে মেডিক্যাল হোষ্টেলে গিয়ে শেষ হয়। অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মর্নিং নিউজ অফিস জুলিয়ে দেয় এবং সংবাদ অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে। এইদিন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলেও দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে, আর ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রাম থেকে গাড়ীওয়ালা, মাঝি-মাল্লা, আর কৃষক-মজুর ছাত্র-শিক্ষকের এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এইদিন সমস্ত অফিস-আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, যানবাহন বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ দিয়েছে। শহরের সকল প্রান্ত থেকে জনসাধারণ নিজেরাই মিছিল সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরাই রেলের চাকা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। প্রায় ১১টা পৰ্য্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সবদিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং তার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন গুলীচালনার প্রতিবাদে লীগ পার্লামেন্টারী দল বর্জন করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী গত দুই দিন ধরে পুলিশ-মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলী চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলি নিয়ে পর্যন্ত সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। লাশগুলি কোথায় নিয়ে গেছে তার কোন হদিসই মেলেনি। জনসাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে- তাদের মনের ক্ষত আরো দ্বিগুণতর হয়ে গেল। শহীদদের লাশ নিয়ে এ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশ জুলুমের ফলে শাহাদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের ফেরত দেওয়া হয় নাই। শরিয়ত মোতাবেক তাহদের শেষকৃত্য যদি সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবণের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।” সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল ৫ জন নিহত, ১৫০ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। ধর্মঘট-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে সর্বত্র গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে এদিনও নিরস্ত্র জনতার উপর নাজিরাবাজার ও রেল ষ্টেশনে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের মাইকটি মিলিটারী এসে জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে যায়। রহমানের পিতা এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। এইদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে আন্দোলন চালানোর জন্য আবার পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সভায় ৯ দফা দাবী স্থিরীকৃত হয় এবং নূরুল আমীনের জঘন্য মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় আর প্রদেশের ও কেন্দ্রের আন্দোলনে যোগসাধনের জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।
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ঢাকার শত সহস্র মানুষকে এক একটি মাইকের সম্মুখে বসে বসে সারা দিন বক্তৃতা শুনতে দেখা যায়। রাত্রে আজিমপুর কলোনীর মেয়েরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় যোগদানের জন্য সেই আমলের সুদূর কমলাপুর থেকেও মেয়েরা আসেন। কয়েক হাজার মহিলা এই প্রতিবাদ সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। ২৪শে ফেব্রুয়ারী যতই সরকার দমননীতি চালাচ্ছিল ততই জনসাধারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হচ্ছিল। একটানা ৪ দিন তুমুল আন্দোলন চলেছে ঢাকা শহরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিয়েছে সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে। সমস্ত অফিস-আদালত, কল-কারখানা, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এক মিলিটারী ছাড়া আর কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিল না। প্রত্যেকটি মুহুর্তেই সরকারের পতনের আশঙ্কা ছিলো। এমনি পরিস্থিতি দেখে গভর্নর অনন্যোপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর গুলী চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। সলিমুল্লাহ হলের মাইকগুলি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকস্থ দরজা ভেঙ্গে মিলিটারী বাহিনী প্রায় ৮০ জনের মত কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে আন্দোলনকারীদের যে সেক্রটারিয়েট বসেছিল তার সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে নেয়। সন্ধ্যাবেলা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের স্মৃতিস্তম্ভটি মিলিটারী এসে ভেঙ্গে ফেলে। জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ আবার সভা আহবান করে। সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেয়া হয় এবং ৫ই মার্চ প্রদেশব্যপী “শহীদ দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী করা হয়। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হল আন্দোলনকারীদের উপর একপক্ষীয় আক্রমণের ফলে চরম সন্ত্রাসের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল সারা শহরময়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনের মূল ৯ জন কর্মকর্তার উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। সরকার যথেচ্ছ গ্রেফতার শুরু করল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের সংবাদপত্রগুলিও সম্পূর্ণরুপে সুর বদলিয়ে আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যা দিতে লাগল। শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ফলে আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই আপাতত স্তব্ধ হয়ে গেল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৯ জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে নেয়। ৫ই মার্চ ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অসংখ্য মিলিটারী সারা শহরের অলি-গলি বেষ্টন করে রেখেছিল। তবে মফস্বলে ৫ মার্চ শহীদ দিবস পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।
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সরকার সারা প্রদেশের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে এক ভূয়া তদন্ত কমিশন বসান। কিন্তু যেহেতু আন্দোলনের নেতাদের বন্দী করে রেখে সরকারী লোক দিয়েই সে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সে জন্য সর্বদলীয় কর্মপরিষদ তা বর্জন করে। ভাষা আন্দোলন এমনি চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি চাপে আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি। তার প্রমাণ ১৯৫৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক সাফল্য। সারা প্রদেশের মানুষ এই দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসছে। ১৯৬৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তৎপরবর্তী গণ-আন্দোলনের ধারা তারই সাক্ষ্য বহন করে আসছে। ভাষা আন্দোলনের ধৃত সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে ছেড়ে দেবেন বলে সরকার কর্তৃক বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, জনাব ওলী আহাদ, জনাব তোয়াহা, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শক্ৰগোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। আর অমর বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক একটি স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য। এই স্মৃতিস্তম্ভই সকল প্রতিবন্ধকতার প্রচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এদেশের মানুষের মনে দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছে।*
মার্চ ১৯৫৩
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  শিরোনাম সূত্র তারিখ আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক লিখিত দৈনিক আজদ ২তশে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ “গত দুই দিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেসবকে শুধু শোকাবহই নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নূরুল আমিন পুলিশি জুলুম সম্বন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারির যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়ছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ রহিয়াছে। ফলে গুলীতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে পথ রঞ্জিত হইতেছে। নূরুল আমিন মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি।... ছাত্রেরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়াছে, এ দাবী জানাইবার তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।... এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নাই। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সদস্যগণকে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে। এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। গভর্ণরের কাছে প্রদত্ত তাঁর পদত্যাগপত্র গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেনঃ “বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক- এ ব্যাপারে তাহদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।


[bookmark: A55]<001.055.238> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
ভাষা বিতকের ওপর লেখা তৎকালীন সময় নও বাহার ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ প্রচারিত প্রবন্ধ সকল ভাষার সমান মর্যাদা আলী আশরাফ ভাষা আন্দোলন কিভাবে লক্ষ্যহারা হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই প্রবন্ধে তাহার সুন্দর প্রমাণ মিলিবে। প্রবন্ধটি ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের “নও বেলাল” নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ইহা “পূর্ববাংলা” নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৩ই ফাল্গুন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়ছে। “নও বেলাল” ও “পূর্ব-বাংলা” প্রগতিশীল তরুণ দলের মুখপাত্র। বাংলা ভাষার ইহারা পূর্ণ সমর্থক। কাজেই এই দুইখানি সংবাদপত্রে নূতন কথা শুনায় আমরা সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। লেখক যে গতানুগতিক চিন্তা-ধারায় ভাসিয়া যান নাই এবং সমস্যাটির উপর যে কিছুটা নূতন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা প্রবন্ধটির অংশবিশেষ সংকলিত করিয়া দিলাম। ...পাকিস্তানের “রাষ্ট্রভাষা” হবে বাংলা ও উর্দু- এ মতই বর্তমানে প্রগতিশীল মহলে প্রচলিত। এবং এ মতবাদ থেকেই দাবীও জানানো হচ্ছে যে (যেমন আওয়ামী লীগ নেতারা জানাচ্ছেন) পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভাবে উর্দুকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলাভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক। “অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজই আজ বিকশিত হয়ে “বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা চাই”-এই সুস্পষ্ট আওয়াজেরই রূপ ধারণ করেছে। প্রগতিশীল মহল সাধারণভাবে ভাবছেন যে, এটাই হলো পাকিস্তানের “রাষ্ট্রভাষার” সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু সত্যই কি তাতে সমস্যার পরিপূর্ণ ও গণতন্ত্রসম্মত সমাধান হবে? ২১শে ফেব্রুয়ারী যে গৌরবময় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষা পাকিস্তানের “রাষ্ট্রভাষা” হলেই কি সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হবে এটাই কি গণতন্ত্র? না, এতে সমস্যার সমাধান হবে না, এটা গণতন্ত্রও নয়। কারণ, যে নীতি অনুসারে আমরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার চাইছি, সে নীতি অনুসারেই অন্যান্যকেও তাঁদের ভাষার অধিকার দিতে হবে। পাকিস্তানের জনগণ শুধু বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষায় কথা বলে না। পাকিস্তানে শুধু যে বাংলা ভাষাভাষী জনগণই রয়েছে তা নয়, এ রাষ্ট্রের অধীনে আরো রয়েছে সিদ্ধি ভাষাভাষী, পাঞ্জাবী ভাষাভাষী, পুস্তু ভাষাভাষী, বেলুচ ভাষাভাষী ও গুজরাটী ভাষাভাষী জনগণ। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি- যাদের রয়েছে স্থানীয় ডায়লেক্ট, মুসলিম লীগ সরকারও বাংলা, উর্দু, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পুস্তু, বেলুচী ও গুজরাটী- এই সাতটি ভাষাকে পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বস্তুতঃ পাকিস্তানের রয়েছে পাঁচটি প্রধান প্রধান জাতি- বাঙালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচী। এদের প্রত্যেকের মানসিক গঠন ও কৃষ্টি রয়েছে এবং প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ মাতৃভাষা। মুসলিম লীগ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে এক জাতি, এক তমদ্দুন, এক ভাষার প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তির অবতারণা করে উর্দুকে “রাষ্ট্রভাষা’ করতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি গণতন্ত্রী কর্মীরাও শুধু বাংলা ও উর্দুকে “রাষ্ট্রভাষা” করতে চান, তাহলে সিন্ধিভাষী পুস্তুভাষী, পাঞ্জাবীভাষী, বেলুচীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটাে ভাষা চালিয়ে দেয়া হবে। এটাও স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী কাজেই “বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হোক”- এ দাবী কখনোই পরিপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত নয়। “অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই”- এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজ, যে আওয়াজ থেকেই শুধু বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী এসেছে, সেই আওয়াজ
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আজ পরিত্যাজ্য আন্দোলনের প্রথমস্তরে জনগনের সে আওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর এক বৎসর পর যখন জনগনের অভিজ্ঞতা ও গনতান্ত্রিক চেতনা আরও বেড়ে গেছে, তখন আন্দোলনের মূল দাবীরুপে ঐ দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজের কোন আন্দোলনের ব্যপকতা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। তার প্রমাণ হলো, সে আওয়াজ সিন্ধিভাষী, প্রভৃতি জাতির গণতান্ত্রিক দাবীকে আমল না দিয়ে শুধু বাংলা ও উর্দুকে “রাষ্ট্রভাষা”র আসনে বসাতে চাইছে এতে ভাষা আন্দোলনের পিছনে সিন্ধিভাষী, পুস্তুভাষী, বেলুচীভাষী, পাঞ্জাবীভাষী প্রভৃতি সারা পাকিস্তানের সাধারন জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না। বরং তারা এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে। উর্দুকে পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার দাবীও অগণতান্ত্রিক। কোন ভাষাভাষী জনগনের উপর অন্য ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে চাপিয়ে দেওয়াটা স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি। এভাবে, এক ভাষা অপরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করলে জনগনের শিক্ষা ব্যাহত হয় ও জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলক করার আওয়াজ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই, এ আওয়াজ পরিত্যাজ্য। বহু ভাষাভাষী জনগণের অর্থাৎ বহু জাতির মিলনক্ষেত্র পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার গণতন্ত্রসন্মত সমাধানের জন্য আমাদের আন্দোলনের মূলনীতি হবেঃ ছোট-বড় প্রত্যেকটি ভাষাভাষী জনগণের প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান মৰ্য্যাদা ও সমান অধিকার দেয়া। বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ জনগণ যাতে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায়, তার জন্য এ আন্দোলনের দাবী হবে নিম্নরূপঃ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল, প্রভৃতি বাংলা, উর্দু, সিন্ধি পাঞ্জাবী, পুস্তু ও বেলুচী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। গুজরাটী ভাষাভাষী জনসংখ্যা যদি যথেষ্টসংখ্যক হয়ে থাকে তবে সে ভাষায়ও প্রকাশ করতে হবে। (খ) কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবেন ও দোভাষীরা সেগুলি বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে দেবেন। (জাতিসংঘে ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলছে।) (গ) প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের) রাষ্ট্রকাৰ্য্য, আইন আদালতের কার্য্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত অন্য ভাষাভাষীরা ( যেমন পূর্ববঙ্গের উর্দুভাষীরা বা পাঞ্জাবের বাঙালীরা) সে সব প্রদেশের আইন- আদালতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবে। (ঘ) বিভিন্ন উপজাতি আধুষিত অঞ্চলে সেসব উপজাতীয় ভাষায় আইন-আদালতের কাজ চলবে। (ঙ) ছোটু বড় প্রত্যেক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘুরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার অধিকার ভোগ করবে। এই সমস্ত দাবীগুলির সারমর্ম নিয়ে আমাদের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিরূপে মূল শ্লোগান বা আওয়াজ হবে। “সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই” আলী আশরাফ নামটি ছদ্মনাম। লেখকের আসল নাম খোকা রায়। তিনি তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ আন্দোলনে সরকারী আচরণ সমর্থন করে পাকিস্তান প্রচার বিভাগ ৩রা মার্চ, ১৯৫২ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ভাষা আন্দোলনের অন্তরালে নূরুল আমীন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক দাবী দমাইয়া রাখার প্রশ্নই উঠে না। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে এই সম্পর্কে ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয়; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতেই তাহারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু আমরা কি দেখিলাম...। গত ৩রা মার্চ রাত্রে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা হইতে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বস্তৃতাঃ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আপনাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলিতেছি। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছি। আমি আপনাদেরই একজন, আপনারাই আমাকে একজন খাদেম হিসাবে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ ও গৌরব দিয়াছেন। আমার বিবেকবুদ্ধি মতে আমার সাধ্যমত আপনাদের খেদমত করাই আমার কর্তব্য। এই কথা হয়তো না বলিলেও চলে যে, প্রত্যেক পাকিস্তানীর জীবন- সে ছাত্রই হউক বা অন্য অন্য কেউ হউক- আপনাদের কাছে যেমন প্রিয় আমার কাছে ঠিক তেমনি প্রিয়। প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর জীবন পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ, তাই ঢাকায় দুর্ঘটনায় যে সাম্প্রতিক দূর্ঘটনায় যাহারা ভুক্তভোগী তাহদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঢাকার গুলী চালানো সংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে এবং এ সম্পর্কে কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যেহেতু অবস্থা ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে এবং গত কয়দিনের ঘটনার স্থানে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, এখন এ বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বার্থে আমার আগের বক্তৃতায় আপনাদের কাছে অনেক কিছুই খুলিয়া বলিতে পারি নাই। এখন আরও কিছু তথ্য প্রকাশ করিতে চাই এবং তাহা হইতে আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সরকার এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন যেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কমু্যনিষ্ট, বিদেশী চর এবং হতাশ রাজনৈতিকদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত অংকুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই চক্রান্তের পটভূমি, স্বরূপ এবং চক্রান্তকারীদের পন্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে অবগত করান আমার কর্তব্য। এ সমস্ত ব্যাপারে পর্দার আড়ালে থাকিয়া যে সকল শক্তি কাজ করিতেছিল তৎসম্পর্কে আমার পূর্ব বক্তৃতায় কিছু কিছু ইংগিত করিয়াছিলাম।
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২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব হইতেই সরকার সংবাদ পাইতেছিলেন যে, যাহারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে একটি অভিসম্পাত বলিয়া বিবেচনা করিত, পাকিস্তান অস্তিত্বকে যাহারা পথের কাঁটা বলিয়া মনে করিত এবং পাকিস্তান ধ্বংস করার চিন্তা যাহারা কখনও ত্যাগ করে নাই তাহারা পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে । এই দল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও কাজ করিতেছিল এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রকে ভুল পথে পরিচালিত করিতেছিল। দেশে উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জবরদস্তিক্রমে বানচাল করিয়া দিবার জন্য ইহারা ব্যাপক পরিকল্পনা করিতেছিল। তাহারা শধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপে লিপ্ত এই সকল লোক নীরব ছিল। কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর তাহারা সুযোগের সন্ধান পায়। বাংলাভাষা প্রশ্নটি স্বভাবতঃই সকলের ভাবাবেগ আকর্ষণ করে বলিয়া উহার আড়ালে এই সকল লোক তাহদের হীন প্রচেষ্টা লুক্কায়িত রাখিবার সুযোগ পায়। সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশনের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন দরকার হয় তত দিন গোলমাল বাধাইয়া রাখিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সরকার খবর পাইয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন। বাংলাকে ইহার মধ্যে ছিল না। ঘটনার মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় এই সম্পর্কে সভার অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোথাও কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া এ ধরনের সভা ও শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহ্য করা যাইত। কিন্তু কেহ এইরুপ কোন অনুমতি চান নাই। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে সরকারের প্রাপ্ত সংবাদেরই সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় যে, যে সকল লোক গোলযোগ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করিতেছিল, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি তাদের এই হীন ষড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন লাভের একটি হাতিয়ার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাষা-বিতর্ক পাকিস্তানের অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের মত আমিও আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের দেশবাসী তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি, ইসলাম-প্রীতি ও পাকিস্তানের প্রতি দরদবোধে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া যাইবেন এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ঢাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগের মত জাতীয় বিপদের প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইবেন। ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্ররা সাময়িকভাবে হইলেও কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আমাদের কোমলমতি যুবক ও জনসাধারণের মধ্যে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের পিছনে যাহারা আছে তাহদের কর্মপদ্ধতি ও তাহারা যেভাবে নিজেদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যায় তাহদের উদ্দেশ্য কি ছিল। মৰ্মাহত হইয়াছি। আরো বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা পাকিস্তানে চালু থাকিতে বাধ্য বলিয়া রাষ্ট্রভাষায় আশু মীমাংসা অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় নাই। এই অবস্থায় যথা সময়ে স্বাভাবিক অবস্থা বিবর্তনের ভিতর দিয়া এই সমস্যা সমাধান করাই সংগত বিবেচিত হইয়াছিল। আপনারা জানেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনে নবীন প্রাণধারা ও নুতন অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে এবং ফলে উর্দু বাংলা উভয় ভাষারই নিত্যপরিবর্তন ঘটিতেছে। উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী লোকদের পারস্পরিক মিলনের ফলে দুইটি ভাষার সমৃদ্ধ হইতে এবং এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকায় দুই ভাষাভাষী নাগরিকদের ব্যবধান ক্রমেই দূর হইতেছে। এই জন্যই মরহুম কায়েদে আজম এবং কায়েদে মিল্লাত অযথা তাড়াতাড়ি করিয়া এ সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট হইতে কোন সিদ্ধান্ত করানের প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাংলাভাষা যথাসময়ে এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হইবে, ইত্যবসরে ইহা স্বীকার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিভা ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া তোলার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে সরকার উৎসাহ প্রদান করেন।
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যাহা হউক, গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্বব হয় তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া আমি ভাষা বিতর্ককে রাজনীতি হইতে পৃথকভাবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমার ধারণা অনুযায়ী প্রমাণ করিতে চাই যে ভাষার প্রশ্নটা মোটেই আসল প্রশ্ন নয়, বরং ভাষা বিতর্কের অন্তরালে একটি নিগূঢ় দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ধ্বংস করার জন্য শত্রর চর এবং দুশমনেরা একটি পরিকল্পনা করিয়াছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সোপারেশ করিয়া আমি ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাহারা আইন অমান্যের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ভাষা সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মতলব তাহদের যদি না থাকিত তাহা হইলে এ ব্যবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইত। ভীতি প্রদর্শন ও উচ্ছঙ্খলতা কিন্তু আমি দেখিলাম, যাহারা হাংগামার সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা উক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সংগে সংগেই অন্যান্য দাবী উত্থাপন করিতে শুরু করিল। ক্রমে ইহা সবারই নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল (অবশ্য ইহা শুরু হইতেই সরকারের জানা ছিল) যে, ক্ষমতায় সমাসীন সরকারকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, ভীতি প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্র দ্বারা বানচাল করা ব্যতীত হাংগামাকারীদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উপরন্তু সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে নিজেদের মতলব হাসিলের উপযোগী একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রান্তকারীরা চাহিয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গোলযোগের সময় নারায়ণগঞ্জে একটি শোভাযাত্রায় বিক্ষোভকারীরা খোলাখুলি যুক্ত বাংলা চাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছিল। দেশ বিভাগের পর এই সর্বপ্রথম অকস্মাৎ তাহারা এইরুপ ধ্বনি উত্থাপন করিতে সাহসী হইল, ইহা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারের নিকট চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যেসব তথ্য আছে সেইগুলির সংগে ইহাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। ইহা সকলেই জানেন যে, তাহারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে ভীতি প্রদর্শন করে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনের ভয় দেখাইয়া কিছুসংখ্যক সদস্যকে মুসলিম লীগ পার্টি হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থনের জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিও অনুরুপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিকে ভয় দেখাইবার জন্য পরিকল্পনানুযায়ী "মর্নিং নিউজ’ পতিকার ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যাহত করিবার জন্য অনেক সরকারী কর্মচারীকেও অনুরূপভাবে ভয় দেখাইয়া কাজে যোগদানে বিরত করা হয়। হুমকি প্রদর্শন দ্বারা অথবা বলপূর্বক সাধারণ যানবাহন ও দোকান-পাট প্রায় তিনদিন বন্ধ করিতে বাধ্য করা হয়। রেডিও পাকিস্তানের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। পরিশেষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে বাধ্য হইয়া সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সুতরাং বিত্তশীল ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা প্রকৃত প্রশ্ন মোটেই ঠিল না, বরং সরকার একদল লোককে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতে দিবেন কিনা তাহাই ছিল সত্যিকারের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় সরকারের কি করা উচিত ছিল তাহাই বিবেচ্য। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া পৃথিবীর কোন দায়িত্বশীল সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন? অতি নগণ্যসংখ্যক লোক জনগণের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম সদস্যদিগকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা এবং এইভাবে মুসলিম লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা ঘটিতে দিলে আমরা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাস ভংগের অপরাধে দোষী হইতাম। যদি দৃঢ়তার সংগে এই অরাজকতা দমনে আমি ও আমার সহকর্মীগণ অগ্রসর হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে জনগণও ইসলামের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের আমরা আপনাদের সামনেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে নিশ্চয়ই অপরাধী সাব্যস্ত হইতাম। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পতন ঘটান যাইতে পারে। কেবলমাত্র আইনসভার সদস্যগণই নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোট দিয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন। আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে ধীরস্থির ও স্বাধীনভাবে এই ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ
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করিতে পারেন, তাহার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যেন সর্বপ্রকার ভয়ভীতির বাহিরে থাকায়া তাহারা কাজ করিতে পারেন। এই রূপ পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে গণতান্ত্রিকতার বিলোপ হইয়া উচ্ছঙ্খল জনতার শাসনই কায়েম হয়। ভয় দেখাইয়া ও উচ্ছঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিপন্ন করিবার এই যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা ফলে যদিও সাময়িকভাবে সে বিপদের অবসান হইয়াছে তথাপি আমাদের আজাদীর বিরুদ্ধে যে বিপদ দেখা দিয়াছিল এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি আশা করি এই ব্যাপারে সরকার দেশপ্রেমিক সকল পাকিস্তানীরই পূর্ণ সমর্থন পাইবেন। আমি সকল পাকিস্তানীর কাছে আবেদন করিতেছি, সাহায্য করুন- দৃস্কৃতকারীদের আতংক সৃষ্টি, মিথ্যা গুজব প্রচারণা এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ করুন। ইসলামের আদর্শ দেশবাসীর খেদমতে আমার আরও আরজ, আপনারা সীমান্তের ওপারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন বর্তমানে আমরা কি সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। শুধু পাকিস্তান নয়-বরং ইসলামই আজ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন। আমরা দাবী করিয়া থাকি, জাতিগত, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত ব্যবধান দূর করিয়া ইসলাম একদিন যে স্বর্ণযুগের সূচনা করিয়াছিল, বর্তমানেও ইসলাম তাহা করিতে সক্ষমযাহার ফলে মানব জাতির জীবনে আসিবে অশেষ সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি। আমরা পাকিস্তানে ইসলামের এই আদৰ্শই বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান হাসিল করিয়াছি শুধুমাত্র ইসলামকে কায়েম রাখিবার জন্যই। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক অদ্যাবধি ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ আমাদের এই পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশকে ইসলাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সংহতি ও সংঘবদ্ধতা শক্ৰমিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। পাকিস্তান সমগ্র মুসলিম জাহানে নবজীবন আনয়ন করিয়াছে এবং সর্বত্রই ইসলামের এই নবজীবন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। দুনিয়ার নিকট আমাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, যদিও আমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাত আজ আর নাই, তথাপি ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখিয়া আমাদিগকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বই বেশী। কারণ, এখানে যত মুসলমানের বাস দুনিয়ার আর কোথাও এক জায়গায় এত মুসলমান বাস করে না। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমের সংহতি রাখার দায়িত্ব বিশেষভাবে আমাদেরই। মুসলিম জাহানের এই সংকট মুহুর্তে আমরা কি পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি এই গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইব? পাকিস্তানের ও মুসলিম জাহানের প্রতি আমাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে আমরা কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইব না। किट्ठांना द्धि (পূর্ব পাকিস্তানের উজীরে আলা জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা। ৩রা মার্চ ১৯৫২) *
ভাষণটি মাহে নও”-এর ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৫২ থেকে উদ্ধৃত।
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যুব দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ২৭শে মার্চ, ১৯৫২ যুবলীগের রাজনৈতিক ঘোষণা “যুব দাবী দিবসে’ পূর্ব পাক যুবলীগের ঘোষণা কায়েম হইবার পর আমরা পাকিস্তানের সকল শ্রেণী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে, ইংরেজ আজ সাড়ে চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতেছি সে আশা সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হইয়াছে। এই সঙ্কটময় জীবনের অবসানকল্পে সমাজের সকল শ্রেণীর যুবক-যুবতীদের নিম্নলিখিত ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাক যুবলীগ ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়াছে। ঠিক এক বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজকে এক সংস্থায় সংঘবদ্ধ করার আহবান নিয়া যুবলীগের জন্ম হয়। আজিকার “যুব দাবী দিবসে’ আমরা যুবলীগের সেই ১৪ দফা দাবীগুলিই জনসম্মুখে পেশ করিতেছিঃ ১। সর্বপ্রথম আমরা দুনিয়ার যুবসমাজের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ঘোষণা করিতেছি, আমরা মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ চাই না; এবং সকল প্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংস দাবী করি। আমাদের সাধের পাকিস্তানকে শান্তির মধ্যেই উন্নত করিতে পারিব। তাই দুনিয়ার মানুষের উন্নতিকে ব্যাহত করিবার ও তাহদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিবার যে সাম্রাজবাদী চক্রান্ত তাহাকে আমরা যে কোন মূল্যেই প্রতিহত করার শপথ লইতেছি। ২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে মুক্ত হইয়া একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হউক এবং প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কায়েম হউক এবং বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়া হউক। ৩। আমরা চাই, বেকারীর অবসান, এবং প্রত্যেকের সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা। ৪। আমরা চাই, প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং যুক্ত নির্বাচন। ৫। আমরা চাই, সমস্ত নারী ও পুরুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ। ৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর ক্লাব, লাইব্রেরী ও খেলাধুলার সুবন্দোবস্ত। ৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রচুর ব্যয় বরাদ ও যথেষ্ট চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার নির্মাণ। ৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদার, জায়গীরদার প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি। ৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবিকা ধারণের উপযুক্ত মজুরী ও ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ। ১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত ও বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।
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১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র রাখার অধিকার। ১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সভাসমিতি ও মতামত ব্যক্ত করার ভিত্তিতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধিকার। ১৩। আমরা চাই, সকলের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা। ১৪। আমরা চাই, পাকিস্তান হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার অবসান। উপরোক্ত দাবীগুলি পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেসে প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলেই দেশের সকল প্রকার যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববঙ্গ তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ৪৬/১, যুগীনগর লেন, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ তারিখ: ২৭শে মার্চ, ১৯৫২।
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন 
	পাকিস্তান গণপরিষদ 
	১০ এপ্রিল, ১৯৫২



বিষয় : পাকিস্তান গণপরিষদ এ বাংলা ভাষা কে অন্যতমরাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান,১০ এপ্রিল, ১৯৫২।
জনাব নূর আহমেদ (পূর্ব বাংলা:মুসলিম): স্যার,আমি প্রস্তাব করছি যে, "গণপরিষদ একমত যে,বাংলা ভাষা কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত"
স্যার,আমার প্রস্তাব এই পরিষদ এর সম্মানিতসকল সদস্যের নিকট সুস্পষ্ট।আমার প্রস্তাবের সমর্থনে একটিভাষণ প্রদান করে আমি তাই পরিষদ এর মূল্যবান সময় ব্যয় করছি না।
মিস্টার প্রেসিডেন্ট (জনাব নূর আহমেদ এর প্রতি):আপনি কি কিছু বলতে চান? 
জনাব নুরুল আমিন(পূর্ব বাংলা :মুসলিম): উনি বলেছেন।
সরদার শওকত হায়াত খান(পাঞ্জাব:মুসলিম): একজন অফিসিয়াল উনাকে বলতে বাধা দিচ্ছেন।
মি. প্রেসিডেন্ট :প্রস্তাব উত্থাপিত : "গণপরিষদ একমত যে,বাংলা ভাষা কে উর্দুর পাশাপাশিপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত"
সম্মানিত জনাব পীরজাদা আবদুস সাত্তার আবদুর রহমান(সিন্ধ:মুসলিম): স্যার,আমি প্রস্তাব করছি, "রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া এবং আশু গৃহীত হবার আবশ্যক না থাকার বিষয়টি বিবেচনায়, উক্ত প্রশ্ন টি এই গণপরিষদ কর্তৃক ভবিষ্যৎ এ প্রয়োজন বোধ এ সমাধা হবে"স্যার,সংশোধনী টি সুস্পষ্ট এবং এটির উত্তরোত্তর স্পষ্টীকরণ নিষ্প্রয়োজন।
মিস্টার প্রেসিডেন্ট : " রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত গৃহীত না হওয়া এবং আশু গৃহীত হবার আবশ্যক না থাকার বিষয়টি বিবেচনায়, উক্ত প্রশ্ন টি এই গণপরিষদ কর্তৃক ভবিষ্যৎ এ প্রয়োজন বোধ এ সমাধা হবে"
সরদার শওকত হায়াত খান:"স্যার,আমি ব্যথিত এবং আশ্চর্য যে সরকারি দলের একজন সদস্যের একটি প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত হলেও খোদ সরকারই সেটি মুলতবীর চেষ্টারত।গত দুই মাসে আমরা দেখেছি যে এই ভাষা সংক্রান্তসমস্যা আমাদের পূর্ব বাংলার ভাইদের মানসিক পীড়ন এর কারন হয়েছে।

*মাননীয় সদস্য কর্তৃক বক্তব্য সংশোধিত নয়
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আর কেউ নয় বরং পাকিস্তান এর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এর পরেই সমস্যা টি প্রকট হয় এবং তারপর আসে বিপদ, সংঘটিত হয় আন্দোলন, গুলি চলে,মানুষ এর মৃত্যু হয় এবং আন্দোলন হয় তীব্রতর যা দেখে খোদ পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তার বিধানসভায়, যেখানে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা,একটি প্রস্তাব পাশ করাতে চান, যা পূর্ব বাংলার মানুষের অনুভূতির সহমর্মি। যদি না তিনি পূর্ব পাকিস্তান এর মানুষের চেতনায় বিশ্বাসী হতেন তবে তিনি সেই প্রস্তাবটি পাশ না করালেই পারতেন! নাকি এটি ছিল কেবলই রাজনৈতিক কৌশল, সেই জটিল পরিস্থিতি হতে বেরিয়ে আসার?আমি পূর্ব বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কে প্রশ্ন করতে চাই ঠিক কি কারনে তিনি প্রস্তাবটি পূর্ব বাংলার আইনসভায় পাশ করালেন।যদি তখন সেখানে এটির কোন প্রয়োজন না থেকে থাকে তবে আজ এখানেও প্রস্তাবটির উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।যদি তখন প্রস্তাবটি পাশ করানোর প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে,যদি জনগণ এর সিদ্ধান্ত তাকে প্ররোচিত করে থাকে প্রস্তাব টি পূর্ব বাংলার আইনসভায় পাশ করাতে, তবে অবশ্যই স্যার,সেই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি এবং তাই এই সমস্যাটি হিমঘর এ পাঠিয়ে দেয়া হবে অনুচিত।
আমি এমন এক প্রদেশের অধিবাসী যেখানে উর্দু কে আমরা গত ৩০ কি ৪০ বছর ধরে লালন করেছি ও গড়ে তুলেছি এবং সত্যিই পাঞ্জাব এমন একটি ভাষা লালন করে গর্বিত যা তার নিজের নয়।অত:পর, স্যার,এত বছর ধরে উর্দু ভাষায় কথা বলা এবং ভাষাটির উন্নয়ন ঘটানো সত্ত্বেও আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি বাংলা ভাষার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলছি, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হোক কারন এটি পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী আমাদের ৪ কোটি নয় লক্ষ মানুষের মাতৃভাষা।যদি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ এর এই দাবীর বিরুদ্ধতা করি তবে আমরাই দায়ী থাকবপূর্ব পাকিস্তান এ অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য যা আমার দেশ ও জাতির কাঠামো ধ্বংসের কারন হয়ে উঠতে পারে।স্যার,আমি তাদের একজন যারা উর্দুভাষী এবং উর্দু ভাষার প্রণয়ী তবু আজ এখানে বাংলা ভাষার দাবীর প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করছি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা এবং গভীরতার সাথে কারন আমরা চাইনা পূর্ববাংলার মানুষের দাবীর বিরুদ্ধতা করতে, কারন এতে কোন কল্যাণ নেই। বরং এই সমস্যাটি ঝুলিয়ে রাখলে, সেই অশুভ দিনটি আরও একবার ঝুলিয়ে রাখলে আমরা অস্থিরতা সৃষ্টি তে প্ররোচনা দিয়ে দেব যা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙনের কারন হতে পারে।অতএব স্যার,পাকিস্তান এর স্বার্থে,জনগণের স্বার্থে,আমাদের ভবিষ্যৎ ঐক্যের স্বার্থে,ভবিষ্যৎ বন্ধনের স্বার্থে,আমাদের ভবিষ্যৎ শিশুদের স্বার্থে,আমাদের উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে,আমি বাংলা ভাষার দাবীর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি।আসুন,আমরা আর সময়ের অপচয় না করি,আসুন আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব এর প্রতি সমর্থন জানাই,আসুন আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহন করি। যদি আমরা ইংরেজি গ্রহণ করতে পারি,যদি ইংরেজি এখানে ব্যবহৃত হতে পারে,যদি ইংরেজিকে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ এর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি,তবে কেন বাংলা ভাষা যা ৪ কোটি লোকের মুখের ভাষা,অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবেনা? আমি নিশ্চিত যে উর্দু এত দুর্বল নয়, বাংলাও এত দুর্বল নয় যে উভয় কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে যে কোন একটি কে হত্যা করা হবে।এটি কেবলই আগুনে ঘি ঢালা এবং এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে স্যার,আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি,যদি আমরা সমস্যাটি কে যথাযথ গুরুত্ব না দিই এবং এই তুচ্ছ প্রাদেশিকতা(সংকির্ণতা) হতে বেরিয়ে না আসি,যদি আমরা প্রাদেশিক মনোভাব নিয়েই চলতে থাকি,যেই প্রাদেশিকতার সাথে বিগত এতগুলো বছর ধরে আমাদের বসবাস তবে আমরা এই দেশ টি কে ধ্বংস করতে চলেছি।স্যার,ভাবালুতা দূরে সরিয়ে রাখি।আমরা অতিদীর্ঘ কাল ধরে ভাবপ্রবণ। আমরা অতিদীর্ঘ কাল ধরে আবেগী।আসুন আমরা যুক্তিবাদী হই।আসুন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করে,সন্ধানী প্রশ্ন করুন নিজ কে,আমি এখানে প্রধানমন্ত্রী কে প্রশ্ন করতে চাই,উনি কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন,বাংলা কে রাষ্ট্রভাষা করা কি পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ এর প্রবল আকাঙ্ক্ষা নয়?
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যদি তা না হয়,তাহলে দয়া করে বলুন এসবই বানোয়াট ছিল,বলুন এটি সাধারণ মানুষের দাবী নয়,তবেই আমি বাংলার পক্ষে বলা আমার প্রতিটি শব্দ ফিরিয়ে নিব।কিন্ত যদি তা না হয়ে থাকে তবে যদি এটিই হয় জনগণের দাবী এবং পাকিস্তান এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দাবী তবে আমি কোন কারণ দেখছি না কেন বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে সরকার এবং জনগণ এর জন্য আরও ঝামেলা এবং বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে।স্যার,আমরা সকলেই জানি এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে তিনটি ভাষায় কথা বলা হয়। যেমন সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফরাসি এবং ইতালি।কানাডার দিকে তাকান।ইংরেজি এবং ফরাসি দুটিই ব্যাবহার করা হয়।অথচ আমাদের দেশে কেন আমাদের দুটি ভাষা থাকতে পারবে না?কেন আমরা এর বিরোধিতা করব?আমরা,যারা ২০০ বছর ধরে ইংরেজি তে কথা বলে আসছি,আমরা সেই ভাষাটির বিরোধিতা করব যেটি দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ভাষা?স্যার,আমার এটি বলতে কোন দ্বিধা নেই যে আমরা পাঞ্জাবের মানুষ এবং আমরা পাকিস্তান এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল তাই বাংলা ভাষার দাবী তথা পূর্ব পাকিস্তানীদের যাবতীয়আকাঙ্ক্ষা কে ভাসিয়ে দেয়ার কোনরকম ইচ্ছা আমরা পোষণ করি না।
স্যার,আমি নিশ্চিত যে যদি আমরা বাংলা কে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিই তবে তা পাকিস্তান এর দুটি অংশের বন্ধন ও বন্ধুত্ব কে দৃঢ়তর করবে।পশ্চিম এর মানুষ বাংলা শিখবে,পূর্বের মানুষ শিখবে উর্দু। ভাষার এই বিনিময় এর মাধ্যমে,উভয় অংশে বাধ্যতামূলক ভাষাশিক্ষার মাধ্যমে যেই বন্ধন আমরা সৃষ্টি করব তা কৃত্রিম কোন উপায় ভাঙা অসম্ভব হবে। অতএব স্যার,যদি আমরা পাকিস্তান এর দুটি অংশের মধ্যে দৃঢতর বন্ধন, বন্ধুত্ব্ব ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে চাই তবে এইসব প্রস্তাব ইত্যাদি একপাশে সরিয়ে রেখে আমাদের উচিত হাতখুলে এগিয়ে এসে বলা,আমরা তোমাদের ভাষা গ্রহণ করছি, এইজন্য নয় যে তোমরা সংখ্যাগুরু বরং এইজন্য যে আমরা পাকিস্তান কে আরও শক্তিশালী করতে চাই আমাদের ভ্রাতৃত্ব আরও শক্তিশালী করতে চাই।আমরা তোমাদের দেশের ভাষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছি উর্দুর পাশাপাশি, যা পশ্চিম পাকিস্তান এর নির্দিষ্ট কিছু লোকের ভাষা।স্যার,যদি আমরা তা না করি,যদি আমরা যুক্তি তে না এসে আবেগের বশবর্তী হয়ে থাকি,যদি আমরা রাজনৈতিক কারনে এটি ঝুলিয়ে রাখি তবে স্যার আমি নিশ্চিত বিপরীত বলছি আমার বন্ধুদের যে তারা আজ বাংলা ভাষার ইস্যুটি অগ্রাহ্য করছে না বরং পাকিস্তান এর ভিত্তিকেই যার উপর এই রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে, তাকেই অগ্রাহ্য করছে।এই বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখার মাধ্যমে তারা পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করবে এবং তারা ভুল বুঝবেন যে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী রা হয়ত তাদের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছি।পাকিস্তান এর কোন অংশ,কোন প্রদেশ অথবা কোন ব্যক্তি কেই আমাদের প্রভুত্বের স্বীকার করার ইচ্ছে আমাদের নেই।আমরা চাই সবকয়টি প্রদেশ এবং আমাদের মানুষেরা একত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সহযোগী হয়ে এবং পাকিস্তান কে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে যা এর অধিকার। 
অতএব,স্যার,পাকিস্তান এর ঐক্যের স্বার্থে আমাদের জনগণের স্বার্থে,বাংলা,পাঞ্জাব,সিন্ধ,সীমান্ত এবং বেলুচিস্তান এর স্বার্থে গবর্মেন্ট এ আমার বন্ধুদের কাছে আমি চাইছি যেন বিষয়টি আর ঝুলিয়ে রাখা না হয়,যেন দেশের প্রকৃত সমস্যাদি অগ্রাহ্য করা না হয়,যেন সময়ের চাহিদা কে অগ্রাহ্য করা না হয়।সাহসী হোন,কায়েদ-এ-আযম এর সুযোগ্য অনুসারী হোন,কায়েদ-এ-আযম এর প্রকৃত উত্তরসূরি হোন,কায়েদ-এ-আযম এর প্রকৃত উত্তরাধিকারীর ন্যায় আচরণ করুন এবং উঠে দাঁড়িয়ে এরকম অনন্য পরিস্থিতি তে উনি যা করতেন তা করার চেষ্টা করুন এবং এই ভাষার ইস্যু টি গ্রহণ করুন। এমন কিছুই করবেন না যা আমাদের জাতীয় শক্তি কে বিপর্যস্ত করে।
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স্যার,এইটি বলে রাখা ভাল যে, যখন সংবিধান তৈরি হবে তখন বিষয়টি আমরা আবারও তুলব।এমনকি স্যার,গতকালই একটি প্রস্তাব উঠে ইসলামিক রিসার্চ এর জন্য।প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রস্তাব উঠে,কিছু নির্বাচন বিষয়ে,কিছু ভারত শাসন আইন সংস্কার প্রসঙ্গে।এসকল ছোটখাটো বিষয় যেহেতু আলোচিত হয় তবে কেন প্রধান গুরুত্ববহ একটি বিষয় আলোচিত হবে না যাতে করে প্রস্তাব টি পাশ করে দেশে অস্থিরতা দূর করা যায়,যাতে আমরা সকলেই শান্তি তে থাকতে পারি,কারও মনে হীনমন্যতাথাকবে না যে এখানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে অথবা পশ্চিম পাকিস্তান এর উপর আধিপত্য বিস্তার করছে।স্যার,অল্প কিছু শব্দ,অপর্যাপ্ত শব্দ দ্বারা আমি আবারও প্রার্থনা জানাচ্ছি সকলকে বিবেচক হতে,এবং আবেগের বশে বিষয়টি আটকে না ফেলতে।আমাদের বাঙালী দের সহায়তা করতে দিন,বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে গড়ে ওঠার সহায়ক হতে দিন এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেদের উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষার সহজে বুঝতে পারা ও পড়তে পারার জন্য একটি অভিন্ন লিপি চালু করা উচিত।অতএব স্যার,বিষয়টি শান্তভাবে বিবেচনা করার প্রার্থনা করছি এবং সমাধানে এসে আমাদের একটি অভিন্ন লিপির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।আসুন কুরআন এর লিপি,যেটি পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান উভয় স্থানের মানুষ ই বুঝে সেটিকেই অভিন্ন লিপি হিসেবে গ্রহণ করি।এটিই হতে পারে উভয় ভাষার অভিন্ন লিপি।অতএব স্যার,এইসকল কথা এবং উপদেশ এর সাথে আমি হাউজের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি দয়া করে প্রাদেশিকতা মনোভাব হতে বের হয়ে আসতে,যেই প্রাদেশিকতার অভিযোগ এ অভিযুক্ত করছেন আপনারা বিরোধী দের এবং বর্তমান পরিস্থিতির ঊর্ধে উঠে অনুধাবন করতে যে,আপনারাই পাকিস্তান এর প্রকৃত দেশনায়ক এবং এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আপনাদের সভাপতিত্বেই সংঘটিত হবে।

জনাব এ কে ফজলুল হক(পূর্ব বাংলা:মুসলিম)* :স্যার,যেহেতু বিতর্কটি আমি মন দিয়ে শুনছি,আমার দৃষ্টিভঙ্গি হাউজের সামনে তুলে ধরাটা দায়িত্ব বলে অনুভব করছি।আমি বাগ্মী, এমন দাবী করছিনা।আমার বন্ধু জনাব শওকত হায়াৎ খান ভাষার যে প্রচণ্ডতারঅধিকারী আমিও সেরকমভাবে হাউজের সামনে একটি প্রস্তাব পেশ করতে পারব তাও বলছিনা।কিন্ত স্যার,আমি দাবী করতেই পারি যে,পরম করুণাময় এর দয়ায় কিছু সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।আমি সমগ্র ভারতব্যাপী তিনটি সংসদীয় প্রজন্মের খসড়া করেছি এবং আমি জানি এটি কি।যখন রাষ্ট্রের জন্য চরম গুরুত্ববহ একটি বিষয় আলোচিত হচ্ছে তখন কিভাবে কিছু মানুষ তা এড়িয়ে যেতে থাকেন স্বয়ং প্রশ্ন টির গুরুত্ব অনুধাবন না করে।আমি এক মুহূর্তের জন্যেও আমার বন্ধুদের এই অভিযোগ এ অভিযুক্ত করছিনা যে তারা প্রস্তাবটির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন না,কিন্ত আমি অবশ্যই বলছি যে তারা প্রকৃত ঘটনা গুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।আমার ৩০ বছর এর রাজনৈতিক জীবন ও ওকালতি থেকে আমি কেবল অভিজ্ঞতাই অর্জন করিনি,বরং মফস্বল থেকে পেশাদারি কাজে আমার কাছে আসা লোকদের সাথে আমি নিবিড়সংস্পর্শে আছি।আমার কাজ শেষে আমি ওদের সাথে আড্ডায় ডুবে যাই,আজকের ভীষণ গুরুত্ববহ প্রশ্ন টি সম্পর্কে মানুষ আসলে কি ভাবে জানতে চেষ্টা করি।এখন,স্যার,আমি সংঘর্ষের ভয় না করেইবলছি যে কারনেই হোক,এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান এর মানুষের মনোভাব হল বাংলাকে অন্ততপক্ষে পাকিস্তান এর একটি রাষ্ট্রভাষার স্থান দেয়া হোক।স্যার,আমি মনে করিনা এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান এর এমন কোন বাসিন্দা আছেন যিনি উর্দুকে পাকিস্তান এর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ভোট দিবেন। এই মনোভাব শুভকর নাকি নয় সেটি বলা আমার কাজ নয়।আমি তা বলছিনা। _________________ মাননীয় সদস্য কর্তৃক সংশোধিত বক্তব্য নয়

পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান উভয় স্থানের মানুষ ই বুঝে সেটিকেই অভিন্ন লিপি হিসেবে গ্রহণ করি।এটিই হতে পারে উভয় ভাষার অভিন্ন লিপি।অতএব স্যার,এইসকল কথা এবং উপদেশ এর সাথে আমি হাউজের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি দয়া করে প্রাদেশিকতা মনোভাব হতে বের হয়ে আসতে,যেই প্রাদেশিকতার অভিযোগ এ অভিযুক্ত করছেন আপনারা বিরোধী দের এবং বর্তমান পরিস্থিতির ঊর্ধে উঠে অনুধাবন করতে যে,আপনারাই পাকিস্তান এর প্রকৃত দেশনায়ক এবং এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আপনাদের সভাপতিত্বেই সংঘটিত হবে।জনাব এ কে ফজলুল হক(পূর্ব বাংলা:মুসলিম)* :স্যার,যেহেতু বিতর্ক টি আমি মন দিয়ে শুনছি,আমার দৃষ্টিভঙ্গি হাউজের সামনে তুলে ধরাটা দায়িত্ব বলে অনুভব করছি।আমি বাগ্মী, এমন দাবী করছিনা।আমার বন্ধু জনাব শওকত হায়াৎ খান ভাষার যে প্রচণ্ডতারঅধিকারী আমিও সেরকমভাবে হাউজের সামনে একটি প্রস্তাব পেশ করতে পারব তাও বলছিনা।কিন্ত স্যার,আমি দাবী করতেই পারি যে,পরম করুণাময় এর দয়ায় কিছু সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।আমি সমগ্র ভারতব্যাপী তিনটি সংসদীয় প্রজন্মের খসড়া করেছি এবং আমি জানি এটি কি।যখন রাষ্ট্রের জন্য চরম গুরুত্ববহ একটি বিষয় আলোচিত হচ্ছে তখন কিভাবে কিছু মানুষ তা এড়িয়ে যেতে থাকেন স্বয়ং প্রশ্ন টির গুরুত্ব অনুধাবন না করে।আমি এক মুহূর্তের জন্যেও আমার বন্ধুদের এই অভিযোগ এ অভিযুক্ত করছিনা যে তারা প্রস্তাবটির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন না,কিন্ত আমি অবশ্যই বলছি যে তারা প্রকৃত ঘটনা গুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।আমার ৩০ বছর এর রাজনৈতিক জীবন ও ওকালতি থেকে আমি কেবল অভিজ্ঞতাই অর্জন করিনি,বরং মফস্বল থেকে পেশাদারি কাজে আমার কাছে আসা লোকদের সাথে আমি নিবিড়সংস্পর্শে আছি।আমার কাজ শেষে আমি ওদের সাথে আড্ডায় ডুবে যাই,আজকের ভীষণ গুরুত্ববহ প্রশ্ন টি সম্পর্কে মানুষ আসলে কি ভাবে জানতে চেষ্টা করি।এখন,স্যার,আমি সংঘর্ষের ভয় না করেইবলছি যে কারনেই হোক,এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান এর মানুষের মনোভাব হল বাংলাকে অন্ততপক্ষে পাকিস্তান এর একটি রাষ্ট্রভাষার স্থান দেয়া হোক।স্যার,আমি মনে করিনা এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান এর এমন কোন বাসিন্দা আছেন যিনি উর্দুকে পাকিস্তান এর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ভোট দিবেন। এই মনোভাব শুভকর নাকি নয় সেটি বলা আমার কাজ নয়।আমি তা বলছিনা। _________________ *মাননীয় সদস্য কর্তৃক সংশোধিত বক্তব্য নয়


<001.058.250>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

স্যার, বর্তমানে সংসদে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা সরকার উৎখাত করা নিয়ে নয়। সরকার কিছুই করে নি, কিন্তু আমাদের কিছু সদস্য বাংলা কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। আমার বন্ধু, জনাব নূর আহাম্মেদ যিনি আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি বলি তিনি একটি যন্ত্রবিশেষ যা প্রতি ঘণ্টায় ১০০ টি করে প্রস্তাবনা ফিরিয়ে দেয় এবং সংশোধন প্রায় একই গতিতে তার থেকে প্রত্যখ্যাত হয়। তাঁর কোন প্রস্তাবনা উত্থাপন না করে এই আনুষ্ঠানিকতা ত্যাগ করার কথা না। তাছাড়াও, চট্টগ্রামের অধিবাসী হওয়াতে সবচেয়ে আগ্রাসী চরিত্রের অনুভূতির কারণে তিনি সংসদে এটি উত্থাপন করে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র। অতএব, আসুন এখন আমরা পরিস্থিতিটা বুঝি। সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে? সরকার এটা পুরোপুরি বুঝে গিয়েছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর পেছনে পাকিস্তানের ৯ কোটি মানুষের সমর্থন আছে। একই সময়ে, এই প্রশ্নটিকেই আরো বেশ কিছু দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যায়। বিবেচনা করে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে সময়ের প্রয়োজন হয়। সরকার এখন পর্যন্ত এই প্রস্তাবই দিয়েছে  যে এই ব্যাপারটা নিয়ে এখানে এই মুহূর্তে ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে সিদ্ধান্ত না নেয়া হোক, বরং আরো সময় নেয়া উচিৎ যাতে করে এই প্রশ্নটা যাবতীয় ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হোক এবং এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হোক যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। ‘যথাসময়ে’এই কথাটা আমার খুব একটা পছন্দ না। বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, আমি বোধ করি যে এই ‘যথাসময়’* টা খুব একটা নিকট ভবিষ্যতে আসবে না। এমন হতে পারে যে, ইংরেজি আরো পাঁচ বা আট বছর ধরে রাষ্ট্রভাষা থেকে যাবে। আমরা জানিনা কি ঘটবে, কিন্তু যাই হোক না কেন, যদি সরকারি প্রস্তাব আজ দেয়া হয়। আমরা সরকারকে এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে দিব না। পরবর্তী সংসদ যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হব। এই সময়ের মাঝখানে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মতামত নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাব এবং আমরা যদি পুরো বিশ্বে এটা প্রমান করতে পারি যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের শুধু একটি ভাল দাবী আছে তাই নয় বরং এ দাবীর পেছনে তাদের গনমতামতও আছে তবে যতই ব্যক্তিগত বিষয় থাকুক না কেন  সরকারকে তখন অবশ্যই এই ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। 
রাষ্ট্রপতিঃ আমি এখানে একটি ভুল ধারণা দূর করতে পারি। এখানে সরকার প্রতিনিধিত্ব করে না বরং সকল সদস্য তাঁদের নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।
জনাব এ কে ফজলুল হকঃ “স্যার, এটা কেবলই একটি তত্ব। তাই, যাই হোক না কেন, আমি এখানে যাই মন্তব্যই করি তা মাননীয় পীরজাদাকে ইঙ্গিত করে। ব্যাপার যাই হোক না কেন, আমি নির্দিষ্ট কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি। আমি এটা বলছি যে করাচিতে আসার পর আমি এই প্রশ্নটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছি। আমার ধারণা হল বর্তমানে সংসদে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। যদি আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে জোর প্রয়োগ করি যাতে আমরা হারতে পারি এবং আমরা যদি তা করি তবে আমরা চিরদিনের জন্য এই দাবীটা হারাবো। কারন এই পরিস্থিতি নিয়ে কেবল ক্ষমতাসীন সংসদের সদস্যরা নন বরং সংসদের সেই বিভাগের একজন সদস্য কাজ করছেন। কিন্তু যদি আমরা এই প্রশ্নটা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখি, সংসদ সদস্যদের সাথে প্রশ্নটা বিবেচনা করার সুযোগ পাই এবং আমাদের আশা মোতাবেক সিদ্ধান্ত না পাই তবে, স্যার, আমার বলতে হয় আমরা গভীর আশঙ্কায় পড়ে যাব। আমি আজই কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত চাই না, আমি ওখানে গন মতামত নেয়ার সুযোগ পেতে চাই এবং আমাদের দৃষ্টিকোন মেনে নিতে সরকারকে প্রভাবিত করতে চাই। একটি সুন্দর প্রবাদ আছেঃ যে যুদ্ধ করে এবং পালিয়ে যায় সে আরেকবার যুদ্ধ করার সুযোগ পায় – যদি এটাই অবস্থা হয় তবে আমরা সুবিধার অবস্থানে আছি। কারন যাই হোক না কেন এখনই হার মেনে নেয়ার পরিবর্তে প্রশ্নটা সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে সরকার সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই সবার জন্য মঙ্গল। 
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এখন স্যার, আমি খোলাখুলি ভাবেই বলব। যে আলোচনা হয়েছে এবং যে আলোচনা হবে, সেটায় দেখা যাবে যে পূর্ব পাকিস্তানের এই অধিবেশনের সদস্যরা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা সদস্যরা যদি থাকে, তাদের খুব বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া হবে, কারণ তাদের নিজেদের ভাবনাই হলো পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে এখানে এবং এখনই সোজাসুজি ঘোষণা করা উচিত।
সরদার শওকত হায়াত খান: আপনি সেটা কেন বলছেন না? 
জনাব এ. কে. ফজলুল হক: “দেখুন, আমি এটা চাই। কিন্তু আমি চাই যথাযথ উদ্যোগ। আমি খোলাখুলি বলছি স্যার, আমি এটা ভাঙতে চাই না। আমি মনে করি, এই এখনকার পরিস্থিতিতে যদি কোনো বিভজন তৈরি হয়, তাহলে আমরা হারব, কারণ যেটাই হোক। আমি হারতে চাই না কিন্তু সুযোগ চাই এবং সাধারণ ভাবে বলতে, আমি প্রশ্নটি স্থগিত করতে চাই কিন্তু আমি পরাজয়টি পেছনে ফেলতে চাই এবং দেখতে চাই যে সফলভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেক বের হতে পারি কিনা।
সরদার শওকত হায়াত খান: আপনাকে কে হারাতে পারে? 
জনাব এ. কে. ফজলুল হক : *মুহূর্তের জন্য আমি আমার বন্ধু প্রশ্নের উত্তর তার প্রত্যাশা মতো দিতে পারছি না, কারণ আমি সত্য বদলাতে পারি না। আমি হাউজের কোনো সুনির্দিষ্ট সেকশনের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বলছি না। আমি এখানে কারও পক্ষে বলছি না, স্রেফ হাউজের সামনে বাস্তবতাগুলো তুলে ধরছি। মাননীয় আব্দুস সাত্তারের সংস্কার কি এতটাই যে আর কখনোই হাউজের বিবেচনার জন্য আসতে পারে না? পরের ছয় বা আট মাসের জন্য এটা স্থগিত করা যায়। এই সবকিছুই প্রক্রিয়ার ব্যাপার। এজন্যই স্যার, আমার মতে এটা সঠিক রাজনীতি নয় কারণ আজকে অনৈক সদস্যকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছে কারণ নির্বাচনী এলাকার প্রতি তাদের দায়িত্ব আর আজকে হাউজে যে পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে, এটার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমি স্রেফ হাউজের কাছে আবেদন রাখছি উসকানিমূলতক বক্তব্য না দিতে এবং এই প্রসঙ্গটি সরকারকে ধীরস্থির ভাবে বিবেচনার সুযোগ দিতে এবং আমি নিশ্চিত যে একটা সময় আসবে যখন বাংলার গুরুত্ব যথাযথ ভাবে আমরা বোঝাতে পারব।
বসার আগে, আমার বন্ধু সরদার শওকত হায়াত খানকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই যেভাবে উনি বাংলার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেছেন। যদি এমন বক্তৃতা উনি না দিয়ে আমি দিতে পারতাম! (করতালি)

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ জনাব সভাপতি, স্যার…………আমার জন্য বরং এটা কঠিন যে পরিস্থিতির কারনে আমাকে আমার সন্মানিত এবং সবচেয়ে জ্ঞানী বন্ধু জনাব এ.কে. ফজলুল হকের পরে কথা বলতে হবে। দীর্ঘ সময় তার সহকর্মী হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং আমি জানি তাঁর পরে কথা বলা কত কঠিন। তিনি যেকোন কেস উচ্ছসিত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। তার সেই সামর্থ্য আছে।  আমি শুধুমাত্র একটি জিনিস বলতে চাই আর তা হলঃ এই বিষয়টি পূনঃবিবেচনাকে স্থগিত করার প্রয়োজন আছে কিনা। এটা এখন সর্বসম্মত। এবং স্যার এটাকে আমার সন্মানিত এবং সবচেয়ে জ্ঞানী বন্ধু জনাব এ.কে. ফজলুল হকও সমর্থন করেছেন, যে বাংলা ভাষার দাবি ন্যায্য এবং এতে পূর্ব বাংলার সকল জনগনের রায় ও সমর্থন আছে।
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স্যার যদি আমরা এই ঘরে পেশকৃত সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। শুধুমাত্র জনাব নূর আহমেদই নয় যিনি গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দক্ষতা রাখেন, এবং চট্টগ্রাম থেকে এসে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন কিন্তু জনাব শহুদুল হোক টিপাড়া জেলাস্থ আমার বাসা থেকে এসেছেন, সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করেছেন। আপনি যদি নিজে উক্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকান, দেখবেন যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার জনগণের মতামত জয়ী হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলা পরিষদের সর্বশেষ পাশকৃত সার্বজনীন মতামত বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানে মত দিয়েছে।
তাই সিদ্ধান্তক্রমে এটাই বলা হয়েছে যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জনগণের মতামত আছে এবং একই সাথে পূর্ব বাংলা পরিষদে সর্বসম্মতি পেয়েছে।স্যার, আমি পূর্ব বাংলা পরিষদের একজন সদস্য। স্যার, আমি জানি, পূর্ব বাংলা পরিষদের নেতা, মানে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিজেই সিদ্ধান্তটি পূর্ব বাংলা পরিষদে তুলেছেন এবং সেখানেই সুপারিশ করা হয় বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। স্যার, এরপর, পাবনা থেকে আগত জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদের সিদ্ধান্ত পাই যেখানে একই কথা বলা হয়। চট্টগ্রাম আগত জনাব আবুল কাশেম খানও একই কথা বলেছেন। পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি, ময়মনসিংহের একটি কলেজের শিক্ষক, মৌলভী ইব্রাহিম খান অভিন্ন মতামত দিয়েছেন। স্যার, এজন্যই এটা গৃহীত হয়েছে এবং যা কিনা অবহেলা করা যাবেনা কেননা পূর্ব বাংলার সকল জনসাধারণ বাংলা ভাষার পক্ষে মতামত দিয়েছে। আমি জেলার শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারাও স্লোগান দিচ্ছিলো: "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!"
স্যার, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পূর্ব বাংলা থেকে আগত আমার সহযোগীরা বেশ নীরব। জনাব নূর আহমেদই শুধুমাত্র সিদ্ধান্তের বিপরীতে কথা বলেছেন। স্যার, অন্যান্য সদস্যরাও নীরবতা পালন করছে। তাই এটা স্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষের মানুষেরা এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে নীরব ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। তাছাড়া জনাব এ.কে ফজলুল হক বলেছেন যে এই ব্যাপারটি আপাতত মুলতবি করা হোক এবং সঠিক সময় নিশ্চয়ই আসবে। এ ব্যাপারে গত ৪ বছর যাবৎ তারা নিশ্চুপ যা উদ্বেগজনক কিনা, ভালোভাবেই জানা যে কোনো সংহতির দরকার নেই। স্যার আমি বুঝতে পারছিনা কেন বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কোনো দরকারি উদ্যোগ নিচ্ছেনা। আমাদের সবাইকে একেবারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চুপ থাকার কোনো মানে নেই। জনাব এ.কে ফজলুল হকের চাপের আমি এসব তর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দিয়েছি। যদি সর্বসম্মতিতে স্বল্পসময়েরজন্যস্থগিত করা যায় তাহলে হয়তো পরিস্থিতি শান্ত হতে পারে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি চান পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তের বৈধতা গ্রহণ সংক্রান্ত মুলতবির ব্যাপারে কোনো মতামত দেননি। কিন্তু আমি মুলতবি করার কারণটা জানি স্যার। এই বিষয়টি থেকে চুপচাপ সটকে যাওয়ার জন্য মুলতবি ডাকা দরকার। কিন্তু স্যার এটা স্পষ্ট যে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সদস্যরা যারা পূর্ব বাংলা শাসন করেন মানে আমার ভায়েরা আজ চুপ। তাদের উপর ব্যাপারটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আজই প্রদত্ত সিদ্ধান্তের মুলতবি ডাকা সমীচীন হবেনা। ব্যাপারটা  এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সহজে আড়ালে নেওয়া যাবেনা।
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এটা কি জানা সত্য নয় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজে বাঙ্গালী হওয়া সত্বেও বাঙ্গালীদের অনুভূতি বুঝতে পারে নি? আমার মুখ্যমন্ত্রী  আজ উপস্থিত আছেন, বসে আছেন নিশ্চুপ হয়ে। তিনি প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে পারছেন। কিন্তু তিনি কোন উদ্যোগ নেন নি, পূর্ব বঙ্গের সদস্য আমার মুসলিম ভাইয়েরা, তারাও আজ বাংলা ভাষার পক্ষে কোন মন্তব্য প্রদানে উদ্যমী হন নি। আমি তাদের অনুভূতিটা বুঝি এবং পূর্ব বাংলার মানুষদের আবেগও বুঝতে পারি। যাই বলা হয়ে থাকুক না কেন তাদেরকে আজ জোরপূর্বক চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটার সম্মুখীন হোন সাহস আর নির্ভয়ের সাথে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের জন্যই লাভজনক। পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য, পাকিস্তানের একাত্বতার জন্য পূর্ব অংশ আর পশ্চিম অংশকে এক হতে হবে এবং তারা তখনি একাত্ব হতে পারবে যখন আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু বাংলা শিখবে আর আমরা শিখব উর্দু।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জেনারেলঃ পূর্ব বাংলা): মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি জনাব নূর আহমেদের করা সমাধানকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং জনাব পীরজাদার করা সংশোধন প্রস্তাবে শঙ্কিত বোধ করে বিরোধিতা জানাচ্ছি।
এই আলোচনায় আমার শঙ্কার প্রথম কারন হল যখন জনাব নূর আহমেদ প্রথম এই সমাধান প্রস্তাব এই কক্ষে উত্থাপন করেন তখন আমার তাঁর বাক্যগুলো শুনে মনে হচ্ছিল কোন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মন্ত্র পাঠ শুনছি। আমি জানি যে জনাব নূর আহমেদ, কোন প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য না দাঁড়ালেও কথা কম বলেন না, আর রাষ্ট্রপতির পক্ষেও তাঁকে থামানো কষ্টকর হয়ে পরে, কিন্তু আজ তিনি কি করলেন? তিনি দাঁড়ালেন এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠের মত করে প্রস্তাব পাঠ করে গেলেন, এর সমর্থনে কিছু না বলেই। আমি সত্যিই মনে করি যে, তাঁর সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে...
আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পূর্ব বাংলায় যদি কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু জানিনা কারন ঐ সময়ে আমি পূর্ব বাংলাতে ছিলাম না – পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত পূর্ব বাংলার সংসদে যান এবং নিজেই বাংলা ভাষাকে সমর্থন জানিয়ে একটি সমাধান প্রস্তাব রাখেন। সেই সাথে তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসেন যে বাংলা ভাষাকে একটি রাষ্ট্রভাষা অথবা সমগোত্রীয় কিছু যাতে করা হয় তা তিনি দেখবেন।
মহামান্য জনাব নূরুল আমীনঃ (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম)ঃ আপনি কোথা থেকে এটি পেয়েছেন?
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আপনি কি এটা সমর্থন করেন নি?
মহামান্য জনাব নূরুল আমীনঃ আপনি কেন এমন কিছু বলবেন যেটা সত্যিকার অর্থে আমি বলিই নি?
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আপনি কি প্রস্তাবটি রেখেছেন নাকি রাখেন নি?
মহামান্য জনাব নূরুল আমীনঃ আমি অন্যকিছু বলেছিলাম।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আপনার প্রস্তাবটি আসলে কি ছিল?
মহামান্য জনাব নূরুল আমীনঃ আপনি নিজে পড়তে পারেন।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আমি ওখানে ছিলাম না, আমি আপনার সংসদের সদস্যও নই। আমি এর কোন প্রতিলিপি পাই নি বরং খবরের কাগজে দেখেছি।
মহামান্য জনাব নূরুল আমীনঃ তবে কেন আপনি আমার কথা বলবেন; কেন আপনি পা রাখলেন এই বিষয়ে যেটা কিনা আপনি পড়েন নি?
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শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আপনি সেই প্রস্তাবটি রেখেছেন এবং এটাও বলা হয়েছে যে আপনি এখানে আসবেন আর সংসদের সমর্থন আদায় করবেন।
সরদার শওকত হায়াত খানঃ আপনি তাঁর নিজের ভুট্টা মাড়াচ্ছেন।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আমি সেটা জানি। তারপরও আমি এটা মেনে নিয়েছি যে তিনি যেহেতু পূর্ব বাংলার সংসদ নেতা হয়ে এই প্রস্তাব তুলেছেন তাই তাঁর নিজের থেকে সংসদে এটা পেশ করা সমীচীন ছিল। যেহেতু তিনি প্রস্তাবটি রাখেন নি এমনকি এর সমর্থনেও কিছু বলেন নি তাতে বোঝা যায় যে তিনি বোধহয় বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে নন। এটা আমার শঙ্কাবোধ হওয়ার দ্বিতীয় কারন; যাতে করে পরে কেউ বলতে না পারে যে সাধারন সংসদে এ নিয়ে কথা উঠে নি কখনো বরং এ প্রস্তাব শুধুমাত্র হিন্দু পাশ থেকে এসেছে আর তাই এটা শুধুই হিন্দু আন্দোলন। এমনটাও হতে পারে যে এটা কেবলই এক হিন্দু আন্দোলন হিসেবেই ছড়িয়ে পড়বে। আমি যা জানতে পেরেছি – ইতোমধ্যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন মূলত হিন্দু ধুতিওয়ালাদের তৈরি করা, মুসলমানদের নয় এবং নিরাপত্তা আইনকে তাদের কারো কারোর বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হয়েছে। এটাই আমার সমস্যা। তাহলে, স্যার, আমার পুরনো বন্ধু, যিনি এক সময় আমার সহকর্মী ছিলেন- জনাব এ কে ফজলুল হক এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক পালটে গেছেন।
জনাব এ কে ফজলুল হকঃ আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ জনাব ফজলুল হক সময় চাচ্ছেন। স্যার, ইনি হচ্ছেন তিনি যিনি ব্রিটিশদের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময়ও দেন নি। আজ তিনি এটা বললেন যেখানে তিনি অবগত আছেন বিষয়টা কতটা গুরুতর। এখন চুপ করে থাকুন, তবেই এমন দিন আসবে যখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে তবে হয়তো সেটা শেষ প্রলয়ের পরে।
এখন, কে এই আন্দোলনটাকে গড়ে তুলেছেন, কে এর জন্যে দায়ী? ১৯৪৮ এ একবার আন্দোলন হয়েছিল। এরপরে বাংলায় আর কোন আন্দোলন হয় নি। ভাষণটার আগ পর্যন্ত – অনেকে বলতে পারে আমি ভুল উক্তি করছি কিন্তু একজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি তাঁর ভাষণে বলে গেছেন উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়। আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু এই ভাষণটার জন্যই  জল গড়ানো শুরু করে এবং সকল মুসলিম ছাত্ররা তখন একত্রিত হতে শুরু করে। ফজলুল হক হল আর সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা এগিয়ে আসে আর আন্দোলনের সূচনা হয়।  এটাও বলা হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারির আরো আগে থেকেই তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এটা যদি তাদের জানা থাকত যে তারা ভাষার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে তবে কেন জনাব নূরুল আমীন ২২ তারিখ রাতে সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করতে ছুটে এলেন? তিনি এই প্রস্তাবনাটি ২০ তারিখে তুললেই সমগ্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ত। এই আন্দোলনে কোন প্রভাবকই বিস্তৃত হতে পারত না...
রাষ্ট্রপতিঃ জনাব চট্টোপাধ্যায়, এটা আমাদের সামনে এখন আলোচ্য নয়। আপনি সমাধান এবং সংশোধনের সাপেক্ষে বলতে পারেন।
শ্রী শ্রীস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আমি এই সংশোধনের বিষয়েই আছি। আমি এই সংশোধনীর বেশ কিছু বাক্যের সাথে একমত নই,“এখানে এখনি কোন তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই” – আমি এটার সাথে একমত নই। আমার মতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষ রেগে গেছে। সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়টার সুরাহা করাতে অন্ততঃ পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য মঙ্গল, সেটা যে পক্ষেই হোক না কেন।
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এই ক্ষেত্রে তারা আন্দোলনে ফিরে আসবে না এবং তারা পূর্ব পাকিস্থানের সরকারকে কোনরকম নিরাপত্তা আইন বা অন্যান্য আইন প্রয়োগ করে জনসাধারণকে ভয় দেখানোর সুযোগ দিবে না এবং তরুন ও বালকদের প্রতি বন্দুকবাজ দল প্রেরণ করার তাদের জন্য জরুরি নয়, এটা করা তাদের জন্য ভুল হবে। কিন্তু এটা যদি এইভাবে মুলতবি হয়ে থাকে কোনরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়া তবে এটা একটি নতুন আন্দোলনের কারন হয়ে দাঁড়াবে এবং বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলা পূর্ব পাকিস্থানের জনগনকে থামানো যাবে না। আমি এই ভয়ই পাচ্ছি।আবার তারা বলবে যে এটা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আমার ধারণা এই ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কাজ হবে কিছু সময়ের জন্য ঢাকা শহর ছেড়ে যাওয়া যেন কেউ না বলতে পারে এইসব হিন্দুরা করছে। হিন্দুরা এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি এবং ভবিষ্যতেও ভাষা সম্পর্কিত যেকোন আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে। আমরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চাই না। আমরা এই বাসভবনের বাইরে বাংলা ভাষা নিয়ে কোন আন্দোলন করবো না। এই বাসভবন আমাদের একমাত্র বিচারালয়। আমরা প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এবং এখানেই এই বিষয়ে সমর্থন দিয়েছি এবং পূর্বেও এই বাসভবনে বাঙ্গালীদের জন্য আন্দোলন করেছি; এবং এখানেই এটি সমাপ্ত হয়েছে। আমরা আন্দোলন করতে বাইরে যাই না। বাংলা ভাষার পক্ষে অনেক কিছু শুরু হয়েছে এবং বলা হয়েছে। এই সংযোগে পূর্ব পাকিস্থানের ১২ জন মুসলমান একটি বিবৃতি জারি করেছে, তাদের মধ্যে একজন আজাদের সম্পাদক, যেটির মালিক, আমার বন্ধু, মাওলানা আকরাম খান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এই দাবি তীব্রভাবে সমর্থন করছে.... ....
আমি আশা করছিলাম তার এ সংকল্পের সমর্থনে আন্দোলনকারীরা কিছু বলবে। আমি আশা করেছিলাম আমাদের বাসভবনের পূর্ব পাকিস্থানের কিছু মুসলিম সদস্যপ্রকাশ করবে যেসমর্থন করছে নাকি বর্জন করছে। জনগনকে নীরব রেখে এটাই বোঝানো হয় যে তারা বাংলা ভাষাকে সমর্থন করছে না। যার ফলে, পূর্ব পাকিস্থানের জনগন ভুল পথে চালিত হবে।
সম্মানিত জনাব নুরুল আমিনঃ আইনসভার বিরোধিতার প্রধাণ জনাব চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত ভুল বিবৃতি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

(বিরাম)

আমি বুঝি যে উনি গণপরিষদের প্রধাণ যেটাতে উনাকে আইনসভার প্রধান হওয়া অপেক্ষা বেশি দায়িত্ব বর্তায়। যখন আমি শুনলাম উনার মুখ থেকে এরূপ বিবৃতি প্রকাশ পাচ্ছে-মিথ্যা বিবরণ, ভুল বিবৃতি- আমি ভাবলাম কেবল মাত্র বাংলা ভাষাই উনার মধ্যে ভারসাম্য হ্রাসের সৃষ্টি করেনি বরং এটা অন্য কিছু যেটা তার মাথায় আছে এবং তা বাসভবনের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এটা একটা বিল যেটা সরিয়ে নেওয়া হবে পূর্ব বাংলার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিবেচনায় যেটা পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর উপর ভিত্তি করে হবে। আমার ক্ষেত্রে, আমি কথা বলি না কেননা যে সংশোধনী সম্মানিত সদস্য জনাব আব্দুস সাত্তারের দ্বারা তৈরি হয়েছিলোসেটা প্রাদেশিক আইনসভায় আমার দ্বারা প্রস্তাবিত সমাধান বা পূর্ব পাকিস্থানের আমার কোন সম্মানিত বন্ধুর উত্থাপিত প্রস্তাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না। কিন্তু আমার কথা না বলার পেছনে আরো একটি কারন আছে। আমি দেখতে চাই, আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সম্মানিত সদস্যরা আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে; বিতর্ক কি হবে, প্ররোচনা কি হবে, আমাদের অনুভূতিসমূহের আপিল কি হবে, কিসে তারা অংশ-কর্তা হবে, কিসের মাধ্যমে তারা বিভাজন সৃষ্টি করবে। এই আশায় যে আমি তাদের ভালো করে প্রকাশ করায় সমর্থ হয়েছি। এটা পূর্ব বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাখ্যান নয়;
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এটা পুর্ব পাকিস্তানের মানুষের ইচ্ছাকে অস্বীকার করা নয়, এটা প্রশ্নটাকে ধামাচাপা দেওয়াও ছিল না বরং এটা ছিল খুবই সুন্দর একটা প্রস্তাবনা যার মাধ্যমে একটি ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।পুর্ব বাঙলায় বাংলা ভাষার জন্য একটি দাবি উঠেছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার জনগণ এটাও চায় যে, এইদিকের জনগন-তাদের এই পাশের ভাইয়েরা তাদের অনুভুতি, যুক্তি, এবং ন্যায্যতা সম্পর্কে জানবে এবং অবগত হবে। সুতরাং স্যার, আমার মনে হয় এই স্থগিতকরন ভাল কিছুর জন্যই এবং আমার সন্মানিত বিরোধী বন্ধু যেরকম বলছেন সেরকম খারাপ কোন কিছুর জন্য নয়। এরা প্রত্যেকে এমনভাবে কথা বলেছেন যেন এরাই বাংলা ভাষার একমাত্র সমর্থক, বাংলা এদের বাপ দাদার ভাষা, এবং পুর্ব বাংলার মুসলমানদের বাংলা ভাষার ওপর কোন অধিকার নেই এবং এই ভাষার প্রতি তাদের কোন ভালোবাসা নেই। এটা একচেটিয়া তাদের নয়। কিছু বিষয়ে তারা বিশ্বের কাছে এটা নিয়ে দম্ভ করে যে, এই ব্যাপার গুলোতে তাদের একচেটিয়া অধিকার-একটি গণতান্ত্রিক দেশে অধিকার রক্ষার বিষয়্যে, জনগণকে অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে, জনগণকে বাকস্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং আরো কিছু। কিন্তু তাদের এটা বোঝা উচিত যে আমরা যারা এখানে বসে আছি, যাদের ওপর দেশের প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের থেকে বেশি দায়িত্ববান। 
(বিরতি)
স্যার, পুর্ব বাংলার সমাবেশ যেটাতে বিরোধীদলীয় নেতাসহ এদিকের বিভিন্ন সন্মানিত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে আমার সেখানে স্থানান্তর হওয়ার রেজল্যুশন যা ছিল। এটা খুবই সাধারন রেজল্যুশনঃ 
	“এই রেজল্যুশন পরিবর্তনের কারন হল, জনগণের সদস্যদের একটি অংশের মনে বেশ বড় একটি সন্দেহ আছে যে, গতকাল সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা বাঙ্গালি ছাত্রদের বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা গুলোর একটি করার দাবির ভিত্তিতে নিয়েছিল। বিষয়টা বিভ্রান্তিকর হয়েছে কারন যতদূর এই দাবিটির প্রশ্ন আসে, ছাত্ররা দুইটি উপলক্ষে দুইটি শান্তিপুর্ন মিছিল বের করে এবং সরকার কোন হস্তক্ষেপ করেনি।”
	ওটাই ছিল সেই ঘটনা যেটাতে এই রেজল্যুশন পরিবর্তিত হয়েছিল।এর প্রতিক্রিয়ায় সেখানে সেই সমাবেশের একজন সদস্য-বেগম আনোয়ারা খাতুন একটি সংশোধনী ছিল। 
	“যে পাকিস্তানের পরবর্তী গণপরিষদে এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।”
	এই ছিল সংশোধনী এবং আমার উত্তর ছিলঃ 
	“বেগম আনোয়ারা খাতুনের সংশধোনী থেকে আমি এটাও বুঝতে পারি যে এটা গ্রহন যোগ্য নয় কারন বিষিয়টি গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপিত হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তি, কতৃপক্ষ আমরা নই।”
	সুতরাং এই সংশোধনীটি অসমর্থিত হল। এটা গৃহীত হয়নি। সুতরাং আমি এই রেজল্যুশন দ্বারা যা বোঝাচ্ছি এবং আমি এখনও তা মনে করি যে- এই রেজল্যুশনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ, গণপরিষদের সভাপতি যিনি গণপরিষদের এই সকল বিষয় পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়্মানুযায়ী বিষয়টি তদারক করবেন তার কাছে কাছে পাঠানো উচিত এবং এটা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়েছে। আমি জানিনা সেটার কি হবে কিন্তু বিষয়টি যখন এই পরিষদের কাছে সময় মত পৌছেছে, আমি অবশ্যই পুর্ব বাংলার বিধান সভাকর্তৃক পাশ হওয়া রেজল্যুশনের কথা বলব। 
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এটা প্রকৃত সময় নয়। এই বিষয়টা উপস্থাপিত হয়েছিল সাংবিধানিক জোটের আগে,কারণ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এই জোটের কিছু সদস্যা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং এখানে একটা এই প্রস্তাবের সংশোধনী ছিল। এবং আমি দেখিনা কিভাবে সংশোধনীটা যেকোন একটি দৃঢ়চিত্ততার পরস্পরবিরোধী হয় যেখানে প্রস্তাবিত করা হয়েছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। তাই দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা ভাষার এই প্রশ্নটি ঝুলে ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ব বাংলার দাবির বিরুপ সিদ্ধান্ত হয়নি। আমি এর মধ্যে কোন আশঙ্কা দেখিনা। বরঞ্চ এ থেকেই কোন উত্তম ফলাফল আসবে বলে আমি মনে আশাবাদী। কিন্তু এই জোটের কিছু সদস্য আছে যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে খেতে চায়। যখনই তারা হঠাৎ করে যে কোন সুযোগ পেয়ে যায় এবং এটি তার মধ্যে একটি। 
স্যার! আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত করছি। স্যার! সেখানে বিভাজন পূর্ব বাংলার পরিষদের। আমি এখন পূর্ববাংলার আইনী পরিষদ এর বিভাজন এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করছি। সুতরাং প্রশ্ন সেটা নয় যে কেন আমি এই সমাধানের কোন পদক্ষেপ নিচ্ছিনা। এখানে বিরোধী পার্টির সম্মানিত নেতা কর্তৃক একটি উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। সুতরাং সেই দিক থেকে ভদ্রলোকের এই বক্তব্যের পরে আমাদের লোকজনের মধ্যে যে চাওয়া-পাওয়া সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। আমি সেই দফাগুলো বলবোনা যা সেই আসন থেকে সর্দার শওকত হায়াত খান উত্তাপিত করেছিল।কারণ আমি জানি তার দল একটি ছোট দল। সে আমার বন্ধু জনাব চট্টোপাধ্যায়ের অনুকুলে থাকবে। 
জনাব রাষ্ট্রপতিঃ আমি এই সংশোধনীর উপর ভোট করছি। 
প্রশ্ন হলো যেঃ প্রকৃত প্রসাবের জন্য খারিজ অনুসারে হবে- "সে পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন তৎক্ষণাৎ গ্রুরুত্বও নেই। আরো এটা সমাধান হবে যে জোট দ্বারা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে যখন নির্দিষ্ট সময়ের আগে এটি ঘোষিত হয়।

(তারপর জোট ভেঙে যায়)
(হ্যাঁ-৪১)
১. জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ 
২. মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-বাকী 
৩. মাওলানা মোঃ একরাম খান 
৪. মাননীয় জনাব আজিজুদ্দীন আহমেদ 
৫. মাওলানা ইব্রাহীম খান 
৬. মাননীয় জনাব ফজলুর রহমান 
৭. জনাব গিয়াস উদ্দীন পাঠান 
৮. জনাব শাহাদুল হক। 
৯. মাননীয় ড. ইসতিয়াক হোসাইন কোরাঈশী। 
১০. মাননীয় জনাব মফিজুদ্দীন আহমেদ।
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১১. মাননীয় ডঃ মাহমুদ হুসেন.
১২. মাননীয়া ডঃএ এম মালিক.
১৩. মাননীয় জনাব মো. হাবিবুল্লাহ বাহার
১৪. জনাব নূর আহমেদ.
১৫. মাননীয় জনাব নুরুল আমিন.
১৬. মাননীয়া খাজা নাজিমুদ্দিন.
১৭. জনাব আসাদুল্লাহ.
১৮. এইচ. ই  খাজা শাহাবুদ্দীন.
১৯. মাননীয় জনাব আবদুল হামিদ.
২০. সৈয়দ এ বি এম হোসেন.
২১. শ্রী ধনঞ্জয় রায়.
২২. জনাব অক্ষয় কুমার দাস.
২৩. জনাব আবদুল মোনেম খান.
২৪. জনাব চৌধুরী জহিরুদ্দিন মোয়াজ্জাম হোসেন (লাল মিয়াঁ).
২৫. এইচ.ই মালিক মোঃ ফিরোজ খান নুন.
২৬. মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলী.
২৭. মাননীয় স্যার মুহম্মদ জাফরুল্লাহ খান 
২৮. মাননীয়া সরদার আবদুর রব খান নিশতার 
২৯. খান IftlHv.r Hnrain VH, এন nfMnmHnt
৩০. সৈয়দ খলিলুর রহমান.
৩১. সরদার আমির আজম খান.
৩২. শায়খ সাদিক হাসান.
৩৩. সৈয়দ গোলাম ভিক নৈরাং
৩৪. মালিক শওকত আলী.
৩৫. মাননীয় এবং পীরজাদা আব্দুস সাত্তার আবদুর রহমান.                
৩৬. জনাব এম এইচ গজদার
৩৭. জনাব এম এ খুহরো
৩৮. জনাব এম এইচ কিজিলবাশ
৩৯. মাননীয় জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানি
৪০. জনাব পি ডি ভান্দ্রা.
৪১. জনাব আহমেদ ই এইচ জাফর  
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না-১২
১. জনাব প্রেম হরি বর্ম.
২.সিধীর চন্দ্র নাথ দত্ত 
৩. শ্রী কামিনী কুমার দত্ত
৪. প্রফেসর রাজকুমার চক্রভেনি
৫. শ্রী শ্রীসচন্দ্র  চট্টোপাধ্যায়
৬. জনাব ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
৭. জনাব যুনেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার.
৮. জনাব বিরাট চন্দ্র মন্ডল.
৯. জনাব ভবেশ  চন্দ্র নন্দী.
১০. সরদার শওকত হায়াত  খান.
১১. সরদার আসাদুল্লাহ জান খান
১২. শেঠ সুখদেব
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে 
জনাব রাষ্ট্রপতিঃ ভাষা সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব গৃহীত হল 
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সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা ২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-সম্মেলন বার এসোসিয়েসন হল, ঢাকা ২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২ সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণ বন্ধুগণ, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করার অপরাধে পূবর্ব পাকিস্তানে যে বিপর্যয় ও বিভীষিকার ঝড় বয়ে গেল তার একটা মোটামোটি ইতিহাস আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। উনিশ শ আটচল্লিশ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রথম উৎপত্তি, ছাত্রসমাজের উপর মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন এবং শেষ পর্যন্ত তখনকার পূবর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, খাজা নাজিমউদ্দীনের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর- সবই আপনারা জানেন। আপনারা এও জানেন যে, উক্ত চুক্তির শৰ্ত্ত কখনও কার্যকরী করার চেষ্টা হয়নি, পক্ষান্তরে আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের এক উদ্ভট পরিকল্পনা তারপর চার বছর কেটে গেলো। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সবাই একরকম চুপচাপ। ঠিক এমনি সময় একদা জানুয়ারী শেষ ভাগে খাজা নাজিমউদ্দীন সাহেব, ঢাকার জনসভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করে বসলেন। বারুদে আগুন লাগলো। সাড়ে চার কোটি মানুষের দাবীকে উড়িয়ে দিয়ে, নিজের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গ করে নাজিমউদ্দীন সাহেব যখন এই ঘোষণা করলেন, তখন সারা পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়লো। চারদিক থেকে তীব্র প্রতিবাদের রোল পাকিস্তানের আকাশেবাতাসে ধ্বনিত হলো। তারপর তিরিশে জানুয়ারী তারিখে ছাত্র ও জনসাধারণের বিরাট মিছিল, জনসভা, একত্রিশ তারিখে মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সবর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন এবং চৌঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে শহরে হরতাল পালন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ, এসব পর পর হয়ে গেলো। কর্মপরিষদের এক সভাতে একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশব্যাপী হরতাল, শোভাযাত্রা সভাসমিতি করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হলো। এগারো, বারো ও তেরো তারিখে কর্মপরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্যে দিন, তারিখ ও স্থান ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দেওয়া হয়। সে চিঠির জবাব অবশ্য কোনদিনই পাওয়া যায়নি। হঠাৎ বিশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একশ চুয়াল্লিশ ধারা ঘোষণা করে শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি বন্ধ করার আদেশ দেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত। এর আগে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র ও জনসাধারণ সৃশুঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সভা, হরতাল ও মিছিল চালিয়ে গেছে- নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন
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প্রয়োজন কোনকালেও হয়নি। ছাত্র ও জনসাধারণ এই হঠকারিতায় ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু কর্মপরিষদ সভা আহবান করে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করা হবে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার দরুন সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রাখা হবে। একুশে তারিখের মৰ্ম্মম্ভদ ও শোকাবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের মনে কষ্ট দিতে চাই না। ঐদিন পর ইতস্তত গমনরত ছাত্রদের উপরে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, দলে দলে ছাত্রদের গ্রেফতার এবং শেষ পর্যন্ত মেডিকেল ছাত্রাবাসের ভেতর অনধিকার প্রবেশ করে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলী চালনা ও মৃত্যুর ঘটান এবং অসংখ্য ছাত্র জখম-এ দৃশ্য কারবালার দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। সভ্য জগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল। সারা শহরের প্রত্যেকটি নর-নারীর মনে শোকের ছাড়া পড়ে গেলো। এই নিৰ্ম্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নাগরিক প্রতিবাদ করে উঠলো। পরদিন সারা শহরে শোকাৰ্ত্ত মিছিল; বিক্ষুব্ধ জনতার তীব্র নিন্দা শহরের প্রতি কোণে ধ্বনিত হলো। এই দিনও পুলিশ গুলী চালিয়ে কতিপয় লোকের মৃত্যু ঘটায় ও অনেকগুলি লোককে জখম করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শহরে কয়দিন “সরকার” ছিল বলে মনে হয় না। একুশে বাইশের ঘটনা যারা দেখেছেন তাঁরাও একথা মনে করেছেন যে কোন সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক সরকার তখন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কারণ নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল তরুণ সরলপ্রাণ ছাত্রদের উপর কোন সরকার কোন অবস্থায়ই গুলী চালাতে পারে একথা চোখে দেখলেও অনেকে বিশ্বাস করতে রাজী হবেন না। এত বড় অন্যায় কাজ করার ফলে সরকারের আসন টলমল করে উঠলো। চারদিক থেকে মন্ত্রিমণ্ডলীর গদী ছাড়ার দাবী তীব্রভাবে জানানো হতে লাগলো। মন্ত্রী সমর্থক সদস্যরাও পদে ইস্তফা দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এটা পরিস্কার বুঝা গেল যে এই মন্ত্রিত্ব আর একদিনও টিকে থাকতে পারছে না। ঠিক এমনি সময়ে পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মন্ত্রিমণ্ডলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন- চাকরি রয়ে গেলো। এর আগেই বেগতিক দেখে নুরুল আমিন সাহেব রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে একটি সোপারেশ প্রস্তাব পরিষদে পাশ করিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এর পর আন্দোলনের আর কোন দরকার নেই। বশংবদ পত্রিকাগুলিও সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগলো। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করেছে যে আন্দোলনের কত প্রয়োজন ছিল এবং আছে সরকারের ঘোষণা ও মিষ্টিবুলি কত মারাত্মক ধোঁকাবাজী। সরকার কিন্তু নিৰ্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কোন কৈফিয়ৎই দিবার চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে মন্ত্রীত্বের সিংহাসন অবৈধ উপায়ে নিরাপদ করতে দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নানা প্রকারের কুয়াশার জাল সৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করে দিলেন। প্রথম থেকে বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। গোটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমু্যনিষ্ট রাষ্ট্রদোহী ও বিদেশী দালালদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তারাই ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা এর সাথে হাত মিলিয়ে সহায়তা করেছে, ফলে গোটা রাষ্ট্রটাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো- এই সব প্রচার করে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার হাওয়াই জাহাজে দেশময় ছড়িয়ে সরকার দেশে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে তোলেন। মুসলিম লীগও সময় বুঝে ঠিক ঐ মৰ্ম্মে প্রস্তাব পাশ করে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন, যেন কেউ এসব আন্দোলনে যোগ না দেন। সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। ছাত্র, যুব কর্মী, পরিষদের সদস্য, বিরোধী দলের নেতা ও কর্মী, এবং কতিপয় অধ্যাপককে জেলে ঢোকানো হলো। সলিমুল্লা মুসলিম হলে হামলা করে অনেকগুলি ছেলেকে ধরে আনা হলো। শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ছাত্রবন্ধুগণ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে যে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন সরকার তা নিৰ্ম্মমভাবে ধূলিসাৎ করেন। ববর্বরতার এমন নজির কোথায়ও মিলে না।
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সারা দেশের লোক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মুখ ফুটে কথা কইবার জো নেই। বশংবদ সংবাদপত্রগুলি আন্দোলনের কথা, কৰ্ম্ম পরিষদের বিবৃতি ইত্যাদি সব ছাপানো বন্ধ করে দিলো। তাদেরও নাকি টুটি টিপে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু নাজিমউদ্দীন সাহেবের শ্যালক খাজা নুরুদ্দীন সাহেবের মনিং নিউজ শুরু থেকেই জঘন্য প্রচারণা শুরু করে। দেশের যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের সর্দার সবাইকে রাষ্ট্রদ্রোহী, গুণ্ডা ইত্যাদি আখ্যা দিনের পর দিন দিয়ে যেতে লাগলো-এখানো দিচ্ছে। সারা দেশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার এর কোন প্রতিকার করেন নি। পক্ষান্তরে সরকার মর্নিং নিউজের গল্পই বিশ্বাস করে তদনুযায়ী দমন নীতি চালিয়ে যান। এই পত্রিকাটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র সবাইকে ষড়যন্ত্রকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অতি জঘন্য ভাষায় গালি দেয়। সরকারও তা সমর্থন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগের নজির ইতিহাসে আর নেই। কোথায় কোন বিদেশী পত্রিকা কি বলেছে, কোথায় কোন সিপাহীকে কে বা কাহারা নিহত করেছে, তার বিচার না করে, দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর। একথাও বলা হয়েছে যে নারায়ণগঞ্জেও জয়হিন্দ’ ও যুক্ত বাংলার ধ্বনিও কেউ কেউ করেছিল। আজ কিন্তু এ কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই সব অভিযোগ, কটাক্ষ, দৃষ্টান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে গলাটিপে মারার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এতো প্রচার সত্ত্বেও কয়েকটি সরকারী ধামাধরা কর্মচারী আর মুসলিম লীগের কোন কোন সভ্য ছাড়া পূবর্ব পাকিস্তানের কোন ব্যক্তিই এসব কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। গণপরিষদের দু’একজন সদস্য পরিষ্কার বলেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যারা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে গেল তারা কোনদিন কমু্যনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী বা বিদেশী দালালদের অস্তিত্ব ভিতরে বাইরে কোথায়ও খুঁজে পায়নি। সরকারও আজ পর্যন্ত একটি রাষ্ট্রদ্রোহীকে গ্রেফতার করে তাদের বহু উচ্চারিত ভাষণের পোষকতা করতে পারেননি। বিদেশী সাহয্যের কোন দলিল বা প্রমাণ আজ পর্যন্ত লোকসমক্ষে ধরতে পারেননি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পাহারারত কোন সিপাহীর হত্যার ব্যাপারে জড়িত হতে পারে এ কথা কোন বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না। পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে “জয় হিন্দ” বা “যুক্ত বাংলা” ধ্বনি উচ্চারণ করার মত দুঃসাহস কারো হতে পারে এ কথা কোন পাগলও বিশ্বাস করতে রাজী হবে না। অথচ নুরুল আমিন সাহেব ও তাঁর মুরবিব নাজিমউদদীন সাহেব অম্লান বদনে তা শুধু বিশ্বাসই করেননি, পরিষদ ভবনে ঐ মৰ্ম্মে বিবৃতিও দিয়েছেন। হলফ করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরাও এ কথা অন্তরে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা নিজেরাই এ সমস্ত গল্প সৃষ্টি করে বারবার প্রচার করছেন- এটা তাঁদের স্বভাব। তাঁরা যেন বোঝাতে চান যে, গোটা পাকিস্তানটাই মূর্থের আবাসভূমি আর তাঁরা এবং তাঁদের কুক্ষিগত মুসলিম লীগ সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী। নিৰ্ম্মম দমন নীতির মুখেও আজ পূবর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর মুখে এই ধ্বনিই স্পদিত হচ্ছে যে, মুসলিম লীগ ও তার সরকার কোনদিনই জনগণের কোন দাবী মেটাতে পারেনি ও পারবে না। চিরদিন যারা মিথ্যার বেসাতি করে এসেছে তাদের কাছে জনগণ কিছুই আশা করতে পারে না-করেও না। সেদিন পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার দরদীগণ যে নির্লজ্জ প্রহসনের পালা সাঙ্গ করলেন তার কালিমা ইতিহাসের পাতা হতে কোনদিনই মুছে যাবে না। সমগ্র জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে রইলো। যাঁরা বাং ভাষাকে ভালোবাসার ভান করে পরিষদের সোপারিশ প্রস্তাব পাশ করে জনগণকে আন্দোলন হতে বিরত থাকার কালের জন্য চাপা রইলো। সমস্যাটি জরুরী নয়- পূবর্ব বাংলার তরুণ-প্রাণ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েও সমস্যাটিকে জরুরী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে মুসলিম সংহতির নামে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তারা সমস্যার মোকাবেলা না করে ধামাচাপা দেবার সহজ পথই বেছে নিলেন।
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  পূবর্ব বাংলার প্রতিটি নাগরিক বুঝতে পারলো এ সমস্যার সমাধান তারা কখনও করবে না। এদিকে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা কেউ কেউ দেশে ফিরে এসে এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নতুন নতুন ভাঁওতা সৃষ্টি করলেন; জনসাধারণের ন্যায্য ও পবিত্র দাবী দাবিয়ে রাখার অপরাধের সাফাই গাইতে হবে ত! পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ আজ জাগ্রত। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে তারা জগতকে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমগ্র জাতির ন্যায্য দাবী কোন স্বৈরাচারী সরকারই কোন হিংস্র উপায় অবলম্বনে দমিয়ে রাখতে পারে না। জীবন দিয়ে যে জাতি তার দাবীর সত্যতা ও পবিত্রতা প্রমাণ করেছে সে দাবীকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্যি কারো নেই। বন্ধুগণ, মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারের কার্যাবলী আজ আয়নার মত আপনাদের চোখের সামনে-তার বিশ্লেষণ বা তফছিরের কোন প্রয়োজন নেই-বন্ধুবেশে এরা গত পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে-প্রত্যেকটি সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার জন্য এরা চিরদিন চেষ্টা করে এসেছে। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত আন্দোলনের ভিতরও ভাঙ্গন ধরাবার জন্য এরা নানা অলীক ও মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করেছে, দালাল লেলিয়ে দিয়েছে, মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকার ও মুসলীম লীগ জানে যে, পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমবেত কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তাই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যে তারা জনগণের বুকে দিয়েছে মারণ কামড়। যে উপায়ে হোক এ আন্দোলনকে দাবীয়ে দিতে পারলে-কিংবা অন্ততঃ ভাঙ্গন ধরাতে পারলেও তাদের খানিকটা লাভ। সেই লাভের আশায় তারা নতুন নতুন ফন্দী আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। এদের অনেককে আমরা দেখেছি আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টাও করেছেন। তা’ না পেরে শেষে পাততাড়ি গুটিয়ে উল্টা সুর গাইতে শুরু করেছেন। সবর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ দাবী জানিয়েছিল যে, সরকারের কার্য্যাবলী তদন্ত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত প্রকাশ্য তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হোক। সে দাবী উপেক্ষা করে মাত্র একুশে তারিখের পুলিশের গুলীবর্ষণ আইনসঙ্গত হয়েছিল কিনা- এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে একটি গোপন তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে। বাইশে তারিখের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। একশ’ চুয়াল্লি ধারা জারি করার কোন আইনসঙ্গত কারণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। অথচ এই নিষেধাজ্ঞাই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। পূবর্ব পাকিস্তানের যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি সেখানে কোন গোলমালই ঘটেনি। সুতরাং কমিশন নিযুক্তির ব্যাপারেও সরকার যে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন-তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের দিক দিয়ে তদন্তের কোন মূল্যই নেই। তাই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ এতে যোগদান করেনি। কথা এখন মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারকে নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে এখন আমাদের নিয়ে। সরকার প্রচার করছে যে, মুসলিম লীগ ও সরকারের রোপিত বিষবৃক্ষ ফল দিতে আরম্ভ করেছে- জনসাধারণ দমে গিয়েছে, ছাত্র সমাজও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষার দাবী মেটাবার ভার মুসলিম লীগ ও সরকার গ্রহণ করেছেকথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত আন্দোলন কতকগুলি মিথ্যা ভাঁওতার চাপে দমে যাবে-যে জাতি জীবন দিতে শিখেছে সে জাতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে-এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। সাময়িক প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সরল মনে কিছুটা কুয়াশা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্তলে বাসা বাঁধতে পারে না। প্রয়োজন হলে সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে, বুক ফুলিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। বন্ধুগণ, জানি আপনাদের উপরও সরকারের আক্রোশ কম নয়-আপনারাও কম নির্যাতন ভোগ করেননিকিন্তু তা সত্ত্বেও যে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন এতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সরকারের বুজরগী ব্যর্থ ও বিফল হয়ে গিয়েছে। তারাই যে পাকিস্তান ও ইসলামের একমাত্র রক্ষক আর পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ নেই- এ কথা বলে যে দুর্বিষহ অপমানের ভার আমাদের ঘাড়ে
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চাপিয়ে দেয়- তার প্রতিবাদের দিন এসেছে। আপনারা প্রমাণ করে দিন- যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের একমাত্র জিম্মাদার বলে দাবী করে- তরা ভণ্ড। পাকিস্তানের অস্তিত্ব তাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর নির্ভর করে নাপাকিস্তান বেঁচে থাকবে, আর তার কোটি কোটি বাসিন্দা নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে- তাদের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, শক্তি ও সামর্থ্যের জোরে। রাষ্ট্রভাষা সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। বহু ছোট-বড় সমস্যা আমাদের জীবনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে- তারও সমাধানের প্রয়োজন। সমগ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ করে এসব সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে, কারণ রাষ্ট্র আমাদের। কিন্তু তার জন্যে চাই শৃঙ্খলা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। আপনারা শক্তি অর্জন করুন, প্রতিটি মানুষের প্রাণে দেশাত্মবোধ, জীবন ধারণের প্রয়োজন বোধ জাগিয়ে তুলুন। ঘরে ঘরে একই আওয়াজ তুলুন- “আমাদের দাবী মানতে হবে।” আমাদের সংগ্রাম এক দিনের নয়। যে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বৰ্ত্তমানে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা সহজে কাবু হবার নয়-তাড়াহুড়া করে হৈচৈ করে বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আমাদের কাজ উদ্ধার হবে না দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের নীতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। হট্টগোল করে যেন এর গুরুত্ব আমরা নষ্ট না করি এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ধীর বিচারবুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। আপনারা সারা পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সারা দেশ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থী আপনারা নির্ধারণ করুন। প্রত্যেক শহরে, মহকুমায়, থানায় গ্রামে কর্মপরিষদ গঠন করে তুলুন। -এই হবে আপনাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আর আওয়াজ তুলুন : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বন্দীদের মুক্তি চাই।” পাকিস্তান জিন্দাবাদ
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বাংলাভাষার পক্ষে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের ইসলাম ভ্রাতৃসংঘ ঘোষণা ইসলাম, ভাষা সমস্যা ও আমরা ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের প্রচার দপ্ত ৬নং নয়া পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত “আমাদের প্রেস’ ১৯নং আজিমপুর রোড হইতে মুদ্রিত। ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের গণজাগরণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি অধিবাসী এইদিন দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। কিন্তু কেন এই দাবী? সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রাণের পরতে পরতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল কোন যুক্তির ভিত্তিতে? সে যুক্তি একটি নয়, দুটি নয়, অগণিত। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, জনসাধারণের সেই সব যুক্ত ইসলামের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি নাগরিকের দেহ এবং মনের সর্বাংগীণ বিকাশ ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া এ বিকাশ সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনের মধ্যদিয়ে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভাবের সময় হিব্রু ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা হিসেবে পরিগণিত হতো; কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষা আরবীতে পবিত্র কোরান শরীফ নাজেল হয়। আরবীর পরিবর্তে সেদিন যদি অন্য কোন ভাষায় কোরান শরীফ নাজেল হতো তবে আরববাসীদের পক্ষে ইসলামের বাণী অতি অল্প সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঠিক তেমনি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে আজ ইসলামী সমাজবাদের বাণী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে এ চেষ্টা করার অর্থ হবে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করা। ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুদের তুলনায় ঘোর পশ্চাৎপদ ছিল। এর একমাত্র কারণ, ইংরেজ বাংলায় শাসন-বিস্তারের সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সংকট সৃষ্টি করে। রাজভাষা ফারাসীকে বিতাড়িত করে ইংরেজরা সেখানে নিয়ে এল ইংরেজী। সদ্য আজাদীহারা মুসলমানদের ইংরেজী ভাষার প্রতি অবহেলা এবং সর্বব্যাপী অসহযোগিতা ও অজ্ঞানতার সুযোগ
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নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ স্বাভাবিকভাবেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে গেলেন। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা কি? তাঁরা হয়ে রইলেন না ঘরকা না ঘটকা। বাংলাভাষাও ভাল করে চর্চা করলেন না, ইংরেজীকেও বয়কট করলেন। ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিরাট মুসলিম জাতি অশিক্ষিত মৎসজীবীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। অন্যদিকে একদল “শেরিফ” সম্পূর্ণভাবে বাংলাভাষাকে বর্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। একদিকে ইংরেজী বর্জন, অন্যদিকে “শেরিফ’ দের বাংলা বর্জন করে উর্দু প্রচলিত করার প্রচেষ্টায় যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাতে সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হলো। বিশেষ করে গত ত্রিশ বছর ধরে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে মাতৃভাষার কদর বুঝতে শিখেছেন এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ নিশ্চিত পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বাংলা-ভাষাভিত্তিক একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজও বাংলাদেশে গড়ে উঠল। সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বাংগালী মুসলমানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা গেল এবং বলাই বাহুল্য, এই নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-সভ্যতার বাহন হল বাংলা-উর্দু বা ইংরাজী নয়। এরপর এল দেশ বিভাগ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ আশা করে যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাথে সাথে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানের উন্নয়ন আরও ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়ে উঠবে। যে ভাষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটি মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই ভাষাকে কেন্দ্র করেই পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চলবে, এটা অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও স্বাভাবিক কথা; কিন্তু এখানেও একটা সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের শাসন হাতে নেবার সাথে সাথেই যেভাবে ভাষাসংকটের সৃষ্টি করে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইংরেজ ফারসী তাড়িয়ে আমদানী করেছিল ইংরেজী, এবার বাংলাকে হটিয়ে দিয়ে আমদানী করার কথা চলছে উর্দু। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে বহিরাগত রাষ্ট্রভাষার স্থায়িত্বের নজীর নেই। ইরান ও তুরস্কের ইতিহাসে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই ভারত ও পাকিস্তানেও ইংরেজী শিখে বহু ভারতীয় যশের শিখরে আরোহণ করেছেন সত্যি কথা, কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষাকেও এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে। তার স্থান দখল করতে যাচ্ছে ভারতে হিন্দী এবং পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর লোকের কাছে একটা সস্তা যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতি ভাষা থেকে উৎপন্ন ও হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিপুষ্ট বলে এই ভাষা ইসলামী ভাবধারা প্রচারের উপযোগী নয়। যাঁরা এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, তাঁদের জানা আছে (এবং না জানলে জানা উচিত) যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ভাষা অল্পবিস্তর সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন। উর্দু ভাষায় অজস্র সংস্কৃত শব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ আছে কি? যদি না থাকে তাহলে কি উর্দু ভাষার জাত খোয়া গেছে বলতে হবে? আমাদের প্রশ্ন, পবিত্র কোরান শরীফ যে সময় অবর্তীণ হয়, সে সময় আরবী ভাষা কাদের ভাষা ছিল? পুতুল-পূজারী পৌত্তলিক নাসারাদের নয় কি? যদি তাই হয়, তাহলে আরবী ভাষাকে পবিত্র ভাষায় মর্যাদা দেওয়া হয় কেন? আসলে, ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র। ভাব যদি সমৃদ্ধ হয় এবং ভাষা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে যে কোন সমৃদ্ধ ভাবধারা যে কোন শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশ করা চলবে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ ভাষা- এই ভাষায় যদি ইসলামী ভাবধারার প্রচার ও প্রসার ঘটা অসম্ভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় বাংলা ভাষা দুর্বল, নয় ইসলামী ভাবধারারই দুর্বলতা রয়েছে; কিন্তু এ দুয়ের যে কোন একটি স্বীকার করে নেবার প্রগলভতা কারুর আছে কি?
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ভাষাতেই নিরীশ্বরবাদী কমু্যনিষ্ট কাব্য সাহিত্যের প্রচার সম্ভব হচ্ছে কি করে? উর্দু ভাষা যদি এতই সাফ-সুতরা ও পাক-পবিত্র হবে, তাহলে সে ভাষায় কমু্যনিষ্ট সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে কেন? বস্তুতঃ বাংলা ইসলামী ভাবধারা নিজস্ব আদর্শের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় যে কোন যুগে সার্থক রূপায়ণ চলতে পারে। বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বাংলাভাষার প্রাথমিক বিস্তারের মূলে ছিলেন মুসলমান, হিন্দুরা নয়। তৎকালীন বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের অস্তিত্ব ছিল। নবাব হোসেন শাহের আমলে প্রধানতঃ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কৃত-ঘেঁষা রূপ অতি অল্পদিনের ঘটনা। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা ভাষা থেকে আরবী ফারসী শব্দের প্রায় বিলোপ সাধন করেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার রূপ দেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাধন-ঘেষা বাংলা আজ হিন্দুসমাজও ব্যবহার করেন না। ভাব ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা ভাষায়ও বিবর্তন এসেছে- এই বিবর্তনের মুখে কাজী নজরুল ইসলামের আরবী-ফারসী মধুর আমেজ দেওয়া কাব্য ও ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগবিশিষ্ট কবিতা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনোজগতে এক বিরাট ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি যদি না করা হয় এবং উপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা যদি না হয়, তাহলে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষা থেকেও তার আহরণী-প্রতিভার পরিচয় দেবে, নিঃসেন্দেহে এ আশা আমরা করতে পারি। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী করতে গিয়ে আমরা হীন প্রাদেশিকতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। আমরা বিশ্বাস করি, গোষ্ঠীগত ও দেশগত রূপ ছাড়াও প্রত্যেক মুসলমানের একটি বিশ্বজনীন রূপ আছে- প্রাদেশিকতার পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয়ে আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টভংগীর পরিপোষকতা করার বিরোধী। সাথে সাথে একথাও বলে রাখা দরকার যে উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ভাববিনিময়ের প্রয়োজনে আমাদের উর্দু শিখতে হবে। তাই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবীও আমরা সমর্থন করি। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে একের বেশী দুইটি রাষ্ট্রভাষার অস্তিত্ব থাকলে জাতির ঐক্যে ফাটল ধরবে, কেউ কেউ এই অভিমতও পোষণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিও ইসলামের আলোকে মেনে নেওয়া চলে না। ঐক্য হৈরঃ) ও সমতা (হরভড়ৎসরঃ) এক হবে, একই ভাষায় কাজ-কারবার করতে হবে, একই ধারায় চিন্তা করতে হবেথ-এ যুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অচল। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন- ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, হরঃ রহ ফরাবৎংরঃ-সেই লক্ষ্যে পৌছানোই ইসলামের আদর্শ। একমাত্র সাধারণ আদর্শ ও জীবন-নীতির মাধ্যমেই একটি জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ভাষা-ভাষী মুসলমানের এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশে লীগ ও পাকিস্তানের প্রচার চলেছিল বাংলা ভাষাতেই, মাদ্রাজে মাদ্রাজীতে, উড়িষ্যায় উড়িয়াতে। এতে পাকিস্তানের দাবী দূর্বল না হয়ে বরং জোরালোই হয়েছিল। পাকিস্তান সংগ্রামের অভাবিতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানেরা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত এবং ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও একই আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হতে পেরেছিলেন। আজ পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর বাংলা-পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি সমান প্রেরণা নিয়ে হুকুমাতে রববানিয়াৎ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এগিয়ে আসেন, তাহলে ভাষার বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক দূরত্ব এবং অন্যান্য অসুবিধা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। তা-ছাড়া আমরা বিশ্বাস করি আজকের যুগের ভাষার মাধ্যমে নয় বরং একমাত্র আদেশের মাধ্যমেই পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা যদি বাংলা শেখেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ
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উর্দু শেখেন তাহলে উভয় অংশের জনগণ একে অপরের ভাবধারা, সুখ-দুঃখ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হতে পারবেন এবং উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। তাই উপসংহারে এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের ঐক্যে ফাটল ধরায়নি বরং এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে এ আন্দোলন আমাদের এগিয়ে দয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে উপরে যেসব যুক্তি দেওয়া গেল, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের কর্মীবৃন্দ মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে বলেই সাংগঠনিক সমস্ত অসুবিধা অপেক্ষা করেও কর্মীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো। এই আন্দোলনে কারাবরণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে তারা মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি বা উর্দু ভাষাভাষীদের প্রতি কোনরকম বিদ্বেষের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের জন্মদান করেনি। গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ বাংলাকে আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন। মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তাকে পাটিগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ রুখে দাঁড়াবে। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে যারা রাষ্ট্রভাসানো আন্দোলনে পরিণত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে কাজ করে যাবেন পূর্ব-বাঙ্গলার প্রতিটি সন্তান। তাই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার কাজে সহায়তা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিটি কল্যাণকামী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীকে আমরা উদাত্ত আহবান জানাই।
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২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ঢাকা হাই কোর্টের মহামান্য জাস্টিস এলিসের প্রতিবেদন

পূর্ব বাংলার সরকারি (পুলিশ) বিভাগ
অনুবন্ধ নং২১৪৮ পি এল
৩রা জুন ১৯৫২
ব্যাখ্যা- সরকারি ইশতিহার নং-৯৪৩পিএল,১৩ই মার্চ ১৯৫২বলছে১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার গুলাগুলির ঘটনাকে বিবেচনা করে বিবৃতি দেওয়া হলো,প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি দ্বারা একটি অনুসন্ধান করতে হবে এসকল নিশ্চিত করতে যে- 
১. পুলিশ দ্বারা যে গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল তা দরকার ছিল। এবং 
২. পুলিশ দ্বারা ব্যবহৃত বাহিনীকে সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। 
ব্যাখ্যা- প্রতিবেদন,২৭শে মে ১৯৫২, মাননীয় বিচারপতি টি. এইচ এলিস কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল,যিনি সেই অনুসন্ধানের জন্য সরকারিভাবে এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। পূর্ব বাংলার সরকার অনুসন্ধানের সে সকল রায় গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে- 
১. পুলিশ দ্বারা যে গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল তা দরকার ছিল। এবং 
২. পুলিশ দ্বারা ব্যবহৃত বাহিনীকে সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে।
 অনুবদ্ধের একটা কপি তথ্যের জন্য অনুসন্ধানের বিচারক মাননীয় বিচারপতি টি এইচ এলিসকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আজ্ঞাপিত হয়েছিল। আরো আজ্ঞাপিত হয়েছিল যে, অনুবদ্ধের একটি কপির সাথে প্রতিবেদনের একটি কপি সহ তথ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার এবং পুলিশের জেনারেল ইন্সপেক্টরকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও আজ্ঞাপিত হয়েছিল যে, অনুবদ্ধের সাথে প্রতিবেদনের কপি সহ ঢাকা গেজেটের বিশেষ সংস্করণে প্রচার করতে হবে।


আজিজ  আহমেদ
সচিব 
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প্রেরক:
মহামান্য বিচারক এলিস 
উচ্চ আদালত 
ঢাকা। 
প্রাপক,
প্রধান সচিব 
পূর্বাঞ্চল সরকার,
পূর্বাঞ্চল ঢাকা। 
তারিখ -ঢাকা ২৭মে,১৯৫২ 
জনাব, 
সম্মানপূর্বক এর সাথে নিবেদন করছি যে,ঘোষণাপত্র নং ৯৪৩ পিএল.১৩মার্চ১৯৫২ অনুসারে ঢাকায় ২১ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ তারিখে পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত আমার প্রতিবেদন ১৩মার্চ,১৯৫২ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
নিবেদক 
জনাব, 
আপনার বাধ্যগত কর্মকর্তা 
টি.এইচ.এলিস 


ঘোষণাপত্র নং ৯৪৩ পিএল,১৩ মার্চ ১৯৫২ অনুসারে ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন উচ্চ আদালত,ঢাকার মহামান্য বিচারক এলিস কর্তৃক যা ১৩মার্চ,১৯৫২ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত হয়।
১.বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে চলছিলো তাকে দিক নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।এই পরিষদ দাবী করে যে তারা চলমান আন্দোলনকে নির্দেশনা দিচ্ছিলো ও নিয়ন্ত্রণ করছিলো এবং গনমাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করেছিলো যে ২১ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ তারিখে এক বিশাল জনসভার অবতারণা করতে যাচ্ছে।তারা ওই দিন সারা দেশ ব্যাপী হরতাল আহবান করেছিলো।২১ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পূর্ববঙ্গের আইন সভার অধিবেশন ছিলো এবং একই দিনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল বৈঠক আহবান করেছিলো।এমতাবস্থায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ধারণা করেন যে এসবকিছুর ফলস্বরুপ শহরের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে,তাই আগের দিন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে বেলা ৫ টায় ১৪৪ ধারা জারি করার মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া সকল ধরনের ৫জন ব্যক্তির অধিক মিছিল ও সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।ঢোল পিটিয়ে সারা শহরে উক্ত নির্দেশ প্রচার করা হয়।
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একটি প্রচার ভ্যান মাইক দ্বারা এর প্রচার করেছিল এবং এর কপিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানোর জন্য এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ এর সকাল ৭.৩০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছিল মানুষে পূর্ণ এবং সেই অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী এটি সাজিয়েছিল। অনেক সকালেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং বিভিন্ন থানায় দোকান এবং গাড়িঘোড়া বন্ধ করে, যাত্রীদের জোরপূর্বক বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা এবং ভাড়া গাড়ি থেকে নামিয়ে জোর করে যে হরতাল বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে তার খবর পৌঁছে গিয়েছিল। পুরো দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে এবং বিকেল ৩.২০ এর দিকে পুলিশ মেডিকেল কলেজ গেট লক্ষ্য করে গুলি চালায়, ফলে সেখানেই একজন মারা যায় এবং আরও তিন জন আহত হয়ে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করে। আবুল বরকত নামে একজন ছাত্রও ছিল নিহতদের ভেতর।
২. মঙ্গলবার, ১৩ মার্চ, ১৯৫২; ৯৪৩-পিএল বিজ্ঞপ্তি নাম্বারে ১৩ মার্চ, ১৯৫২ তারিখ দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি ঠিক ঐ তারিখেই ঢাকা গেজেটে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপঃ
“২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ঢাকায় সংঘটিত পুলিশের গোলাগুলি প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ঢাকা উচ্চ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির মনোনীত একজন বিচারক এই তদন্ত করবেন। তদন্ত নির্দেশের শর্তাবলী গুলো নিম্নে দেওয়া হল
জিজ্ঞাসা এবং তদন্তের জন্য-
1. পুলিশের গুলি চালানো প্রয়োজন ছিল কিনা এবং
1. পুলিশের শক্তি প্রয়োগ ন্যায় সঙ্গত ছিল কিনা অথবা সেসময় পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় আনার জন্য শক্তি প্রয়োগ বাড়াবাড়ি ছিল কিনা।
এই তদন্ত ক্যামেরাতে ধারণ করা হবে। তদন্তকারী বিচারক তার তদন্তকাজে সাহায্যের জন্য একজন উকিলকেও সঙ্গে নিতে পারেন।
তদন্তকারী বিচারক গুলি চালানোর দিন থেকেই তদন্ত কাজ শুরু করবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব শেষ করবেন।”
 ৩. বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ব বাংলার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ঢাকা উচ্চ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির মনোনীত একজন বিচারক এই তদন্ত করবেন। পূর্ব বাংলার মহামান্য গভর্নর থেকে এই তদন্তটি করার জন্য ১৭ই মার্চ, ১৯৫২ তে আমি আদেশের একটি অনুলিপি পাই। তাতে নিম্নলিখিত নির্দেশটি লেখা ছিলঃ-
“পূর্ব বাংলার মহামান্য গভর্নর ঢাকা উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি জনাব টি.এইচ.এলিসকে ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত ৯৪৩-পিএল বিজ্ঞপ্তি নাম্বারে ১৩ মার্চ, ১৯৫২ তারিখ অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ঢাকায় সংঘটিত পুলিশের গোলাগুলির বৈধতার তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বাধিত করেছেন। তারিখ ১৩ মার্চ, ১৯৫২।
এ.ও.রাজিউর রহমান
পূর্ব বাংলার গভর্নরের ব্যক্তিগত সচিব
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৪. আদেশ প্রাপ্তির উপর আমি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করিঃ
নোটিশ
“২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ঢাকায় সংঘটিত পুলিশের গোলাগুলি প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, ছাত্র গ্রুপ অথবা প্রাদেশিক সরকারের সংস্থা এবং অন্যান্য দলগুলোর উদ্বেগের লিখিত বিবৃতি, মূলত মুদ্রালিখিত বিবৃতি প্রদানের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
বিবৃতি অবশ্যই সাক্ষীদের পূর্ণনাম এবং ঠিকানা সহ হতে হবে।
বিবৃতিটি অবশ্যই উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারক জনাব এলিসের উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৫২ এর আগেই পৌঁছাতে হবে।”
টি.এইচ.এলিস
বিচারক, উচ্চ আদালত, ঢাকা
২০-০৩-১৯৫২
এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলোতে ব্যাপক প্রচারসহ প্রকাশ করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তানে বারবার ঘোষণাটি সম্প্রচার করা হয়।

৫. লিখিত বিবৃতি চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশটি ছিল আসলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ঢাকায় সংঘটিত পুলিশের গোলাগুলি প্রসঙ্গে জনগণ হতে সঠিক তথ্য গ্রহণ। আমি মোট ২৮ জন সংবাদদাতা পেয়েছি এবং এই ২৮ জন সংবাদদাতার মধ্যে একটি ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ এর ঘটনা নিয়ে যা আমার তদন্তের আওতাধীন নয় এবং তাই সেটিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ১১ জন সংবাদদাতা ছিল তারা যারা মনে করে ঘটনার ঐ পরিস্থিতিতে পুলিশের গুলি চালানো উচিত হয়নি। দুই জন সংবাদদাতা ছিল সর্বদলীয় রাজ্য ভাষা কমিটির আহ্বায়ক এবং পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। তারা তাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছে যে তাদের তদন্তে অংশ নিতে প্রস্তাব করা হয়নি যেহেতু তারা এর সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আপত্তি করেছিল। ছাত্র এবং জনতা থেকে একটি বেনামী আবেদন এসেছিল যাতে অভিযোগ ছিল যে ছাত্রনেতা এবং জননেতা যারা সঠিক ঘটনাটা জানেন তাদের জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং তারা পুলিশের গুলি চালানোর এই ঘটনাই কোন বিবৃতি দেওয়ার অবস্থানে নেয়। ময়মনসিংহ থেকে সাইদুল হক নামে একজন একটি সাক্ষরিত পত্র পাঠায় যাতে তিনি আমাকে তার পত্রটি সংবাদপত্রে প্রকাশের অনুরোধ করেন। মনে হচ্ছিল তার কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ, দুঃখ, ক্ষোভ রয়েছে এবং তিনি তা প্রকাশের একটি সহজ ও নিরাপদ উপায় খুঁজছিলেন। বাংলায় ২৮শে মার্চ, ১৯৫২ সম্বলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোঃ আব্দুল মতিন নামে এক ছাত্রের চিঠি এসেছিল কিন্তু পরবর্তীতে ৯ই এপ্রিল, ১৯৫২ তে আরেকটি চিঠির মাধ্যমে সে তার পূর্ববর্তী চিঠির বিবৃতি এবং তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। সর্ব পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি আক্তারউদ্দিন ২৭শে মার্চ, ১৯৫২ ২৪, এস.এম.হল ঢাকা থেকে একটি বিবৃতি পাঠায়। যা আমার হাতে ১লা এপ্রিল, ১৯৫২ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি, বিবৃতি গ্রহণ শেষ হওয়ার একদিন পর এটি আসে। যেহেতু এটি ২৭শে মার্চ, ১৯৫২ তে পাঠানো হয়েছিল তাই আমি তা গ্রহণ করি। 
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এতে একটি বিস্ময়কর বিবৃতি ছিল যে বর্ধমান বাড়ি থেকে একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে পুলিশের কাছে গুলি চালানোর জন্য একটি লিখিত আদেশ হস্তান্তর করা হয়েছিল। এর সাথে একটি চিঠিও সংযুক্ত ছিল তদন্তের সীমিত সুযোগের প্রতি ছাত্রদের বিরক্তি এবং সেইসাথে প্রকাশ করে যে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হয়ত অসম্ভব হবে অথবা ইচ্ছেকৃত অসম্ভব করে তোলা হবে।
৬. দিওয়ান হারুন মোঃ মনিরুদ্দিন নামে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র যে পুলিশের গোলাগুলির প্রতি আপত্তি তুলেছিল সেটি ছিল সংবাদদাতাদের মধ্যে প্রধান বিবৃতি। সে ছিল একমাত্র ব্যক্তি যে পুলিশের গুলি চালানো সরাসরি দেখেছে বলে বিবৃতি দিল। সে ২১শে মার্চ, ১৯৫২ তে একটি বিবৃতি দিয়েছিল যাতে সে ৫ জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করে কিন্তু দুই দিন পর ২৩শে মার্চ, ১৯৫২ অন্য এক বিবৃতিতে একই লাইনে সে আরও ১৭ জন সাক্ষীর নাম যোগ করে দেয়।	
৭. ষোলটি অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে যারা অভিযোগ করেছেন যে তারা ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ছাত্রদের উপর সংঘটিত অরাজকতার শিকার। তাদের মধ্যে কেউ ছিল বাসের কন্ডাক্টর, চালক এবং রিক্সাওয়ালা যারা স্পষ্টতই ধারণা করেছে যে তদন্তের একটি উদ্দেশ্য হল ক্ষতির মূল্যয়ন করা এবং যাদের গাড়ি নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। গোলাগুলি নিয়ে প্রধান সাক্ষী হিসেবে বিবৃতি দিয়েছে ২১ জন সাক্ষীর নাম এবং তদন্তের প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সহ পূর্ব বাংলার সরকার।
৮. আমি সেসব মানুষের বিবৃতি সংরক্ষণ প্রয়োজন মনে করি যাদের নাম বিভিন্ন বিবৃতিতে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুসারে তাদের তদন্ত কাজে যোগদানের জন্য নোটিশও জারি করা হয়েছে। অপর্যাপ্ত ঠিকানার জন্য ৮ জন সাক্ষী যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং তাই তাদের কোন নোটিশও পাঠানো যায়নি। তাদের মধ্যে সাতজন নোটিশ পেয়েছিল কিন্তু উপস্থিত হয়নি। তারা হয় সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথবা জানিয়েছে যে তারা তদন্তে সুবিধার জন্য কোন প্রকার সাক্ষী দেওয়ার অবস্থানে নেই।
৯. ১৩ই মার্চের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে, আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আমার বিবেচনামত তদন্তে আমাকে সাহায্যের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ দিতে। আমার অনুমতিতে তদন্তকারী কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে জনাব হামেদুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্য কোন আইনজীবী অনুমতির জন্য আবেদন করেননি, এমনকি কোন দলও আইনজীবীর প্রতিনিধিত্ব করতে চাননি। যদিও পূর্ব বাংলার সরকার একটি বিবৃতি জমা দিয়েছিল কিন্তু তা তদন্তের জন্য কোন দল হিসেবে বিবেচনা হয়নি এবং আইনত প্রতিনিধিত্ব করেনি। যদিও আমার অনুরোধে তথাপি জনাব সাইদ আব্দুল গণিকে সরকার তদন্ত কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ দেন। 
১০. ৭ই এপ্রিল, ১৯৫২ ক্যামেরাতে শুনানি শুরু হবে কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট প্রাথমিক ব্যবস্থা সময়মত সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট তারিখে সাক্ষীদের জেরা করা সম্ভব হবে না। সাক্ষীদের জেরা মূলত ৮ই এপ্রিল শুরু হবে।
১১. যেসব সাক্ষী পুলিশের স্বপক্ষে ছিল তারা দাবি করলো গুলি চালানো ন্যায় সঙ্গত ছিল এবং তাদের জেরা ৮ই, ৯ই, ১০ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই এপ্রিল অর্থাৎ মোট ৭ দিনের বেশি হয়নি।
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সাক্ষী হিসেবে যাদের নাম সাক্ষগ্রহনে সনাক্ত করা গেছে, গুলি করার অনুমোদন বাতিল করা হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছিল ২১,২২,২৪,২৫,২৬ এবং ৩০ এপ্রিল ৭ দিন এর মত সময়ের জন্য।সাক্ষিদের সাক্ষগ্রহন করবার পরে যুক্তি তর্কের জন্য দুই দিন নেয়া হয়েছিল।জনাব হামিদুর রহমান তার মক্কেলের জন্য উপস্থিত ছিলেন ২ মে এবং জনাব আব্দুল গনি তার মামলার পক্ষে লড়াই করেছিলেন ৩ মে।তদন্ত শেষ হবার পরে,গুলি করার স্থানবিবরনীর সাথে পরিচিত থাকার পরেও আমি পজিশন অনুযায়ী এলাকা পরিদর্শন করেছিলাম আমার স্মৃতি সতেজ করার জন্য এবং বিল্ডিং এ শুয়ে এবং তদন্তে উল্লেখিত মাটিতে থাকা দাগ সনাক্ত করে এবং আমার জন্য দেখতে  মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে কোন গুলির দাগ আছে কিনা।
১২. সুবিধাজনকভাবে ৫ ভাগে ভাগ করে সাক্ষিদের সাক্ষগ্রহন নথিভুক্ত করা হয়েছিল।প্রথম ভাগ গঠন করা হয়েছে ১-২১ এবং সাক্ষি নং ৩৬,আশরাফ আলী ওয়াহিদ,একজন ফটোগ্রাফের যিনি মেসার্স যাইদি এন্ড কোং ফার্মে কর্মরত আছেন যিনি ঘটনা শেষ হবার পরে ছবি তুলেছিলেন পুলিশের অনুরোধে ।

                         সাক্ষি						নং
জনাব মোঃ ইদ্রিস পি এস পি, এস পি ঢাকা						১       
জনাব এস এইচ কুরাইশ সি এস পি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা রেঞ্জ				
জনাব এ জে ওবায়দুল্লাহ, ডি আই জি-ঢাকা রেঞ্জ					২
জনাব মোঃ সিদ্দিক দেওয়ান ডি এস পি, শহর ঢাকা					৩
জনাব নুরুদ্দিন আহমেদ, এস ডি ও, সদর দক্ষিন ঢাকা  				৪
জনাব মাসুদ মাহমুদ পি এস পি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,শহর,ঢাকা			৫
জনাব নবী শের খান,ততকালীন আর আই ঢাকা,					
বর্তমানে আর আই ফরিদপুর 					৬
জনাব মোঃ ইউসুফ বিশেষ পুলিশ সুপার আই বি, ইস্ট বেংগল, ঢাকা			৭

জনাব আব্দুল গোরফান,ততকালীন ওসি,লালবাগ ঢাকা।
বর্তমানে বরিশালের ওসি      					৮
জনাব মীর আশরাফুল হক,পুলিশ পরিদর্শক,ঢাকা					৯
জনাব জে ডি মিলো পুলিশ পরিদর্শক,ঢাকা						১০
মাননীয় সি বি আই মন্ত্রী জনাব হাসান আলী						১১
পশ্চিম বাংলা ঢাকার সরকারি বিভাগ						১২
জনাব সৈয়দ আব্দুল মজিদ,পরিচালক ভুমি সংরক্ষন এবং জরিপ,
পশ্চিম বাংলা ঢাকা								১৩
জনাব আওলাদ হোসেন খান,সংসদীয় সচিব 
মানননীয়বেসামরিক সরবারহ মন্ত্রী,পশ্চিম বাংলা সরকারঢাকা				১৪
ডাঃ আলতাফউদ্দিন আহামেদ সিভিল সার্জন ঢাকা					১৫
জনাব আব্দুর রহমান,উপ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,ঢাকা					১৬
জনাব এ জব্বার পুলিশ পরিদর্শক,লালবাগ সার্কেল,ঢাকা				১৭
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ডা. হাবিবুল্লাহ আহমেদ,প্রফেসর ধাত্রীবিদ্যা এবং 
স্ত্রীরোগবিদ্যা,মেডিকেল কলেজ,ঢাকা 						১৮
ডা. আহমেদ হোসাইন,ইলেক্ট্রোথেরাপিস 						১৯ 
সংযুক্ত ১০টি মেডিকাল কলেজ হসপিটাল,ঢাকা
ডা. হামিদুর রহমান,মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার,ঢাকা 					২০
ডা. শেখ আব্দুস শুকর, মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার,ঢাকা 					২১
জনাব আশরাফ আলী ওহাইদি 
স্থির চিত্রগ্রাহক সংযুক্ত মেসরস,যাইদি এন্ড কোং 					৩৬
 (১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রত্যক্ষদর্শী আছেন ৩জন:-  
ডা. এস.এম হোসাইন, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়					৩৫
ডা. আই.এইচ জুবেরি, ডিন কলা অনুষদ এবং					৩৭
 ইংরেজী বিভাগের প্রধান,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডা. এম.ও গনি, অধক্ষ্য,সলিমুল্লাহ মুসলিম হল,ঢাকা					৩৮

(১৪): তৃতীয় শ্রেণী প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে ১০জন ছাত্র।তাদের মধ্যে ৭জন মেডিকেল হোস্টেলে অবস্থান করত আর বাকি ৩জন বাইরে থাকত।
৭জন হচ্ছে ----
আব্দুল মালিক  								৪২
সাইফুদ্দীন চৌধুরী 								৪৭
মো. গোলাম জুলফিকার 							৫২
আমিনুর রহমান 								৫৩
রফিকুর রেজা চৌধুরী								৫৪
সাঈদ আব্দুল মালিক 								৬০
এবং বাইরের ৩জন হল:-
আহসানুল্লাহ,আবাসিক সলিমুল্লাহ ইসলামি এতিমখানা  					৫৮
শেখ মো. আব্দুল হাই 							৬২
দেওয়ান হারুন মো. মনিরুদ্দীন 							৬৪

(১৫):- চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তারা মেডিকেল কলেজে যা দেখেছেন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের চারজন ডাক্তার:-
ডা. জিন্নুর আহমেদ চৌধুরী 							৩৯

<001.061.276>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড


ডাঃ আবদুল মাসুদ খানমাজলিশ							৪০
ডাঃ নয়াব আলী								৪১,এবং 
ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী							৫৫

সাক্ষীদের মধ্যে তিনজন হচ্ছেন সেবিকা,যথা-					সাক্ষী নং
সিস্টার মিস এলিজা কুরুনালা							৪৩
মিস নূর জাহান বেগম								৪৪,এবং
মিস পুলু কস্টা								৪৮

সাক্ষীদের মধ্যে পাচজন হচ্ছেন ওয়ার্ড বয়,এ্যাম্বুলেন্স যথা-				সাক্ষী নং 
দিদার বক্স									৪৫
মোহাম্মাদ মিয়া								৪৬
সেকান্দার আলী								৪৯
মুসলিম খান								৫৯, এবং
রমজান খন্দকার								৬১

সাক্ষী নং. ৫১ জনাব.আব্দুস সাত্তার দেওয়ান যিনি মেডিকেল কলেজ এর সঙ্গে হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং সাক্ষী নং. ৬৩ জনাব এখলাস উদ্দিন আহমেদ ,মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান খোন্দকার এন্ডকোং এর একজন প্রতিনিধি ।

১৬)৫ম এবং শেষ গ্রুপ এর সাক্ষীগণ হচ্ছেন যারা জনগণের পক্ষ হতে এমন সাক্ষীগণ যারা নিজেদের সুবিধামত একত্র হয়েছিলেন।
তারা হচ্ছেন-							সাক্ষী নং
মির মুসলিম,বাস ড্রাইভার						২২
মানসুর,বাস কন্ডাক্টর							২৩
সোনা মিয়া,রিক্সা চালক						২৫
পিয়ার বক্স,রিক্সা চালক						২৭
ফাকু মিয়া,রিক্সা চালক						২৯
কালা চান,রিক্সা চালক							৩০
নওয়াব মিয়া,রিক্সা চালক						৩১
আসরাফউদ্দীন,রিক্সা চালক						৩২
আবদুল হামিদ,রিক্সা চালক						৩৩
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সাক্ষীনং২৬, খাইরুল্লাহ, একজনরিকশাযাত্রী।
এইভাগেআরোআছেন-
ড. এ. মুসাএ. হক,  একজনচিকিৎসক					২৪
জনাবমোঃকামাল , এম. এ. বর্তমানেবেকার				২৮
জনাবআব্দুসসাত্তার, এ.পি.পিএরএকজনটেকনিশিয়ান			৩৪
মাতিলইসলাম, সি.এল. এবংআই. ডিপার্টমেন্টেরএকজনসহকারি,		৫৬
পুর্ববাংলাসরকার, ঢাকা
জনাবনূরমোহাম্মদ, বিমানকাস্টমঅফিসেরএকজনসহকারি,			৫৭
তেজঁগা, ঢাকা
	১৭.জনাবহামিদুররহমানেরপ্রতিনিধিত্বকাররীসাক্ষীরাইতিমধ্যেইতাদেরজবানবন্দীরেকর্ডকরেছেনএবংএগুলোকরাহয়েছেযখনপ্রত্যেকসাক্ষীজিজ্ঞাসাবাদেরজন্যহাজিরহন।যুক্তিযুক্তমনেহওয়ায়জনাবহামিদুররহমানপ্রত্যেকসাক্ষীকেপরীক্ষাকরেনএবংজনাবগনিতাদেরপুনঃপরীক্ষাকরেন।যেসবসাক্ষীগোলাগুলিহয়নিবলেউল্লেখকরেছিলতারাযখনউপস্থিতহয়তখনসবারআগেপ্রিজাইডিংঅফিসারতাদেরকেজিজ্ঞাসাবাদকরেনএবংএরপরজনাব, আঃগনিএবংজনাবহামিদুররহমানপালাক্রমেতাদেরজিজ্ঞাসাবাদকরেন।এটাযোগকরাযেতেপারেযেযেহেতুজিজ্ঞাসাবাদেরসময়সাক্ষীহিসেবেআগতকোনব্যক্তিকেশপথগ্রহনকরানোরক্ষমতাতদন্তকর্মকর্তারনেইতাইকোনসাক্ষীইশপথনিয়েজবানবন্দীদেননি।
এটাহয়তএখানেপরিলক্ষিতহয়েছেযে, এইতদন্তেযেসবসাক্ষীরতথ্যএকেবারেইঅবাঞ্চিততারাহলেন, ৮জনসরকারীসাক্ষী , ৬জনপুলিশঅফিসার-
সাক্ষীনং
জনাবমোঃইদ্রিস, পি.এস.পি., এস.পি., ঢাকা					১
জনাবআ.জ. ওবায়দুল্লাহ , ডি.আই.জি., ঢাকা-রেঞ্জ					৩
জনাবমোঃসিদ্দিকদেওয়ান, ডি.এস.পি. ঢাকাশহর					৪
জনাবমোহাম্মদইউসুফ, পুলিশেরবিশেষঅধ্যক্ষ, আই.বি. পুর্ববাংলাঢাকা			৮
জনাবআব্দুলগফরান, তৎকালীনদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা, লালবাগ,				৯
ঢাকা, বর্তমানেপুলিশইন্সপেক্টর, বরিশাল।
জনাবমীরআশরাফুলহক, পুলিশইন্সপেক্টর, গোয়েন্দাবিভাগ, 
ঢাকা, এবং২জনম্যাজিস্ট্রেট							১০
জনাবএস.এইচ. কুরাইশি, সি.এস.পি.,  জেলাম্যাজিস্ট্রেটঢাকা				২
জনাবনুরুদ্দিনআহমেদ, এস.ডি.ও., সদর, উত্তরঢাকা					৫
এবংবেসরকারিসাক্ষী
জনাবমোঃকামাল, এম.এ. 							২৮
দেওয়ানহারুনমোঃমনিরুদ্দিন							৬৪


<001.061.278>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

এরাইএকমাত্রসাক্ষীযারাসত্যিইপুলিশকেগুলিকরতেদেখেছেবলেদাবিকরছে।এখনপর্যন্তঅন্যসাক্ষীদেরতথ্যশুধুমাত্র২১শেফ্রেব্রুয়ারিভোরথেকেদুপুর৩-২০এসত্যিকারঅর্থেপুলিশেরগুলিচালানোরসময়পর্যন্তপরিস্থিতিআন্দাজ়েসহায়তারজন্যপ্রয়োজন।
	১৯. সকালেরঘটনারবিষয়েপুলিশসাক্ষীরাদাবিকরেনযে, দিনটিশুরুহয়সকাল৭-৩০এবিশ্ববিদ্যালয়এলাকায়যানবাহনচলাচলেবাধাদেওয়ারমাধ্যমে।পুলিশধারনাকরেছিলযে২১শেফেব্রুয়ারিঘোষিতহরতালশীঘ্রইবিশ্ববিদ্যালয়এলাকায়ঝামেলারউদ্রেককরবেএবংজরুরীঅবস্থামোকাবেলারব্যবস্থাকরেছিল।সেইঅনুসারেপুলিশবাহিনীসকাল৭-৩০এরমধ্যেপুর্বনির্মিতব্যবস্থাঅনুযায়ীতাদেরঅবস্থাননেয়।ঢাকাশহরেরডি.এস.পি. জনাবসিদ্দিকদেওয়ানকেবিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গনেরবিশেষদায়িত্বদেওয়াহয়েছিল।শহরেরঅতিরিক্তপুলিশসুপারিনটেনডেন্টজনাবমাসুদমাহমুদ, তাঁরটহলেবেরহনএবংভোরথেকেপুলিশফাঁড়িগুলোপরিদর্শনকরেন।বিশ্ববিদ্যালয়এলাকায়তিনিদেখেনযে, ছাত্ররাযানচলাচলেবাধাদিচ্ছিল, বাস, ট্যাক্সি, রিকশাএবংগাড়িথেকেযাত্রীদেরনেমেযেতেবাধ্যকরছিলওপরবর্তীতেএইযানবাহনগুলোরব্যবহারঠেকানোরজন্যসেগুলোরচাকারহাওয়াবেরকরেদেওয়াহয়।পুলিশঅফিসাররাযানচলাচলঅব্যাহতরাখারজন্যহস্তক্ষেপকরেনএবংতাদেরকেঅকথ্যভাষায়গালাগালিকরাহয়আরবিশেষকরে- শহরেরঅতিরিক্তএস.পি. ছাত্রদেরআক্রমনেরলক্ষ্যবস্তুতেপরিনতহন।পুলিশসুপারিনটেনডেন্টজনাবইদ্রিসসকাল৭০-৪৫এখবরপানযেছাত্রদেরএকটিবড়অংশভেতরে, বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গনেরবাইরেওমেডিকেলকলেজহোস্টেলপ্রাঙ্গনেজড়হয়েছেএবংতারাঘোষিতহরতালকেজোরদারকরতেগাড়িরচালকদেরগাড়িথামাতেওযাত্রীদেরনেমেযেতেবাধ্যকরছিল।পুলিশসুপারিনটেনডেন্টদ্রুতসকাল৮-১৫এগোলযোগপুর্নস্থানেপৌছানএবংদেখেনযেছাত্ররাসত্যিসত্যিযানচলাচলথামানোরজন্যবলপ্রয়োগকরছিল, ঠিকযেমনটাতাকেরিপোর্টকরাহয়েছিল।তিনি, এস.পি., ছাত্রদেরএসবকর্মকান্ডথেকেবুঝিয়েনিরস্তকরারসর্বোচ্চচেষ্টাকরেনকিন্তুতিনিদেখলেনযেতাঁরপ্রতিবাদেরকোনপ্রভাবইপড়ছিলনাএবংযখনতিনিবুঝলেনযেঝামেলাহবেতখনতিনিওইএলাকায়পুলিশমোতায়েনকরলেন।সকাল৯টায়বিশ্ববিদ্যালয়গে্টেতিনিডি.এস.পি., সিটি, একজনইন্সপেক্টর, ২জনহেডকন্সটেবলএবংএস.এ.এফ. এর২০জনকন্সটেবল, একজনইন্সপেক্টর, একজনসাবইন্সপেক্টর, একজনসার্জেন্ট, দুইজনহেডকন্সটেবলও১৪জনকন্সটেবলকেঅস্ত্রওলাঠিসহমোতায়েনকরেন।মেডিকেলকলেজেরগেটেতিনিএকজনহেডকন্সটেবলওএস.এ.এফ. এর১০জনকন্সটেবলএবংসলিমুল্লাহমুসলিমহলেরকাছেএকজনহেডকন্সটেবলও১০জনকন্সটেবলরেখেছিলেনএবংকন্সটেবলরাসসস্ত্রছিল।
	২০. প্রায়এইসময়েজনতাছোটছোটভাগেবিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গনেজড়োহতেশুরুকরে, সকাল১০টায়বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গনেএকটিবিশালজনসমাগমনাহওয়াপর্যন্তছাত্ররাছোটছোটদলেএবংবহিরাগতরাপ্রাঙ্গনেআসতেথাকেএবংএকটিসভারপ্রস্তুতিনেওয়াহচ্ছিল।সকাল১০টানাগাদপরিস্থিতিএতউত্তেজনাপুর্নহয়েপরেছিলযে, জেলাম্যাজিস্ট্রেটজনাবকুরাইশিরকাছেএকটিবার্তাপাঠানোহয়এবংতিনিততক্ষনাৎবিশ্ববিদ্যালয়েরগেটেরদিকেঅগ্রসরহন।যখনতিনিঘটনাস্থলেপৌছানতখনজনাবকুরাইশিদেখেনযেগেটেরসামনেওবিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গনেরভেতরেএকটিবড়ভীড়জমাহয়েছেযারাপুলিশকেগালাগালকরছিলএবংব্যাপকভাবে১৪৪ধারাভঙ্গেরপ্রস্তুতিনিচ্ছিল।জনাবকুরাইশিবিশ্ববিদ্যালয়েররেজিস্টারকেদিয়েউপাচার্যকেটেলিফোনকরিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষকেছাত্রদের১৪৪ধারাভঙ্গনাকরারজন্যরাজিকরতেবলারজন্য।জেলাম্যাজিস্ট্রেটপৌছানোরকিছুক্ষনপরেইউপাচার্য, ডা. জুবেরিএবংডা. গনিকেনিয়েঘটনাস্থলেপৌছান।
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জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কুরেশি তাদের অনুরোধ করলেন শিক্ষার্থীদের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য ও জনপথ এবং ট্রাফিকে হস্তক্ষেপ এবং দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা থেকে তাদের বিরত রাখতে।উপাচার্যযখন শিক্ষার্থীর কাছে গেলেন,যাদের সংখ্যা তিনি অনুমান করেছিলেন প্রায় এক হাজার বলে,তারা প্রথমে তাকে অনুরোধ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে নেতৃত্ব দিতে।তিনি প্রস্তাব দিলেন যেএকটি মিটিং এর আয়োজন করে সমাধান এ এসে বিষয়টি মিমাংসা করা যায়।এই প্রস্তাবে ছাত্ররা তাকে অনুরোধ করল যে তিনি যেন এই বিষয়টির অগ্রগতি তাদের জানান এবং মিটিং এ সভাপতিত্ব করেন।তিনি রাজি হলেন না,কিন্ত তিনি বললেন তিনি তাদের সাহায্যে আসবেন যদি তারা নিশ্চয়তা দেয় যে তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ করে এবং মিটিং এর পর শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাবে।এই নিশ্চয়তা মোটেইদেয়া যায়নি, যদিও কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্র চেষ্টা করেছিল সাধারণ ছাত্রদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে।মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেরায়শিক্ষার্থী দের প্রস্তাবটিতে উপাচার্য সম্মত হলেন না। এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল যে,শিক্ষার্থীরা কোনরকম প্রস্তাব শুনতেই রাজি ছিল না এবং মনস্থির করেছিল ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য।
২১. ইউনিভারসিটি কম্পাউন্ড এর ভেতরে চলা মিটিংটি শেষ হয় ১১টার দিকে।ড.জুবেরির বক্তব্য অনুযায়ী, "ভয়ংকর উত্তেজিত" ছাত্ররা তখন ইউনিভারসিটি গেটের দখল নেয় এবং উপাচার্য ও তার দুজন সহকর্মীর বক্তব্য অনুযায়ী, তারা তখন ৫,৭অথবা ১০ জন করে একত্রে গেইট দিয়ে বের বের হতে শুরু করে গ্রেফতার হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে।পুলিশের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা ২৫/৩০ জন করে বের হচ্ছিল।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে,ছাত্ররা একটি নোট বুকের রেজিস্ট্রার লিস্ট হতে তাদের নাম ডাকা হলে একে একে বের হচ্ছিল যা দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে,মিটিংটি কেবলই একটি ভাল অজুহাত ছিল।প্রকৃতপক্ষে ছাত্ররা ১৪৪ধারা ভঙ্গের সকল প্রস্তুতিই সম্পন্ন করেছিল এবং নাম ঠিক করে রেখেছিল যে কোন নির্দিষ্ট ছাত্ররা ১৪৪ ধারাকে অগ্রাহ্য করবে এবং এই উদ্দেশ্যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্ডার এ তারা ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গণ হতে বের হবে তা ও নির্দিষ্ট করেছিল।ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় গেট দিয়ে বের হলে ছাত্রীদের এড়িয়ে পুলিশ ছাত্রদের এরেস্ট করে এবং কিছু ছাত্র সত্যিই নিজ থেকেই পুলিশের গাড়িতে চড়ে যেগুলো তাদেরকে পুলিশ স্টেশন এ নিয়ে যাওয়া জন্য ছিল।৯১জন কে গ্রেফতার করার পর পুলিশের গাড়িতে জায়গা শেষ হয়ে যায় এবং পুলিশ আর কাউকে এরেস্টকরার জন্য নিতে না পেরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে।পুলিশের বিব্রতভাব আঁচ করতে পেরে জনতা আরও বর্বর হয়ে ওঠে এবং পুলিশের দিকে ইটে পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে।পুলিশকে পুরো বাহিনীর সন্নিবেশ পুনরায়আয়োজন করতে হল। গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন কন্সটেবল পাঠাতে হয়। অতিরিক্ত এসপি(সিটি) তাকে পাঠানো হয় এসেম্বলি ভবনে নিরাপত্তার জন্য যেহেতু এসেম্বলি হাউজের উদ্দেশ্যে ছাত্রদের মিছিল নিয়ে এগুবার পরিকল্পনা ছিল,এমন রিপোর্ট তারা পেয়েছেন।বিশ্ববিদ্যালয় গেট এ একটি গ্যাস স্কোয়াড আনা হয়।সেই সময়ে পুলিশ বাহিনীর সন্নিবেশ ছিল এরকম -বিশ্ববিদ্যালয় গেট এ একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব ইন্সপেকটর,একজন হেড কন্সটেবলএস এ এফ আর ছয়জন কন্সটেবল।একজন হেড কন্সটেবল আর চারজন কন্সটেবল এর কাছে ছিল লাঠি।১৪ জন কন্সটেবল ছিলেন গ্যাস স্কোয়াড এর। মেডিকেল কলেজ গেট এ ছিলেন ডি এস পি(সিটি)।একজন হেড কন্সটেবল এবং এস এ এফ এর ১০ জন কন্সটেবল।এসেম্বলি হাউজ এর কোণায় ছিলেন অতিরিক্ত এস পি(সিটি),তিনজন সার্জেন্ট, একজন সাবইন্সপেক্টর, দুইজন হেড কন্সটেবল,১৮ জন কন্সটেবল (অস্ত্রধারী) ১ জন হেড কন্সটেবল ও চার জন কন্সটেবল লাঠি সহ,একজন হেড কন্সটেবল ও ছয়জন কন্সটেবল গ্যাস স্কোয়াড এর।
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২২. ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ৯১ জন অপরাধী কে গ্রেপ্তার করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউন্ডের এর ভিড়ের মধ্যে বেশ তাড়া দেখা গেল।জনতা এসেম্বলি ভবনের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং চিৎকার করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে যেমন -"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "পুলিশ জুলুম চলবে না"। এদের কে এসপি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে,তারা একটি বেআইনি সমাবেশ সংঘটিত করছে এবং যদিনা তারা নিজ থেকে এটি ভঙ্গ করে চলে যায়,তাদের পাঠাতে শক্তি প্রয়োগ করা হবে।তারা যাচ্ছিল না ফলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস শেল এবং গ্যাস গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে।গ্যাস হামলার ফলাফল ছিল যে,ছাত্ররা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মেডিকেল কলেজ এলাকায় আবার একত্রিত হয়,সেক্রেটারিয়েট রোডের অপর পাশে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউন্ড এলাকা হতে মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ড এলাকায় যেতে পারছিল কারন যে দেয়ালটি এ দুটিকে পৃথক করে রাখে সে সময়ে সেটিতে ফাটল ছিল এবং শারীরিকভাবে ইউনিভারসিটি এলাকার মধ্যে থেকেই একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়া সম্ভব ছিল সেক্রেটারিয়েট রোডে না এসেই।গ্যাস হামলা জনতার ভীড়কে সাময়িক ভাবে বিদীর্ণ করেছিল কিন্ত একই মধ্যে এডিশনাল এস পি(সিটি) জনাব মাসুদ মাহমুদ আহত হয়েছিলেন,একটি জিপ ভাঙচুর করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও মেডিকেল কলেজ এলাকা হতে পুলিশের ওপর থেকে থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছিল।পরিস্থিতি ঢাকা রেঞ্জ এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলএ.যে.ওবাইদুল্লাহকে ডেকে পাঠানোর জন্য যথেষ্টই সঙ্কটজনক ছিল।তিনি সেখানে আসেন ১টা বাজে।তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারের সাথে দেখে করলেন এবং দেখলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এর সামনে এবং মেডিকেল কলেজ এরিয়া হতে প্রায় এসেম্বলি হাউজ পর্যন্ত বিস্তৃত জনতার ভীড় রাস্তায়।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেন ও পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট দ্বারা উচ্চারিত সাবধান বাণীকে কোন পাত্তা না দিয়ে ভীড় হতে পুলিশের ওপর আক্রমণ তীব্রতর হয় এবং ইটপাটকেল বর্ষণ হতে থাকে পুলিশের দিকে।গ্যাস হামলায় বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা নিছক সাময়িক পশ্চাদপসরণ করে,বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাদের "আশ্রয়স্থল"  এবং নতুন করে আক্রমণ করতে জড়ো হয়।বুঝা গেল যে,ঝামেলার কেন্দ্র হল মেডিকেল কলেজ গেট এবং সেই অনুযায়ী সেখানটায় পুলিশ ফোর্স বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হল যেহেতু ওখানেই জরুরি প্রয়োজন। ২টা থেকে ২:৩০ এর মধ্যে পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হয় এবং পুলিশ সেক্রেটারিয়েট রোড এর পশ্চিম পাশের দোকানগুলোর পিছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।আইনসভার একজন সদস্য মৌলভি অওলাদ হোসাইনকে এসেম্বলি যাওয়ার পথে আটকে দেয়া হয় এবং এবং গাড়িসহ মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ড এর দিকে যেতে বাধ্য করা হয়।তাকে ভীতিপ্রদর্শন করে একটি কাগজে সই করা হয় যেখানে বলা ছিল-বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং তিনি লাঠিচার্জ হতে ও কয়েকজন ছেলেকে তাতে আহত হতে দেখেছেন যদিও তা তিনি দেখেন নি।উনি ৯ টা পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেননি।প্রায় একই সময়ে ডি এস পি(সিটি) জনাব মো: সিদ্দিক দেওয়ান জনতার মাঝে আটকা পড়েন ও নির্যাতিত হন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির দুপুরের দুটি দৃঢ় লাঠিচার্জ এর একটি করা হয়েছিল তাকে জনতার হাত হতে উদ্ধার করতে।পুলিশ পুনঃপুন টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড ও শেল ব্যবহার করছিল কিন্ত ফলাফল হচ্ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং জনতা দ্রুতই এগুলো কাটিয়ে উঠছিল।একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তারা পুলিশের সাথে "ইঁদুরবেড়াল" খেলছিল এবং পানি ঢেলে গ্রেনেড ও শেল অকার্যকর করে দিয়ে পথচারী ও পুলিশের ওপর তাদের ইটপাটকেল বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল।
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২৩। এটা এমন অবস্থা ছিল যখন জনাব হাসান আলী তার গাড়িতে করে প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ -আল- বাকী, এম.এল.এ, এম.সি.এ এর সাথে ঐ পথে সমাবেশে যাচ্ছিলেন। গাড়ীর টায়ার নষ্ট হওয়ায় ভিড়ের পাশে গাড়ীটা থামলো। দুইজন যুবক গাড়ীর ভিতরে উঠলো- একজন বাম দরজা দিয়ে এবং অন্য জন ডান দরজা দিয়ে।তারা মাননীয় মন্ত্রীকে তার দলবলসহ তাদের সাথে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার জন্য জোর করল। তার সাথের লোকজন গাড়ী থেকে বের হয়ে সেটাই করলো। কিন্তু সেখানে অনেক ঢিল ছোড়াছুড়ির কারনে স্থানটা অনিরাপদ মনে হওয়ায় তার অনুসারীদের গাড়ীটা পিছনে নিতে বললো।পুলিশ মাননীয় মন্ত্রী এবং তার সাথের লোকজনদের একটা পুলিশের গাড়িতে নিলেন এবং সমাবেশের ঘরে নামিয়ে দিলেন কিন্তু জীপ থেকে নামার সময় মাননীয় মন্ত্রী তার মাথায় ইটের খোয়ার আঘাত পেলেন। এই সময়ে পুলিশ শহরের ডি আই জি, জেলা নির্বাহী, পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ ইটের খোয়ার আঘাতে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করলো। পুলিশ ফোর্সের অন্যান্য সদস্যরাও আহত হয়েছিল। কিন্তু ঐ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।
২৪। দুপুর তিনটার দিকে পুলিশ বুঝতে পারল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুলিশ রাস্তায় উত্তেজিত জনতার উপর দ্বিতীয় ও শেষবারের মত লাঠিচার্জ করল। কিন্তু এবারে লাঠিচার্জে কোন কাজ হল না। বরং জনতা না পিছিয়ে ইটপাটকেল ছুড়ে পুলিশকে পিছু হটতে বাধ্য করল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের অনুমান অনুযায়ী মিছিলে প্রায় ৫০০০লোক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেল - দু'দিক থেকে পুলিশের উপর জনতার ভয়ংকর চাপ আসতে লাগল। পুলিশের দল বিপদে কোণঠাসা হয়ে পরাজয়ের প্রান্তে চলে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, গুলি ছোঁড়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে মর্মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিআইজি ও পুলিশ সুপার একমত হন। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে দাঙ্গা থামাতে জনতার উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও কাজ না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী এবং পুলিশ সুপারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে পুলিশ বাহিনী দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। গুলি বর্ষণকারী পুলিশের মধ্যে তিনজন হেড-কন্সটেবল ও ত্রিশজন কন্সটেবল ছিল। তারা মেডিকেল কলেজ গেট ও কলেজ হোস্টেলের একটি চতুষ্কোণ তৈরি করে অবস্থান নেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মাঝে প্রতি পার্শ্বে পাঁচজন করে পুলিশ দাঁড়ায়। অন্যরা পশ্চিম দিক অভিমুখে অবস্থান নেন। ডিআইজির সৈন্যবিন্যাসের ধারণার সাথে এসপির ধারণা না মিললেও এসপি যেহেতু কার্যস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাই তার ধারণাই শ্রেয়তর বলা যায়। পুলিশের অন্য সদস্যসহ এসপি নিজে চতুষ্কোণের ভিতরে অবস্থান নেন। এসপি দুই পার্শ্বের সৈন্যদের এক রাউন্ড গুলি করার আদেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জনতার দলটি পিছু হটলেও মেডিকেল হোস্টেল সংলগ্ন জনতার দলটি মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেও ইটপাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আবার সামনে অগ্রসর হতে লাগল। এমন অবস্থায় এসপি মেডিকেল হোস্টেলের দিকের জনতাকে রোধকারী পুলিশের দলকে দ্বিতীয়বারের মতন গুলি চালাতে নির্দেশ দেন। জনতার এই দলটি যখন পিছু হটতে শুরু করল, পুলিশ সুপার তখন গুলি বর্ষণে বিরতি দিলেন। এরপরে গুলির হিসাবে দেখা গেল, ২৭ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের দিকের বিক্ষোভকারীদের উপর পাঁচ রাউন্ড এবং মেডিকেল হোস্টেলের দিকে ২২রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। গোলাগুলির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেরদিকে একজনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।
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গুলিবর্ষণ এর সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এ একজন নিহত হলে তাকে এম্বুলেন্স এ হসপিটাল এ সরানো হয় কিন্ত পুলিশের পক্ষে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এর দিকের হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব ছিল কারন দাঙ্গাবাজরা তখনো বেশ উত্তেজিত ও অনমনীয় অবস্থায় ছিল। শেষতক আবিষ্কৃত হয় যে গুলিবর্ষণ এর ফলে নয়জন নিহত হন যার মধ্যে তিনজন ছাত্র এবং ছয়জন বহিরাগত। দুইজন রাত আটটায় হাসপাতাল এ মারা যায়,যাদের একজন ছিল ছাত্র এবং আহত তৃতীয় আরেকজন মারা যায়তদন্তকালীন। গোলাগুলির পরেও জনতা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ থামায়নি এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একটি মাইক্রোফোন স্থাপন করে সেটিতে সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ বক্তব্য দেয়া হচ্ছিল। উত্তেজনা তুঙ্গে রাখতে জনগণকে রক্তাক্ত পোষাকগুলো প্রদর্শন করা হচ্ছিল। সাড়ে চারটা অথবা পাঁচটার দিকে সমবেত জনতার আরেকটি জোয়ার এসেম্বলির দিকে ধাবিত হওয়া রোধ করতে পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয়েছিল।

২৫।জনাব হামদুর রহমান তর্ক করলেন যে,পরিস্থিতি দানা বেঁধে ওঠা সম্বন্ধে পুলিশ অফিসারদের বক্তব্য স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষদর্শী দের ইঙ্গিত দ্বারা জোরালো হয়ে উঠেছে। এই প্রত্যক্ষদর্শী দের মধ্যে ছিলেন উপাচার্য ড. জুবেরী এবং ড. গনি, যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের ভেতরের অবস্থা তথা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা এবং গোলমাল সম্পর্কে আঁচ করার মত অবস্থানে ছিলেন, যদিও বাইরের রাস্তায় আসলে কী ঘটছিলো, তা সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হতে যে ইট-পাটকেল ছোড়া হচ্ছিলো এবং এর কারণে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা আহত হয়েছিলো এবং তাদের বেশ কয়েকটি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো বলে কর্মচারীরা যে তাদের নিকট অভিযোগ করেছিলো তা তারা স্বীকার করে নেন। ড. জুবেরী কে (সাক্ষী নং ৩৭) ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করাহয়। 

প্রশ্ন নং ১৪০- অনুগ্রহ করে মনে করার চেষ্টা করুন, এই গ্রেপ্তার চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে ঢিল নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো কিনা যা নিয়োজিত পুলিশ ও তাদের জীপে এসে লাগছিলো?
উত্তর- গ্রেপ্তার চলাকালীন সময়ে আমার মনে হয় না কোন ধরণের ঢিল ছোঁড়া হচ্ছিলো।
প্রশ্ন নং ১৪১-পরবর্তীতে?
উত্তর- কিন্তু কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের পর পুলিশ উপাচার্যের কাছে অভিযোগ করে  যে তাদের উপর ঢিল ছোঁড়া হয়েছে।
প্রশ্ন নং ১৪২- সেখানে রেলিং থেকে পুলিশের উপর ঢিল ছোঁড়া হয়েছিলো কিনা তা নিশ্চিত করতে উপাচার্য কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?
উত্তর- আমার মনে হয় না যে উপাচার্য তা নিশ্চিত করতে কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমি রেলিং এর বাইরে ছিলাম। আমি নিজে ছাত্রদের বুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিলাম, যে তাদের এখন ঢিল ছোঁড়া উচিত হচ্ছে না। আমার এটা খুব ভালোভাবেই মনে আছে।

২৬. যদিও উপাচার্য মহোদয় এবং ড. গনি নিজে কোন ঢিল ছোঁড়াছুড়ি হতে দেখেন নি, তথাপি ৫৯, ৬৪ এবং ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য মহোদয় স্বীকার করেছেন যে  বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর তিনি রাস্তায় অনেক ইটের টুকরো দেখেছেন এবং ২৪৬ নং প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি যখনে বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তার কাছাকাছি কিছু ইট পড়েছিলো যা তাকে দ্রুত ওই বিশেষ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাক্ষ্যদানকারী চিকিৎসকরাও বলেছেন যে দায়িত্বপালনের জন্যে তারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছেন  এবং বের হয়েছেন, তখন রাস্তায় ইটের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে।
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সাক্ষ্য  নং ৩৯, ড. জিন্নুর আহমেদ চৌধুরী,৪০নংড. আবুল মাসুদ খান মজলিস,৪১ নংড. নওয়াব আলী এবং অন্যান্য সকল পুরুষ নার্স, ৪৬ নংমোহাম্মদ মিয়াঁ, ৪৯নংসেকান্দার আলী তাঁদের বিবৃতিতে ইট-পাটকেলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাক্ষ্য নং ৬৩, এখলাসউদ্দিন আহমেদ, একজন ঠিকাদারের প্রতিনিধি একই কথা বলেছেন। সেসব ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছিল এবং রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যা আপাতত ছবি-প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে এবং সাধারণ জনগণ, বাস-চালক, ডাক্তার, রিক্সাওয়ালাসহ যারা নিজস্ব যানের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তাঁদের বিবৃতিতেও উঠে এসেছে। (সাক্ষ্য নং. ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪)
সাক্ষ্য নং. ২৪, ড. এ. মুসা এ. হক, ঢাকার একজন চিকিৎসক যিনি জবানবন্দি দিয়েছে যে মেডিকেল কলেজের একজন রোগীর সাথে দেখা করতে যাবার সময় রাস্তায় তার গাড়ি থামানো হয়েছিল। তিনি নির্ধারিত রাস্তার মোড়ে উত্তেজিত জনতার মাঝে এসব বলেছেন এবং পুলিশের উপর ইট-পাটকেল ছুড়ে মারার ঘটনাও বিবৃত করেন। এই ভদ্রলোক একজন ডাক্তার হওয়ায় তার বক্তব্যের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো মানে নেই, দুপুর ২টায় মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে আসলেই ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান ছিল। 
২৭.জনাব গনি কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে যে পুলিশের গুলিবর্ষণের এর আগে ঘটিত এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয় এবং উপস্থিত জনতার সংখ্যা পুলিশের বক্তব্যের সত্যতা প্রদান করে যে তারা বিপদে পড়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। এটাও উল্লেখ করা হয় যে পুলিশের সাক্ষ্যমতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে আনুমানিক ৪০০০ বা ৫০০০ মানুষ উপস্থিত ছিল যদিও উপাচার্যের মতে এই সংখ্যা বড় জোর ২৫০০। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যে যদি সকল শিক্ষার্থী এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররাও যদি উক্ত বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতো তবুও তা পুলিশের কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম হবে। আরো বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সকাল বেলায় দুইজন বহিরাগত, জনাব শামসুল হক এবং জনাব ওলী আহাদকে দেখা গিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উপাচার্য, ড. জুবেরী এবং ড. গনি তাদের বিবৃতিতে ১০০০ জনের উপস্থিতির কথা বলেছেন এবং জনাব গনি উল্লেখ করেন মিটিং শেষ হবার পরে মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছে এরকম বিরাট সংখ্যক মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে চলে যায়। ছাত্রদের পদাধিকার বের করা হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক ছাত্র সভায় সামান্যই মনোযোগী ছিল যারা কিনা কিছুক্ষন বাদেই সভা ত্যাগ করে এসেছিলো। লক্ষ্য করা হয়েছে এসব ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুমানিক ১০০০ জনের উপস্থিতিকেই সঠিক বলে মনে করে, এবং যদি একটা বিরাট সংখ্যক ছাত্র আগেই শান্তিপূর্ণ ভাবে স্থানত্যাগ করে থেকে তাহলে পুলিশ কর্তৃক বিবৃত বেলা ১:৪৫ এর দিকে৪০০০-৫০০০ জনের উপস্থিতির তথ্য অগ্রহনযোগ্য। এই তর্কের আসলে কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ পুলিশ ৩:২০ এর দিকের গুলি চালানো শুরু করে এবং ইহা সম্ভব যে সভার সমাপ্তি এবং গুলিবর্ষণের মাঝামাঝি সময়েই সাধারণ জনতা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। অবশ্যই যদি, পুলিশ সাক্ষী, ২৮, জনাব মোহাম্মদ কামালের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হয়- তাহলে সেটাকেই আসল ঘটনা মনে হবে এবং  সেটা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে ছাত্র এবং বহিরাগতদের জন্য মূল সড়ক এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া খুব কঠিন ছিল না। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেখানে সেসময় বহিরাগত লোকজন ছিল যা কিনা সাক্ষীদের বক্তব্যে এবং আহত লোকের তালিকায় উঠে এসেছে।
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২৮. উপাচার্য শিক্ষার্থীদেরকে "বিক্ষুব্ধ" বলে সম্মোধন করেছেন, পুলিশ তাদের উপর টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ তাৎপর্যতার বাহিরে নয় যে কেউ দেখেনি।সাক্ষ্য নং৫৫ড. আব্দুল সামাদ খান চৌধুরী, নাক-কান-গলা বিভাগের সহকারী সার্জন বিবৃত করেছেন যে তিনি প্রথম টিয়ার সেল বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়ার পরে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, তারা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছিলো এবং তিনি আবাসিক সার্জনকে তাদের উপর আসন্ন বিপদের কথা জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের জিজ্ঞাসাবাদে তাকে জিজ্ঞাসে করা হয় যে কেন তার মনে হয়েছিল যে বিপদ আসন্ন, এর জবাবে তিনি ১৯৪৭ সালে কলকাতায় ঘটে যাওয়া ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের কথা তুলে ধরেন। তিনি তার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে বিশাল সংখ্যক ছাত্রের আহত হবার ব্যাপারটি অনুমান করেছিলেন। এজন্যই তিনি আবাসিক সার্জনকে ডাক্তারদের একটি তালিকা করতে বলেছিলেন যারা কিনা আসন্ন আহত ছাত্রদের চিকিৎসা দিবেন।
২৯. এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভুল করেছে, তারা বহিরাগতদের রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। উপাচার্য এতে জবাব দেন যে এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রবেশের জন্য পুলিশকেও ভোগান্তি পোহাতে হতো। তাকে তার সহযোগীরাও এই বিবৃতির সমর্থন দিয়ে জানিয়েছেন যে আসলেই এরকম পদক্ষপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না কারণ গেটগুলি তখন ছাত্রদের তত্বাবধায়নে ছিল।
৩০. জবা গনি কর্তৃক উল্লেখ্য যে পুলিশ ঠিকঠাকভাবে পূর্বে থেকেই পরিস্থিতি সামাল দেয়নি এবংতারা যখন দেখলো যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কিছু ঘটতে চলেছে তারা গুলিবর্ষণের পরিবর্তে বিশাল ফোর্স নিয়ে চারপাশে বেষ্টনী তৈরী করতে পারতো। এটা আসলে গ্রহণযোগ্য কোনো বিতর্কে যাচ্ছেনা। যেকোনো সম্ভাব্য উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি সমাধান করতে হলে পুলিশের একটি নির্দিষ্টি এলাকা না বরং সম্পূর্ণ শহর নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা উচিত। এবং এটাও বিবেচনা করা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এত বেশি পুলিশ মোতায়েন করায় অন্যান্য এলাকা বিভিন্ন ধরণের দুষ্কর্মের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পরবে। 

৩১. এইতদন্তথেকেকিবেরহচ্ছেতাআসলেইগুরুত্বপুর্ননা, এটা জানতেহবে যে ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৩:২০ এর দিকে উক্ত স্থানে পুলিশ ফোর্সের গুলিবর্ষণ এড়ানো যেত কিনা।

৩২. পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি দ্রুততার সাথে খারাপ হচ্ছিলো এবং ৩টা নাগাদ পুলিশের বিশাল ফোর্স টিয়ার সেল নিক্ষেপ করা শুরু করে, মোটের উপর তারা ৩৯টি গ্যাস গ্রেনেড এবং ৭২টি টিয়ার সেল বিস্ফোরণ করেছিল। মেডিকেল কলেজ গেট, কম্পাউন্ড, সামনের মূলসড়ক এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত উত্তেজিত জনতার সাথে তারা কোনোভাবেই আপোষে যেতে পারছিল না। হোস্টেল এরিয়া ছাত্রদের "অভয়ারণ্য" স্থান ছিল এবং তারা সেখান থেকে পুলিশের উপর সহজেই আক্রমণ করতে পারতো। হয়তো এজন্যই ছাত্ররা জানিয়েছে যে তারা কম্পাউন্ডের ভিতরে রেলিঙের পিছনে তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শামিল ছিল।
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৩৩।৩-২০ মিনিটে পুলিশ বাহিনীর অবস্থান এবং জনসমাবেশে পুলিশের গুলি করবার প্রয়োজনীয়তা অফিসিয়াল সাক্ষিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী যথাযথভাবে উল্লেখ করা থাকবে।
৩৪। জনাব ইদ্রিসকে যখন তিনি গুলি ছুড়েছিলেন সেই সময়ের অবস্থা অনুযায়ী নিচের প্রশ্ন করা হয়েছিল।
প্রশ্ন নং ৭৫- এখন ফিরে আসি লাঠি চার্জ করার নির্দেশের ব্যাপারে,আপনি কি আমার মহাশয়ের নিকট বলবেন লাঠিচার্জের কোন প্রভাব ছিল কি না?
উত্তরঃ লাঠিচার্জ পুরোপুরি ব্যার্থ হয়েছিল।জনগণ দূরে সরে যাবার  এবং ইটপাটকেল মারা বন্ধের পরিবর্তে তারা সামনে এগুচ্ছিল আরো বেশি বৃষ্টির মত ইটপাটকেল ছুড়তে ছুড়তে,প্রধানত দুই দিক থেকে “বিশ্ববিদ্যালয়য়ের খেলার মাঠের কর্নার থেকে এবং মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের পাশ থেকে”
প্রশ্ন নং ৭৬- আপনি যেই দিক থেকে লোকজন সামনে এগুচ্ছিল বলে বলছেন তাদের সংখ্যা কি পরিমান হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তরঃ ৫-৬ হাজার
প্রশ্ন নং ৭৭-ঐ সময়ে,ঐ জায়গায় পুলিশবাহিনীর সংখ্যা কেমন ছিল?
উত্তরঃপুরো সময় জুড়েই সেখানে তিনজন হেড কনস্টেবল,আর্মড শাখার ৩০ জন কনস্টেবল,দুই জন হেড কনস্টেবল এবং আন আর্মড শাখার ১৪ জন কনস্টেবল, গ্যাস স্কোয়াডের একজন হেড কনস্টেবল এবং ১৪ জন কনস্টেবল,একজন পরিদর্শক ও দুই জন সার্জেন্ট।
প্রশ্ন নং ৭৮- যখন মানুষজন সামনে এগুচ্ছিল,আপনি বলেছিলেন লাঠিচার্জের কোন প্রভাব ছিল না।আপনি কি আমার মহাশয়কে বলবেনাপনি সেই সময়ে কি বিবেচনা করেছিলেন?
উত্তরঃবৃষ্টির মত ইটপাটকেল ছুরতে ছুরতে মানুষজন সামনে এগুচ্ছিল এবং আমাকে আমার সশস্ত্র সদস্যদের কাছে আসতে হয়েছিল এবং তাদের কে পজিশনে রাখতে হয়েছিল।যখন অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে এসে উপনিত হয়েছিল যে আমরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়েছিলাম এবং পরাভূত হয়েছিলাম,আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সাথে আলাপ করেছিলাম এবং ডি আই জি এর সাথে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।আমরা গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
প্রশ্ন নং ৭৯- আপনি কি মহাশয়কে বলবেন গুলি আপনার দ্বারা কিভাবে করা হয়েছিল এবং কার নির্দেশে করা হয়েছিল?
উত্তরঃ গুলি আমার নির্দেশে করা হয়েছিল।আমি আমার লোকদের পজিশন অনুযায়ী দাড় করিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক ৫ জন  নিয়ে একটি ফ্ল্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের কোনার দিকে এবং মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলের দিকে মুখ করিয়ে রেখেছিলাম।আমি উভয় ফ্ল্যাংকে থাকা আমার লোকদের এক রাউন্ড করে গুলি করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।তারা সেটি করেছিল।বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ এবং এর কোনার দিকে থাকা মানুষজন পিছু হটে গেল এবং আমি একজনকে পেলাম,যে পরে ছিল কিন্তু মেডিকেল কলেজের হোষ্টেল এর দিকে থাকা লোকজন মুহুর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল এবং পুনরায় আমাদের দিকে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুরতে ছুরতে এগিয়ে আসছিল।আমি ৫ জনের একটি ফ্ল্যাংক কে নির্দেশ দিলাম একের পর এক গুলি ছুড়তে।তারপর আমি যদ তাদের থামার নির্দেশ দিলাম,যত তারাতারি দেখলাম লোকজন পিছু হটছে।আমি গুলি বন্ধের নির্দেশ দিলাম এবং তারপরে গুলি চেক করাম এবং সেখানে ২৭ টি শেল খুজে পেলাম।
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প্রশ্ন নং ৮০- গুলি করবার ব্যাপারে জনসমাবেশ কি কোন সতর্কতা দেয়া হয়েছিল?
জবাব – “হ্যা, আমরা তাদের বারবার সতর্ক করেছি।“
প্রশ্ন নং. ৮১ – কোর্টের কাছেঃ “কে সতর্ক করেছিলো?”
জবাব – “আমরা সবাই।“
প্রশ্ন নং. ৮২ –“আমরা সবাই বলতে আপনি কাকে বুঝাচ্ছেন*?”
জবাব – “ডি.আই.জি, ডি.এম এবং আমি নিজে তাদের সতর্ক করেছি এবং তারপর গুলি চালিয়েছি।“
প্রশ্ন নং. ৮৩ – জনাব. এইচ. রহমানকেঃ “আন্দাজ করে বলতে পারবেন কোন সময়ের দিকে গুলি চালানো হয়েছিল?”
জবাব – “দুপুর ৩টার দিকে।“
প্রশ্ন নং. ৮৪ –“এর ফলে কি হয়েছিল?”
জবাব – “একজন মানুষ ইউনিভার্সিটির খেলার মাঠে পরে গিয়েছিলেন।“
প্রশ্ন নং. ৮৫ –“এরপরে কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল?”
জবাব – “আমরা সেটা হিসাব করতে পারিনি।“
প্রশ্ন নং. ৮৬ –“কেন পারেননি?”
জবাব – “কারণ দুষ্কৃতিকারীরা খুবই আগ্রাসী ছিল। দাঙ্গাকারীদের মাঝে থেকে আমরা যদি নিহত এবং আহতদের নিয়ে আসতে চেষ্টা করতাম, তাহলে মারামারি আরও খারাপ আকার ধারণ করতো। এটা সেই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ গুলিবর্ষন শেষ হওয়ার পরেও ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়েছে।“
প্রশ্ন নং. ৮৭ –“আপনি বলেছেন যে দ্বিতীয়বার গোলাগোলির পর দুষ্কৃতিকারীরা পিছু হটে এবং আপনি গোলাগোলি বন্ধের নির্দেশ দেন। দুষ্কৃতিকারীরা যখন পিছু হটে যায়, তখন কাউকে কি আপনি রাস্তায় পরে থাকতে দেখেছেন?”
জবাব – “না।“
প্রশ্ন নং. ৮৮ –“যে মানুষটি মারা গিয়েছিল, তার কি হয়েছিল?”
জবাব – “অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।“
প্রশ্ন নং. ৮৯ –“কে সরিয়েছিল?”
জবাব – “সেটা আমি আপনাকে বলতে পারবো না।“
প্রশ্ন নং. ৯০ –“আপনি বিচারককে বলেছেন আপনি কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালাতে বলেছেন। এখন বিচারককে বলেন কি হতো যদি আপনি সেদিন ওপেন ফায়ার করতে না বলতেন?”
জবাব – “আমি যদি ওপেন ফায়ার না করতাম তবে তারা পুরো দলকে কোণঠাসা করে ফেলতো।“
প্রশ্ন নং. ৯১ –“এই যদি পরিস্থিতি হয়, তবে গুলি বর্ষন আপনার এবং আপনার দলের নিরাপত্তার জন্য দরকারি ছিল?”
জবাব – “আমার উদ্দেশ্যও সেটাই ছিল। না হলে আরও আগেই গোলাগোলি হতো। আমরা তখনই গুলি চালিয়েছি যখন আমরা কোণঠাসা হয়ে পরেছিলাম।“
প্রশ্ন নং. ৯২ –“এক কথায়, জনাব ইদ্রিস, আপনার কি মনে হয় না গুলি না করলেও হতো এবং সেই পরিস্থিতিতে দরকার ছিল না?”
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উত্তর- “গোলাগুলি খুব বেশি হয়নি।এই গুলিবর্ষন সবচেয়ে জরুরী ছিল। আমরা যদি গুলি না করতাম তাহলে আমি আজকে এখানে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারতাম না। আমার সামনে দুটি বিকল্প ছিল, আমার সৈন্য বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অথবা আক্রমনের শিকার হওয়া ও মারা যাওয়া”। 
৩৫. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে (সাক্ষী নং ২) একই ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ-
৫৯ নং প্রশ্ন- ‘বেলা ৩টার দিকে ক্রসিংয়ের চারদিকে জড়ো হওয়া জনতা সম্পর্কে আপনার অনুমান কি”?
উত্তর- “জনতা অনেক ছড়িয়ে পড়েছিল- প্রায় ৫,০০০ এর মতো লোক হবে”।
৬০ নং প্রশ্ন-“সেখানকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আপনার কোন ধারনা আছে”?
উত্তর-“পুলিশ বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০-এদের মধ্যে কেউ কেউ সশস্ত্র ছিল এবং কারো কারো কাছে টিয়ার গ্যাস ছিল”।
৬১ নং প্রশ্ন-“মহামান্য আদালতকে বলুন যে আপনারা কি পদক্ষেপনিয়েছেন”?
	উত্তর-“আমরা ভিড়ে জমায়েত হওয়া লোকেদের ঢিল না ছোড়ার জন্য বুঝিয়ে নিরস্ত্ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোন কাজ হয়নি।কিছু পুলিশ ভিড়ে নিষ্পেশিত হয়েছেন। তারপরও আমরা যখনই সম্ভব লাগাতার লাঠি চার্জের মাধ্যমে জনতাকে গেট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিলাম এবং সেটা করতে গিয়ে ততক্ষন পর্যন্ত পুলিশের দিকে আহত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছিল যতক্ষন পর্যন্ত না পরিস্থিতি এমন হলো যে, লাঠি চার্জ করা হচ্ছে কিন্তু জনতার উপর এর কোন প্রভাব পড়ছে না। বরং আমাদের আহতের সংখ্যা বাড়ছিল। টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেও কোন ফল হচ্ছিল না, এবং প্রকৃতপক্ষে এক পর্যায়ে বর্ষন এত তীব্র হয় যে পুলিশ বাহিনীকে একত্রিত করা হয় এবং অস্ত্র ও ইটপাটকেলের বিরুদ্ধে সুরক্ষার নেয়ার জন্য দোকানগুলোর কাছে রাখা হয়। এসবই বেলা ৩টার পর ঘটছিল কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও জনতা থামছিল না। তারা আবার পুলিশ পোষ্টের জায়গার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ধরাছোঁয়ার নাগালের মধ্যে চলে আসে ও প্রবল ভাবে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে”।
৬২ নং প্রশ্ন-“তখন পুলিশ কি করল”?
উত্তর-“পুলিশ বাহিনী প্রায় হতবিহ্বল হয়ে পরেছিল। উচ্ছৃংখল জনতাকে দূরে রাখার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। জনতা থেকে একটু দূরে রাখার আমাদের চেষ্টা আবারও বিফল হল”।আমরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম-ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল, পুলিশ সুপারিন্ট্যান্ট ও আমি-এবং আমাদের দৃঢ় মত ছিল যে গুলিবর্ষন করতেই হবে; তা না হলে পুলিশ বাহিনী পরাস্ত্ হয়ে যাবে। তখন প্রায় সোয়া তিনটা বাজে। আমরা আবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে, লাঠি চার্জের মাধ্যমে জনতাকে বিক্ষিপ্ত করার একটি শেষ চেষ্টা করা উচিত এবং আমরা সেটা করেছি। আমাদের লোকেরা এগিয়েছে, লাঠি চার্জ ব্যর্থ হয়েছে কারন তাদের কাছাকাছি আসার আগেই আমরা ইটপাটকেলে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম এবং পুলিশ বাহিনী যা এখন রাস্তায় অবস্থান করছিল, তারা একটা অতিশয় অসহায় অবস্থায় পরে। জনতা এটা দেখে আবার একত্রিত হয় এবং আরো প্রবলবেগে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দাওয়ার জন্য, আমার মতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য বা পুলিশ বাহিনীকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য গুলি চালানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এস.পি.আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে এবং আমি গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছি।
৬৩ নং প্রশ্ন-“কার হুকুমে এই গোলাগুলি শুরু করা হয়”?
উত্তর-“অনুমতি আমার ছিল এবং নির্দেশ এস. পি. এর ছিল”।
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৬৪ নং প্রশ্ন-“আপনি কি বলতে পারেন কোন দিকে গোলাগুলি করা হয়েছিল”?
উত্তর-“গোলাগুলি ভিড়ের ২ দিক থেকে করা হয়েছিল,একটা ক্রসিংয়ের দিক থেকে ও হাসপাতালের গেটের সামনে এবং অন্যটা গেটের দিকে ও মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলের সামনের রাস্তায়”।
৬৫ নং প্রশ্ন-“আপনি কি জানেন কত রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল”?
উত্তর-“গোলাগুলি শেষ হওয়ার পর আমাকে বলা হয়েছিল সব মিলিয়ে ২৭ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, নামমাত্র গুলি চালানোর পর গোলাগুলি বন্ধ করা হয়েছিল এটা দেখার জন্য যে তা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যথেষ্ট কিনা, কিন্তু জনতা আবার অগ্রসর হয়”।
৬৬ নং প্রশ্ন-আদালতের কাছেঃ “কার নির্দেশে ফায়ারিং বন্ধ করা হয়, আপনার নাকি এস.পি. এর”?
উত্তর-“এস.পি. এর।আরো কিছু রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এই দুইয়ে মিলিয়েই সব রাউন্ড গোলাগুলি”। 
৬৭ নং প্রশ্ন-জনাব রহমানকেঃ “ফায়ারিং এর নির্দেশ দেওয়ার আগে আপনি কি কোন সতর্কবানী দিয়েছিলেন”?
উত্তর-“আমি এবং অন্য পুলিশ অফিসাররা জনতাকে ছত্রভঙ্গ হতে বার বার সতর্ক করেছি এবং পুলিশের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছি তা না হলে গুলি চালানো হবে”।
৬৮ নং প্রশ্ন-“আপনি গুলিবর্ষণের ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা লক্ষ্য করেছেন?”
উত্তর-“আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের কোণায় একজনকে দেখেছি”।
৬৯ নং প্রশ্ন-“তার কি হয়েছিল”?
উত্তর-“জনতা তাকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং একটি ভ্যানে নিয়েছিল, যেটা ওখানে ছিল অথবা কোথাও থেকে এসেছিল-আমার ঠিক মনে নেই-গোলাগুলি চালানোর পর”।
৭০ নং প্রশ্ন-গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর আপনি কি করেছিলেন”?
উত্তর-“গোলাগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম”।
৭১ নং প্রশ্ন-“আপনি কি ঘটনাস্থলে ছিলেন নাকি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন”?
উত্তর-“আমরা বিধানসভা ভবনে গিয়েছিলাম কারন আমাদের পাঠানো হয়েছিল”।
১৫৩ নং প্রশ্ন-“আপনি কি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন নাকি পুলিশ বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য নাকি দুটোই?”
উত্তর-আমি পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের নিষ্পেশিত হওয়া থেকে বাচানোর জন্য গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম”।
১৫৪ নং প্রশ্ন-“তারা আপনার কাছে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য গুলি চালানোর অনুমতি চেয়েছিল নাকি নিষ্পেশিত হওয়া থেকে বাচার জন্য?”
উত্তর-“আমি নিজে পুলিশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছিলাম”।
১৫৫ নং প্রশ্ন-“তারা কি আপনার কাছে নির্দেশ চেয়েছিল?”
উত্তর-“জি”।
১৫৬ নং প্রশ্ন-আদালতকেঃ “কে নির্দেশ চেয়েছিল?”
উত্তর-“এস.পি আমাকে বলেছিল যে, পরিস্থিতি এমন যে যেকোন সময় পুলিশ বাহিনী প্রায় হতবিহবল হয়ে যাচ্ছে”। আমিও তাদের ঠিক সেই অবস্থাই দেখলাম, এবং আমি বুঝতে পারলাম যে গুলি করার নির্দেশ দিতে হবে”।
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৩৬. এরপর পুলিশের সহকারী মহাপরিদর্শক (৩নং সাক্ষী) কে প্রশ্ন করা হলঃ
২০নং প্রশ্ন- “এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?”
উত্তর- “দুপুর প্রায় ৩.০০ ঘটিকার দিকে পরিস্থিতি যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন লাঠি চার্জের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।”
২১নং প্রশ্ন- “লাঠি চার্জের প্রভাব কি ছিল?”
উত্তর- “ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে কিন্তু একটু পরেই আবার একত্রিত হয় এবং ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।”
২২নং প্রশ্ন- “ঠিক কোন নির্দিষ্ট দিকে বা জায়গায় ঐ মুহূর্তে জনতা জমা হতে থাকে?”
উত্তর- “জনতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ভিড় করতে থাকে।”
২৩নং প্রশ্ন- “আপনার কি ধারণা আছে ভিড় কত বড় ছিল?”
উত্তর- “অবশ্যই ৫ থেকে ৬ হাজার জনের।”
২৪নং প্রশ্ন- “লাঠি চার্জ তেমন কোন প্রভাব ফেলছে না বোঝার পর আপনি কি আর কিছু করেছিলেন?”
উত্তর- “সেসময় আমরা সম্পূর্ণ ঘেরাও হয়ে পড়েছিলাম এবং মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের গেটের নিকটে দোকানের পিছনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এস.পি. তার লোকজনকে সংঘটিত করেন এবং গুলি ছোঁড়ার অবস্থান নেন। আমি জনতাকে সাবধান করি যদি তারা পুলিশকে ইটপাটকেল ছোঁড়া বন্ধ না করে তবে তাদের উপর গুলি ছোঁড়া হবে।”
২৫নং প্রশ্ন- “তাতে কি কোন প্রভাব পড়েছিল?”
উত্তর- “এর কোন প্রভাব হয়নি। ভিড় ইটপাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।”
২৬নং প্রশ্ন- “তখন আপনারা কি করলেন?”
উত্তর- “সে মুহূর্তে এস.পি. এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার সাথে পরামর্শ করলেন এবং শেষ সতর্কবাণীর পরেই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।”
২৭নং প্রশ্ন- “কার নির্দেশ বা আদেশে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল?”
উত্তর- “পুলিশ নিয়ন্ত্রকের সরাসরি নির্দেশে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।”
২৮নং প্রশ্ন- “আপনার কি মনে হয় গুলি ছোঁড়াটা কি সমর্থনযোগ্য?”
উত্তর- “আমি মনে করি তিনি গুলি ছোঁড়ার সঠিক নির্দেশ দিয়েছিলেন।”
২৯নং প্রশ্ন- “আপনি সে সময় কোথায় ছিলেন?”
উত্তর- “আমি সে সময় এস.পি., সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য অফিসারদের সাথে ছিলাম।”
৩০নং প্রশ্ন- “ঠিক কোন দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল?”
উত্তর- “মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে।”
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৩১নং প্রশ্ন- “জনাব আপনি কি আমাকে রাস্তার ঠিক কোন দিকে ফায়ারিং দল অবস্থান করছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারবেন?”
উত্তর- “এরা দোকানের সামনে দুইটি লাইনে বিপরীত দিকে মুখ করে দোকানের সাথে কোনাকুনি অবস্থান করছিল।”
৩২নং প্রশ্ন- “ঐ মুহূর্তে আপনার কি মনে হয়েছিল গোলাগুলি করা আবশ্যক?”
উত্তর- “অবশ্যই প্রয়োজনীয়। আর নয়তো পুলিশের দল অসহায় হয়ে পরছিল।”
৩৭. ৪নং সাক্ষী, নগর ডি.এস.পি., যিনি জনতার রোষানলে পড়েছিলেন তাকে প্রশ্ন করা হলঃ
৩০নং প্রশ্ন- “আপনি কি জানেন কি পরিমাণ কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়েছিল?”
উত্তর- “বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে তিন-চারবার কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়েছিল- অনেকবার কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে।”
৩১নং প্রশ্ন-“তারপরে কি হয়েছিল?”
উত্তর- “পরিস্থিতি খারাপ হয়ে পড়ছিল এবং আন্দোলনকারীরা সবদিক থেকে এগিয়ে আসছিলো এবং বৃষ্টির মত ইটপাটকেল ছুঁড়ছিল এবং আমাদের কাছে আশ্রয় নেওয়ার মত কোন জায়গা ছিল না এবং অনেক পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল আহত হয়ে পড়েছিলো। পরিস্থিতি এত খারাপ ছিল যে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।”
৩২নং প্রশ্ন- “কে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন?”
উত্তর- “সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট।”
৩৩নং প্রশ্ন- “গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো?”
উত্তর- “হ্যাঁ।”
৩৪নং প্রশ্ন- “কয়টার দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো?”
উত্তর- “৩.৩০ টার দিকে।”
৩৫নং প্রশ্ন- “গুলি চলাকালীন সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?”
উত্তর- “আমি মেডিকেল কলেজ গেট এবং মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের গেটের মাঝে ছিলাম, ঠিক দোকানগুলোর সামনে।”
৩৬নং প্রশ্ন- “দোকানের পিছনে ছিলেন না?”
উত্তর- “দোকানের সামনে রাস্তার উপর।”
৩৭নং প্রশ্ন- “আপনি কি জানেন ঠিক কোনদিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো?”
উত্তর- “সবদিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো- একদল বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে এবং অন্যদল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণের দিকে।”
৩৮নং প্রশ্ন- “আপনি কি গুলি ছোঁড়ার ফলে কোন হতাহত দেখতে পেয়েছিলেন?”
উত্তর- “আসলে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের সামনে পড়ে যেতে। এর বাইরে আর কোন হতাহত মানুষ আমি দেখিনি।”
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প্রশ্ন নং ৩৯ কর্মপন্থা নির্ধারন করার কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কি,গুলির পরে আহত নিহত কেমন ছিল?
উত্তরঃ হ্যা,আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল না,এমনকি কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢোকা।
প্রশ্ন নং ৪০- তুমি কেন মনে কর এটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না?
উত্তর কারন গুলি ছোড়ার পরেও,ছাত্ররা কলেজ হোস্টেল এর ভিতরে এবং মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ড এর ভিতরে ছিল।তারা সেখানে অবস্থান নিয়েছিল এবং ইটপাটকেল ছুড়ছিল। 

প্রশ্ন নং ১৩০- এবং বিক্ষোভের এই অবস্থায় ,তুমি যেভাবে বলছ,তুমি এই  ৩ টার দিকে বুঝতে পেরেছিলে এবং কোন সময় থেকে, ২ টা,১ টা অথবা ১-৩০ মিনিটের থেকে?
উত্তর- তারা আমদের ঐ সময়েই ঘিরে রেখেছিল এবং তার আগে আমরা টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ করেছিলাম।
প্রশ্ন নং ১৩১-তারা ক্রমশই দূরে স্যরে যাচ্ছি এবং আবার এগিয়ে আসছিল?
উত্তর- হ্যা
প্রশ্ন নং ১৩২-এখন, প্রথম যখন তুমি এসেছিল তুমি তাদের কোন জায়গায় পেয়েছিলে?তারা কি কাছে এগিয়ে আসছিল?
উত্তর-তার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।তারা কখনো কখনো দৌড়ে পালাচ্ছিল যখন আমরা লাঠিচার্জ এবং কাদুনে গ্যাস ব্যাবহার করছিলাম এবং আবার তারা ফিরে আসছিল।
প্রশ্ন নং ১৩৩- এই মানুষগুলো একপাশে ছিল,তুমি যেভাবে বলেছিলে,৪০-৪৫ ফুট দূরে এবং অন্যদিকে ২৫-৩০ ফুট দূরে।তারা কি এই অবস্থানে তোমরা আসার আগে থেকেই ছিল?
উত্তরঃ তার ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল 
প্রশ্ন নং ১৩৪- কত সময় ১০ মিনিট অথবা ১৫ মিনিট?
উত্তর তারা ধীরে ধীরে আমাদের দিকে আসছিল।এট ছিল প্রায় ১০ মিনিট 
প্রশ্ন নং ১৩৫- কখন তারা ইটপাটকেল মারা শুরু করেছিল এবং নিকট থেকে আরো নিকটে আসছিল?
উত্তরঃ ৩ টার দিকে হবে।অবশ্যই, সঠিক সময় বলা সম্ভবও না।
প্রশ্ন নং ১৩৬- এবং তোমার অনুমান অনুযায়ী ৩-৩০ মিনিটের দিকে গুলি করা হয়েছিল?
উত্তর সোয়া তিনটা এবং ৩-৩০ এর মাঝখানে।
প্রশ্ন নং ১৩৭- এবং শেষ লাঠিচার্জের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কোন সময়ে, তিনটার আগে?
উত্তরঃ তিনটার আগে।
প্রশ্ন নং ১৩৮- এটাই ছিল শেষ বিষয় যেটি শেষে করা হয়েছিল, মানে শেষ লাঠিচার্জ এবং এর পরে গুলি।শেষ লাঠিচার্জের পরে সেখানে গুলি করা হয়েছিল?
উত্তর হ্যা, সেখানে গুলি করা হয়েছিল।
৩৮। জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ এস ডি ও ( সাক্ষি নাম্বার ৫) এর উত্তর নিম্নে দেয়া হল
প্রশ্ন নং ২৯ উল্ল্যেখিত সময় অনুযায়ী কখন আপনি ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি কেমন ছিল?
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উত্তরঃসেখানে আমি বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হতে দেখেছিলাম মেডিকেল কলেজ গেটের সামনের রাস্তায় এবং বিশ্ববিদ্যায়ের খেলার মাঠের পাশে এবং সম্ভবত ফুলার রোডের দিকে যে রাস্তাটি গেছে সেখানেও।
প্রশ্ন নং ৩০- ঐ পয়েন্টে তোমার অনুমান অনুযায়ী কত সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন?
উত্তরঃসবদিকের মানুষ মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ এর মত হবে কিন্তু অধিকাংশের বেশি মানুষ ছিলেন মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল গেট এর সামনে এবং মেডিকেল কলেজ গেটে।
প্রশ্ন নং ৩১- তুমি কি এটা খেয়াল করেছিলে ঐ সময়ে মানুষের মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তরঃ তারা খুবই হুমকিপ্রবন ছিল এবং সব দিক থেকে ইটপাটকেল ছুড়ছিল,বেশিরভাগই মেডকেল কলেজের হোষ্টেল গেট এর সামনে থেকে এবং আমি এটাও উল্ল্যেখ করতে চাই বিপুল সংখ্যক পুলিশ এতে আহত হয়েছিল।পুলিশ সুপ্যার নিজে্রও তার কলার বন থেকে রক্ত ঝরছিল।
প্রশ্ন নং ৩২- ঐ সময়ে তুমি সহ পুলিশ বাহিনীর অবস্থান কোথায় ছিল?
উত্তরঃ পুলিশকে চতুর্দিক থেকে জনগণ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছিল এবং তারা দাঁড়িয়ে ছিল ও তাদের হতবুদ্ধ দেখাচ্ছিল ;তাদের হাতে অস্ত্র আছে অথচ তারা একশন নিতে পারছে না। একই সময়ে তারা ইটপাটকেল দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল এবং আহত হচ্ছিল।এই অবস্থায় ডি আই জি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করবার জন্য অনুমতি চাইল।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ঐখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি লাঠিচার্জের নির্দেশ দিলেন।
প্রশ্ন নং ৩৩ লাঠিচার্জ কি করা হয়েছিল?
উত্তরঃ হ্যা এটা করা হয়েছিল।
প্রশ্ন নং ৩৪ এর কি কোন প্রভাব ছিল?
উত্তরঃদুই থেকে তিন মিনিটের জন্য এর প্রভাব ছিল;কিছু সময়ের জন্য মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল কিন্তু পুনরায় তারা বিভিন্ন দিক  থেকে একই জায়গা মিলিত হল এবং তাতক্ষনিকভাবে পুলিশের দিকে ইটপাটকেল মারা শুরু করেছিল।পুরো রাস্তায় ইটপাটকেলে ভরা ছিল।আমি নিজেও একটি দোকানের পিছনে আশ্রয় নিয়েছিলাম।
প্রশ্ন নং ৩৫- লাঠিচার্জের পরে পুলিশের দারা কোন একশন নেয়া হয়েছিল কি?
উত্তরঃ লাঠিচার্জের পরে,যখন এটা বোঝা গেল যে পুলিশ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পরছে,আগে যে সতর্ক বার্তা দেয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল।কিন্তু যেহেতু এর কোন প্রভাব ছিল না,তাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
প্রশ্ন নং ৩৬- গুলি কি করা হয়েছিল?
উত্তরঃ হ্যা
প্রশ্ন নং ৩৭- কত রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল,এই ব্যাপারে কি কোন ধারনা আছে?
উত্তরঃএটা একটু পরে গননা করা হয়েছিল এবং দেখা গেল ২৭ রাউন্ড গুলি করা হয়েছে।সতর্ক করা এবং কয়েকটি গুলি করার পরে  এটা বন্ধ করা হয়েছিল এর   প্রতিক্রিয়া দেখতে।
প্রশ্ন নং ৩৮ প্রতিক্রিয়া কি ছিল?
উত্তরঃপ্রথম গুলির কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না;মানুষজন এগিয়ে এসেছিল এবং ইটপাটকেল মারছিল।গুলি দুই দিক থেকে করা হয়েছিল একটি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এর দিক থেকে অন্যটি বিশ্ববিদ্যালয় এর খেলার মাঠের দিক থেকে।
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৩৯ নং প্রশ্ন- “এবং আপনি কি লক্ষ্য করেছিলেন, কখন গোলাগুলি বন্ধ হয়েছিল?”
	উত্তর- “দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার পর জনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে গোলাগুলি বন্ধ হয়। ”
৪০ নং প্রশ্ন- “গোলাগুলির ফলে আপনারা কি কাউকে হতাহত হতে দেখেছেন?”
	উত্তর- “আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একজনকে পড়ে থাকতে দেখেছি এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গনের ভেতরে কিছু আহত ব্যক্তিকে দেখেছি। তাদের সংখ্যা কত ছিল আমি বলতে পারব না কারন ছাত্ররা প্রচন্ড ক্ষিপ্ত ছিল তাই আমি সেখানে যাওয়ার সাহস করিনি। ”
	৩৯. পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সুপার, জনাব মো. ইউসুফ, (সাক্ষী নং ৮) বলেনঃ
	২৪ নং প্রশ্ন- “দয়া করে বিজ্ঞ আদালতকে বলুন আপনি যখন মেডিকেল কলেজের গেটে ছিলেন, জনতাকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য পুলিশ কি পদক্ষেপ নিয়েছিল?”
	উত্তর- “আমি যখন সেখানে ছিলাম, লাঠি সহ কিছু পুলিশকে সেখানে আনা হয়েছিল এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে জড় করা হয়েছিল।  এরপর ডি.এম. এর নির্দেশে  লাঠি চার্জ করা হয়।  আমি ছাত্রদের এবং অন্যান্য অংশগ্রহনকারী দেখেছি যারা সেখানে ছিল। তারা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে একটু পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা পাল্টা ইটপাটকেল ছুঁড়ে শোধ নিয়েছিল আর পুলিশকে আক্রমন করছিল এবং পুলিশ সত্যিই সেই আক্রমনের সামনে দাঁড়াতে পারছিল না।  তারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই পিছু হটলো। পুরোটা সময় ছাত্ররা পুলিশের দিকে তীব্রবেগে  ইটপাটকেল ছুঁড়ছিল। ইটপাটকেল সবদিক থেকে আসছিল এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের  মাঠ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গনের দিক থেকে, আর  ছাত্র ও অংশগ্রহনকারীরা  সেই জায়গায় ঘনীভূত হচ্ছিলো।  পরিস্থিতি খুবি খারাপ ছিল এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিছু সংখ্যক পুলিশও আহত হয়েছিল  এবং তাদের কেউ কেউ মাথায়ও আঘাত পেয়েছিল।  আমি দেখলাম ডি.আই.জি., এস.পি., এবং ডি.এম. এর দিকেও ইটপাটকেল পড়ছে এবং তারাও ইটপাটকেলে আহত হয়েছিলেন।”
	২৫ নং প্রশ্ন- “গোলাগুলি চালানো হয়েছিল?”
	উত্তর- “হ্যাঁ তখন গোলাগুলি চালানো হয়েছিল।”
	২৬ নং প্রশ্ন- “কয়টার সময়?”
	উত্তর-“প্রায় ৩-১৫ বা ৩-১০ এর দিকে।”
	২৭ নং প্রশ্ন- “কোন দিকে গোলাগুলি চালানো হয়েছিল?”
	উত্তর- “দুই দিক থেকে গুলি চালানো হয়েছিল- একদল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের দিকে এবং অন্য দল হোষ্টেলের গেটের দিকে।”
	২৮ নং প্রশ্ন- “আপনি তখন কত দূরে  ছিলেন?”
	উত্তর- “আমি গুলি চালানো দুই পক্ষের মাঝখানে এবং মেডিকেল কলেজ হসপাতাল প্রাঙ্গনের সামনের রাস্তায় দোকান গুলোর পেছনে ছিলাম।”
	২৯ নং প্রশ্ন- “এবং আপনি কি জানেন কয় রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল এবং কত দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছিল?”
	উত্তর-  “আমার মনে হয় প্রায় ২০ বা ২৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল।  আমি আগে যেমন বলেছি, গুলি দুই দিক থেকে চালানো হয়েছিল।  প্রথমবারে দুই পক্ষ থেকে এক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল এবং এরপর কয়েক মিনিট বিরতি ছিল।”
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৩০ নং প্রশ্ন- “কেন?”
	উত্তর- “কারন গুলি বর্ষনের পর অংশগ্রহনকারীরা একটু পিছিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই গোলাগুলির পরে তারা আবার ইটপাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিশের দিকে ছুটে আসে এবং তখন এস.পি দ্বিতীয়বারের মত গুলি করার নির্দেশ দেন। ”
	৩১ নং প্রশ্ন- “আপনি কি গুলিতে কাউকে আহত হতে দেখেছেন?”
	উত্তর- “আমি আসলে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গনে সেই একজন যাকে দুই বা তিন জন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে ছাড়া অন্য কোন আহত ব্যক্তিকে দেখিনি।  এটা গোলাগুলি বন্ধের কিছুক্ষন পরেই ঘটেছিল। ”
	৪০. যখন জনাব আব্দুল গফরান যিনি তখন লালবাগের  সি.ও. ছিলেন (সাক্ষী নং ৯) বলেনঃ
	৩২ নং প্রশ্ন- “বেলা ৩টা বা এর একটু পরে অবস্থা কেমন ছিল?”
	উত্তর- “ছাত্ররা মেডিকেল  কলেজ হষ্টেল, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের ভেতর থেকে পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু করে এবং আমরা সবাই দ্বিতীয় বারের মত সচিবালয়ের রাস্তার পশ্চিম পাশের দোকান গুলোর পুর্বপাশে আশ্রয় নেই এবং রেঞ্জ ডি.আই.জি ও এস.পি. সহ আমাদের অনেকে ইটপাটকেলে আহত হয়। ”
	৩৩ নং প্রশ্ন- “আপনি আহত হয়েছিলেন?”
	উত্তর- “জি না, হয়ত আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আহত হয়নি।”
	৩৪ নং প্রশ্ন- “এই সময়ে পুলিশ কি কিছু করেছিল?”
	উত্তর- “তারা বার বার টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছিল এবং তাদের ছত্র ভঙ্গ করতে লাঠি চার্জ করেছিল কিন্তু তাদের পিছু হটার কোন লক্ষনই ছিল না।  বরং তারা ইটপাটকেল নিয়ে আর আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে এবং মেডিকেল কলেজ হষ্টেল, বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ও মেডিকেল কলেজের গেটের দিক থেকে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীকে প্রায় ঘিরে ফেলে। ”
	৩৫ নং প্রশ্ন- “এরপর কি হয়?”
	উত্তর-“যখন বারবার সতর্ক করা হচ্ছিল তখন পরিস্থিতি পুরোই নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তখন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি চার্জ করা হয় কিন্তু সব ব্যার্থ হয় ও তাদের মধ্যে পিছু হটার কোন লক্ষন ছিল না বরং তারা ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের দিকে এগিয়ে আসছিল। অবশেষে নিজেদেরকে বাচানোর আর কোন উপায় না পেয়ে কর্তৃপক্ষ গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় এবং প্রায় বেলা ৩-৩০ এর দিকে গুলি চালানো হয়। ”
	৩৬ নং প্রশ্ন-“আপনি কি জানেন কোন দিকে গুলি চালানো শুরু হয়?”
	উত্তর- “মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের গেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের দিকে।”
	৩৭ নং প্রশ্ন- “ঠিক সেই সময় আপনি কোথায় ছিলেন?”
	উত্তর- “আমি মোড়ের দোকান গুলোর সামনে ছিলাম।”
	৩৮ নং প্রশ্ন- “কয়বার গুলি চালানো হয়েছিল?”
	উত্তর- “দুইবার।”
	৩৯ নং প্রশ্ন- “আপনি কি গোলাগুলির ফলে কাউকে আহত হতে দেখেছিলেন?”
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উত্তর: বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের কাছে একজন মানুষকে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। সেখান থেকে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
৪১. সর্বশেষে পুলিশ ইন্সপেক্টর জনাব মীর আশরাফুল হক (সাক্ষী নং ১০)-কে ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়:
প্রশ্ন ১৫— “তারপর কী হলো? আপনি কী করলেন?”
উত্তর: “ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে থাকে। ৩টার দিকে জোরালো লাঠিচার্জ করা হয়, কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যায় না। ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়।”
প্রশ্ন ১৬— “তারপর?”
উত্তর: “সে সময় ডিআইজি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি, আমি এবং আরো কয়েকজন পুলিশ অফিসার আহত হই। ঢিল বর্ষণ চলতে থাকে। বেশ কিছু পুলিশ অফিসার আঘাত পান।”
প্রশ্ন ১৭— “পুলিশ কি এরপর আর কোনো অ্যাকশন নেয়?”
উত্তর: “পুলিশ আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সতর্ক করতে থাকে, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। তারপর এসপি গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। সেটা ছিলো বোধহয় ৩.২০ মিনিটে।”
প্রশ্ন ১৮— “আপনি কি জানতেন কোনদিকে গুলি চালানো হচ্ছিলো?”
উত্তর: “প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের দিকে চালানো হয়, তারপর মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের দিকে। তার কিছুক্ষণ পর দাঙ্গাবাজরা দ্বিগুণ উৎসাহে পুলিশকে আক্রমণ করতে শুরু করে।”
প্রশ্ন ১৯— “কী হচ্ছিলো?”
উত্তর: “তার দুই বা তিন মিনিট পর আবার মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দাঙ্গাবাজদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।”
প্রশ্ন ২০— “তাতে কি কাজ হয়?”
উত্তর: “কিছু সময়ের জন্য মারামারি থেমে যায়। কিন্তু তারপর আবার ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়।”
প্রশ্ন ২১— “গুলি চালাবার পর ঢিল আসছিলো কোথা থেকে?”
উত্তর:“মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, বিশেষ করে অ্যাসেম্বলি কর্নারের দিকে।”
প্রশ্ন ২২— “গোলাগুলির কারণে কি কেউ আহত হয়?”
উত্তর: “বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের কাছে একজনকে আমি লুটিয়ে পড়তে দেখেছি।”
প্রশ্ন ২৩— “পরে তার কী হয়? জানেন আপনি?”
উত্তর:“কয়েকজন দাঙ্গাবাজ তাকে ধরে নিয়ে যায়।”
প্রশ্ন ২৪— “কোথায়?”
উত্তর:“একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায়।”
প্রশ্ন ২৫— “গুলি চালাবার কারণে কতোজন আহত বা নিহত হয়েছে, সে ব্যাপারে কি তদন্ত করা হয়েছে?”
উত্তর:“পরিস্থিতি তখনো গরম ছিলো। ছাত্ররা তখনো উত্তেজিত ছিলো। তাই সে সময় কিছু করা যায়নি। আহত বা নিহতের খোঁজ নিতে গেলে আমাদেরই আহত হবার সম্ভাবনা ছিলো।”
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প্রশ্ন ৬৭— “আর আপনি সেখানে পৌঁছানো থেকে শুরু করে গুলি চলা পর্যন্ত পরিস্থিতি একইরকম ছিলো?”
উত্তর: আমি পৌঁছানো থেকে গুলি চলা শুরু হবার সময়ের মাঝে দুইবার লাঠিচার্জও করা হয়। 
প্রশ্ন ৬৮— “এই লাঠিচার্জের সময় ছাড়া কি আর ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়নি?”
উত্তর: পুরো সময় জুড়েই ঢিল বর্ষণ হচ্ছিলো। লাঠিচার্জের পর তা বেড়ে যায়।
প্রশ্ন ৬৯— “আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিআইজি, এসপি, ডিএসপি, সবাই ঢিলের আঘাতে আহত হন?”
উত্তর:“জী, স্যার।”
প্রশ্ন ৭০— “যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ঠিক কতো দূরে?”
উত্তর:“আমি শুনতে পাইনি। আমি নিজের কানে ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে শুনিনি।”
প্রশ্ন ৭১— “যখন গুলি চালানো শুরু হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?”
উত্তর:“বাইরে, রাস্তার সামনের দোকানগুলোর কাছে।”
প্রশ্ন ৮২— “কতোক্ষণ যাবত গুলি চালানো হয়?”
উত্তর:“প্রথমে এক বা দুই মিনিট যাবত। তারপর কিছুক্ষণের বিরতি। দ্বিতীয়বার চলে দুই বা তিন মিনিট। হয়তো দুই মিনিটের বেশি না-ও হতে পারে।”
৪২. গুলি চালাবার নির্দেশের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তিনজন সরকারী কর্মকর্তা। তারা হচ্ছেন— জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট। সমালোচনার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে যেসব কনস্টেবল স্বহস্তে গুলি চালিয়েছে তাদেরকে জেরা করা হয়নি বা তাদের সাক্ষ্য নেয়া হয়নি। যদি এ মর্মে পুলিশ কেস হতো যে নির্দেশ বাদেই কনস্টেবলরা গুলি ছুঁড়েছে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য নেয়ার প্রয়োজন পরতো। তাদের গুলি চালাবার সিদ্ধান্ত কি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিলো কিনা তা খতিয়ে দেখা হতো। কিন্তু যেহেতু কনস্টেবলরা নিজ থেকে গুলি চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়নি, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। তদন্তের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত কি পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক ছিলো কিনা তা যাচাই করা। 
৪৩. সাক্ষী নং ২৮ একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী (তিনি হচ্ছেন জনাব মো. কামাল, এম.এ.) কারণ তিনি একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী যিনি পুলিশ গুলি চালাবার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। জনাব জামাল জানান যে তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারির বিকেলে হাই কোর্টে যান, এবং হাই কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসেন ২.৩০ মিনিটে। অ্যাসেম্বলি হাউসে যাবার পথে তার সাথে জনৈক মৌলভী নাজিবুল্লাহ্‌’র দেখা হয়। তারপর তিনি পায়ে হেঁটে ফুলার রোড ধরে এগিয়ে যান। সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের নিকটবর্তী পেট্রোল স্টেশনের সামনে তিনি মানুষের ভীড় দেখতে পান। তার সাক্ষ্যমতে প্রায় ১০০০ মানুষ স্লোগান দিচ্ছিলো এবং পুলিশের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুঁড়ছিলো। প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্যে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। কিছুক্ষণের জন্য টিয়ার গ্যাস কার্যকর হয় এবং প্রতিবাদকারীরা পিছু হটে যায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিবাদকারীরা ফিরে আসে এবং পুলিশকে পুনরায় আক্রমণ করতে শুরু করে। 
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জনাব কামাল জানান যে তিনি ফুলার রোডেই অপেক্ষা করেন, কারণ গণ্ডগোল ভেদ করে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি পুলিশকে গুলি চালাতে দেখেন এবং দেখতে পান পেট্রোল স্টেশনের কাছে এক ব্যক্তি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। এ ঘটনা দেখে জনাব কামাল ঘুরে দাঁড়ান এবং নাজিমুদ্দিন রোড ধরে পালিয়ে আসেন। গুলি চালাবার ঘটনার নিরপেক্ষ দু’জন সাক্ষীর মধ্যে জনাব কামাল একজন। তিনি বলেন প্রতিবাদকারীদের থেকে তার অবস্থান প্রায় ১০০ গজ দূরে ছিলো। যদিও তদন্ত অনুযায়ী এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত তিনি ১০০ ফিট দূরে ছিলেন। তবে অ্যাসেম্বলি হাউস তার গন্তব্য ছিলো এবং সে পথে বাস্তবিক তিনি বাধার সম্মুখীন হন। প্রশ্ন নং ৭৪ এবং ৭৫-এর উত্তরে তিনি জানান যে তার জীবনঝুঁকি হতে পারে তা ভেবে তিনি অগ্রসর হননি। জনাব কামাল আরো বলেন যে পুলিশ বা প্রতিবাদকারী উভয় দল তার বিপদের কারণ হতে পারতো। তার সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী পেট্রোল স্টেশনের সামনের রাস্তায় একজন ব্যক্তি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। জনাব হামুদুর রহমান তার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেন এবং দাবী করেন এ বিবৃতি পুলিশের বিবৃতির সাথে মিলে যায়। পুলিশের সাথে সরাসরি সম্পর্কমুক্ত একজন নিরপেক্ষ নাগরিক হিসেবে তার সাক্ষ্য পুলিশের সাক্ষ্যকে সত্য প্রমাণ করতে সাহায্য করবে।
৪৪. যে সাক্ষীরা পুলিশ ফায়ারিং-এর বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন তাদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়নি। তাদের অনেকেই তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং সন্দেহ নেই যে সাক্ষ্যদানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক অপ্রিয় তথ্য এবং সত্য এড়িয়ে গেছে। জনাব হামুদুর রহমান মন্তব্য করেন যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা এবং মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে কী হয়েছে সে প্রসঙ্গে কিছুই বলেনি। বেড়ার ভেতরের এলাকা-যে এলাকাটিকে তারা পুলিশমুক্ত মনে করে-সেখানে মাইক্রোফোনের সাহায্যে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছিলো। গুলি চালানো হয় সেই মাইক্রোফোন এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এ প্রসঙ্গটিও তারা উল্লেখ করেনি।জনাব গণির মতে ছাত্রদেরকে উত্তেজিত করা হয় এবং তাদের নিজেদের খাতিরে ক্যাম্পাস কম্পাউন্ডের বাইরে যা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানে না দাবী করাই ভালো। তাদের সব সাক্ষ্য ক্যাম্পাসের ভেতরে যা ঘটেছে সে সংক্রান্ত হওয়া উচিত। এই ব্যাখ্যার জবাবে জনাব হামুদুর রহমান বলেন যে ক্যাম্পাসের বাইরে কী ঘটেছে তা জানাতে অস্বীকার করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ সে ঘটনাবলীতেও তারা অংশগ্রহণ করেছিলো। যে সাক্ষী ব্যক্তিগত কারণে সাক্ষ্য বদলায় বা সত্য গোপন করে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
৪৫. সাধারণ নাগরিকেরা যে বিবৃতি দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো দেওয়ান হারুণ মো. মনিরুদ্দিন (সাক্ষী নং-৬৪)-এর বিবৃতি। তিনি একমাত্র সাক্ষী যিনি সচক্ষে ফায়ারিং হতে দেখেছেন। তিনি জানান যে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্র। তিনি স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে তিনি দু’টি বিবৃতি প্রদান করেন। তার প্রথম বিবৃতি অনুযায়ী তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। তিনি অল পার্টি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি’র ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটির দাবী ছিলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাতে পরিণত করা। মনিরুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে আসেন সকাল ১০.৩০-এর দিকে। জড়ো হওয়া ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এমএলএ এবং এমসিএ-দেরকে নিজেদের দাবী জানানো। অর্থাৎ একটি সাক্ষ্যে মনিরুদ্দিন স্বীকার করেছেন তিনি অল পার্টি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি’র ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, এবং সে উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন।
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তার দ্বিতীয় বয়ানে নীচের কথাগুলো পাওয়া যায়-
দেওয়ান হারুন মোহাম্মদ মনিরুদ্দিন, ২৩-৩-৫২ ঢাকার জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্র, রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের উপর গোলাগুলির সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং তাতে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। “তদন্তের সময় অবশ্য সে সুর বদলে বলেছিল সে ভার্সিটিতে নয় বরং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, এবং ভাষা আন্দোলনের উপর লিখিত বিবরণীতে প্রদত্ত নিজের অবস্থানের কথা অস্বীকার করেছে। তার প্রদত্ত সাক্ষীগণের কথা বলতে গেলে, সে সাক্ষীগণের নাম প্রদানের সময় তাদের সাথে কোনরকম আলোচনা করে নি যে তারা গোলাগুলির ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানে কিনা; বরং এই ভেবে সে নামগুলো দিয়েছিল যে তারা ‘ভাল সাক্ষী’ হতে পারে। এই ভেবেই সে জনাব ফজলুল হক, জনাব শামসুদ্দিন এবং মতিউল ইসলাম (সাক্ষী নং ৫৬, ঘটনার সময় যে চাঁদপুর ছিল), নূর মোহাম্মদ (সাক্ষী নং৫৭, ঘটনার সময় যে নোয়াখালী ছিল) প্রভৃতি নামগুলো প্রদান করে। তার ভাষ্যপ্রমাণমতে, সে সত্যি সত্যি পুলিশদের মেডিকেল হোস্টেল চত্ত্বরে প্রবেশ করতে এবং হোস্টেলে যাওয়ার পথের পাশে অবস্থান নিতে দেখে। এবং সেখান থেকেই পুলিশ গুলি ছোড়া শুরু করে, যার ফলশ্রুতিতে হোস্টেল বারান্দা থেকে একজন পড়ে যায় এবং ৭-৮ জন আহত হয়।
প্রশ্ন নং-(৫২) “তারপর কী ঘটে?”
উত্তরঃ “তারপর, আধাঘণ্টা বা তার কিছু পরে কিছু পুলিশকে হোস্টেলের ভিতরে যেতে দেখি এবং হোস্টেল প্রবেশের পথগুলোতে অবস্থান নিতে দেখি।”
প্রশ্ন নং-(৫৩) “তারপর তারা কী করে?”
উত্তরঃ “লোকজনের উপর গুলি ছোঁড়ে।”
প্রশ্ন নং-(৫৪) “ঐ সময় লোকজন সেখানে কী করছিল?”
উত্তরঃ “তারা হোস্টেল এবং কলেজ চত্ত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল।”
প্রশ্ন নং-(৫৫) “তুমি তখন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলে?”
উত্তরঃ “আমি মেডিকেল কলেজ কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম।”
প্রশ্ন নং-(৫৬) “পুলিশ কতবার গুলি ছোঁড়ে?”
উত্তরঃ “গুনি নি”।
প্রশ্ন নং-(৫৭) “পুলিশের গুলি কি কাউকে আঘাত করেছিল?”
উত্তরঃ “যখন গুলি করা হয়েছিল তখন দেখতে পাই নি কে গুলি করল, কে আহত হল। কিন্তু, তার পরপরই একজনকে বারান্দা থেকে পড়ে যেতে দেখি”।
প্রশ্ন নং-(৫৮) “সে কি মরে গেছিল?”
উত্তরঃ “জ্বী স্যার”।
প্রশ্ন নং-(৫৯) “তুমি একজনকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছ, তুমি আর কাউকে গুলি খেতে দেখেছ?”
উত্তরঃ “পরবর্তীতে দেখেছি”।
প্রশ্ন নং-(৬০) “তুমি আর কাউকে গুলি খেতে দেখেছ?”
উত্তরঃ “৭-৮ জনকে”।
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প্রশ্ন নং. ৬১ –“মৃত?”
জবাব – “মৃত না কিন্তু আহত। আমি তাদের যখন দেখেছিলাম তখন মানুষজন তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো।“
প্রশ্ন নং. ৬২ –“আপনি হাসপাতালের ভেতরে গিয়েছিলেন?”
জবাব – “না স্যার।“
প্রশ্ন নং. ৬৩ –“আপনি দেখলেন ৭ অথবা ৮ জন মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর আপনি কি করলেন?”
জবাব – “এরপর আমি ই.এন.টি বিভাগের দেওয়ালের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে দেওয়ানী বাজার রোডের দিকে চলে গেলাম এবং ইউনিভার্সিটি চত্বর পার হলাম।“
প্রশ্ন নং. ৬৪ –“আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?”
জবাব – দেওয়ানি বাজার রোড এবং নাজিমউদ্দিন রোড হয়ে আমি আগামসি লেনের দিকে গেলাম এবং সেখানে থেকে সোজা নিজের বাসার দিকে।“

সত্যি বলতে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন একজনের কথাকে আমি সত্য বলে মানতে রাজি না। পুনরায় জিজ্ঞাসার সময় তিনি তার কথার সুর পাল্টে ফেলেছিলেন যেটা আগে উল্লেখ করা হয়নি এবং বলেছেন যে তিনি নিজের চোখে কোন পুলিশক কনেস্টেবলকে অযাচিত ভাবে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গনে ঢুকতে দেখেননি এবং সেখানে থেকে বাইরে জমায়েত হওয়া ছাত্র এবং অন্যদের উপর গুলি চালাতে দেখেননি। বলা হয়েছে যে একজন কনস্টেবল মেডিকেল কলজের হোস্টেলের গেটের দিকে অবস্থিত দ্বি-তল দোকান “মাষ্টার কেবিন”র দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে থেকে চত্বরের দিকে গুলি চালান। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা এই তথ্য অস্বীকার করে বলেন যে তারা কখনোই চত্বর অতিক্রম করেননি এবং সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্তার নির্দেশেই নিজেদের অবস্থান থেকেই গুলি চালিয়েছেন।
প্রশ্ন নং. ২৮১ –“আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করছি যে আপনার কনস্টেবলরা রাস্তার ডান পাশে অবস্থিত দ্বি-তল ভবনের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে থেকে বেরিয়ে এসে তারা গুলি করেন এবং চলে যায়?”
জবাব – “আমার মানুষজন কখনোই তাদের অবস্থান থেকে সরেনি।“
প্রশ্ন নং. ২৮২ –“এটা কি ঠিক যে তারা তাদের অবস্থান থেকে সরেছিল এবং একটি দ্বি-তল হোটেলের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল?”
জবাব – “আমি তাদের যে অবস্থানে থাকতে বলেছিলাম তারা সেখানেই ছিল এবং সেখানে থেকে এক ইঞ্চিও সরেনি।“
প্রশ্ন নং. ২৮৩ –“এবং তারা তাদের অবস্থান থেকে একে একে গুলি চালিয়েছে?”
জবাব – “না মহামান্য, তারা একে একে গুলি করেনি।“
প্রশ্ন নং. ২৮৪ –“আপনার মানুষজন হোস্টেল চত্বরের ভেতরে গুলি চালিয়েছে?”
জবাব –“গুলি হোস্টেল চত্বরের ভেতরে যেতে পারে কেননা সেটা মাত্র কয়েক ‘শ গজ দূরে ছিল।“
হোস্টেল নং ১২ এবং হোস্টেল নং ২০ এ যে গুলির দাগ পাওয়া গিয়েছে – ২টা ১২ নং হোস্টেলের পূর্ব দিকের দেওয়ালে এবং একটা ২০ নং হোস্টেলের পূর্ব দিকের দেওয়ালে এবং একটি ১২ নং হোস্টেলের উত্তর দিকের দেওয়াল ভেদ করে গিয়েছে।
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আমার মতে, এটা পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে যে পুলিশের কর্তা ব্যক্তি যেমনভাবে বলছেন সে রকমই হয়েছে এবং গোলাগোলির সময় পুলিশ তাদের অবস্থান থেকে সরে যায়নি এবং নিশ্চিতভাবে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল চত্বরে তারা সেই উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেনি।
৪৬) জনাব গনি এই বিষয়টি সবার নজরে আনেন যে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল চত্বরে গুলি প্রবেশ করেছিল, যেটা কিনা বাতিল করে করে দেয় যে পুলিশ আসার পথে রাস্তার এক ধারে এবং ইউনিভার্সিটির খেলার মাঠের দিকে গুলি চালায়। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে গুলি মেডিকেল কলেজের হোস্টেল চত্বরে প্রবেশ করেছিল কিন্তু এই কেসের যাবতীয় জবানবন্দি এবং হোস্টেল পরিদর্শন করে আমার অন্তত এটা মনে হয়নি যে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে হোস্টেল চত্বরে প্রবেশ করে এবং রাস্তা থেকে গুলি করে। এমন হতে পারে যে চত্বরের কিছু অংশ গুলির সীমানার মধ্যে চলে এসেছিল, বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে তাদের অবস্থান থেকে।
৪৭) গোলাগুলির ব্যাপারে আমাদের আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, যে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে অর্ডার পালন করা হয়েছে (P.W.2- জনাব কুরেইশী)তিনি একজন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট তার অভিজ্ঞতা সীমিত, যাকে মাত্র একদিন আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যাকে সাথে সাথেই কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর অধীনে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে। এটা সত্যি যে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উনার অভিজ্ঞতা খুবই কম কিন্তু অনুসন্ধানের সময় এমন কিছু আমার সামনে আসেনি যাতে প্রমাণ হয় যে জরুরী অবস্থা চলাকালীন তিনি তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা তিনি এমন কিছু করেননি যাতে প্রমাণ হয় যে তিনি ডি.আই.জি এবং এস.পি’র উপর প্রভাব খাটিয়ে তাদের ওপেন ফায়ার করতে বলেছেন। এস.পি’কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে তিনি ক্রমাগত ইটপাটকেল নিক্ষেপের কারণেই তা করতে বলেছেন এবং পুলিশের উপর ছাত্র এবং অন্যদের আক্রমণের কারণেই এমনটি করেছেন কি না। তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি গুলি চালান কারণ তার আর কোন উপায় ছিল না, যা কারণে তারা কোণঠাসা হয়ে পরেছিলেন। তিনি প্রচুর কাদানে গ্যাস ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি তার সর্বশেষ লাঠি চার্জও ব্যর্থ হয়। হয় তিনি তার ফোর্স নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতেন অথবা তাদের হাতে রাজপথ ছেড়ে দিতেন যারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ইচ্ছায় রাস্তায় নেমেছিল অথবা তিনি ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন এবং তার ফোর্সকে নির্যাতিত হতে দেখতে পারতেন। একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে এর কোনটাও তিনি না করতে পারতেন। পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ ছিল যে শুধু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট না, ডি.আই.জি, এস.পি, ডি.এস.পি ইটপাটকেলের আঘাতে আহত হন কিন্তু ৬০ জনের মধ্যে ২৪ জন পুলিশ সদস্য দুপুর ৩.২০ এর মধ্যে আহত হন। এমতবস্থায়ও যদি পুলিশ প্রধান ওপেন ফায়ারের নির্দেশ দেন যাতে তার ফোর্স জনগণের হাতে নির্যাতিত না হয়, তারপরেও আমি মনে করি না, সেটা ওপেন ফায়ার করার মতো কোন পরিস্থিতি।
৪৮) আমাদের এখন দেখতে হবে যে গুলি করাটা সীমা লঙ্ঘন করেছে কি না। এটা পূর্বেই বলা হয়েছে যে ফায়ারিং স্কোয়াডের দুই পাশে অবস্থিত পুলিশ সদস্যরা এক রাউন্ড করে গুলি চালিয়েছিল। এতে একজন মানুষ ইউনিভার্সিটির খেলার মাঠে মৃত হয়ে লুটিয়ে পরেন এবং সেই মুহূর্তেই মানুষের ভীড় সেখানে কমে যায়। অপরদিকের জনস্রোত, মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের দিকের, সাময়িকভাবে কমে কিন্তু তারা আবার সামনে আসতে থাকে এবং পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে এবং সেই সময় দ্বিতীয়বারের মতো ২ পাশে থেকে ওপেন ফায়ার করা হয়। রেজিষ্টারের নথি থেকে দেখা যায় যে ২৭ রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল যাতে আমি সন্তুষ্ট এবং এই ২৭ রাউন্ড গুলিতে ৯ জন আহত হন যার মধ্যে ৪ জন নিহত হন। 
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৪৯। মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালের রেজিস্টার থেকে আমি আরও জানতে পেরেছি যে পুলিশের গোলাগুলির কারনেহতাহতের পরিমান আমার সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদেযেমনটি বর্ণিত হয়েছে তেমনটিই। এটা সত্য যে রেজিস্টারের হিসেব অনুযায়ী অনেক সংখ্যক মানুষ টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ এবং মাটিতে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে তথাপি পুলিশের ছোঁড়া গ্যাস গ্রেনেড, গ্যাস শেল এবং দুই দফা লাঠি চার্জের ঘটনার বিপরীতে এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। 
৫০। তদন্ত কার্যক্রম থেকে জেনে আমি অবাক না হয়ে পারছি না যে, পূর্ব বাংলা পুলিশ বাহিনীর (ইস্ট বেঙ্গল পুলিশ ফোর্স) কোন ষ্টীল হেলমেট নেই, আছে কেবল কিছু পুরনো এআরপি হেলমেট। এটা অভাবনীয় যে, প্রতিরোধ করতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কাপড়ের টুপি পরতে হয় এবং ইট, পাথর ও এজাতীয় অস্ত্রের বর্ষণের বিপরীতে মাটি আঁকড়ে থাকতে হয়। ঢাকার বর্তমান গঠনশীল পরিস্থিতিতে আইন অমান্যকারীদের কাছে যথেষ্ট পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। জনাব ইদ্রিসের অধীনে পুলিশ ফোর্স যদি প্রয়োজনীয় অস্ত্রে সজ্জিত থাকতো, তবে সম্ভবত এমন তদন্ত তৎপরতার কোন প্রয়োজন হতো না। 
৫১. তদন্ত কার্যক্রমের সকল বক্তব্য বিবেচনা করে, সমাপনি সিদ্ধান্তে এসে আমাকে পেয়েছি যে—
(১) পুলিশের গুলি ছোঁড়া প্রয়োজন ছিল। 
(২) পুলিশের বলপ্রয়োগ এক্ষেত্রে পরিস্থিতির দাবি ছিল। 
৫২.  এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তদন্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অনুমোদন না করে বিভিন্ন সংগঠন এটাকে বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা যেহেতু এই ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত,সেক্ষেত্রে অধিক তথ্য থাকলে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা আরও কার্যকরী হতো যেহেতু আধিকারিক ব্যক্তিরাই নিঃসন্দেহে এখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত এবং মুখ্যত কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারতেন। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি জনাব হামুদুর রহামানের কাছে তার সহযোগিতা এবং  মক্কেলদের মামলা উপস্থাপনে তাঁর সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার জন্য। একই সাথে জনাব আব্দুল গণি’র কাছে সীমাহীন বাধা বিপত্তির মুখে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। আমি আরও সাধুবাদ জানাই জনাব এ.আর. ওসমানী, বি.এল, সহকারী রেজিস্টার, হাইকোর্ট, ঢাকা এর প্রতি যিনি তদন্ত প্রক্রিয়ায় আমার সচিবের ভুমিকা পালন করেছেন; এবং জনাব মোহাব্বত আলী, পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সিনিয়র রিপোর্টার তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা (জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান, সৈয়দ বজলুর রহমান, আব্দুস সামাদ, আব্দুল মোহাইমেন এবং ওসমান আলী) দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষীদের বয়ান মুদ্রাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং দাপ্তরিক কর্মকর্তা জনাব দ্বীন মোহাম্মদ যিনি তদন্তের দাপ্তরিক কাজে জনাব আর.এ. ওসমানীকে সহযোগিতা করেছেন। 
· টি এইচ ইলিস
----------------------------------
জাস্টিস ইলিস ১৯৫৪ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন । জাতিতে তিনি ছিলেন ইংরেজ ।
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২২ ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করবার সময়ে আলহাজ্ব খাজা নাজিমউদ্দিন মহোদয় প্রদত্ত ভাষণ। 
জনাব রাষ্ট্রপতি, 
মহোদয়,
আমি ১২ মার্চ, ১৯৪৯ এর তারিখে এই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। মহোদয় আপনার মনে আছে যে মরহুম শহীদ-ঈ-মিল্লাত জনাব লিয়াকত আলী খান ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে এই কমিটির অস্থায়ী রিপোর্ট উপস্থাপন করেছিলেন। এই পরিষদ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী৩১ জানুয়ারি ১৯৫১ রিপোর্টটি মূলনীতি কমিটির কাছে ফেরত পাঠানো হয় যাতে করে আইনের অনুকূলে আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় ও গণপরিষদের দফতরে গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় মনে হয় এমন সুপারিশগুলো সংযোজিত হয়। প্রচুর পরিমানে সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং সেকারনে, সুপারিশসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মূলনীতি কমিটি একটি উপ-কমিটি গঠন করে। গঠিত উপকমিটি তাঁর প্রতিবেদন পেশ করে ৮ জুলাই, ১৯৫২ সালে। মূলনীতি কমিটি এর উপকমিটি এবং আইনগত ও অধি নিয়োগ প্রাপ্ত উপকমিটি সমূহের রিপোর্ট বিবেচনা করে। সবগুলো রিপোর্টই এই বছর গৃহীত হয়েছে। রিপোর্টের প্রথম খসড়া যখন প্রস্তুত হয়েছিলো, তাতে আইন বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে কিছু আইনগত দিক উঠে এসেছে। তালিমাতে-ঈ-ইসলামী বোর্ড আরও নতুন কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে। বিবিধ দিক বিবেচনার লক্ষ্যে কমিটি নভেম্বর মাসে বৈঠক ডাকে। এই কারনসমূহের জন্য২২ নভেম্বর রিপোর্টটি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি যা সেদিন আমি ব্যাখ্যা করেছি । 
রিপোর্ট উপস্থাপনের এই বিলম্ব বিভিন্ন মহলে নিন্দিত হয়েছে। যাইহোক, এটা মনে রাখা উচিত, জনগণের কাছ থেকে বর্ধিত তারিখ পর্যন্তদফতর এর সুপারিশ পাওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীতে সকল সুপারিশ সারণিতে উপস্থাপন করে অতঃপর ছাপিয়েসদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যাদের এটাকে বিচার বিবেচনা করতে সময়ের প্রয়োজন। আপনি যদি প্রতিবেদনের ভুমিকা অংশটি পড়ে দেখেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন একাধিক কমিটি নিয়মিত বিরতিতে বৈঠক করেছে এবং তাদের বিবেচনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অযাচিত বিলম্ব হয়নি। এটা সত্য যে কমিটি গুলো নিয়মিত বৈঠকে থাকতে পারেনি, কারন কমিটিগুলোতে অনেক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের নিজেদের অনেকদায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যেমন ইসলামের বিধানকে বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ  করে তোলা। এমন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নিবিড় চিন্তা ও আলোচনা’র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যাতে করে আমরা শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাসের মৌলিক শিক্ষায় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল গণতন্ত্রে নয় বরং আমাদের সামগ্রিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাসে নতুন সংযোজন ঘটাতে পারি। মহোদয় এটা আপনার বোধগম্য হবে যে এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুগভীর ধারণাপ্রসূত দায়িত্ব ছিল যখন সমগ্র দেশ কমিটির সুপারিশগুলো পড়বে,আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, পরিষদ আমার সাথে একমত হবে যে কমিটি অত্যন্ত যত্নের সাথে এমন মহান এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে।
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প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, যার মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং আশা আকাঙ্খা নিহিত তা কমিটির আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার ভুমিকা পালন করেছে। মরহুম শহীদ-ঈ-মিল্লাত তার ঐতিহাসিক ঘোষণায় সিদ্ধান্তক্রম গৃহীতের ক্ষেত্রে একে সকালের প্রথম আলোক বিচ্ছুরণের সাথে তুলনা করেছেন যার নিচে আমরা গৌরবের দিনের ভোরকে সম্মান জানাই। এই প্রতিবেদনকে আকাশকে আলোকিত করার সূর্যের সোনালী রশ্মির সাথে তুলনা করার অনুমতি দিন আমাকে। এখানে সেই মূলনীতি গুলো এই পরিষদের গৃহীত হওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের সংবিধান হবে বলে আমরা ভাবছি। সংবিধান একটি দেশের জন্য ছাঁচ যার উপর নির্ভর করে সেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেকে সৃষ্টিশীল করে তোলে; এটা সত্য যে ছাঁচ নিজ থেকে কর্মোদ্যম সঞ্চার করতে পারে না, আবার এটাও সত্য যে কর্মোদ্যম তার গতি খুঁজে পায় যদি কর্মপন্থা সঠিকভাবে নির্ধারিত থাকে। কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে এমন বিশ্বাস থেকে আমি রিপোর্টটি উপস্থাপন করছি। আমার মতে সুপারিশ গুলো শুধুমাত্র আমাদের আকাঙ্ক্ষারই নয়, আমাদের  প্রয়োজন এবং মেধারও প্রতিফলন করে। 
এই রিপোর্টের সমালোচনা হবে না এমন আশা আমি করি না। উদ্দেশ্যের প্রয়োগের পক্ষে সুপারিশ করার চেয়ে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি পাওয়া সহজ। আপনি যদি পরিষদের সংরক্ষিত নথির দিকে তাকান আপনি দেখতে পাবেন প্রস্তাবের যৌক্তিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যখন জনগনের কাছে এর  প্রয়োগ এবং যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছিলো তা সর্বসম্মতি পেয়েছিলো। সংবিধান একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে তথাপি সমাদৃত নাও হতে পারে; কারন যে আকাঙ্খা গুলো সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সংবিধান সে আকাঙ্খা পূরণের একটি অসম্পূর্ণ উপায়। চূড়ান্ত গন্তব্য ঠিক করা সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ ও প্রক্রিয়ার ঠিক করার চেয়ে সহজতর। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে দেশে গৃহীত অন্য যেকোনো সুপারিশের চেয়ে এই সুপারিশ গুলো অনেক বেশী স্বীকৃতি পাবে। কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত তৈরি হতে পারে। কিছু কিছু মত বিরোধ সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে দূর করা যাবে। অন্য দ্বিমত গুলো হয়তো আরও মৌলিক। আমি মনে করি না সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন পাওয়ার মতো প্রতিবেদন তৈরি করা কঠিন হতো। 
আপনি হয়তো চাইবেন আমি কিছু সবচেয়ে সুবিদিত কিছু সুপারিশ ব্যাখ্যা করি। আমি সর্বপ্রথম সেই সকল বিধানগুলো প্রয়োগ করবো যেগুলো, বাস্তবায়িত হলে, আমাদের দেশ একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করবে। ইসলামের শিক্ষাই এই সুপারিশ নির্ণয়ের প্রতিটি ধাপে পথপ্রদর্শক নীতির ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের কোন সুপারিশই কোরআন এবং সুন্নাহ নির্ধারিত সীমার বাইরে নয়। ইসলামের শিক্ষার সাথে দ্বন্দ্বমূলক যেকোনো বিধান প্রতিহত করার জন্য আমি গণপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আপনি জেনে থাকবেন আইন তৈরি হয়েছে যাতে নতুন সংবিধানের কোন বিধান কোরআন এবং সুন্নাহ’র বিধানের বাইরে যেতে না পারে। যে কোন ইস্যু কিংবা বিষয়ে কোরআন এবং সুন্নাহ এর পরিপন্থী বলে পরিগণিত হয় তবে সেক্ষেত্রে ইসলামিক আইনে বিজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের একটি বোর্ড রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। যদি বোর্ড সেই বিরুদ্ধ মতামতকে সমর্থন করে তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে গণপরিষদে পুনঃবিবেচনার জন্য বিলটিকে পাঠানোর অধিকার দেয়া হয়েছে ।
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চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য শুধু আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতারই প্রয়োজন হবে না, এটার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সদস্যদের সমর্থনও প্রয়োজন হবে , কারন এসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে  কুরআন ও সুন্নাহ এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে । 
অজ্ঞতার কারনবশত ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা দূর হবে,  বেশিরভাগ মুসলিম আইন প্রণেতার খোদ ইসলাম শিক্ষার বিপক্ষে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা মনে উদয় হতে পারে।আমার ধারনা এরকম আকস্মিক ঘটনা নাও ঘটতে পারে, তবে, আল্লাহ না করুন, যদি দৈব ক্রমে দেশের অধিকাংশ মুসলিম সদস্য যারা অশিক্ষা নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, অ-ইসলামিক আইন প্রণয়ন করে, তবে কোন ধরনের সাংবিধানিক রক্ষানীতি দেশকে ইসলামিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে রক্ষা করতে পারবেনা। ইসলাম সত্যিকার অর্থে এদেশে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত জনগন প্রকৃত মুসলিম থাকবে। যদি কখনও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আইনপ্রনেতারা ইসলামের শিক্ষার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, তারা বিধানসভার আস্থা হারাবে যা আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী শুধুমাত্র মুসলিমদের নিয়ে গঠিত হবে।“জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করবে”, এই বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে এইক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য ছিলাম । যেমনটি বলছিলাম, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সবার সম্মতি সাপেক্ষে নয় বরং বিশিষ্ট ওলামা যেমন মরহুম মাওলানা শাব্বির আহমেদ উসমানী , যিনি কিনা এর অন্যতম লেখক, তাদের সবার সম্মতিতে নেয়া হয়েছে। সংবিধানে জনপ্রতিনিধিদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারকের ক্ষমত দিয়েজনগনের কর্তৃত্বের এই নীতি আমরা রক্ষা করবো ।

ধর্মের লেবাসে ক্ষীণদৃষ্টি নিচু মানসিকতা অথবা ছদ্মবেশের মাধ্যমে ইসলামিক গণতন্ত্র সচেতনতা তৈরীর মহান দায়িত্ব রুপায়িত করতে আধুনিক বিশ্বের প্রতি ইসলামের প্রগতিশীল প্রকৃতি অব্যাহত রাখতে সুপারিশ করা হচ্ছে। ধর্মের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ সম্পূর্ণ রুপে নিরাপদ এবং ধর্ম নিজেই এর মঙ্গলজনক কাজের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নির্বাচিত এবং তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। ইসলামিক ব্যবহারের জন্য এটি রাখা হচ্ছে। এটি কম গণতান্ত্রিক নয়। এভাবে বলা যেতে পারে যে যেখানে দেশের জনসংখ্যার সবাই মুসলিম নয়, তাই রাষ্ট্রপ্রধান একটি নির্দিষ্ট ধর্মের হওয়াটা গ্রহণযোগ্য নয়। এধরনের সমালোচনা নিছক অগভীর। আমরা যদি আইন ও বিশ্বের প্রধান গণতান্ত্রিক রেওয়াজ লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই যে, প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত আইনের ধারাসমুহ এমন বিশেষ কিছু নয়। যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্রে শাসককে অবশ্যই শুধুমাত্র খ্রিস্টানই নয়, বরং চার্চের সাথে সম্পৃক্ত একজন হতে হয়। একারনেই ব্রিটিশ রাজপ্রধান ব্রিটিশ চার্চেরও প্রধান। আমার আসলে জানা নেই যে যুক্তরাস্ত্রে প্রটেস্টান্ট ব্যতীত কোন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে কিনা। আমি এমন কাউকে চিনিনা যে মহান গনতন্ত্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মের অনুসারী হতে পারেনা বলে দাবি করবে। বিশ্বের মাত্র ২টি নেতৃত্বস্থানীয় প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ করেছি আমি। গণতান্ত্রিক বিশ্বের বাইরে,যারা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন এর কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় তারা কেউই ভোটাধিকার পান না; দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা তাই কল্পনাতীত । অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম হতে হবে, আমাদের এমন দাবির কারনে গণতান্ত্রিক আচরণ লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারিনা।
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এই সুপারিশে আরো অন্যান্য বিষয় আছে যা দীর্ঘমেয়াদে সংবিধান এর দেওয়া নির্দিষ্ট কলাকৌশলের চেয়ে অধিক কার্যকরী হিশেবে প্রমানিত হবে। প্রসঙ্গত আমি আপনাকে রাষ্ট্রনীতির পরিচালনাতত্ত্ব-এর কথা বলতে পারি, যেখানে উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণ এর সাথে সাথে বলা হয়েছে, সেই আদর্শের কথা যা পাকিস্তান রাষ্ট্র মেনে চলবে এবং আরও কিছু আশু উদ্দেশ্য যেগুলো এই নীতির একটি অংশ হবে।  এখানে আপনি তত্ত্বগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা পাবেন যেগুলো কমিটির সদস্যদের মতে রাষ্ট্রের ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখতে এবং পর্যায়ক্রমিক উন্নতিতে একতি সত্যকার ইসলামী  গনতন্ত্রে গড়ে ওঠায় সহায়ক হবে,  যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে মুসলিমরা তাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে পারবে এবং অমুসলিমরাও তাদের অধিকার ও স্বার্থের সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পাবে। 
আমি বিশেষভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিধিটিতে যে, মুসলমানদের সকল ধরণের সুবিধা নিশ্চিত করা হব যার দরুন তারা বুঝতে পারবে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবনধারা কেমন এবং  প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত হবে। আমি এখানে স্পষ্টভাবে বলতে রাখতে চাই একদলের কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যা আরেক দলের উপর যেন চাপিয়ে দেওয়া হবে না এবং এই চেষ্টাও করা উচিৎ যেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় যাতে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু না হয় এবং এই বিষয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি আমার অজানা নয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মুসলমানের ব্যক্তিগত আইন যেমন উদাহরণস্বরূপ, তালাক সংক্রান্ত বিধিবিধান বিশেষ আইনী আদালত দ্বারা জারি ও বিচারনির্ণয় করা উচিত। আমি ব্যাখ্যা করব কেন এটা কোনো সাংবিধানিক বিষয় নয় এবং আইন দ্বারা সমাধান সম্ভব। আমি জানি এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান আইন কমিশনে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে, যা বিদ্যমান আইনগুলোকে আমাদের মূলনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যের সমাধানকল্পের (Objectives Resolution) আদেশপত্র(Mandate)অনুসারে এই প্রতিবেদন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রস্তাব করছে। এর প্রস্তাবনায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনোরকম দূর্বলীকরণ করা ছাড়াই প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মতে, এতে রাষ্ট্রের সামগ্রিক জীবনযাপনে একজন অংশগ্রহণকারী হিশেবে প্রদেশের জনগন মর্যাদা অর্জন করবেন। বিপত্তিগুলোর মধ্যে একটি ছিল সাংবিধানিক ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান করা তথা পাকিস্তানের দুটি অংশের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন। আসনসভার দুইটি সংসদে সম প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দুটি অংশের মাঝে সমতা নিশ্চিত করাই ছিল এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য । আমাদের মতে এভাবেই দুটি অংশের মাঝে সুখী আন্তঃস্বাধীনতা আসবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদকে উৎসাহিত করবে।  আস্থা ও বিশ্বাস এর জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন ছোট ছোট প্রদেশগুলোও যথাযথ গুরুত্ব বহন করবে। আমার বিশ্বাস সকল প্রদেশই এরূপ বিন্যাসের গুরুত্ব ও সমতা অনুধাবন করতে পারবে।
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প্রতিবেদনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠান, স্থায়ী সেবার স্থিতিশীলতা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতার বিষয়ে সুপারিশ। আপনি খেয়াল করে থাকবেন, পক্ষপাতহীন নির্বাচনের জন্য সকল প্রকার সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উত্থাপিত যেকোন প্রকার অভিযোগের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে সেবার স্থিতিশীলতার জন্য বিধান তৈরি করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার অধিকার ও সুবিধাসমূহ যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে এবং সৎ সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক কারনে নিপীড়ন সম্ভব হবে না। কেন্দ্রে ও প্রদেশে, একইভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং কমিশন যেন যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বা নির্বাহী চাপ মুক্ত থাকতে পারে সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিতে এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করার জন্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এর জন্য শুধু ইতিবাচক সুপারিশই নয় বরং অনমনীয় করা হয়েছে। আইনের আধিপত্য স্থাপন করা হয়েছে; এই ক্ষেত্রে কেউ কোনো ব্যতিক্রম দাবী করতে পারবে না বা সুবিধা পাবে না। এই প্রস্তাবনাগুলো যদি সংক্ষিপ্তাকারে সাংবিধানিক পরিষদে অনুমোদন পায়, তবে নির্বাহী বিভাগ যেমন একদিকে সংসদের নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে অন্যদিকে স্বাধীন বিচারবিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকবে। নির্বাহী বিভাগকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে হয়ত বিতর্ক থেকে যায়, তবে আমাদের মতে তা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক হতো না ।
এখন আমি সরকারের গঠনতন্ত্রে আসি। প্রদেশ এবং কেন্দ্র, উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাহীবিভাগ সংসদগুলোর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তাদের অনাস্থার ক্ষেত্রে কার্যহীন হতে বাধ্য থাকবে। প্রদেশগুলোতে আইনসভা হবে এককক্ষ বিশিষ্ট এবং কেন্দ্রে তা হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এতদসত্ত্বেও গনপরিষদ সভার কাছেই থাকবে প্রকৃত কর্তৃত্ব। আর দ্বিতীয় কক্ষ শুধুমাত্র দ্রুত আইন পর্যালোচনার প্রস্তাবনা পেশের সুবিধা ভোগ করবে। এর আগেও যেমন বলেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র গণপরিষদ সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং সকল আর্থিক প্রস্তাব এর সূচনা সেখান থেকেই হবে। প্রাদেশিক আইনসভা এবং কেন্দ্রের গণপরিষদ সভা সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের মাধ্যমেই নির্বাচিত হবে। কোন বিশেষ কারণেই কোন আসন বরাদ্দ থাকবে না অথবা কোনো শ্রেণীকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হবে না, হোক তা মনোনয়ন কিংবা বিশেষ কোন নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির মাধ্যমে। 
সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সুবিধাসমূহ নিয়ে তৈরীকৃত অন্য কমিটির একটি প্রতিবেদন, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় নয়; কিন্তু মৌলিক নীতিনির্ধারণ কমিটি তাদের উন্নয়নের কথা একান্তভাবে চিন্তাভাবনা করে, তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ভেবেছে যে, বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া বিভিন্ন আইনসভায় তারা তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচিত করাই তাদের প্রধান রাজনৈতিক নিরাপত্তা  হবে। পরিশেষে, সর্বস্তরের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত কক্ষের উপএওই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকছে । আমি অকৃত্রিম গর্বের অনুভূতি নিয়ে বলতে চাই যে মৌলিক নীতিনির্ধারণ কমিটি একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনা দিয়েছে এমনকি যা আগের আগের অনেক পুরনো গনতন্ত্রের সংবিধান থেকেও অধিক গণতান্ত্রিক। 
প্রস্তাবিত সংবিধানের অধীনে শুধুমাত্র বিশ্বাস ও আদর্শ হিসাবে যা গৃহিত তা ব্যতিত জনগণের ইচ্ছার কোন শৃঙ্খল থাকবে না । 
আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার কার্যকরী ও বিজ্ঞ ব্যবহার দেশের সর্বোচ্চ আদর্শ ও সর্বোত্তম স্বার্থের পথে হয়; এমন একটি সংবিধানের প্রস্তাবনা আমাদের জনগনের বিজ্ঞতার উপর আস্থা স্থাপন, যা হয়ত এখন আমাদের জনগনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে যৌক্তিক মনে হচ্ছে না কিন্তু আশা করা যায়, এটি সেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পথপ্রদর্শক হবে যা একাই একটি জাতিকে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব চর্চার পথ ও উপায় শেখাতে পারে। আমরা এসব প্রস্তাবনাসমূহ উত্থাপন করছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি এবং আস্থা রাখি অসীম জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা আমাদের জনগণকে প্রতি পদক্ষেপে নির্দেশনা দেবেন এবং সুখ, সমৃদ্ধি এবং ইসলাম ও মানবতার সেবার লক্ষে তাদেরকে পরিচালিত করবেন। আমরা যদি আমাদের ভেতরে আদর্শগুলোকে আমাদের বিশ্বাসে স্থির রাখতে পারি, আমার ন্যুনতম সন্দেহও নেই যে আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই একদিন পুরস্কৃত হবে।
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সংবিধানকেকখনোই শিক্ষাগতরাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্বপরিকল্পিতধারণারসাধারণনীতিরউপরভিত্তিকরেবিচারকরাউচিতহবেনা।এটাকেঅবশ্যইজাতিরবিভিন্নবিভাগেসর্বোচ্চপরিমানঅর্জনেরভিত্তিতেবিবেচনাকরাউচিত।বিশুদ্ধরাজনৈতিকদলিলহিসাবেবিবেচনাকরতেহবে, এই প্রতিবেদনে চাহিদা থাকবে না,তবেআমাদেরবিভিন্নবিভাগেরমধ্যেপ্রধানচুক্তিগুলোপ্রতিমূর্তহিসাবেথাকবেযেখানেএইরিপোর্টকেউল্লেখযোগ্যঅর্জনহিসাবেগণ্যকরাহবে।গণতান্ত্রিকইসলামীসংবিধানঅনুযায়ীঅ-মুসলিমসংখ্যালঘুদেরস্বার্থসংরক্ষণকরতে এটিএকটামূলনীতিনির্ধারনকরে;প্রস্তাবিতসংবিধানফেডারেশনেরসাথেঘনিষ্টভাবেস্বায়ত্বশাসিতরাজ্যতৈরীকরবে ; প্রথমবারেরমতএটালক্ষলক্ষনাগরিক এর উপর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করবেওতাদেরসরাসরিনির্বাচিতপ্রতিনিধিদেরউপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করবে।এটাসামাজিকবিচারব্যবস্থাওঅর্থনৈতিকস্বাধীনতাসুগঠিতকরবে।তাছাড়াএটাধর্ম-চর্চাওপ্রশিক্ষনেরএবংনৈতিকতারমানবজায়রাখারনিশ্চয়তাদিবে ; এটাসকলধরনেরজুলুমওবিশেষসুবিধাবাতিলকরবে।সংক্ষেপে বলা যায়, যা আমাদের পুরো জাতিকে শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং এর সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে- এটা এমন সব ধরনের বিপত্তি দূর করবে ।সংবিধান বাস্তবায়নের পরে, পুরো জাতির জন্য,অর্জিত স্বাধীনতার ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় ইতিবাচক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ।জনগনের হাতেই জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হবে;তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথেএবং তাদের মহান অতীতের নিরীখে যথাযথ একটি ভবিষ্যত নির্মানের লক্ষ্যে।

জনাব, এই কথাগুলো বলে আমি এই সংসদে এই প্রতিবেদন সমর্পন করছি ।
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পাকিস্থানী নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকমিটির প্রতিবেদন এবং সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিষয়বস্তুঃ পাকিস্তানের সাংবিধানিক গণপরিষদ - ২২ ডিসেম্বর ১৯৫২ 
বরাবরঃ 
সভাপতি,
পাকিস্থান গণপরিষদ ।
‘পাকিস্থানী নাগরিকের মৌলিক অধিকার কমিটির প্রতিবেদন এবং সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিষয়বস্তু’র পক্ষে আমি ‘সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিষয়বস্তু এবং তাদের মৌলিক অধিকার’ এর উপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিচ্ছি ।
১২ অগাস্ট ১৯৪৭ সালে গনপরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি-টি গঠিত হয়েছে ।
‘...যে, এই সংসদ সিদ্ধান্ত দিচ্ছে একটি কমিটির গঠিত হবে সভাপতি ও নিম্নলিখিত নামের সদস্যদের নিয়ে- 
মাননীয় সর্দার আব্দুর রব খান নিশাতার
ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন 
জনাব ভীম সেন সাচার
শ্রদ্ধেয়  এম এ খসরু
শেখ কারামত আলী
প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী 
শ্রদ্ধেয়  জনাব ঘাজানফার আলী খান 
জনাব প্রেম হারী বার্মা 
শ্রদ্ধেয়  ফজলুর রহমান 
বেগম শাহ নেওয়াজ 
জনাব বিরাট চন্দ্র মন্ডল 
ডঃ ইসতিয়াক হোসাইন কোরায়েশী
জনাব আবুল কাশেম খান 
পাকিস্থানী নাগরিকের মৌলিক অধিকার কমিটির প্রতিবেদন এবং সংখ্যালঘুর ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর পরামর্শক হিসাবে শ্রদ্ধেয় জগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে মনোনয়ন দেয়া হল এবং অনাধিক ৭ জনকে মনোনীত করতে হবে যাদের গণপরিষদে সদস্য হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই ।”
পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট নিজস্ব ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যক্তিগুলোকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করেনঃ
<001.063.309>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
১. জনাবসি.ই. গিবন, 
২. দেওয়ানবাহাদুরএস.পি. সিংহ,
৩. মাননীয়স্যারমুহাম্মদজাফরুল্লাহখান,
৪. জনাবজামশেদনাসেরবানজেমেহতা, 
৫. চৌধুরীনাজিরআহমেদখান, 
৬. হিজ এক্সিলেনসিখাজাশাহাবুদ্দিন, এবং
৭. বাবুপাণিভূষণবড়ুয়া।

আকস্মিকশূন্যতাসাপেক্ষেনিয়োগ

সম্মানিতখানসর্দারবাহাদুরখানএবংকাজীমুহাম্মদঈসাপরবর্তীতেরাষ্ট্রপতিকর্তৃকগণপরিষদেরবিধিধারা৭০এরঅধীনেনিযুক্তহন, জনাবগজনফরআলীখানএবংজনাবভীমসেন- যারাসচরতাদেরপরিষদআসনত্যাগকরেছেনএবংধারা৭১-ক (২) এরঅধীনেকমিটিরসদস্যথেকেঅব্যহতিপ্রাপ্তহয়েছেন।১৯৪৯সালেরনভেম্বরে, দেওয়ানবাহাদুরএস.পি. সিংহেরমৃত্যুরফলেসৃষ্টশুন্যআসনেরাষ্ট্রপতিকর্তৃকজনাবরালিয়ারামনিযুক্তহয়েছেন।
খানলিয়াকতআলীখানএবংশেখকেরামতআলীরমৃত্যুরফলেসৃষ্টশূন্যআসনেমাননীয়খাজানাজিমুদ্দিনএবংক্যাপ্টেনসৈয়দআবিদহোসাইনকেনিযুক্তিদেওয়াহয়েছে।
সম্মানিতড. এ.এম. মালিকএবংজনাবইয়াহিয়াবখতিয়ারনিযুক্তহয়েছেন, হিজ এক্সিলেনসিখাজাশাহাবুদ্দিনএবংকাজীমুহাম্মদঈসাকমিটিরসদস্যপদত্যাগকরেছেন।

সহ-সভাপতি
কমিটিথেকেমৃতকয়েদ-ই-মিল্লাতখানলিয়াকতআলীখানকেকমিটিরসহ-সভাপতিনির্বাচনকরাহয়েছিলকিন্তুতারমৃত্যুরপরঅন্যকাউকেআরসহ-সভাপতিত্বদেওয়ারপ্রয়োজনমনেকরাহয়নি।

পদ্ধতিওকমিটিরকার্যাবলী
উপ-কমিটিসমূহঃ১৯৪৮সালের২৬ইমেঅনুষ্ঠিত কমিটিরপ্রথমসভায়নিম্নোক্ত২টিউপ-কমিটিতাঁদেরনামঅনুসারেকার্যক্রমপরিচালনাকরবে।
(১)  পাকিস্তানীনাগরিকেরমৌলিকচাহিদাসংশ্লিষ্টউপ-কমিটি, এবং
(২)  সংখ্যালঘুবিষয়াবলীসংক্রান্তউপ-কমিটি।

মৌলিকচাহিদাসংশ্লিষ্টউপ-কমিটি:-সাবেকউপ-কমিটিকর্তৃকযেসববিষয়সমাধানকরাহয়েছে, এইকমিটিপাকিস্তানেরনাগরিকদেরঅধিকারসংক্রান্তঅন্তর্বতীকালীনরিপোর্টসংবিধান-সভায়তুলেধরেছে যা একইরূপে ৬ইঅক্টোবর, ১৯৫০তারিখে গ্রহন করা হয়েছে।
এটিইকমিটিরচূড়ান্তরিপোর্টযাঅতিরিক্তমৌলিকচাহিদাএবংসংখ্যালঘুদেরনিরাপত্তারদলিল।


<001.063.310>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
সংখ্যালঘুবিষয়াবলীসংক্রান্তউপ-কমিটি: 
দ্বিতীয়উপ-কমিটিরনিকটইতোমধ্যেসংখ্যালঘুসংশ্লিষ্টিবিষয়াদিহস্তান্তরকরাহয়েছে- যা আগেই বলা হয়েছে।উক্তউপ-কমিটি জনমত জরীপের জন্য দেশেরজনগণেরপ্রতিনিধিহিসেবেগুরুত্বপূর্ণব্যক্তিএবংসংস্থারকাছেনিম্নোক্তপ্রশ্নগুলোরেখেছে।

প্রশ্নাবলীঃ
(১)সংখ্যালঘুজনতারজন্যেরাজনৈতিকরক্ষানীতিকিহওয়াউচিত - 
(ক) কেন্দ্রে, এবং
(খ) প্রদেশে?

(২) সংখ্যালঘুজনতারজন্যেঅর্থনৈতিকরক্ষানীতিকিহওয়াউচিত - 
(ক) কেন্দ্রে, এবং
(খ) প্রদেশে?

(২) সংখ্যালঘুজনতাকেনিম্নোক্তবিষয়েরজন্যে কিরক্ষানীতিপ্রদানকরাউচিত? -
(ক) ধর্মীয়
(খ) শিক্ষাগত
(গ) সামাজিকএবংসাংস্কৃতিক

(৪) রক্ষানীতিকার্যকরকরতেকিপদ্ধতিপ্রস্তাবকরাযেতেপারে? 
(৫) কোনোরক্ষানীতিকিপরবর্তীতেবাতিলকরাহবে, এবংযদিকরাহয়, তাহলেকখন, কিভাবেকোনশর্তেরসাপেক্ষেতাকরাহবে? 
(৬) সংখ্যালঘুররক্ষানীতিসম্বন্ধেঅন্যকোনোমতামতকিংবাপ্রস্তাব।



জনগণের থেকে প্রাপ্তমতামতউপকমিটিরসদস্যদেরনিকটএকীকৃতকরেপ্রকাশকরাহয়েছেএবংপরবর্তীকালে, উপকমিটিরসদস্যরানানানইলেক্টরেটএবংপ্রয়োজননীতিপ্রশ্নযাকিনাএইকমিটিরসাথেসংশ্লিষ্টসেব্যাপারেনিজনিজমতামতজানিয়েছেন।কমিটিএসবপ্রশ্নভালোভাবেআলোচনাকরেছেএবংতারাএইসিদ্ধান্তেউপনীতহয়েছেনযেসকলসম্প্রদায়, বিশেষতসংখ্যালঘুরঅধিকারনিশ্চয়তারক্ষার্থেতারাপরিষদেআলাদাইলেক্টরেটচালুকরারসুপারিশকরবেন।উক্তসুপারিশপ্রস্তাবনাঅনুচ্ছেদঃ১এরপ্রথমঅংশেরসংযোজনীতেরয়েছে।কমিটিথেকেআরোসিদ্ধান্তনেওয়াহয়েছেযে, কাজের সম্পূর্ণ সমাপ্তির স্বার্থে, সংখ্যালঘু সংক্রান্ত বিষয়ে উপকমিটি বিলুপ্ত করা হবে  এবং এর অসমাপ্ত কাজ এই কমিটির দ্বারা নিস্পত্তি করা হবে।সেঅনুযায়ীসংখ্যালঘুদেরজন্যেগৃহীতবিশেষব্যবস্থাসমূহেরপ্রকৃতিএবংরক্ষানীতিকমিটিকর্তৃকবিবেচনাকরাহবে।

কমিটিরসুপারিশমালাতিনটিঅংশেবিভক্ত: 

প্রথমঅংশ - সংখ্যালঘুদেররক্ষানীতিবিষয়ক কাজ।
দ্বিতীয়অংশ - সংযোজিতমৌলিকঅধিকার।
তৃতীয়অংশ–রাষ্ট্রীয় নীতিরঅতিরিক্তনির্দেশনানীতিপ্রদান।




<001.063.311>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
কমিটিথেকেসকলপরামর্শবিবেচনাকরাহচ্ছেযাকিনাসংখ্যালঘুসংক্রান্তব্যাপারেউপ-কমিটিতেগৃহীতহয়েছিল এবং আমাদের সুপারিশ যা এই কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, সতর্কতাএবংদৃঢ়তারসাথেবিবেচনার পর এসিদ্ধান্তগ্রহণকরাহয়েছেযাসংযোজনীতেউল্লেখকরাআছেএবংপরিষদেরনিকটতাগ্রহণকরবারজন্যেসুপারিশকরাহয়েছে।

জনাব কে আলি আফজাল , সাংবিধানিক গণপরিষদের যুগ্ম-সচিব এবং যারা কমিটির কাজে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক গণপরিষদ সচিবালয় সদস্যদের থেকে কমিটি-সদস্যেরাযে মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছে, সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানাতে কমিটি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে । 
আপনারবাধ্যগত, 
এ. আর. নিস্তার
২২শেমে, ১৯৫২
সংযোজনী
সুপারিশমালা
খন্ড- ১
সংখ্যালঘুদেররক্ষানীতি


নিম্নোক্তরক্ষানীতিসমূহপাকিস্তানেরসংখ্যালঘুসম্প্রদায়েরজন্যেপ্রদত্তহবে:
১. আইনসভাপ্রতিনিধিত্ব - নিম্নেউল্লেখিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেকেন্দ্রীয় সংসদএবংযুক্তরাষ্ট্রীয়আইনসভায় প্রত্যেকের জন্য আলাদা ইলেকটোরেটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।
নিম্নবর্ণ গোত্র
নিম্নবর্ণ গোত্রব্যতিতঅন্যান্যহিন্দুরা
বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী এবং
অ্যাংলো-পাকিস্তানীখ্রিস্টানসহপাকিস্তানীখ্রিস্টান


তবেকোনোসম্প্রদায়েরলঘুহওয়াবাকোনোনির্দিষ্টআইনসভায়প্রতিনিধিনাহওয়াএবংএমনসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাবাছাইয়েরবিষয়টিঅবশ্যইঅধিকার পরিষদ নির্ধারনকরবে।

২. ভাষা রক্ষানীতি, ইত্যাদি - পাকিস্তানেরভেতরে বা কোনো অংশেবসবাসকারীযেকোনোলঘুসম্প্রদায়যাদেরনিজস্বভাষা, লেখাএবংকৃষ্টিআছে, তারা সেটার চর্চায় কোনোরূপ বাধাগ্রস্ত হবে না ।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেরক্ষানীতি- কোনোধর্মীয়সম্প্রদায়েরনিয়ন্ত্রনেথাকাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেঅর্থ-সাহায্যমঞ্জুরেরক্ষেত্রেরাষ্ট্রথেকেকোনোরূপবৈষম্যকরাহবেনা।

৪. সংখ্যালঘুদেরজন্যেমন্ত্রণালয় - কেন্দ্রএবংপ্রদেশউভয়ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু-বিষয়কএকজনমন্ত্রীথাকবেনযিনিসংখ্যালঘুদেরস্বার্থবিবেচনাকরবেনএবংসংবিধানঅনুযায়ী প্রদত্ত সংখ্যালঘুদের রক্ষানীতিরযথাযথভাবে রক্ষা করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করবেন।
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খন্ড- ২

মৌলিকঅধিকারসমূহ


ইতোমধ্যেগণপরিষদকর্তৃকগৃহীতমৌলিকঅধিকারেরসাথেনিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোসংযোজিতহবে:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য হবেনা। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে থাকা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতভেদ বিবেচনায় কোনো নাগরিক এর আবেদন নাকচ করা হবে না।
 তবে সামাজিক কিংবা শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিতে এই অনুচ্ছেদ এর কোনো কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। 
২. করধার্যেরক্ষেত্রে ধর্মীয়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরবৈষম্য বিরুদ্ধে রক্ষানীতি:- ধর্মীয়প্রতিষ্ঠানবিবেচনায়করেরউপরকোনোরকমছাড়বাঅব্যাহতিদেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হবে না।

খন্ড- ৩

 পরিচালনা নির্দেশনার রাষ্ট্রনীতি

পরিচালনা নির্দেশনার রাষ্ট্রনীতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ
১. ধর্মীয়উপাসনালয়েনিরাপত্তারব্যবস্থা, ইত্যাদি:- সকলপ্রকারধর্মীয়আচার-অনুষ্ঠান, সমাধিএবংমৃতেরসহকারেনিরাপত্তারব্যবস্থানিশ্চিতকরতেহবে।
২. শিক্ষাগতএবংঅর্থনৈতিকস্বার্থেরউত্তরণ:- পিছিয়েপড়ামানুষজনেরঅগ্রগতিনিশ্চিতকরারজন্যেরাষ্ট্রথেকেবিশেষব্যবস্থানেওয়াহবেযা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং বিশেষতনির্ধারিতনিম্নবর্ণ গোত্রএবংপার্বত্য
এলাকার জনগনের জন্যকার্যকরহবে।

তমিজউদ্দিনখান
জাফরুল্লাহখান
এ. আর. নিস্তার
ফজলুররহমান
ইয়াহিয়াবখতিয়ার
পাণিভূষণবড়ুয়া
জামশেদনাসেরওয়ানজি
সি. ই. গিব্বং
*রাজকুমারচক্রবর্তী
*প্রেমহরীবর্ম
আবিদহুসাইন
এম. এ. খুশরো
*বিরাটচন্দ্রমণ্ডল
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আই. এইচ. কুরেশি
মাহমুদহুসাইন
এ. কে. খান
জে. এ. শাহনেওয়াজ
বি. এল. রালিয়ারাম


কে. আলীআফজাল, 
কমিটিরসচিব
২২শেমে, ১৯৫২

ভিন্নমত মন্তব্য
আমরাদৃঢ়ভাবেসংখ্যাগরিষ্ঠেরসিদ্ধান্তথেকেভিন্নমতযেবর্ণহিন্দুদের, নিম্নবর্ণ গোত্র, বৌদ্ধওপাকিস্তানীখ্রিস্টানদেরজন্যে পাকিস্তানেরসংবিধানেপৃথকইলেকটোরালথাকাউচিত।এটা উপরে বর্ণিতজনগনকিংবারাষ্ট্রেরকারোজন্যেইভালোনয়।ব্রিটিশশাসনামলেযেখানেমাত্রদুইটিভাগছিল, সেখানেএখনন্যূনতমপাঁচটিভাগদেখাযাবে।এমনপৃথকইলেক্টরেটকর্তৃকনির্বাচিতসদস্যেরস্বভাবতইআংশিকএবংসাম্প্রদায়িকদৃষ্টিভঙ্গিথাকবেযাকিনারাষ্ট্রেরবিভিন্নসম্প্রদায়েরমধ্যেগড়েউঠাদৃঢ়সম্পর্ককেদুর্বলকরবে।এসবইলেক্টরেটসমূহচিরস্থায়ীসাম্প্রদায়িকসংখ্যাগরিষ্ঠতাএবংসংখ্যালঘুরসৃষ্টিকরবে যাএকটিগণপ্রজাতান্ত্রিকদেশেরমুক্তিওউন্নয়ন এবং উপাদানগত আত্নপ্রকাশেরজন্য অবাঞ্ছনীয়।পৃথকইলেক্টরেটেরঅধীনেসংখ্যালঘুরাঅনিরাপদএবংহীনমন্যতায়থাকবে, তারামনেকরবেতারাভোগান্তির মাঝেবসবাসকরছে।আমরাপ্রতিটাভাগেএকটিযুক্তএবংসাধারণইলেক্টরেটচাইযেখানেএকটিনির্দিষ্টিসময়েরজন্যেবিভিন্নঅনগ্রসরসম্প্রদায়যেমননিম্নবর্ণ গোত্র, বৌদ্ধওঅন্যান্যমানুষেরজন্যআসনবরাদ্দথাকবে।নির্দিষ্টসময়বাঅনির্দিষ্টসময়, যাইহোকনাকেনপৃথকইলেক্টরেটগঠনেরসিদ্ধান্তবাতিলকরাউচিত।

বিরাটচন্দ্রমণ্ডল
প্রেমহরিবর্ম
রাজউকউমরচক্রবর্তী
২৪শেএপ্রিল, ১৯৫২

*ভিন্নমতমন্তব্যেরস্বপক্ষে
বিঃদ্রঃরিপোর্টটিআগেইপ্রেসেচলেযাবারকারণেযথাসময়েমাননীয়সর্দারবাহাদুরখানএবংচৌধুরীনাসিরআহমেদখানেরস্বাক্ষরনেওয়াযায়নি।

২২শেএপ্রিল, ১৯৫২তেঅনুষ্ঠিতসভায়ভিন্নমতেরএইনোটটিপ্রকাশিতহয়েছিল এবং সুপারিশসহ খসড়া প্রতিবেদনটিসহ এটি সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়েছিলো। জনাব সি ই গিবন, যিনি অ্যাংলো-পাকিস্তানিসহ পাকিস্তানি খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি এবং জনাব ফণি ভূষণ বড়ুয়া, যিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাদের ভিন্নমত মন্তব্য থেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং ভিন্নমত মন্তব্য প্রত্যাহার করতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে আপিল করেন।তারাআরোবলেছেন, তারাএমনভাবেকাজকরেছেনযেনতারাসংবিধানপরিষদেরসদস্যননএবংতারাএব্যাপারেহয়তোকোনোমতামতপ্রকাশকরারসুযোগপাবেননা।
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ভিন্নমন্তব্য
ভিন্নমতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করে আমরা এই প্রতিবেদনটি অনুমোদন করছি।আমরাসংখ্যালঘুদেররক্ষানীতিবিষয়টি অযৌক্তিকবিবেচনাকরছি, যাউপরে বর্ণিত আছে।


১. সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেনিম্নোক্তবিষয়েগুরুত্বদিয়েসুপারিশথাকা প্রয়োজন ছিলো (ক) কেন্দ্রীয়ওপ্রাদেশিক সকলআইনসভা এবং (খ) কেন্দ্রওপ্রদেশেকর্মসংস্থান।প্রাক-বিভাজনেরযুগেভিন্নইলেক্টরেটব্যবস্থায়,মুসলিমসংখ্যালঘুরাএমনগুরুত্বলাভকরেছিল। (লখনৌচুক্তিদ্রষ্টব্যঃসাম্প্রদায়িকস্বীকৃতিএবংভারতসরকারআইন, ১৯৩৫)


২. এমন সুপারিশ থাকা প্রয়োজন ছিলো যে, সংবিধানের কোনো অংশে বা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে নিয়মিত পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা যেন মন্ত্রীসভা সভা গঠনে সংখ্যালঘুদের মতামত আমলে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে যাভারতসরকারআইন১৯৩৫এরঅধীনেগভর্নরকেদেওয়ানীতিমালাসংক্রান্তইস্যুর৭নংঅনুচ্ছেদেপাওয়াযাবেএবংতানিচেতুলেধরাহলঃ
“৭. মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের গভর্ণর এই প্রক্রিয়ায় তার মন্ত্রী নির্বাচনে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন, যাতে বলা হচ্ছে, তিনি নিজস্ব বিবেচনায়এমন ব্যক্তির পরামর্শে নিয়োগ করতে যিনি সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে যারা (এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যসহ) সম্মিলিতভাবে সংসদকে পরিচালনা করতে শ্রেয়তর অবস্থায় থাকবেন।। কার্যত, মন্ত্রীদের মাঝে সম্মিলিত দায়িত্ববোধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকবেন।”
৩. এমন সুপারিশ থাকা উচিত যে,কোনোবিলবাঅধ্যাদেশ বা এমন কোনো কিছুযাসংখ্যালঘুদেরবিরুদ্ধেযায়, তাপাশহবেনাযদিসেইআইনসভায়তিন-চতুর্থাংশসংখ্যালঘুপ্রতিনিধিধর্মীয়, সাংস্কৃতিকবাসামাজিকভাবে ক্ষতিকর বিবেচনায় এরবিরোধিতাকরেন।ভারতপ্রাক-বিভাজনআমলেকায়েদে-এ-আজমমুসলিমসংখ্যালঘুদেরজন্যেএমনইএকটিঅধিকারেরকথাবলেছিলেন।

আমরাসংখ্যালঘুদেরজন্যেএকটিনিরাপত্তাব্যবস্থানিশ্চিতকরারঅনুরোধজানাচ্ছি,আমরাএটিকমিটিরসভায়তুলেধরেছিলামযেএমনএকটিসুপারিশমালাবাস্তবায়নকরতেহবে যে, "তিন-চতুর্থাংশসংখ্যাগরিষ্ঠেরসমর্থননাপাওয়াপর্যন্তকোনোবিলআইনসভায়গৃহীতহবেনাযদিতাসংখ্যালঘুদেরজন্যেজন্যনির্ধারিতসাংবিধানিকনীতিমালারপরিপন্থীহয়।"কমিটিথেকেএটিযেপ্রত্যাখ্যানকরাহয়েছেতানয়, কিন্তু মতপ্রকাশ করা হয়েছে যে , সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী শর্তসমূহ পর্যালোচনার পরে তা বিবেচনা করা যৌক্তিক হবে।আমরাআশাকরিএবংবিশ্বাসরাখি, এইসুপারিশগ্রহণযোগ্যতাপাবে।

রাজকুমারচক্রবর্তীপ্রেমহরিবর্মবিরাটচন্দ্রমণ্ডল
২২শেমে, ১৯৫২
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কর্তৃক মূলনীতি কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ
বরাবর,
পাকিস্তান গণপরিষদ,
করাচি।
১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ, গণপরিষদের অনুমোদনে মূলনীতি কমিটি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়,প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী, যে যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সংবিধান গঠিত হবে তার ওপরপ্রতিবেদন পেশ করার জন্য । রিপোর্টের ১নং সংযুক্তিতে অনুমোদনের বিষয়বস্তু প্রদান করা হল। 
সাংবিধানিক সংসদের কার্যবিধি প্রণালী এর রুল ৭২(১) অনুযায়ী পরিষদের নিকট এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য কমিটি আমকে দায়িত্ব প্রদান করেছে।
-খাজা নাজিমুদ্দিন

প্রতিবেদন
মূলনীতিকমিটি, আমরাএইরিপোর্টএরস্বাক্ষরকারি যারা এরসদস্যগন,  ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তানের গণপরিষদের অনুমোদনে গঠিত হইয়েছিল। এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো মূলনীতির সুপারিশ করার কাজে যার উপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান নির্ভর করবে। এই মূলনীতিগুলো যথাযথ আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করা হয়েছে এবং এখন গণপরিষদের নিকট সুপারিশরূপে জমা দেয়া হল।
অনধিক দশজন সদস্যকে সংযোজন করার ক্ষমতাএই কমিটিকে প্রদান করা হয়েছিল। এই ক্ষমতা অনুসারে পূর্ব বাংলা, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এর প্রধানমন্ত্রীগন এবংপাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি আব্দুর রশিদ সদস্য হিসাবে সংযোজিত হন। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।
কমিটির আলোচনা ইতি হবার কিছুপূর্বেজনাব এমএ খুরো, যিনি পদাধিকার বলে কমিটির একজন সদস্য,  সিন্ধুর  প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পদ হারান এবং এই কারণে কমিটির সদস্যপদও হারন। সিন্ধুর একজন প্রতিনিধি থাকা জরুরী হওয়ায়,  ১৯৫২ সালের ১২ই মে কমিটি সিন্ধু সরকারের একজন বৈধ প্রতিনিধিকে তার স্থলাভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় ।

কাজেরঅগ্রগতিসহজতরকরারজন্যএইকমিটিএকটিপরিচালনাপর্ষদনিয়োগকরেছিলকমিটিরলক্ষ্য , কাজএবংকার্যপ্রণালীএরউপররিপোর্টপেশকরারজন্যএবংনির্ধারিতবিষয়েরউপরপ্রধানকমিটিরনিকটসুপারিশকরারজন্য , পরিচালনাপর্ষদএররিপোর্টঅনুযায়ীনিম্নোক্ততিনটিউপকমিটিনিয়োগকরাহয়েছিল।
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১।ফেডারেলএবংপ্রাদেশিকসংবিধানওক্ষমতাবন্টনবিষয়কউপকমিটি
২।নাগরিকঅধিকারবিষয়কউপকমিটি
৩।বিচারবিভাগীয়উপকমিটি
সমস্যাসমাধানেরক্ষেত্রেযেসববিষয়েরকথাউঠছেএবংযেসববিষয়মূলনীতিকমিটিবাঅন্যকোনকমিটি /উপকমিটিপ্রস্তাবকরতে পারেসেসববিষয়সম্পর্কেপরামর্শদেওয়ারজন্যতালিমাত-ই-ইসলামএরএকটিবোর্ডগঠনেরসিদ্ধান্ত্বনেয়াহয়েছে।

উপকমিটিফেডারেলওপ্রাদেশিকসংবিধানএবংক্ষমতারবন্টনবিষয়করিপোর্ট১১জুলাই,১৯৫০তারিখেদাখিলকরে।মূলনীতিকমিটি৫,৯,১০ও১১তারিখেরমিটিং-এএইবিষয়নিয়েআলোচনাকরে।মূলনীতিকমিটিতাদেরঅন্তবর্তীকালীনরিপোর্ট২৮সেপ্টেম্বর, ১৯৫০তারিখেগণপরিষদেপেশকরে।গণপরিষদেরসিদ্ধান্তঅনুযায়ী২১নভেম্বর, ১৯৫০তারিখেজণগণেরমতামতজানারজন্যেঅন্তবর্তীকালীনরিপোর্টটিপ্রকাশকরাহয়।সংযোজনী-২এসিদ্ধান্তদেওয়াহয়।গণপরিষদেওইমতামতগুলোপেশকরারশেষতারিখছিল৩১জানুয়ারি, ১৯৫১।মতামতঅধিক সংখ্যকহওয়ায়মূলনীতিকমিটিসেগুলোযাচাইবাছাইকরারজন্যেএকটিউপকমিটিগঠনকরে।উপকমিটি৮জুলাই,১৯৫২তারিখেমূলনীতিকমিটিরকাছেতাদেররিপোর্টদাখিলকরে।আগস্টের১থেকে৯তারিখপর্যন্তমিটিংগুলিতে কমিটিসেইরিপোর্টনিয়েআলোচনাকরে।
বিচারবিভাগীয়উপকমিটি২৪এপ্রিল,১৯৫২তারিখেমূলনীতিকমিটিকেতাদেররিপোর্টদেয়।১২থেকে১৬মেএবং১থেকে৯আগস্টএরমিটিং-এ পুনরায়এগুলোনিয়েআলোচনাহয়।
নাগরিকঅধিকারবিষয়কউপকমিটি১৭মে,১৯৫২তারিখেমূলনীতিকমিটিরকাছেতাদেররিপোর্টপেশকরেএবং১থেকে৯তারিখপর্যন্তমিটিং-এএটানিয়েআলোচনাহয়।
আমাদেরমনেহয়,প্রতিবেদনেরসুপারিশএর উপর ভিত্তি করেপাকিস্তানেরভবিষ্যৎসংবিধানরচনাকরাউচিৎ।এখনওঅনেকগুলোবিষয় আছেযা বোধগম্য নয়; যেমন-কেন্দ্রওপ্রদেশগুলোরআর্থিকবন্টন,নামকরনএবংঅবস্থান।ভবিষ্যৎসংবিধানেনতুনরাজ্যগুলিরঅবস্থানসম্পর্কেরিপোর্টদেওয়ারজন্যখাজানাজিমুদ্দিনসাহেবকেচেয়ারম্যানকরেএকটিবিশেষউপকমিটিগঠনকরাহয়েছে।
আর্থিকবিধানওঅন্যান্যবাদবাকীবিষয়েসিদ্ধান্তনেওয়াহলেএকটিসম্পূরকরিপোর্ট সংসদেপেশকরাহবে।

<001.064.317>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড

আমরাদুঃখিত প্রকাশ করছিযেকমিটিতে নিয়োগপ্রাপ্তমূলসদস্যদের সকলেরস্বাক্ষর সংযুক্ত করে এইরিপোর্টটিদেখানোসম্ভব হলো না।সদস্যদেরমধ্যেতিনজনহলেন- মরহুমকুয়াইদ-ই-মিল্লাত,লিয়াকতআলীখান, মওলানাসাব্বিরআহাম্মেদওসমানি যাদের অবদান কমিটির সার্বিক আলাপ আলোচনায় অমূল্য ছিলো, মৃত্যু তাদের আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-এল বাকী যিনি কমিটির শেষপর্যায় পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন তিনি প্রতিবেদনে উনার স্বাক্ষর যুক্ত পারার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই মারা যান।
তামিজুদ্দিন খান
খন্দকার নাজিমুদ্দিন
শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ফয়জুর রাহমান
এ আর নিশতার
আব্দুস সাত্তার পীরজাদা
আব্দুল রশিদ
এম ইফতিখারুদ্দিন[ভিন্নমতের নোট যা আজকের সর্বশেষ প্রতিবেদন দেওয়ার আগে আমার দ্বারা বিপিএসসিএর প্রথম বৈঠকে জমা দেওয়া হয়েছে।]
আই আর কুরেশি
প্রেম হারিবার্মা
মোহম্মদ হানিফ
আব্দুল কাইয়ুম
জাফর শাহ
শওকত আলি মালিক
গিয়াসুদ্দিন পাঠান
কে সাহাবুদ্দিন
মাহমুদ হুসাইন
সায়েদ খলিল-উর-রেহমান
কামিনি কুমার দত্ত
মোহাম্মদ আকরুম খান
মমতাজ দৌলতানা
এস আলি হুসাইন গারদেজি
জ়ে এ শাহ নাওয়াজ়
নুরুল আমিন
সুপারিশ সমূহ
* * * * * * * * * * 
খন্ড -৩
ফেডারেশন
অধ্যায়-১
কার্যনির্বাহক
রাষ্ট্রপ্রধাণ

১২. রাষ্ট্রপ্রধাণ – (১) রাষ্ট্রের একজন প্রধাণ থাকা আবশ্যক।
(২) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধাণের উপর ন্যস্ত থাকতে হবে যেন সংবিধাণ এবং আইন অনুসারে তার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করা হয়।
· উল্লেখিত নোটটি ভিন্নমতের সাথে প্রয়োজনীয় বলে নিশ্চিত হওয়া যায় নি এবং তাই প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত হয়নি।
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(৩) রাষ্ট্রপ্রধাণ নিজ বিচক্ষনতায় কাজ করতে পারবে এরূপ ক্ষেত্র ছাড়া, যখন রাষ্ট্রপ্রধাণ সংবিধান অনুসারে কাজ করবেন তখন তাকে মন্ত্রী বা মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে যদি না প্রেক্ষাপট ভিন্নভাবে দাবি করে।
১৩। রাষ্ট্রপ্রধাণ নির্বাচন – (১) রাষ্ট্রপ্রধাণকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার যুগ্ম অধিবেশনে নির্বাচিত হতে হবে।(২) যদি আইনসভার কোন সদস্য রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয় তবে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।
১৪। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের নিয়মাবলী – (১) যুক্তরাষ্টীয় আইনসভার যুগ্ন অধিবেশনে রাষ্ট্রপ্রধাননির্বাচনের বিধিসমূহ গঠিত হবে। এবং যে পর্যন্ত তা না হবে পাকিস্থানের সাধারণ সরকার দ্বারা গঠিত বিধি অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালিত হবে। (২) রাষ্ট্রপ্রধাণ নির্বাচন সম্পর্কে কোন আইনী আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।*
১৫। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যোগ্যতা – (১) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধাণ নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত বলে গন্য হবে না যদি না সে-
(ক) পাকিস্থানের নাগরিক হয়।
(খ) চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়।
(গ) লোকসভার সদস্য হিসেবে যোগ্য নির্বাচিত হয়।

(২) কোন ব্যক্তি যদি ফেডারেল সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদ ধারণ করে অথবা কোন ইউনিটের সরকার থাকে অথবা কোন স্থানীয় বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে থেকে কথিত যেকোন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদের ব্যবহারের জন্য কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র তিনি রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তিনি কেন্দ্রী১য় বা প্রদেশের  সরকারে মন্ত্রী এই কারনে কোনো পদ অধিকরণে গন্য হবেন না।১

১৬। রাষ্ট্রপ্রধাণ পদের মেয়াদকাল – রাষ্ট্রপ্রধাণ পদের মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মৃত্যু, পদত্যাগ, অযোগ্যতাবা অন্য কোন কারনে যদি রাষ্ট্রপ্রধাণের পদ শূন্য হয় তবে নতুন রাষ্ট্রপ্রধাণের পদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর হবে।
১৭। পুননির্বাচনের যোগ্যতা – পরপর দুবার পূর্ণ মেয়াদকাল অতিক্রম করার পর কোন ব্যক্তি পুনরায় রাষ্ট্রপতির পদ ধারণ করতে পারবেন না
*এস সি চট্টোপাধ্যায় , প্রেম হন বান্না , কে কে দত্ত এবং বেগম সাহ নেওয়াজ ভিন্নমত পোষণ করেন।
* জনাব এস সি চট্টোপাধ্যায় ভিন্নমত পোষন করেন।  
১৮। অপ্রত্যাশিত রাষ্ট্রপতি পদশূন্যতা – (১) কোন কারনে রাষ্ট্রপতির পদশূন্যতা দেখা গেলে নিম্নলিখিত ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপতির পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয় তবে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন যে পর্যন্ত না তিনি পদ পুনরধিকার করবেন অথবা নতুন রাষ্ট্রপ্রধাণ নির্বাচিত হবে – 
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(ক) প্রাদেশিক সভার সভাপতি; 
(খ) গনপরিষদের সভাপতি; 
(গ) নিয়োগের দিন থেকে জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে পাকিস্থানে অবস্থিত কোন প্রদেশের প্রধাণ।

(২) যতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক সভার সভাপতি রাষ্ট্রপ্রধাণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন ততদিন পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বা অন্য কোন ভাবে এর কোন কার্যধারায় অংশগ্রহন করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপ্রধাণের দায়িত্বে থাকার ফলে তিনি প্রাদেশিক সভায় তার আসন বা পদটি হারাবেন। একই নিয়ম গন পরিষদ সভাপতি এবং প্রাদেশিক সভা প্রধাণের উপরেও প্রযোজ্য যদি তাদের কেউ রাষ্ট্রপ্রধাণের দায়িত্বে নিয়োজিত হোন।

১৯। রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ – রাষ্ট্রপ্রধাণের নিম্নোক্ত শপথটি নেওয়ার প্রয়োজন হবে।
“আমি ___________, সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে আমি পাকিস্থানের আইন অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে রাষ্ট্রপ্রধানের সকল দায়িত্ব পালন করবো, সংবিধাণ সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা ও পালন করবো, কোন রকম ভয় বা পক্ষপাত, অনুরক্তি বা বৈরীভাব ছাড়া সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করবো, আমার ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে সকল বিধি-নিষেধ মানে চলার চেষ্টা করবো।

২০। রাষ্ট্রপ্রধানের সম্ভাব্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা – সংবিধানে রাষ্ট্রীয় আইনসভাকে নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যাবলী পালন করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অধিকার দেয়া উচিৎ এবং রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোন আইন এক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধন বলে বিবেচিত হবে না।

২১। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক-সামরিক শক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ন্যস্ত থাকবে।
২২।সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, বাহিনী-প্রধান এবং কর্মকর্তাদের নিয়োগ- সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনয়ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তহতে হবে।
২৩। রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব ক্ষমতা- এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর স্ব-বিবেচনায় ব্যবহার করবেন।
(১) সমগ্র পাকিস্তানে অনুকম্পার ক্ষমতা যেখানে এই ক্ষমতার ব্যবহার পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়। (২) নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ
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২৪। রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা – (১) আইনের মাধ্যমে কার্যালয়ের পদমর্যাদা ও মর্যাদা অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন ও সুযোগ-সুবিধাদি পরিশোধের জন্যরাষ্ট্রীয় আইনসভা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেএবং ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অবধিরাষ্ট্রপতিসংবিধান পাশ হবার পূর্বেপাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের সমপর্যায়ে বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবেনএই শর্তে যে এগুলো তার দায়িত্বপালনের সময়কালে ক্ষতিকরভাবে আরোপিত হবে এমনভাবেপরিবর্তিত হবে না।
(২) রাষ্ট্র প্রধানের অবসরগ্রহন পরবর্তী জীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পেনশন বা ভাতা আকারে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি তিনি সরকারের কোন লাভজনক দপ্তরের দায়িত্বে  থাকেন তবে এই পেনশন বা ভাতা অকার্যকর হয়ে পড়বে।
(৩) যদি কখনোসংবিধানের অনুযায়ী অসদাচরনের জন্যরাষ্ট্রপ্রধান অপসারিত হন তবে তাঁকে কোন পেনশন বা ভাতা দেয়া হবে না।
২৫।রাষ্ট্রপ্রধান অপসারণ। (১) রাষ্ট্রীয় আইনসভা রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর দপ্তর থেকে অপসারণ করার ক্ষমতা রাখবে তবে তার জন্য যেকোন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের এই মর্মে লিখিত সম্মতিথাকতে হবে এবং উভয় আইনসভার সমন্বিত বৈঠকে দুই সংসদের সকল সংসদসদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে একটি আইন পাশ করতে হবে।
(২) রাষ্ট্রপ্রধান অপসারণের জন্য এক মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দেয়া অথবা একটি প্রস্তাব উত্থাপনকরা প্রয়োজন।
২৬।রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতার পরিসীমা - সংবিধানের আইনের নিকট দায়বদ্ধ থেকে সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকবেঃ
(ক) যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন প্রনয়ণের ক্ষমতা থাকবে সেসব ক্ষেত্রে;
(খ) কোন চুক্তি বা সমঝোতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেসব অধিকার, কর্তব্য এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে।
কিন্তু উপধারা (ক)-এ উল্লিখিত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক কোন আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে না এবং যেসব বিভাগ বা রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নিজের আইন প্রনয়নের ক্ষমতা আছে সেসব বিভাগ বা রাজ্যে এই ক্ষমতা কার্যকর হবে না।

					মন্ত্রী-পরিষদ

২৭। রাষ্ট্রপ্রধানের সাহায্যার্থে এবং উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রীপরিষদ। - (১)যেসকল কাজ রাষ্ট্রপ্রধান নিজস্ব বিবেচনায় করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেগুলো ছাড়া সকল কাজে সহায়তা এবং উপদেশ দেবার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে যার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী। 
(২) যদি কখনো প্রশ্ন উঠে, তবে কখনো রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া মন্ত্রীপরিষদের উপদেশ সম্পর্কেকোন আদালতেইতদন্ত করা যাবে না।
২৮। মন্ত্রীর উপর আরোপিত অন্যন্য বিধান – (১) রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী আর সংসদীয় সচিবদেরকেপ্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেরাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ দেবেন।
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(২) বিরতিহীন ছয় মাস সময়কাল যদি প্রধানমন্ত্রী সংসদের সদস্য না থাকেন, তবে এই সময়কাল পরে তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না।
(৩) কোন সংসদেরই সদস্য নন এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ দেবার জন্য নিয়ম তৈরি করতে হবে – এই শর্তে যে একজন ব্যক্তি তাঁর মন্ত্রীত্ব বহাল রাখতে পারবেন না যদি না তিনি তাঁর নিয়োগকাল হতে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত হন।
(৪) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রীগনএবং সংসদীয় সচিবগণ মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।
(৫) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রীগন এবং সংসদীয় সচিবগণসহ সকল মন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ অনুসারে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২৯। মন্ত্রীবর্গের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি -স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রীগন এবং সংসদীয় সচিবগণ, মন্ত্রীগণের বেতন ও ভাতা এমন হবে যেন রাষ্ট্রীয় আইন বিধিমোতাবেক তা ধার্য করতে পারে এবং যতদিন না রাষ্ট্রীয় আইন তা নির্ধারন করে ততদিন সংবিধান প্রনয়ণের ঠিক পূর্বে যত প্রদেয় ছিল ততই প্রদান করা হবে এই শর্তে যে এই নীতিমালা তারদায়িত্বপালনকালেক্ষতিকর প্রতীয়মান হয় এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।

৩০। সমন্বিত দায়িত্ব –কেবলমাত্র জনগণের সংসদের কাছে মন্ত্রীপরিষদ সমন্বিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩১। মন্ত্রীগনের শপথ – মন্ত্রীদেরকে অবশ্যই আনুগত্য, দায়িত্ব এবং গোপনীয়তার শপথ নিতে হবে। 
তবে একজন মুসলিম মন্ত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর শপথবাক্যের সাথে এই বিবৃতি যোগ করতে হবে যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও সাধারণ উভয় জীবনে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহের বিধিনিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবেন।
৩২। মন্ত্রী নির্বাচনে নিরাপত্তা – রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মন্ত্রী নিয়োগ ও অব্যাহতিদানের বিষয়ে কোন আইনী আদালত কখনো প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

				পাকিস্তানের প্রধান সরকারি কৌসুলি

৩৩। পাকিস্তানের প্রধান সরকারি কৌসুলি – (১) রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রধান সরকারী কৌসুলি নিযুক্ত করবেন। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদের যোগ্য হতে হবে এবং এ পদের কোন বয়সসীমা থাকবে না।

(২) প্রধান সরকারি কৌসুলি রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশমত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁর বেতন এমন হবে যাতে রাষ্ট্রীয় আইন বিধিমোতাবেক তা ধার্য করতে পারে এবং যতদিন রাষ্ট্রীয় আইনসভা তা নির্ধারন না করে ততদিন সংবিধান প্রনয়ণের পূর্বে যত প্রদেয় ছিল ততই প্রদান করা হবে এই শর্তে যেএই নীতিমালা যেনতার দায়িত্বপালনকালে ক্ষতিকররূপে প্রতীয়মান হয় এমনভাবে পরিবর্তিত করা হবে না।


[* মাননীয় ডঃ আই এইচ কুরেশী এ ব্যাপারে ভিন্নমত ছিল এবং তিনি অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উভয় সংসদের সমান ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন]
<001.064.322>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
সরকারি বাণিজ্য পরিচালনা 

৩৪।কেন্দ্রীয় সরকারের বানিজ্য পরিচালনাঃ- সরকারি বানিজ্যগুলো পরিচালনার যে নিয়মনীতি সেগুলোকে কাঠামোর মাঝে নিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান কর্তৃক বিধান প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

৩৫। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বঃ - এমন নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন যেন মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত এবং সংসদে প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হবে। একই সাথে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি ও এ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান অবহিত থাকা উচিত যা তার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে । 

অধ্যায় ২
কেন্দ্রীয় আইনসভা 

৩৬। কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠনপ্রণালীঃ দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হবে যাদের , এই সুপারিশ অনুযায়ী, যথাক্রমে প্রাদেশিক সভা (House of Units) এবং গণপরিষদ সভা (House of the People) নামে অভিহিত করা হবে।

৩৭। কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে বার্তা প্রেরণের অধিকারঃ রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে যেকোনো কেন্দ্রীয় আইনসভা কক্ষে, হয় বিল আকারে যেটি পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রেরিত হবে কিংবা অন্যপন্থায়, এবং এবং যে সভা কক্ষে এই বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে , যথাসম্ভব দ্রুত প্রেরিত বার্তায় তাদের জন্য বিবেচনার প্রয়োজনীয় বিষয়টি বিবেচনা করবে।  


(ক) প্রাদেশিক সভা (House of Units)

৩৮। প্রাদেশিক সভার গঠনঃ প্রাদেশিক সভাতে সদস্য থাকবেন ১২০ জন যারা নিম্নলিখিত উপায়ে নির্বাচিত হবেনঃ 
	(১) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে পূর্ব বাংলার আইনসভা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট এর মাধ্যমে ৬০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবেন ।
	(২) রাষ্ট্রের রাজধানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক সভার আসনসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন হবেঃ
	পাঞ্জাব
	২৭

	সিন্ধু
	৮

	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এনডব্লিউএফপি)
	৬

	উপজাতীয় এলাকায
	৫

	বাহাওয়ালপুর
	৪

	বেলুচিস্থান
	২

	বেলুচিস্তান স্টেট
	২

	খায়েরপুর স্টেট
	২

	রাষ্ট্রের রাজধানী
	৪

	সর্বমোটঃ
	৬০ জন



(৩)আইনসভা আছে এমন প্রদেশের ক্ষেত্রে, একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের প্রয়োগে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নীতি অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভার মাধ্যমে প্রাদেশিক সভার সদস্যরা নির্বাচিত হবেন।
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(৪) রাষ্ট্রীয় রাজধানী ব্যতিত, একটি প্রদেশের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রনয়ণের ক্ষেত্রে যদি আইনসভা না থাকে, সেক্ষেত্রে এর জন্য বরাদ্দকৃত আসনসমূহে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত। 

(৫) রাষ্ট্রীয় রাজধানীর ক্ষেত্রে, করাচি কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রের রাজধানীকে প্রতিনিধিত্বকারী গণপরিষদ সভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত ইলেকটোরাল কলেজ এর মাধ্যমে ৪ জন সদস্যকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। 

(৬) একাধিক এলাকা একত্রীকরণ বা সীমানা পুনঃনির্ধারনের ক্ষেত্রে ৩৯ নং অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুসারে আসনের পুনঃবন্টন করতে হবে। 



৩৯। প্রাদেশিক সভায় আসন পুনঃনির্ধারনের ক্ষেত্রেঃ সংবিধান উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও, আইনগত ভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা চাইলে প্রাদেশিক সভার আসনগুলো, রাষ্ট্রীয় রাজধানী এবং বিভিন্ন প্রদেশের আসনে পুনর্বিন্যাস করার এখতিয়ার রাখে, নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা অবশ্যই বিবেচ্য হবেঃ  
(ক) পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমতার ব্যাপারটি অক্ষুন্ন থাকবে। 
(খ) সীমানা পুনঃনির্ধারন সম্পর্কিত ৩৯ (৬) নং অনুচ্ছেদ এর বিধান সাপেক্ষে পরিবর্তন করতে হবে।	
(খ.১) এই পুনর্বন্টন প্রতি আদমশুমারীর পর একবারের বেশি করা যাবেনা এবং সেটি শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস বিবেচনায়। 
	(খ.২) এই পুনর্বন্টনকে অবশ্যই এমন হতে হবে যেনো সেটি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানীর জনসংখ্যার অনুপাতকে তুলে ধরে। এবং,   
(খ.৩) অনুচ্ছেদ ৪৩(১) অনুসারে তুলনামূলক গুরুত্ব নীতি অর্থাৎ জনসংখ্যা যতো ছোটো হবে রাষ্ট্রের রাজধানীতে তার গুরুত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কম জনসংখ্যার প্রদেশগুলোর আসনবণ্টনে প্রতিনিধিত্ব তত বেশী হবে।  

৪০। প্রাদেশিক সভার সদস্য হবার যোগ্যতাবলীঃ একজন ব্যক্তি প্রাদেশিক সভার আসনে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না যদি না তিনি- 
(ক) পাকিস্তানের নাগরিক হন। 
(খ) ৩০ বা তধূর্ধ্ব বয়সের হন। 
(গ) কোন একটি ভাষায় লিখতে এবং পড়তে জানেন।
(ঘ) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যকে ভোট দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন যার মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হতে চান।   

 (৪০.১) এই শর্তে যে, নিজস্ব আইনসভা নেই এমন প্রদেশের ক্ষেত্রে ধারা (৪) প্রযোজ্য হবে না। এমতক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই অবশ্যই গণপরিষদ সভায় সেই প্রদেশের আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রের একজন ভোটার হতে হবে ।

 (৪০.২) একটি প্রদেশের আইনসভার সদস্যরা যখন গণপরিষদ সভার সদস্য নির্বাচন করতে যাবেন তখন আইনসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তিবর্গও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন যদি তারা যোগ্য বলে বিবেচিত হন।
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৪১। সদস্যদের আসনশূন্যতাঃ 
(৪১.১) কোন ব্যক্তিই এমন হতে পারবেন না যে- 
		(ক) তিনি উভয় আইনসভা কক্ষের সদস্য; কিংবা 
		(খ) রাষ্ট্রীয় আইনসভা সদস্য এবং একই সাথে একটি প্রদেশের আইনসভা অথবা রাষ্ট্রাধীন রাজ্যের আইনসভার সদস্য; কিংবা 
		(গ) একটি প্রদেশের আইনসভা এবং একটি রাষ্ট্রাধীন রাজ্যের আইনসভার সদস্য; কিংবা 
		(ঘ) দুই বা ততোধিক প্রদেশের আইনসভার একজন সদস্য।     

(৪১.২) উপ-অনুচ্ছেদ (৪১.১) লঙ্ঘন করে যদি একজন ব্যক্তি একের অধিক আসনে বিজয়ী হন, তিনি একটি বাদে বাকি আসনগুলো ছেড়ে দেবেন। তার সর্বশেষ নির্বাচিত হওয়া আসনে তার নির্বাচনের ৩০ দিনের মাঝে যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে তার সবগুলো আসন শূন্য বলে গণ্য করা হবে।   

৪২। প্রাদেশিক সভায় সদস্য হতে অযোগ্য হবার কারনসমূহঃ একজন ব্যক্তি প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত হওয়া এবং থাকার ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যদি- 
	(ক) যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হন এবং উপযুক্ত আদালত থেকে সে মর্মে ঘোষিত হন। 
	(খ) দেউলিয়া ঘোষিত হন। 
(গ)  যদি তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার কিংবা যেকোনো সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে থাকেন, কেন্দ্রীয় আইনসভার বিধি দ্বারা অযোগ্য নন বলে ঘোষিত পদ ব্যতিত; এই শর্তে যে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী কিংবা সংসদ সচিব অথবা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী কিংবা সংসদ সচিব হিশেবে কেবলমাত্র এই বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এই কাজে তাকে কোনো লাভজনক পদগ্রহন করার প্রয়োজন হবে না  ।

	(ঘ) পাকিস্তানে কার্যকর কোনো আদালত দ্বারা অপরাধ কিংবা আইন বা বিধি দ্বারা আপাতঃ বলবৎ সময়ের জন্য অপরাধ বলে ঘোষিত, নির্বাচন সম্পর্কিত কোনো বেআইনী কোনো কাজের জন্য যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন ।
	
	(ঙ) যদি উপরোল্লিখিত (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে সংবিধান প্রনয়ণের আগে বা পরে পূর্বে পাকিস্তানের উপযুক্ত আদালত দ্বারা দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, এবং আজীবন বা দুই বছরের কম নয় এমন সময়ের জন্য কারাদন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন- সেক্ষেত্রে সাজাভোগের পর থেকে পাঁচ বছর অতিবাহিত হবার আগ পর্যন্ত তিনি অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। 
	(চ) যদি রাষ্ট্রীয় আইনসভা বা একটি প্রদেশের আইনসভার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হবার পর বা কোন নির্বাচিত হয়েছেন এমন প্রার্থীর নির্বাচন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার পরও নির্ধারিত সময়ের মাঝে বা পাকিস্তানের কোনো আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা আপাত সময়ে বলবৎ কোনো আইন কিংবা আদেশের প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে নির্বাচনী খরচের হিশেব জমা দিতে ব্যর্থ হলে, যদি না খরচের হিশাব জমা দেওয়ার তারিখ হতে ৫ বছর সময়কাল অতিবাহিত হয় বা রাষ্ট্রের প্রধান তাকে যোগ্যতা অনুমোদন করেন। 

	এই শর্তে যে, হিশাব জমা দেওয়ার তারিখ হতে এক মাস অথবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে এর থেকে দীর্ঘতর সময় অতিবাহিত হবার আগ পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে অযোগ্যতা বিবেচিত হবে না।  
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(ছ)যদি তিনি অসদাচরনের জন্য চাকরি থেকে বা রাষ্ট্রীয়/প্রাদেশিক কোন পদ থেকে অপসারিত হন, যদি না পদচ্যুতির পর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদকাল বা তার চেয়ে কম সময় বা বিশেষক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অনুমোদিত সময় অতিক্রান্ত হয়।
(জ) যদি তিনি পাকিস্তানের নাগরিক না হন, বা পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি নিয়ে বসবাস না করেন, বা দেশের প্রতি বাধ্যগত না থাকেন, অথবা বিদেশি কোন রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত বা অনুগত আছেন বলে জানা থাকে। 
(খ) গন পরিষদ সভা
৪৩। গন পরিষদ সভারগঠন বিন্যাসঃ (১) গন পরিষদ সভা ৪০০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে যাদের মধ্যে ২০০ জন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক একক নির্বাচনী এলাকা থেকে ভোটার দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত এবং বাকি ২০০ জন রাষ্ট্রের রাজধানীসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একই ভাবে নির্বাচিত হবে ; এই শর্তে যে অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচনী আসনের সংখ্যা নিম্নরূপ হবেঃ 
	পাঞ্জাব
	৯০

	সিন্ধু
	৩০

	এন.ডব্লিউ.এফ.পি
	২৫

	উপজাতি অঞ্চল
	১৭

	বাহাভলপুর
	১৩

	বেলুচিস্তান
	৫

	বেলুচিস্তান প্রদেশ
	৫ 

	খায়েরপুর প্রদেশ                                    
	৪

	ফেডারেশনের রাজধানী                             
	১১

	মোট
	২০০



(২) রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে বা রাজধানীতে, প্রতিটি একক সংসদীয় আসনের এলাকা এমনভাবে নির্ধারন করতে হবে যেখানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতেসমসংখ্যক ভোটার থাকে।
(৩) প্রতিনিধিসভায় বা সংসদে সমপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবারে আদমশুমারীর পরপরই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংসদীয় এলাকা পুনঃবিন্যাস করতে হবে এবং যা রাষ্ট্রের আইনসভার দ্বারা স্বীকৃত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, যা উপঅনুচ্ছেদ(১) বিধানসাপেক্ষে সংসদের সমতা ও সামগ্রিক শক্তিমত্তার সাথে সম্পর্কিত।
(৪) সংসদীয় এলাকা একীভূত করা বা পুনঃবিন্যাস করা, আসন পুনঃবন্টনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-৪৫ এর বিধানকে অনুসরন করতে হবে।
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৪৪। কাশ্মির এবং জুনাগড়এর প্রতিনিধিত্বঃ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সভাতেই কাশ্মির এবং জুনাগড়এর প্রতিনিধির উপস্থিতিনিশ্চিত করতে হবে যা আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে কিন্তু তা যেন কোনভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত না করে।
৪৫। প্রতিনিধি সভায় আসন পুনঃবিন্যাসঃ রষ্ট্রের সংবিধানে যেভাবেই আইন দ্বারা সিদ্ধ থাকুক না কেন, নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো কে বিবেচনায় রেখেই গণপরিষদে বিভিন্ন প্রাদেশিক এবং রাজধানীর আসন প্রয়োজনীয় পুনঃবিন্যাস করতে হবেঃ
(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমতাকে কোনভাবেই বিনষ্ট করা যাবে না
(খ) অনুচ্ছেদ ৪৩(৪) (vi) –এউল্লেখিত একীভূত করনের বিধান অনুযায়ী-
(১) শুধুমাত্র জনসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি বিবেচনায় , প্রতিটি আদমশুমারীর পরে একবারের বেশি যে কোন আসন পুনঃনির্ধারন করা যাবে না
(২) উক্ত ধরনের পুনঃবিন্যাস অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের রাজধানীর বর্তমান জনসংখ্যার বিদ্যমান অনুপাতকে যথাসম্ভব প্রতিফলিত করতে হবে এবং
(৩)  অনুচ্ছেদ ৪৩(১) অনুযায়ী নির্ধারিত আসন বিন্যাসের মূলনীতিকে সর্বদা মেনে চলতে হবে যাতে ভারক্রান্ত গড় নীতি দেখানো হয়েছে, যেন, আসন বিন্যাসে রাষ্ট্রের রাজধানীতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে সব প্রদেশে জনসংখ্যা কম,  জনসংখ্যা যতো ছোটো হবে তুলনামূলক গুরুত্ব তত বেশী হবে ।
৪৬। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য আসন বরাদ্দকরনঃ তফসিল-২ এর প্রদত্ত তালিকার সুপারিশ অনুসারে গনসভায় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি আসন বরাদ্দ করতে হবে । 

৪৭। প্রতিনিধিসভায় সদস্য হবার যোগ্যতাঃ একজন ব্যক্তি প্রতিনিধিসভার সদস্য হবার জন্যে যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন না , যদি না তিনি-
(১) পাকিস্তানের একজন নাগরিক হন
(২) বয়স ২৫ বছর পূর্ণহয়
(৩) কোনো ভাষায় পড়তে ও লিখতে সক্ষম হন- এবং
(৪) আইনসভার সদস্য নির্ধারনে ভোট দিতে পারেন।
এই শর্তে যে,  যে প্রদেশে নিজস্ব প্রাদেশিক সভা নেই, সেই ক্ষেত্রে ধারা ৪ প্রযোজ্য হবে না।  এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই গন পরিষদ সভায় সেই সংসদীয় আসনের ভোটার হতে হবে। 
৪৮। প্রতিনিধিসভায় সদস্য হতে অযোগ্য হবার কারনঃ একজন ব্যক্তি প্রতিনিধিসভায় সদস্য হিশেবে মনোনিত বা নির্বাচিত হতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন  -

<001.064.327>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
(ক) যদি তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হন এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষিত হয়ে থাকেন।
(খ) যদি তিনি স্বীকৃত দেউলিয়া হয়ে থাকেন। 
(গ) যদি তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার কিংবা যে কোনো সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে থাকেন, কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বারা অযোগ্য নন এমন ঘোষিত হওয়া পদ ব্যতিত ।    
এই শর্তে যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী কিংবা সংসদীয় সচিব অথবা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী , উপমন্ত্রী কিংবা সংসদীয় সচিব- কেবলমাত্র এই বিবেচনায় তাকে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কোনো পদ ধারন করার প্রয়োজন হবে না ।   

(ঘ) তিনি যদি পাকিস্তান এর কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী প্রমাণিত হয়ে থাকেন, নির্বাচন সম্পর্কিত কোন অপরাধ বা বেআইনি কর্মকাণ্ড এর জন্য যা আইন এবং নীতিমালা অনুযায়ী সে সময়ের জন্য অপরাধ বলে বিবেচিত এবং ফল স্বরূপ আইনসভার সদস্যপদ এর অযোগ্য 
(ঙ) উপরের উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) তে উল্লেখিতগুলো ব্যতীত ভিন্ন কোনো অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হয়ে থাকলে এবং পাকিস্তান এর কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা ২ বছরের বেশী কারাদণ্ড হলে, যদি না তার মুক্তিলাভ এর পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে।
 (চ) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা প্রাদেশিক সভার একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হলে অথবা এমন কোনো মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে থাকলে, যথা সময়ের মধ্যে এবং পাকিস্তানের কোনো সংসদীয় কর্তৃপক্ষের আইন বা ওই সময়ে বলবৎ কোনো নিয়ম বা আদেশ অনুসারে নির্বাচনী ব্যয় জমা দিতে ব্যর্থ হলে। 
এই শর্তে যে,  উপ-অনুচ্ছেদ এর অধীনস্থ অযোগ্যতাগুলো বিবেচনায় আনা হবে না,  যদি  না  হিশেব জমা দেয়ার তারিখের এক মাস অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদিত এমন দীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত হয়। 
(ছ) যদি তিনি চাকুরী থেকে অথবা রাষ্ট্র বা প্রদেশের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো পদ থেকে অসদাচরনের জন্য অব্যহতিপ্রাপ্ত হন, যদি না তার চাকুরীচ্যূতি থেকে ৫ বছর বা বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনক্রমে এর কম সময়কাল অতিবাহিত হয় ।  

(জ) যদি তিনি পাকিস্তান এর নাগরিক না হন অথবা পাকিস্তান এর নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিয়েছেন বা অনুগত আছেন অথবা অনুগত আছেন বা অনুরক্ত বলে জানা আছে ।
<001.064.328>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
৪৯।(১) পাকিস্তান এর প্রত্যেক নাগরিক, যাদের বয়স ২১ বছর হয়েছে, গণপরিষদ সভার নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার পাবেন। এই শর্তে যে, তিনি কেবল নির্বাচনী তালিকার সেই নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন, যেটিতে সেই সময়ের জন্য তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না যদি না সেই নির্বাচনী এলাকায় তার বসবাসের স্থান হয়। উপ অনুচ্ছেদটি তে "বসবাসের এলাকা" বলতে বোঝায় বছরের বেশিরভাগ সময় একজন ব্যক্তি সাধারণত যে স্থানে বসবাস করেন। 
এই শর্তে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সংসদীয় সচিব অথবা একটি প্রদেষের সরকারের একজন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদীয় সচিব এবং কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান এর পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থান সম্পর্কিত শর্তটির অপূর্ণতা অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে নাঃ- 
আরও এই শর্তে যে, একজন ব্যক্তি যিনি কেন্দ্র বা প্রদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পর্কিত কোনো একটি গনকার্যালয়ের কোনো পদে আছেন বা কর্মরত আছেন, সামরিক বাহিনীর সদস্য যিনি কার্য্যালয়ের দায়িত্ব হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা এ ধরণের চাকরি কিংবা সদস্যপদজনিত কারনে স্বাভাবিক বাসস্থল থেকে অনুপস্থিত, তার অনুপস্থিতি আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বে যে স্থান হতে তিনি ভোট দেয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতেন তিনি সেই নির্বাচনী এলাকার বসবাসকারী রূপে বিবেচিত হবেন।  

আরও এই শর্তে যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন, পূর্বতন অনুবিধি অনুযায়ী তার স্ত্রীও সেই এলাকার ভোটার অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য হবেন,  যদি তিনি যোগ্য না-ও হন। 
(৩) কোন ব্যক্তি সাধারণ নির্বাচনে একের অধিক প্রাদেশিক নির্বাচনী এলাকা হতে ভোট দিতে পারবেন না এবং এই উদ্দেশ্যে আইন তৈরী করতে হবে যেন একজন ব্যক্তির একাধিক প্রাদেশিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি প্রতিহত করা যায়।  
(৪) এমনকি যদিও একজন ব্যক্তির নাম একাধিক নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তিনি কেবল একটি স্থান থেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
(৫)যদি কোন ব্যক্তি এই অনুচ্ছেদ এর লঙ্ঘন করে একের অধিক নির্বাচনকেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন, প্রত্যেকটি স্থানেই তার ভোট অকার্যকর করা হবে। 
(৬) আলোচ্য বিধান এর কিছু না হওয়া সত্ত্বেও, মুসলিমদের জন্য ভিন্ন ভোটার তালিকা রাখা হবে এবং প্রত্যেক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী,  যাদের জন্য আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এবং এমন কোন ব্যক্তি যে, ভোটার তালিকা অর্থবহন করে এমন কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য নয়, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। 
৫০। ভোট প্রদান এর অযোগ্যতাঃ- এমন কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না বা কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না- 

ক. যদি সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয় এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে থাকেন ।
খ.যদি সে স্বীকৃত দেউলিয়া হয়ে থাকে।
গ. যদি তিনি পাকিস্তান এর কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী প্রমাণিত হয়ে থাকেন অসদাচরনের জন্য বা নির্বাচন সম্পর্কিত কোন অপরাধ বা বেআইনি কর্মকাণ্ড এর জন্য যা আইন এবং নীতিমালা অনুযায়ী সে সময়ের জন্য অপরাধ অথবা ভোটাধিকার সুবিধাবঞ্চিত।
* এস চট্টোপাধ্যায়, কেকে দত্ত এবং প্রেম বর্ম ভিন্ন মত পোষন করেন
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(ঘ) সংবিধান প্রণয়নের পর যদি তিনি পাকিস্তানের উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত নির্দিষ্ট উপ-অনুচ্ছেদ (গ) ব্যতিত ভিন্ন কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দুই বছরের বেশী সময়কাল কারাদন্ড প্রাপ্ত হন, যদি না তার মুক্তি পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হয়।
৫১। সদস্যদের অযোগ্যতার প্রশ্নে সিদ্বান্তঃ– যদি রাষ্ট্রীয় আইনসভা কক্ষের কোনো সদস্য অনুচ্ছেদ ৪২ ও ৪৮ -এ উল্লিখিত যেকোনো অযোগ্যতার প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তবে সংশ্লিষ্ট আইনসভার সভাপতি নির্বাচন কমিশন এর মতামত গ্রহণ করবেন এবং তদানুযায়ী কাজ করবেন।
৫২। যোগ্য নন বা অযোগ্য হয়েছেন এমন ব্যক্তির আসন গ্রহণ এবং ভোট প্রদানের দন্ডঃ–
যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইসভার যেকোনো কক্ষের সদস্য হয়ে আসন গ্রহণ এবং ভোট প্রদান করেন  বর্ণিত শপথ গ্রহণের পূর্বে অথবা তিনি যখন যোগ্য নন- জ্ঞাতসারে অথবা সদস্যপদ বাতিল হবার পরেও অথবা যখন তিনি প্রদেশের আইন সভা কতৃক প্রণীত কোনো আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ হন, রাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে দেনা পরিশোধ হিসেবে তিনি প্রতিদিন আসন গ্রহণ ও ভোট প্রদানের দায়ে ৫০০ রুপী করে জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৫৩। অনুমতি ব্যতিত অনুপস্থিতিঃ- সংসদের অনুমতি ব্যতিত , যদি একজন সদস্য আইনসভায় টানা ষাট দিন অনুপস্থিত থাকেন তবে ঐ সদস্যকে তার আসন শূন্য করতে আইন প্রণয়ন করা হবে।
৫৪। রাষ্ট্রীয় আইনসভার মেয়াদকালঃ- যেকোনো রাষ্ট্রীয় আইসভার যেকোনো সংসদের স্থায়ীত্বকাল হবে পাঁচ বছর, যদি না এর আগেই  তা ভেঙ্গে যায়।
৫৫। রাষ্ট্রীয় আইনসভার সংসদের আহ্বানঃ
(১) রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক আইনসভা আহ্বান করা হবে। 
(২) প্রতি বছর কমপক্ষে দুইটি অধিবেশনের বসবে এবং প্রথম অধিবেশন এর শেষদিন ও পরবর্তী অধিবেশন এর প্রথম দিনের মধ্যে ছয় মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হবে না।
(৩) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে আইনসভা ডাকা হবে।
৫৬। রাষ্ট্রীয় আইনসভা সংসদগুলোর যৌথ অধিবেশন তলবঃ
(১) নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে আইনসভার যৌথ অধিবেশন ডাকা হবেঃ
(ক) রাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই সংসদের মধ্যে দ্বন্দ দেখা দিলে।
(খ) রাষ্ট্রোপ্রধান এর অপসারণ অথবা নির্বাচন হলে।
(গ) যৌথ অধিবেশনের নিয়ম গঠন এবং উভয় সংসদের সচিবালয়ে সাধারণ নিয়োগ এর ক্ষেত্রে;
(ঘ) অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে যেখানে সাংবিধানের বিধান প্রণয়ন করতে হবে
(২) যৌথ অধিবেশন আহবান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে অর্পিত থাকবে, উপ অনুচ্ছেদ (১) (খ) ব্যতিত, যখন আইনসভাগুলোকে যৌথ সভায় আহ্বান জানানোর কর্তৃত্ত্ব থাকবে এমন ব্যক্তির উপর যার যৌথ সভা তত্ত্বাবধায়নের অধিকার ন্যস্ত থাকবে।
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৫৭। রাষ্ট্রীয় আইনসভার স্থগিতকরণঃ- রাষ্ট্রীয় আইনসভা রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশের মাধ্যমে স্থগিত রাখা উচিত।
৫৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার বিলুপ্তকরণঃ- (১) গণপরিষদ সভা বিলুপ্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যস্ত থাকবে।
(২) তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেশের ভিত্তিতে কোনো ধরণের বিচ্ছেদকরণ করা যাবে না, আইনসভার বিলুপ্তকরণের তারিখ থেকে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করার পূর্ব পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রণালয় কার্যকর থাকবে। 
(৩) যদি এমন কোন আকস্মিক ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যেখানে গণপরিষদ সভা গঠন করার মত আস্থা কোনো মন্ত্রীসভা দেখাতে না পারে, সেক্ষেত্রে নিজস্ব বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে গণপরিষদ সভা বিলোপকরণ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে।
৫৯। দুই কক্ষের ক্ষমতা এবং আন্তঃসংঘাতের ক্ষেত্রে বিধানঃ- বাজেট, অর্থ বিল এবং আস্থা বা অনাস্থার প্রকাশের ঘটনা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে আইনসভার দুইকক্ষের সমান ক্ষমতা থাকবে এবং যদি কোনো বিষয়ে সংঘাত ঘটে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুই কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশন ডাকা হবে।
৬০। রাষ্ট্রীয় আইনসভায় মন্ত্রীবর্গ এবং প্রধান কৌসুলির অধিকারঃ- 
(১)স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীবর্গ এবং সংসদীয় সচিবগণ-সহ সকল মন্ত্রী আইনসভার উভয় কক্ষের সভায় বক্তব্য দেওয়ার অধিকার রাখেন, এমনকি তারা যদি ওই কক্ষের সদস্য না-ও হন তবুও। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিব- এর অন্তর্ভুক্ত যেকোন একজন মন্ত্রী, যিনি ওই কক্ষের সদস্য নন তিনি, ওই কক্ষে ভোট দিবেন না।
(২) প্রধান কৌসুলি কোনো কক্ষেই ভোট দিতে পারবেন না, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় আইনসভার যেকোনো কক্ষ অথবা কক্ষ দুটির যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখার অধিকার রাখবেন।
৬১। রাষ্ট্রীয় আইনসভার সভাপতি এবং উপসভাপতিঃ- 
(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিটি কক্ষের একজন সভাপতি এবং একজন উপ-সভাপতি থাকবেন।
(২) নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে সভাপতি এবং উপসভাপতি নির্বাচন ও অপসারণের ব্যাপারে বিধান তৈরি করতে হবেঃ
(২.ক) রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিটি কক্ষ যত দ্রুত সম্ভব কক্ষের দুইজন সদস্যকে যথাক্রমে সভাপতি এবং উপসভাপতি পদের জন্য মনোনীত করবে এবং এমনি ভাবে যখন সভাপতি বা উপসভাপতির পদ শূন্য হয়ে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট কক্ষ শূন্য হয়ে যাওয়া সভাপতি বা উপসভাপতি পদের জন্য আরেকজন সদস্যকে মনোনীত করবে।
* মাননীয় ডঃ আই এইচ কোরেশী ভিন্নমত পোষন করেন এবং মতামত দেন যে, বাজেট এবং অর্থ প্রস্তাবসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে দুই কক্ষের সমান ক্ষমতা থাকা উচিত। 
(২.খ) কোন কক্ষের সভাপতি বা উপসভাপতি পদে অধিষ্ঠিত কোন সদস্য যদি ওই কক্ষের সদস্য হন, তাহলে তিনি উক্ত পদ শূন্য করে দিবেন এবং যেকোনো সময়ে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন কিংবা সংসদের তৎকালীন সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতানৈক্যের কোনো আদেশের ফলে তার পদ থেকে পদচ্যুত হতে পারেন, কিন্তু যদি প্রস্তাব উত্থাপনের ১৪ দিন পূর্বে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা না হয়, এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না ।
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(২.গ) যখন চেয়ারম্যানের কার্যালয় শূণ্য থাকবে কার্যালয়ের দায়িত্ব ডেপুটি চেয়ারম্যান দ্বারা সম্পাদিত হবে অথবা ডেপুটি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ও যদি শূণ্য থাকে, রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগে আইনসভার কোনো সদস্য এই কাজে নিযুক্ত হবেন। আইনসভার যেকোনো অধিবেশনে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতেডেপুটি চেয়ারম্যান অথবাযদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন, আইনসভার কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা নির্ধারিত এমন ব্যক্তি,অথবা যদি এমন ব্যক্তিও উপস্থিত না থাকেন, আইনসভা দ্বারা নির্ধারিত এমন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন।
(২.ঘ) ডেপুটি চেয়ারম্যান আইনসভা সম্পর্কিত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার সময়কালেচেয়ারম্যানের অনুরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।চেয়ারম্যান হতে ডেপুটি চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে অধিবেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ব্যক্তির দ্বারাপ্রশ্ন, সমাধান, বিল এবং প্রস্তাবেরগ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত প্রতিনিধিত্বেমূলক ক্ষমতার বিধান থাকবে।
(২.ঙ) যৌথ অধিবেশনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে গনসভার চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে, আইন অনুযায়ী নির্ধারিত এমন কোনো ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন।

৬২। চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা :- 
রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক আইনসভা চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানকে রাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন দ্বারা ধার্য বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে এবং এই সম্পর্কে আইন প্রনয়ণের পূর্বে, পাকিস্তান গণপরিষদের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি সংবিধান প্রণয়নের পূর্বের ন্যায় বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত হবে; এই শর্তে যে দায়িত্ব পালনকালে তার জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতূয়মান হয় এমন ভাবে তা পরিবর্তনযোগ্য হবে না।
৬৩। যখন চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন না যখন তার অপসারনের জন্য কোনো আলোচনা চলতে থাকে-
রাষ্ট্রীয় আইনসভার যেকোনো সংসদ অধিবশনে,যখন চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানকে তার কার্যালয় হতে অপসারণের জন্য আলোচনা চলতে থাকে, এমতক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান যদিও উপস্থিক্ত থাকেন তবুও সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না,কিন্তু তার কথা বলার অধিকার থাকবে অর্থাৎ সংসদীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহনের অধিকার থাকবে।
৬৪। রাষ্ট্রীয় আইনসভার সচিবালয় :- (১) রাষ্ট্রীয় আইনসভার যেকোন সংসদের সচিবালয় স্বাধীন হবে এবং সংসদের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবে।
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(২) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় সংসদে মৌলিক নয় এমন পদসৃষ্টি ব্যাহত করবে না।
(৩) নিয়োগ এবং সেবার শর্তসমূহ, রাষ্ট্রীয় আইনসভার সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং নিয়মানুগ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপ সেবার মতোই হবে, কিন্তু জনসেবা অধিদপ্তরের সুপারিশসমূহ, রাষ্ট্রীয় সরকারের পরিবর্তে সম্পর্কিত আইনসভার চেয়ারম্যানের নিকট যাবে।
৬৫। অর্থ কমিটি - (১) রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিটি অর্থ কমিটি উক্ত আইনসভার সাথে সম্পর্কিত সকল আর্থিক প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবেন এবং তারপর কক্ষে বাজেট উপস্থাপন করা হবে।
(২) প্রত্যেককক্ষের চেয়ারম্যান কমিটির চেয়ারম্যান হবেন, পদাধিকারবলে অর্থমন্ত্রী কমিটির একজন সদস্য হবেন। প্রতিটিসংসদের অর্থ কমিটি উক্ত সংসদের আর্থিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনার দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে যেমনভাবে সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কমিটিসরকারের আর্থিক বিষয়ে ক্ষমতা রাখতো ।
(৩) রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক সংসদে বাজেটের সাথে সম্পর্কিত কাজের যথাসময়ে সমাপ্তি নিশ্চিতের জন্য কার্যপ্রণালীর আইন তৈরির ক্ষমতা থাকবে।
(৪) রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক সংসদে বাজেটের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিশ্চিত করতে অর্থ কমিটি আইন তৈরী করবে।
৬৬। সদস্যদের শপথ : শপথ গ্রহণে ব্যর্থতা অথবা প্রত্যাখ্যান- (১) রাষ্ট্রীয় আইনসভার একজন সদস্য জন্য পাকিস্তানের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ আবশ্যক। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রস্তাবিত শপথ গ্রহণ করছেন, কোনো সদস্য রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোনো সংসদে আসন গ্রহণ করতে পারবেন না।এই শর্তে যে একজন মুসলিম সদস্যের ক্ষেত্রে শপথে উল্লেখ থাকবে যে তিনি পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর উপর কর্তব্য ও কর্তব্য পালনেসচেষ্ট থাকবেন।
(২) যখন একজন সদস্য আইনসভার প্রথম অধিবেশন হতে ছয় মাসের অনধিক সময়ের মধ্যে আনুগত্যের শপথ নিতে ব্যর্থ হবেন, অথবা শপথ গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন, তার আসন শূন্য ঘোষণা করা হবে, এই শর্তে যে উক্ত সময় শেষের পূর্বে উপযুক্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে চেয়ারম্যান সময় বর্ধিত করতে পারবেন।
৬৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা এবং উহার সদস্য ও কমিটির বিশেষাধিকার:-সংসদ ও এর সদস্যদের বিশেষাধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক সংসদের ক্ষমতায়নের বিধান তৈরি করা হবে। এমন আইনের অবর্তমানে বর্তমান অবস্থা চলমান থাকবে।
৬৮. সদস্যদের বেতন ও ভাতা:- রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক সংসদের সদস্যরা নির্দিষ্ট সময় বিরতিতে রাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন দ্বারা ধার্য এমন পরিমান বেতন এবং ভাতা গ্রহণের অধিকারী হবেন এবং এমন বিধান প্রনয়ণের পূর্বে , সংসদ সদস্যদের সংবিধান প্রণয়ণ এর পূর্বের সময়কালের মতবেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে এই শর্তে যে, সদস্য থাকাকালিন, সদস্যদের জন্য ক্ষতিকররূপে প্রতীয়মান হবে এমনভাবে তা পরিবর্তিত হবে না।  
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৬৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কক্ষে নির্বাচন এবং কোরাম:- 
(১) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিস্থিতি ব্যতীত, রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রত্যেক কক্ষে সকল সিদ্ধান্ত কক্ষ কর্তৃকপ্রণীত আইন অনুসারে নেওয়া হবে। সম-সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিস্থিতি ব্যতিত, রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোনো কক্ষের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা (Presiding Officer)ভোটদানের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন না।
(২) সদস্যপদের কোনো শূণ্যতা থাকা সত্ত্বেও,রাষ্ট্রীয় আইনসভা কক্ষের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকবেএবং যদি পরবর্তীকালেউদঘাটিত হয় যে কোনো ব্যক্তি অধিকার না থাকার পরেও আসনগ্রহন, ভোটদান এবং অন্যভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বে রাষ্ট্রীয় আইনসভার যেকোনো কক্ষের কোনো কার্যক্রম বৈধ হবে।
(৩) প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, প্রত্যেক কক্ষের বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনের জন্য কোরাম হবেপ্রত্যেক কক্ষ অথবা উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের মোট সংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ ।
৭০।রাষ্ট্রপ্রধানের অধ্যাদেশসমূহ:- আইনসভা যখন থাকবে না, তখন রাষ্ট্রপ্রধান অধ্যাদেশ প্রচার জারি করার ক্ষমতা রাখবেন। এইঅনুচ্ছেদের অধীনে জারিকৃত অধ্যাদেশ রাষ্ট্রীয় আইনসভার পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় আইনসভার পুনর্সমাবেশ হতে ছয় সপ্তাহ পূর্ণ হবার পূর্বেই তার কার্যক্ষমতারোহিত করতে হবে।
৭১। উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন:- রাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে, দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের জন্য আইন গঠন হবে।
৭২। সম্মতি:- যখন রাষ্ট্রীয় আইনসভাগুলো দ্বারা একটিপ্রস্তাবগৃহিত হয়, এটি রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে উপস্থাপিত হবে এবং নব্বই দিনের মধ্যে, রাষ্ট্রপ্রধানপ্রস্তাবটিতে সম্মতি দেবেন অথবা তিনি প্রস্তাবটিতে অসম্মত বলে ঘোষণা দেবেন এই মর্মে যে :

এই শর্তে যে রাষ্ট্রপ্রধান, তার নিকট প্রস্তাবগৃহিত হবার জন্য উপস্থাপনের পর, যদি এটি অর্থ বিল না হয়ে থাকে তবে, যত দ্রুত সম্ভব বিল ফেরত পাঠাবেন, আইনসভাকক্ষে একটা বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করে যে আইনসভাগুলোরপ্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করবে অথবা যেকোন বিশেষায়িত বিধান এর জন্য, এবং, বিশেষত, এমন যেকোনো সংশোধনীপ্রবর্তনেরপ্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন বলে তার বার্তায় সুপারিশ করতে পারেন, এবং এমনভাবে যদি কখনো প্রস্তাব ফেরত আসে,আইনসভাগুলো তদনুযায়ী প্রস্তাবটি পূনঃর্বিবেচনা করবে , এবং যদি প্রস্তাবটি পুনরায় আইনসভা দ্বারা সংশোধনীসহবা সংশোধনী ছাড়াইগৃহিত হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতির জন্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রপ্রধান তাতে সম্মত হতে বিরত থাকবেন না। 
-----------------
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খন্ড - ৪
প্রদেশসমূহ

অধ্যায় ১
কার্যনির্বাহী
প্রাদেশিক প্রধান

৮১। প্রাদেশিক প্রধানঃ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন প্রাদেশিক-প্রধান নিয়োজিত থাকবেন।
৮২। প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতাঃ (১) প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রাদেশিক-প্রধান উপর ন্যস্ত থাকবে যিনি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী তা প্রয়োগ করবেন।
(২) তবে সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতিত, যেখানে প্রাদেশিক-প্রধান কে তার বিচক্ষণতা অনুযায়ী কাজ করা উচিৎ- এমন বিবেচিত হয়, প্রাদেশিক-প্রধান যখন সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবেন, যদি না অন্যরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, তিনি মন্ত্রী বা মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।      
(৩) প্রাদেশিক-প্রধান নিজস্ব বিচক্ষণতা অনুযায়ী কাজ করার সময় রাষ্ট্রপ্রধান এর সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকবেন এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে, সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপ্রধান প্রদত্ত  নির্দিষ্ট নির্দেশনার সাথে তা মেনে চলবেন । তবে এই অনুচ্ছেদের বিধানের অনুসরন করা হয়নি– এই বিবেচনায় প্রাদেশিক-প্রধানের কোনো কৃতকাজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকবে না ।

৮৩। প্রাদেশিক-প্রধান এর নিয়োগঃ  রাষ্ট্রপ্রধান প্রাদেশিক-প্রধান নিয়োগ করবেন। তাকে অবশ্যই পাকিস্তানের নাগরিক হতে হবে।
৮৪। প্রাদেশিক-প্রধান এর কার্যালয়ের মেয়াদঃ প্রাদেশিক-প্রধান এর কার্যালয়ের মেয়াদ হবে রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাধীন সময়কাল। প্রাদেশি-প্রধানের কার্যালয়ের মেয়াদ টানা পাঁচ বছর অতিক্রম করবে না।
৮৫। প্রাদেশিক প্রধানের বেতন ভাতাঃ প্রাদেশিক-প্রধানের পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন ও ভাতা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত আইন দ্বারা বিধান প্রণীত হবে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই বিধান প্রণীত না হয়, ততদিন তিনি সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালীন প্রাদেশিক গভর্নরের ন্যায় একই বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন; তবে এই শর্ত রয়েছে যে, তার দায়িত্বপালনকালীন সময়ে সমস্যাজনকরূপে প্রতীয়মান হয় এমনভাবে তা পরিবর্তন করা যাবে না।
৮৬। প্রাদেশিক প্রধান নিম্নোক্ত শপথ গ্রহণ করবেনঃ
“ আমি ...................................... সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করি যে আমি ((..................) এর প্রাদেশিক প্রধান) পদের দায়িত্ব আইনানুযায়ী বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবো, সংবিধানের যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করব, কোনরূপ ভয়ভীতি বা অনুগ্রহ, স্নেহ বা বৈরি মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি পাকিস্তানের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী ন্যায়নিষ্ঠ থাকব এবং আমার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকব।”
৮৭. প্রাদেশিক প্রধানের জরুরী ক্ষমতাঃ প্রাদেশিক প্রধানের পাকিস্তান বা এর যেকোনো অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা থাকা উচিৎ এবং যখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবে, তখন প্রাদেশিক-প্রধান প্রদেশে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন।
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মন্ত্রীপরিষদ

৮৮। প্রাদেশিক প্রধানের সহযোগিতায় ও পরামর্শে মন্ত্রীপরিষদের ভুমিকাঃ (১) প্রাদেশিক প্রধানের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীগণের একটি পরিষদ কাজ করবে, তবে যেক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বিচক্ষণতা অনুযায়ী কাজ করবেন তা ব্যতিত।
(২) প্রাদেশিক প্রধানকে দেয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শ সংশ্লিষ্ট যদি কোনো প্রশ্ন থেকেও থাকে, তথাপিও, তা কোনো আদালতের আইনের অধীনে কোনোরূপ অনুসন্ধান করা যাবে না।

৮৯। মন্ত্রীগণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান সমূহঃ (১) প্রাদেশিক-প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সচিবগণকে নিয়োগ করবেন।
(২) প্রধানমন্ত্রী সহ যেকোনো মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী যদি টানা ছয় মাস প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য না থাকেন তবে ঐ মেয়াদ পূর্ণ হলে আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না।
(৩) উপমন্ত্রী ও সংসদীয় সচিবগণ মন্ত্রীসভার সসস্য হতে পারবেন না।
(৪) উপমন্ত্রী ও সংসদীয় সচিবসহ সকল মন্ত্রীগণ প্রাদেশিক-প্রধানের ইচ্ছানুযায়ী সময়কাল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৯০। মন্ত্রীগণের বেতন ভাতা ও আনুসঙ্গিকঃ  
প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন দ্বারা মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সচিবগণের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হবে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই আইন প্রণীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বের মত পাওয়ার যোগ্য হবেন; তবে শর্ত রয়েছে যে, এগুলো তার দায়িত্বপালনকালীন সময়ে সমস্যাজনকরূপে আরোপিত হয় এমনভাবে পরিবর্তিত হবে না।
৯১। মন্ত্রীগণের শপথ, আনুগত্যের শপথঃ প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ আনুগত্য, পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিবেনঃ
তবে শর্ত রয়েছে যে মুসলিম মন্ত্রীপদের শপথে এরূপ বিবৃতি থাকবে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনে তাঁরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবেন।
৯২। প্রাদেশিক আইনসভার প্রতি মন্ত্রীগণের যৌথ দায়িত্বঃ প্রাদেশিক আইনসভার প্রতি সকল মন্ত্রীগণ সম্মিলিত ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।
৯৩। মন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দায়মুক্তিঃ প্রাদেশিক-প্রধান কর্তৃক মন্ত্রী নির্বাচন বা অপসারণ কোন আইনের অধীনে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
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৯৪। প্রাদেশিক সরকারের নির্বাহী ক্ষমতার পরিব্যপ্তিঃ সংবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী, প্রাদেশিক আইনসভার আইন প্রণয়নের ন্যায় নির্বাহী ক্ষমতা থাকবেঃ 
তবে শর্ত রয়েছে যে, যদি কোনো বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা উভয়েরই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে; তবে প্রদেশেরর নির্বাহী ক্ষমতা সংবিধান প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্বাহী ক্ষমতাবলে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের প্রতি জারীকৃত কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনের অধীন ও সীমাবদ্ধ থাকবে। 

সরকারী কর্মকাণ্ডের আচরণবিধি

৯৫। প্রাদেশিক সরকারের কর্মকাণ্ডের আচরণবিধিঃ প্রাদেশিক প্রধান প্রদেশেরর অভ্যন্তরে সরকারী কর্মকাণ্ডের আচরনবিধির কাঠামো প্রণয়নের বিধান প্রণয়ন করবেন।
৯৬। প্রাদেশিক প্রধানের নিকট প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রদানের দায়িত্বঃ  এরূপ বিধান প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রাদেশিক প্রধানকে মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সমূহ অবহিত করা হয়। তাছাড়া প্রাদেশিক প্রধানকে ইউনিটের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ তাঁর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অবহিত করতে হবে।

প্রাদেশিক প্রধান কৌসুলি
৯৭। প্রাদেশিক প্রধান কৌসুলিঃ (১) প্রাদেশিক প্রধান নিয়োগকৃত একজনপ্রধান কৌসুলি থাকবেন। তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারক হবার সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। বয়স সংক্রান্ত কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

 (২) প্রাদেশিক প্রধানের ইচ্ছানুযায়ী সময়কাল প্রধান কৌসুলি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত সম্মানী গ্রহণ করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত এই আইন প্রণীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে যে পরিমাণ সম্মানী প্রদেয় ছিল তা গ্রহণ করবেন; তবে শর্ত রয়েছে যে, এটি তাঁর পদের দায়িত্বপালঙ্কালীন সময়ে সমস্যাজনকরূপে আরোপিত হয় এমনভাবে পরিবর্তিত হবে না।

অধ্যায় ২
প্রাদেশিক আইনসভা

৯৮। প্রাদেশিক আইনসভার সংবিধানঃ (১) প্রতিটি প্রদেশের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত আইনসভা থাকবে।

(২) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৭৫ জনের কম হবে না এবং ৩৫০ জনের বেশী হবে না।

(৩) কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।
	(ক) প্রাদেশিক আইনসভার মোট আসন সংখ্যা উপরোল্লিখিত সীমা অনুযায়ী হবে; এবং
	(খ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রকৃত সংখ্যা যতদূর সম্ভব তাঁদের জনসংখ্যা অনুপাতে হবে।
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৯৯। প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বঃ (১) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ এমনভাবে নির্বাচিত হবে যেন প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় যতদূর সম্ভব সমান সংখ্যক ভোটার থাকে যেখান থেকে একক সদস্য নির্বাচিত হবেন।
(২) প্রদেশেরর সকল এলাকায় অভিন্ন প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি নতুন আদমশুমারির পর কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন দ্বারা সমর্থিত কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকা পুনঃ নির্ধারণ করা উচিৎ।
(৩) যদি কোন এলাকা বর্তমানে প্রদেশেরর আওতাভুক্ত না হয়ে পরবর্তীকালে প্রদেশের আওতাভুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে তা একই পদ্ধতিতে উক্ত প্রদেশের আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করবে, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা, যেভাবে প্রদেশের অন্যান্য অংশে প্রযোজ্য হয়।
১০০। প্রাদেশিক আইনসভায় বার্তা পাঠানোর অধিকারঃ প্রাদেশিক-প্রধান প্রাদেশিক আইনসভায় প্রক্রিয়াধীন বা অন্যান্য যেকোন প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বার্তা পাঠাতে পারবেন এবং আইনসভা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায়ে উক্ত বার্তায় উল্লেখিত বিষয় বিবেচনা করবেন।
১০১। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাঃ কোনো ব্যক্তি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদের জন্য মনোনীত হবেন না, যদি না তিনি-
ক. পাকিস্তানের নাগরিক হন;
খ. ২৫ বছর বয়স্ক হন;
গ. কোনো ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারেন;
ঘ. তার কাঙ্খিত নির্বাচনী আসনে বা প্রদেশের অনুরূপ শ্রেণীর কোন আসন পূরণ করতে একজন সদস্য নির্বাচনে ভোট প্রদানের যোগ্য।
১০২। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদের জন্য অযোগ্যতা সমূহঃ প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তি মনোনীত হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন-
ক. যদি তিনি অপ্রকৃতিস্থ হন এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;
খ. যদি তিনি মাশুল দাবীকৃত দেউলিয়া হন;
গ. যদি প্রাদেশিক আইনসভার আইন দ্বারা অযোগ্য নন- এমন ঘোষিত পদ ব্যতিত, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, বা কোনো প্রাদেশিক সরকারের অধীনে অথবা অন্য যেকোনো সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
তবে শর্ত রয়েছে যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সংসদীয় সচিব, অথবা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সংসদ সচিব- শুধুমাত্র এই বিবেচনায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন না।
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ঘ. যদি তিনি বলবৎ যোগ্য আইন বা বিধি দ্বারা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা বেআইনি কর্মকাণ্ড বলে ঘোষিত অপরাধের জন্য পাকিস্তানের উপযুক্ত কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন তবে তিনি আইনসভার সদস্যপদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;

ঙ. যদি তিনি উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) তে উল্লেখিত অপরাধ ব্যতিত অন্য কোন অপরাধের দরুন সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে পাকিস্তানের উপযুক্ত কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন এবং এবং যাবজ্জীবন কিংবা সর্বনিম্ন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, যদি না তাঁর কারামুক্তির পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে;

চ. যদি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা প্রাদেশিক আইনসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে থাকেন অথবা অনুরূপ কোন মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকেন, যিনি ব্যর্থ হলে বলবৎ যোগ্য বিধি বা আদেশ কিংবা পাকিস্তানের আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হন, যদি না যে তারিখে উক্ত রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল সে তারিখ থেকে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে কিংবা প্রদেশ প্রধান উক্ত অযোগ্যতা রহিত করে থাকেন।

তবে এই শর্ত রয়েছে, যে তারিখে উক্ত রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল সে তারিখ থেকে এক মাস সময়কাল কিংবা প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদিত বর্ধিত সময়কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অযোগ্যতা কার্যকর হবে না।

ছ. যদি তিনি কেন্দ্রীয় অথবা ইউনিট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসদাচরণের জন্য সেবা থেকে কিংবা পদ থেকে বরখাস্ত হন, তবে যদি না বরখাস্ত হওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ বছর কিংবা প্রাদেশিক-প্রধান কর্তৃক বিশেষক্ষেত্রে অনুমোদিত অপেক্ষাকৃত কম সময় অতিবাহিত না হয়;

জ. যদি তিনি পাকিস্তানের নাগরিক না হন কিংবা পাকিস্তানের নাগরিক থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন, কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন , কিংবা আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার করেন;

১০৩। সদস্যদের অযোগ্যতা সম্পর্কিত উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যপারে সিদ্ধান্তঃ  যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে প্রাদেশিক আইনসভার একজন সদস্য ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অযোগ্য কি না, সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতি নির্বাচন কমিশনের মতামত গ্রহণ করবেন ও সে তদানুযায়ী কাজ করবেন।

১০৪। আসন গ্রহণ ও ভোট দানে যোগ্য না ও অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জরিমানাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হিসেবে যথাবিহিত শপথ গ্রহণের পূর্বেই আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দান করেন, কিংবা তাঁর সদস্য পদের যোগ্য না হওয়া বা অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার ব্যপারে জানা সত্ত্বেও অনুরূপ করেন, কিংবা কেন্দ্রীয় আইনসভা বা প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁকে আসন গ্রহণ ও ভোট দান থেকে নিষিদ্ধ করার পরও তিনি যদি তা করেন, তবে যেদিন থেকে তিনি আসন গ্রহণ বা ভোট দান করেছেন সেদিন থেকে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ রুপী জরিমানা প্রদানে তিনি দায়বদ্ধ হবেন যা ইউনিট সরকারের নিকট জরিমানা স্বরূপ আদায়যোগ্য হবে।

১০৫।ভোটাধিকারঃ (১) পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিক যারা একুশ বছর বয়সে উপণীত হয়েছেন, তাঁরা প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটদানের জন্য উপযুক্ত হবেন। 
তবে শর্ত রয়েছে যে, তিনি শুধুমাত্র তাঁর নির্বাচনী এলাকায় যেখানে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম হালনাগাদ সংযুক্ত রয়েছে সেখানে ভোটদানের জন্য উপযুক্ত হবেন।
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(২) কোন ব্যক্তি একটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় সংযুক্ত হবেন না যদি না উক্ত এলাকা তাঁর বসবাসস্থল হয়। 
এই উপ-অনুচ্ছেদে ‘বসবাসস্থল’ বলতে বোঝাবে যেখানে তিনি সাধারণত বছরের অধিকাংশ সময় বসবাস করেন।
শর্ত রয়েছে যে, যাদের সংসদীয় পদ রয়েছে যেমন, প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সচিব এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতি ও সহসভাপতি, তাঁদের ক্ষেত্রে বসবাসস্থল সংক্রান্ত শর্ত পূরণ না হলেও তা অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে না।
আরও শর্ত রয়েছে যে, যিনি সরকারী দপ্তরে কিংবা প্রদেশ বা কেন্দ্রীয় বিষয় সংক্রান্ত কাজে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, অথবা প্রতিরক্ষা সেবাদানকারী সংস্থার সদস্য বা দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় থাকার কারনে সাধারণ বসবাসস্থলে অনুপস্থিত, তিনি তাঁর অনুপস্থিতির অব্যবহিত পূর্বে যে স্থানে ভোট দানে যোগ্য ছিলেন সেই নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা বলে বিবেচিত হবেন।
আরও শর্ত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি একটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁর স্ত্রীও একইভাবে ভোটদানের যোগ্যতার অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ভোট দানের যোগ্যতা অর্জন করবেন।
(৩) কোন ব্যক্তি একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না, এবং একই ইউনিটের একাধিক নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রতিরোধ করার জন্য বিধান প্রণয়ন করা উচিত।
(৪) যদি কোনক্রমে কারও নাম একাধিক নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ও তবুও তাঁকে একটি নির্বাচনী এলাকায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।
(৫) যদি কোন ব্যক্তি এই অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে ভোট দেয়, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় তাঁর প্রদত্ত ভোট বাতিল হয়ে যাবে।
(৬) পূর্বের বিধানগুলোতে যাই বলা থাকুক না কেন, মুসলিম এবং প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ভোটার তালিকা রাখতে হবে যাদের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিটে আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং উক্ত সম্প্রদায় বহির্ভূত কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না। 
১০৬। ভোটার হওয়ার অযোগ্যতাঃ কোন ব্যক্তি ভোটার কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বা কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না-
(ক) যদি তিনি অপ্রকৃতিস্থ হন এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;
(খ) যদি তিনি মাশুল দাবীকৃত দেউলিয়া হন;
(গ) যদি তিনি বলবৎ যোগ্য আইন বা বিধি দ্বারা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা বেআইনি কর্মকাণ্ড বলে ঘোষিত অপরাধের জন্য পাকিস্তানের উপযুক্ত কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন বা তাঁর ভোটাধিকার রহিত করা হয়।
* এসসি চট্টোপাধ্যায় , কেকে দত্ত এবং প্রেম হরি বর্ম ভিন্নমত পোষন করেন। 
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ঘ. যদি তিনি উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) তে উল্লেখিত অপরাধ ব্যতিত অন্য কোন অপরাধের দরুন সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে পাকিস্তানের উপযুক্ত কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন এবং এবং যাবজ্জীবন কিংবা সর্বনিম্ন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, যদি না তাঁর কারামুক্তির পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে;
১০৭। প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদকালঃ প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদকাল পাঁচ বছর হওয়া উচিত যদি না তার পূর্বে বিলুপ্ত হয়।
১০৮। ছুটি বহির্ভূত অনুপস্থিতিঃ এরূপ বিধান করা উচিত যে, কোন ব্যক্তি যদি টানা ৬০ অধিবেশন দিবস সংসদ থেকে ছুটিগ্রহণ ব্যতিত আইনসভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তাঁর আসন শূন্য হয়ে যাবে।
১০৯। প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন আহবানঃ (১) প্রাদেশিক-প্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করবেন। 
(২) বছরে কমপক্ষে দুইটি অধিবেশন বসতে হবে এবং একটি অধিবেশন সমাপ্তির দিন থেকে পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিনের ব্যবধান ছয় মাসের অধিক হবে না; 
(৩) প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রাদেশিকআইনসভার অধিবেশন তলব করতে হবে।
১১০। প্রাদেশিক আইনসভার ব্যপ্তিকালঃ প্রাদেশিক প্রধানের নির্দেশে আইনসভার ব্যপ্তিকাল ধার্য করা হবে।। 
১১১। প্রাদেশিক আইনসভার অবলোপনঃ (১) প্রাদেশিক আইনসভার অবলোপনের ক্ষমতা প্রাদেশিক প্রধানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। (২) আইনসভা বিলুপ্তির তারিখ থেকে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রণালয় গঠনের মধ্যবর্তী সময়ে কার্যরত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেশে কোন অবলোপন সংগঠিত হবে না। (৩) যদি এরূপ কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় যে, প্রাদেশিক আইনসভার পরিপূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম কোন মন্ত্রণালয় গঠন করা সম্ভব না, তবে, প্রাদেশিক প্রধান তাঁর বিবেচনা মত আইনসভা বিলুপ্ত করতে এবং নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করতে পারবেন।
১১২।  প্রাদেশিক আইনসভার মন্ত্রীগণ এবং প্রধান কৌসুলীর অধিকারঃ প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য না হলেও এর মন্ত্রীগণ এবং প্রধান কৌসুলী প্রাদেশিক আইনসভায় বক্তৃতা প্রদানের অধিকার রাখবেন। প্রধান কৌসুলীর ভোটাধিকার থাকবে না। কোন মন্ত্রী যদি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য না হন তবে তাঁরও ভোটাধিকার থাকবে না।
১১৩। ইউনিট আইনসভার চেয়ারম্যান ও সহকারী চেয়ারম্যানঃ (১) ইউনিট আইনসভায় একজন চেয়ারম্যান ও সহকারী চেয়ারম্যান থাকবেন।

* মেসার্স এস. সি. চট্টোপাধ্যায়, কে. কে. দত্ত এবং প্রেম হরি বর্ম দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।
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(২) সভাপতি ও সহসভাপতির নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত নিম্নরূপ বিধান প্রণয়ন করতে হবে-
(ক) প্রতিটি ইউনিটের আইনসভা, যত দ্রুত সম্ভব, আইনসভার দুজন সদস্যকে যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতি পদের জন্য মনোনীত করবে এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে যখনি উক্ত সভাপতি বা সহসভাপতি পদ শূন্য হবে অনতিবিলম্বে প্রাদেশিক আইনসভা অন্য সদস্যকে সভাপতি বা সহসভাপতি পদের জন্য মনোনীত করবে।
(খ) প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতি ও সহসভাপতি পদে থাকা অবস্থায় কোনো সদস্য যদি তাঁর প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদ রহিত করেন তবে তাঁকে উপরোক্ত পদও শূন্য করে দিতে হবে, এবং যেকোন সময়ে প্রাদেশিক প্রধানের নিকট স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং প্রাদেশিক আইনসভার বর্তমান সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগুরু সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত বিধি দ্বারা তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে, তবে এই উপধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বিধি জারির প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না যদি বিধি জারির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য জানিয়ে কমপক্ষে চৌদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করা হয়।

(গ) যদি সভাপতির পদ শূন্য থাকে তবে সহকারী সভাপতি তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব নেবেন, বা যদি সহকারী সভাপতির পদও শূন্য থাকে তবে, এরূপ একজন সদস্য কর্তৃক উক্ত দায়িত্ব সম্পাদিত হবে যিনি প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত। প্রাদেশিক আইনসভার কোন অধিবেশনে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি কিংবা যদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন তবে প্রাদেশিক আইনসভার বিধি মোতাবেক মনোনীত ব্যক্তি অথবা যদি এরূপ ব্যক্তিও উপস্থিত না পাওয়া যায় তবে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক মনোনীত অপর কোন ব্যক্তি সভাপতির ভূমিকা পালন করবেন।

(ঘ) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সহসভাপতি, তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার (Presiding Officer) সমরুপ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সভাপতি কর্তৃক সহসভাপতি কিংবা যিনি সভায় সভাপতি ও সহসভাপতির অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন তাঁর প্রশ্নগ্রাহ্যতা, বিধিসমুহ, বিলসমুহ এবং ভূমিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃত্ব অর্পণের বিধানাবলি প্রণীত থাকা উচিত।
১১৪। সভাপতি ও সহসভাপতির বেতন ও ভাতাঃ ইউনিট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে এবং যতদিন পর্যন্ত এই বিধান প্রণীত না হয় ততদিন পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতি ও সহসভাপতিকে যেমন বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত হতেন তেমনভাবে পাবেন তবে শর্ত রয়েছে যে,  তাঁদের পদের দায়িত্ব পালনকালিন সময়ে সমস্যাজনকরূপে আরোপিত হয় এমনভাবে এগুলো পরিবর্তিত হবে না।
১১৫।অপসারণের বিধি জারীর সিদ্ধান্ত বিবেচনাধীন সময়ে সভাপতি ও সহ সভাপতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাঃ প্রাদেশিক আইনসভার যে কোন অধিবেশনে যদি সভাপতি ও সহ সভাপতির অপসারণের বিধি আলোচনাধীন থাকে তবে, সভাপতি বা সহসভাপতি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না; তবে তাঁর অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।
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১১৬। প্রাদেশিক আইনসভার সচিবালয়ঃ (১) প্রাদেশিক আইনসভার সচিবালয় স্বাধীন হবে এবং প্রাদেশিক আইনসভার অধীন বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে।
(২) প্রাদেশিক আইনসভার সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী, শাস্তি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উক্ত প্রাদেশিক সরকারের সংশ্লিষ্ট সেবা অনুযায়ী হবে, তবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ প্রাদেশিক সরকারের নিকট যাওয়ার পরিবর্তে প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতির নিকট যাবে।

১১৭। অর্থ কমিটিঃ (১) প্রাদেশিক আইনসভার অর্থ-কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার যাবতীয় ব্যয় সক্রান্ত আর্থিক প্রস্তাব বিচার-বিশ্লেষণ করবে এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক আইনসভায় বাজেট উপস্থাপন করা হবে।
(২) প্রাদেশিক আইনসভার সভাপতি হবে অর্থ-কমিটির সভাপতি এবং অর্থমন্ত্রী পদাধিকারবলে অর্থ কমিটির সদস্য হবেন। প্রাদেশিক আইনসভার অর্থ-কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে প্রাদেশিক আইনসভার স্থায়ী অর্থ-কমিটির সরকারী কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেরূপ নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার ক্ষমতা ছিল, তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। 
(৩) বাজেট সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সময়ানুবর্তী কার্যসম্পাদনের ব্যপারে প্রাদেশিক আইনসভার কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা উচিত।
(৪) অর্থ কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে খুব কাছ থেকে কার্যকরী ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ম প্রণয়ন করবেন।
১১৮। সদস্যগণের শপথ, শপথ গ্রহণে ব্যর্থতা বা অনীহা প্রকাশঃ (১) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণকে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত শপথ গ্রহণের পূর্বে কোন সদস্য আইনসভায় আসন গ্রহণ করতে পারবেন না: 
শর্ত রয়েছে যে মুসলিম সদস্যগণের ক্ষেত্রে তাঁদের শপথে এরূপ বিবৃতি থাকবে যে, তাঁরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবেন।
(২) প্রাদেশিক আইনসভার নির্ধারনী কোরামঃ প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে যদি কোন সদস্য শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন বা শপথ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন, তাঁর আসন শূণ্য বলে ঘোষিত হবে, শর্ত রয়েছে যে, বর্ণিত সময় পার হওয়ার পূর্বে সভাপতি উপযুক্ত কারন দর্শানো সাপেক্ষে এই সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন।
১১৯। (১) সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্র ব্যতিত, প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার সমুদয় সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হবে। সমতা (tie) এর ক্ষেত্রে ভোট প্রদান ব্যতিত, প্রাদেশিক আইনসভার তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা (Presiding Officer) কোন ভোট প্রদান করবেন না। 
(২) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও এর কার্যকরী ক্ষমতা থাকবে এবং যদি পরবর্তীতে এরূপ উদঘাঁটিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি অনুমোদনহীন-ভাবে নির্বাচনে আসন গ্রহণ করেছে বা ভোটদান করেছে কিংবা ভোট সংশ্লিষ্ট কোন কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছে , তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক আইনসভার এতদসংশ্লিষ্ট যেকোন কার্যপ্রণালী বৈধ বলে গণ্য হবে।
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(৩) প্রাদেশিক আইনসভার জন্য কোরাম হবে প্রাদেশিক আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ ।
১২০। প্রাদেশিক আইনসভা এবং এর সদস্যগণ ও কমিটিসমূহের অধিকার সমূহঃ আইনসভা ও এর সদস্যগণের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভাকে ক্ষমতায়ন করে বিধানাবলি তৈরি করতে হবে। উক্ত বিধানাবলি কার্যকর করার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকবে।
১২১। সদস্যগণের বেতন ও ভাতাঃ প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন দ্বারা সদস্যগণ বেতন ও ভাতার জন্য পাওয়ার যোগ্য হবেন, এবং যতদিন পর্যন্ত এই আইন প্রণীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণের অনুরূপ বেতন ও ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন; শর্ত রয়েছে যে, তাঁদের পদের দায়িত্বপালন কালীন সময়ে সমস্যাজনকরূপে আরোপিত হয় এমনভাবে এগুলো পরিবর্তিত হবে না।

১২২। প্রস্তাবসমূহে সম্মতি প্রদানঃ যখন কোন প্রস্তাব প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তা প্রাদেশিক প্রধানের নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রাদেশিক প্রধান নব্বই দিনের মধ্যে ঘোষণা করবেন যে তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত বা অসম্মত আছেন কিংবা তিনি তা রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করতে চান।

শর্ত রয়েছে যে প্রাদেশিক প্রধান তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাব, যদি তা অর্থ প্রস্তাব না হয়, যত দ্রুত সম্ভব তা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য, বা এর সুনির্দিষ্ট কোন বিধান, এবং বিশেষ করে, যদি তিনি কোন পরিবর্তনের জন্য তাঁর বার্তায় সুপারিশ করেন, তা সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ বার্তাসহ ফেরত দিতে পারেন এবং যখন এরূপ কোন প্রস্তাব ফেরত আসবে, প্রাদেশিক আইনসভা তা যথাযথভাবে পুনর্বিবেচনা করবে, এবং যদি প্রস্তাবটিতে উক্ত পরিবর্তন সহ বা ছাড়া  প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক পুনরায় সম্মত হয়ে থাকলে এবং প্রাদেশিক প্রধানের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে, ইউনিট প্রধান তাতে সম্মত হতে বিরত থাকবেন না। 

আরও শর্ত রয়েছে যে, যদি প্রাদেশিক প্রধান মনে করেন যে, কোন প্রস্তাব, যদি তা আইনে রুপান্তরিত হয়, উচ্চ আদালতের ক্ষমতাকে খর্ব করবে এবং সংবিধান অনুযায়ী যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত আদালত পরিকল্পিত তা বিপন্ন করবে, তবে তিনি তাতে সম্মতি দেবেন না কিন্তু রাষ্ট্র প্রধানের বিবেচনার জন্য তা সংরক্ষণ করবেন।



*                           *                     *                             *


<001.064.344>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড


খন্ড–৬

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক

১৩৩। কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভায় যেসব মুখ্য বিষয় আইন প্রণীত হবেঃ (১) আইন প্রণয়নের জন্য বিষয়বস্তুর তিনটি তালিকা থাকবে-
(ক) একক ভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক;
(খ) একক ভাবে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক;
(গ) যুগ্মভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক।
(২) এই তিনটি তালিকা সুপারিশসমূহের তফসিলে যথাক্রমে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং সমবর্তী তালিকা নামে অভিহিত হবে।
(৩) আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট্য (Residuary Powers) ক্ষমতা কেন্দ্রের অপর ন্যস্ত থাকবে*।
* মাননীয় জনাব নুরুল আমিন, মাননীয় জনাব মিঞা মুমতাজ মোহাম্মাদ খান দৌলতানা এবং মাননীয় জনাব আব্দুল কাইউম খান রিসিডুয়ারি ক্ষমতার সুপারিশের ব্যপারে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।


১৩৪। প্রদেশ ও সমবর্তী তালিকার বিষয়সমূহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, এবং সমন্বয় সাধনঃ প্রদেশ ও সমবর্তী তালিকার বিষয়সমূহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিধানাবলি প্রণয়ন করবেন, এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহের সরকারের সাথে পূর্ব আলোচনা সাপেক্ষে প্রযোজ্য আইন প্রণয়নের যোগ্য বিবেচিত হবে।



১৩৫। ভিন্ন প্রদেশের সম্মত ও গৃহিত আইন এর দ্বারা এক বা একাধিক  প্রদেশের জন্য আইন প্রনয়ন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাঃ যদি এক বা একাধিক প্রদেশের আইনসভা বা আইনসভাসমূহের নিকট কাম্য হয় যে, প্রদেশের তালিকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিষয়াদি সংক্রান্ত আইন ব্যতিত, প্রদেশ বা প্রদেশসমূহের কোন ব্যপারে যদি কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না থাকে, তবে এরূপ প্রদেশ বা প্রদেশ সমুহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রদেশ আইনসভা প্রণীত আইন এবং বিধি বা বিধিসমূহ গ্রহণ করে উক্ত বিষয়াদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত প্রদেশ বা প্রদেশ সমুহ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় আইনসভার পক্ষে আইনসম্মত হবে, এবং এরূপ প্রণীত আইন প্রযোজ্য হবে উক্ত প্রদেশ বা প্রদেশ সমূহ, এবং অপরাপর কোন প্রদেশ যার দ্বারা পরবর্তীতে ইহা উক্ত প্রদেশ আইনসভায় বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

১৩৬। কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন রহিতকরনঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন একই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা সংশোধিত বা রহিত করা যেতে পারে, তবে, যে প্রদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রদেশের আইনসভা প্রণীত আইন দ্বারাও সংশোধিত বা রহিত করা যেতে পারে।

১৩৭। আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়নের বিধান সমূহঃ এই অংশের পূর্ববর্তী বিধানসমূহে যাই থাকুক না কেন, সমগ্র পাকিস্তান বা এর যেকোন অংশের জন্য, অপর কোনো দেশ বা দেশসমূহের সাথে চুক্তি, চুক্তিনামা বা রীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সমিতি বা অন্যান্য সত্ত্বা কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার থাকবে।
১৩৮। কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং ইউনিট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে অসঙ্গতিঃ এরূপ বিধান করতে হবে যে কোনো দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন,  প্রাদেশিক আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে।

১৩৯। প্রস্তাবে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক পূর্ব অনুমোদনের সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহঃ
(১) যেক্ষেত্রে সংবিধানের কোন বিধানের অধীনে কোন প্রস্তাব সূচনা বা গৃহীত করার জন্য বা সংশোধনী আনয়নের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রাদেশিক প্রধানের পূর্ব অনুমোদন বা সুপারিশ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে উক্ত অনুমোদন বা সুপারিশ প্রদান পরবর্তীকালে তাঁকে উক্ত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর ওপর সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বা সংরক্ষন করতে (রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের জন্য সংরক্ষন) প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না।  


<001.064.345>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

(২) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা প্রাদেশিক আইনসভার কোন আইন এবং এরূপ আইনের কোন বিধান শুধুমাত্র এই কারনে অকার্যকর হবে না যে কিছু পূর্বঅনুমোদন বা সুপারিশ প্রদান করা হয়নি, যদি উক্ত আইনে সম্মতি প্রদান করা হয়-
(ক) যেক্ষেত্রে প্রাদেশিক প্রধানের পূর্বঅনুমোদন বা সুপারিশ প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে হয় প্রাদেশিক প্রধান কিংবা প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক;
(খ) যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্বঅনুমোদন বা সুপারিশ প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক;

১৪০। যোগদানকারী প্রদেশসমূহে কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োগঃ যোগদানকারী প্রদেশসমূহে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগের জন্য চুক্তি মোতাবেক বিধানাবলি প্রণয়ন করতে হবে।

১৪১। ক্ষমতা প্রদানঃ (১) রাষ্ট্রীয় সরকারকে কোন একটি প্রদেশ বা তার কোনো কর্মকর্তাকে ওই প্রদেশের সম্মতিতে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদানের অধিকার দিয়ে বিধান তৈরী করতে হবে। 
	(২) যখন প্রদেশ বা প্রদেশগুলোর অনুরোধে রাষ্ট্রীয় আইনসভা এমন কোন বিষয় নিয়ে আইন প্রনয়ন করে- যা কোন, একক-তালিকার (Unit List) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, প্রদেশে বা ঐ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট্য প্রদেশগুলোতে নির্বাহী নির্দেশনা জারি করা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্ব বর্ধিত করা উচিত। 

	(৩) সংবিধানের কোন কিছুর বিরোধিতা না করে, কোনো প্রদেশের সরকারের বা অঙ্গরাজ্যের শাসকের সম্মতিতে, রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়েছে- এমন যেকোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ওই সরকার বা শাসক অথবা তাদের কোন কর্মকর্তার ওপর শর্তসাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন । 

	(৪) প্রাদেশিক আইনসভার আইন প্রনয়নের ক্ষমতা নেই এমন কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোনো আইন, কোনো প্রদেশ বা কর্মকর্তাগন এবং কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা অর্পন এবং দায়িত্ব প্রদান কিংবা ক্ষমতা অর্পন এবং দায়িত্ব প্রদান এর অনুমোদন করতে পারবে।
	(৫) রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোন আইন যা কোন অঙ্গরাজ্যে প্রযোজ্য, শাসকের কার্যাবলীর জন্য মনোনীত করে সেই রাজ্য বা তার কর্মকর্তা এবং কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা অর্পন এবং দায়িত্ব প্রদান করতে অথবা ক্ষমতা অর্পন এবং দায়িত্ব প্রদান এর অনুমোদন দিতে পারবে।    
	(৬) যেক্ষেত্রে, পুর্বোক্ত বিধানসমূহ দ্বারা একটি প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য বা তার কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব প্রদান বা অর্পন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেই প্রদেশ বা রাজ্যকে চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করবে অথবা চুক্তিতে সম্মত না হলে ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং প্রদেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যথাবিহিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য অর্থ প্রদান করবে।
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১৪২। প্রদেশসমূহ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং  নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইউনিটের ওপর ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রন। - (১) প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যেন, রাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রনীত আইন ও  ওই প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য যেকোনো বিদ্যমান আইন এর অনুবর্তিতা নিশ্চিত করা যায় এবং একটি প্রদেশকে এমন নির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা ততোটা বর্ধিত করা উচিত যতটা এই উদ্দেশ্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়।
(২) প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত যেন তা রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং একটি প্রদেশকে এমন নির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা ততটা পর্যন্ত বর্ধিত করা উচিত যতোটা এই উদ্দেশ্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়।
(৩) প্রদেশকে যোগাযোগ মাধ্যমের নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষন এর জন্য নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বর্ধিত করা উচিত, যেগুলো জাতীয় ও সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ-এমনরূপে নির্দেশনায় ঘোষিত।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই মহাসড়ক বা জলপথকে জাতীয় মহাসড়ক বা জাতীয় জলপথ ঘোষণা করার রাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতাকে অথবা ইতোমধ্যে ঘোষিত মহাসড়ক বা জলপথ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অথবা নৌ, সামরিক ও বিমান বাহিনীর কাজের সংশ্লিষ্ট্যতায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যোগাযোগ মাধ্যম স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষনে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হবে না। 

(৪) একটি প্রদেশকে এর মধ্যকার রেলপথের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বর্ধিত করা উচিত।

(৫) যেক্ষেত্রে, (৩)নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেকোনো ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম স্থাপন বা রক্ষার জন্য অথবা (৪)নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেকোনো রেলপথের সুরক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি প্রদেশকে প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে, যদি প্রদেশকে এরকম কোন নির্দেশনা দেওয়া না হতো তবে প্রদেশ এর স্বাভাবিক কার্যক্রমে যে অর্থব্যয় হতো তার থেকে অতিরিক্ত যে অর্থব্যয় হয়, রাষ্ট্র তা প্রদেশকে প্রদান করবে, চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমানে অথবা চুক্তিতে সম্মত না হলে ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং প্রদেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যথাবিহিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমানে।

১৪৩। সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধ ব্যতিত অন্যান্য বিরোধঃ যেগুলো ১৭৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ব্যতিত, পানি সরবরাহ বা পানি সরবরাহের জাতীয় উৎস সংক্রান্ত বিরোধ এবং রাষ্ট্র ও এক বা একাধিক প্রদেশের প্রয়োজনে সংঘঠিত ব্যয়ের জন্য চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত বিরোধসহ, রাষ্ট্র এবং প্রদেশলোর মধ্যে বা প্রদেশগুলোর নিজেদের মাঝে সকল প্রকার বিরোধ, যেকোনো পক্ষের অনুরোধে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক গঠিত একটি বিচারসভা (Tribunal) দ্বারা নিষ্পত্তি করা উচিত। বিচারসভার প্রতিবেদন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিতে হবে, যিনি দেখবেন যে উদ্দেশ্যে বিচারসভা গঠন করা হয়েছে সেটা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা । এরপর সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্র প্রধানের কাছে প্রতিবেদনটি পেশ করা হবে। 

১৪৪। আন্তঃপ্রদেশ কাউন্সিলঃ সংশ্লিষ্ট্য পক্ষসমুহের সম্মতিক্রমে,  একাধিক প্রদেশের মধ্যে বা রাষ্ট্র ও প্রদেশের মধ্যকার সাধারন বিষয়গুলো তদারক করার জন্য এক বা একাধিক পরিষদ (Council) গঠনের অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে। 
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	১৪৫। রাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক কৃত ঋনঃ নির্দিষ্ট সীমায়, রাষ্ট্রের রাজস্ব এর জামানতের বিপরীতে ঋন নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বর্ধিত থাকবে, যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে রাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারা ধার্য হবে ।
	১৪৬। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহনঃ যদি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রদেশের অবস্থিত কোনো জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজনীয় হয়, তবে প্রদেশম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ও খরচে তা অধিগ্রহন করতে পারে, অথবা জমিটি যদি প্রদেশের নিজস্ব হয় তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অথবা চুক্তিতে সম্মত না হলে ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং প্রদেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিবৃত পদ্ধতি অনুযায়ী নিস্পত্তিতে রাষ্ট্রের কাছে তা হস্তান্তর করবে ।


তফসিল ১
তালিকা - ১(রাষ্ট্রীয়)

১। শান্তি ও যুদ্ধাবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকরনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়।
২। রাষ্ট্রের নৌ, সামরিক ও বিমান বাহিনী এবং রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত বা পরিচালিত অন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী; কোন সশস্ত্র বাহিনী যা রাষ্ট্রের বাহিনী নয় কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত বা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত; রাষ্ট্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী। 

৩। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বা পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো কারনে পাকিস্তান অঞ্চলে প্রতিরক্ষামূলক আটকাবস্থা; রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা প্রতিরক্ষামূলক আটকাবস্থায় বিবেচনাধীন ব্যক্তিগণ। 

৪। প্রতিরক্ষা শিল্পসমুহ; পারমানবিক শক্তি এবং এর উৎপাদনে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ।

৫। ১ ও ২ নং এর সেবাসমুহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল কাজ এবং সেনানিবাস (Cantonment) এলাকার স্থানীয় সরকার, সেই সব এলাকায় সেনানিবাস কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, এমন এলাকায় গৃহ আবাসনের নিয়ন্ত্রন এবং এরূপ এলাকার সীমা নির্ধারন।

৬। পররাষ্ট্র বিষয়াবলী, সকল বিষয় যা পাকিস্তানকে অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করে।

৭। কূটনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং বানিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব।

৮। আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, সভা এবং অন্যান্য কলেবরে অংশগ্রহন ও সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। 

৯। যুদ্ধ ও শান্তি এবং চুক্তিকরন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন। 

১০। বৈদেশিক ও বহিঃপ্রাদেশিক বিচারব্যবস্থা ।

১১। বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্য।

১২। বৈদেশিক ঋণ। 
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১৩। নাগরিকত্ব, নাগরিকত্ব প্রদান ও বহিরাগত।
	১৪। বহিঃসমর্পন।
	১৫। পাসপোর্ট এবং ভিসা।
	১৬। রাষ্ট্রীয় পেনশন।
	১৭। পাইরেসি এবং পাকিস্তানি আইন এবং দূরসমুদ্র ও আকাশসংক্রান্ত ক্ষেত্রে জাতিসমূহের আইন এর বিরুদ্ধ কোনো অপরাধ।
	১৮। পাকিস্তান ভূখন্ড অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং থেকে অভিবাসন ও নির্বাসন।
	১৯। পাকিস্তানের বাইরে তীর্থযাত্রা।
	২০। পাকিস্তানের অভ্যন্তরের স্থানে বহিরাগতদের তীর্থযাত্রা।
	২১। আন্তঃপ্রদেশ এবং বন্দর রোগ-অন্তরণ (Port Quarantine), নাবিকদের ও সামুদ্রিক হাসপাতাসমূহ এবং বন্দর রোগ-অন্তরণ (Port Quarantine) এর সাথে যুক্ত হাসপাতালসমুহ।
	২২। রাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক সঙ্গায়িত শুল্ক সীমায় আমদানি ও রপ্তানি। 
	২৩। যোগাযোগ, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে রেলপথ, আকাশপথ, জাহাজে পন্য প্রেরন, সমুদ্র ও আকাশপথে যাত্রা, রাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক আইনিভাবে ঘোষিত জাতীয় মহাসড়ক, রাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক বা আইনসভার আইন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বন্দর, ডাক ও তারবার্তা, টেলিফোন, বেতার, সম্প্রচার এবং টেলিভিশনের ওপর নিয়ন্ত্রন। 
	২৪. জোয়ারজলে সমূদ্রপথে পন্যপ্রেরন ও নৌচালনাসহ সমূদ্রপথে পন্যপ্রেরন ও নৌচালনা; বাণিজ্যজাহাজ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষন এবং প্রদেশ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের নিয়ন্ত্রন।
	২৫. আকাশপথ, আকাশযান এবং আকাশপথে যাত্রা; বিমানশালার (Aerodromes) জন্য বিধিবিধান, আকাশযান ও বিমানশালার নিয়ন্ত্রন ও সংগঠন, বৈমানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের বিধান, এবং প্রদেশ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের নিয়ন্ত্রন।
	২৬.  রাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক আইন দ্বারা ঘোষিত জাতীয় জলপথ- এমন অন্তর্দেশীয় জলপথে পণ্যপ্রেরণ ও নৌচালনা, যন্ত্র-চালিত নৌযান এবং এরূপ জলপথের সড়ক বিধান সম্মন্ধীয়, এমন নৌপথে যাত্রী ও পন্য পরিবহন।
	২৭. আইনিভাবে ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক পর্বত, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং অবশিষ্টাংশ; প্রদেশের অর্থায়নের নয় এমন পাঠাগার ও যাদুঘর।
	২৮. গবেষণার জন্য, পেশাগত বা কারিগরি প্রশিক্ষনের জন্য, অথবা বিশেষ শিক্ষার প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ।
	২৯. রাষ্ট্রীয় জরিপ ও রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া সংগঠন।
	৩০. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক ব্যবস্থা, মুদ্রা, বৈদেশিক বিনিময়, মুদ্রাব্যবস্থা, আইনি দরপত্র, চেক, বিনিময় পত্র (bills of exchange), ঋনপত্র (promissory notes) এবং এরকম অন্যান্য দলিল।

<001.064.349>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

৩১। বীমা ও সরকারি বীমা আইন 
৩২। কোম্পানি আইন
৩৩। স্বত্ব , নকশা, মেধাস্বত্ত্ব নিবন্ধন (Patents), উদ্ভাবন; বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক চিহ্ন
৩৪। শিল্প উন্নয়ন, যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ণ জনগনের ইচ্ছানুযায়ী চালিত হবে বলে রাষ্ট্রীয় আইনে ঘোষিত হবে।
৩৫। লোহা, ইস্পাত, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ এবং এ জাতীয় যে কোনো সামগ্রীসমূহ যার নিয়ন্ত্রন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা জাতীয় স্বার্থ বলে ঘোষিত হবে । 
৩৬। খনি, তৈলকূপের ও খনিজের ব্যবস্থাপনার এমন উন্নয়ন যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এই বিধান ও উন্নয়ন , রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে জনগনের স্বার্থে পরিচালিত বলে ঘোষিত হবে । 
৩৭। খনি ও তৈলকূপে শ্রম ও নিরাপত্তা বিধান বিষয়ে শিল্প সংক্রান্ত বিরোধ ।
৩৮।অভ্যন্তরীণ  ব্যবসা ও বাণিজ্য বিধান।
৩৯। ওজন ও পরিমাপের মানদন্ড। 
৪০। এখন পর্যন্ত আফিমের চাষাবাদ এবং রফতানির জন্য উৎপাদন ও বিক্রয়। 
৪১। সংবিধান, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এবং সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও ফি নেয়া ।
৪২। আদমশুমারি।
৪৩। এই তালিকার যে কোন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান
৪৪। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর।
৪৫। রাষ্ট্রীয় সেবা ও রাষ্ট্রীয় জনসেবা কমিশন ।
৪৬। রাষ্ট্রীয় আইনসভা নির্বাচন এবং অন্যান্য সব রাষ্ট্রীয় নির্বাচন।
৪৭। মৎসশিকার এবং জলসীমার বাইরের মৎস্য 
৪৮। লবন।
৪৯। যে কোনো অঞ্চলের জরূরী অবস্থায় ব্যবস্থাপনার বিধান।
৫০। এই তালিকার সম্পর্কিত যে কোন আইনি কার্যালয়।
৫১। সংঘ , বলা যায় সংস্থা, বিধান এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো একত্রীকরণ যার মাঝে আছে ব্যাংকিং, বীমা এবং বিশ্ববিদ্যালয়, সমবায় সংঘ, ও পৌরসভা সঙ্ঘ ব্যতিত অন্যায় আর্থিক সংস্থা  ।  
৫২। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্গত অভিবাসন।
৫৩। রাষ্ট্রীয় কার্যে জমি বা সম্পত্তির অধিগ্রহণ বা অধিযাচন (Requisition)।


<001.064.350>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড

৫৪। কার্যাবলী, ভূমি এবং ভবনসমূহ যা রাষ্ট্রীয় কার্যে, রাষ্ট্রের সরকারের মালিকানাধীন অথবা দখলে আছে (নৌ, সেনা বা বিমানবাহিনীর কার্যে নয়) কিন্তু অঙ্গরাজ্যে সংস্থাপিত সম্পত্তিঐ অঙ্গরাজ্যের আইনের অধীনযদি না রাষ্ট্রীয় আইন অন্য কিছু বলে, এবং রাষ্ট্রের ভূখন্ডে অবস্থিত সম্পত্তি কোনো লীজ বা চুক্তিনামা এর মাধ্যমে ধারণ করলে তা লীজ বা চুক্তিনামার শর্তাধীন।
৫৫। রাষ্ট্রের গনঋণ; রাষ্ট্রীয় ঋণ থেকে ধার করা অর্থ।
৫৬। যাকাত।
৫৭। সজ্জা/অলংকরণ।
৫৮। ক্ষতিকারক পানীয় এবং নেশাজাত মাদক।
৫৯। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক।
৬০। ডাকবিভাগ সঞ্চয়ী ব্যাংক।
৬১। নৌ-সেনাপ্রধানের বিচারিক ক্ষমতা।
৬২। বাতিঘরসমূহ; সতর্কীকরণ বাতি-জাহাজ, আলোক-নির্দেশনা এবং জাহাজ ও বিমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল বিধানসমূহ সহ।
৬৩। পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য তরল এবং পদার্থ যা রাষ্ট্রীয় আইনে ‘বিপজ্জনক দাহ্য’- ঘোষিত পদার্থের দখল, গুদামজাতকরণ ও পরিবহন যা এখন পর্যন্ত ধার্য ।
৬৪। রাষ্ট্রের সরকারের মন্ত্রীগন, রাজ্যের মন্ত্রীগন,উপ-মন্ত্রী, ও সংসদীয় সচিবগণ এবং দেশের সংসদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা; রাষ্ট্রের সংসদ সদস্যদের বেতন , ভাতা ও সুযোগসুবিধাসমূহ ; এবং রাষ্ট্রের সংসদের ক্ষমতা ও  সুযোগসুবিধাসমূহ ।
৬৫। রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়কারী কমিটির সামনে প্রমাণাদি ও নথিপত্র পেশ করার জন্য লোকজনের উপস্থিতির নিশ্চিতকরণ/প্রয়োগ এবং প্রমাণাদি ও নথিপত্র পেশ করতে অস্বীকার করবে এমন ব্যক্তিবিশেষের শাস্তি।
৬৬। বন্যা নিয়ন্ত্রন , সেচ, নৌচালনা, এবং জলবিদ্যুৎ এর জন্য জলপথের উন্নয়ন যখন তা একাধিক অঙ্গরাজ্যের সুবিধার্থে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় হবে ।
৬৭। স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ভবিষ্যত বাজার। 
৬৮। উচ্চ আদালতের গঠন ও পরিচালনা ।
৬৯। মূল আসন যেঅঙ্গরাজ্যে, তার বাইরে উচ্চ আদালতের বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ওইঅঙ্গরাজ্যের বাইরে এমন যেকোনো আদালতের বিচারিক ক্ষমতা রোহিতকরণ। 
৭০। এই তালিকার যেকোন ব্যাপারে সকল আদালতের বিচারব্যবস্থা ও ক্ষমতা, সর্বোচ্চ আদালত ব্যতীত।
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৭১। কোনো অঙ্গরাজ্যের অধীনে থাকা পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্যের ক্ষমতা ও এখতিয়ার পাকিস্তানের অন্য অঙ্গরাজ্যেও সম্প্রসারণ করা , তবে এমন হবে না যে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে সেই ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ সমর্থিত হবে।

৭২। কোনো স্থানীয় আইনসভার নির্বাচন; নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচন কমিশন ।
৭৩। তালিকা-২ এবং তালিকা-৩ এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়াদী। 

তালিকা -২ (বিভাগ)

১।গণশৃংখলা ( কিন্তু জনগনের কল্যাণার্থে সেনাবাহিনীর ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত নয়), বিচার ব্যবস্থা; সংবিধান এবং সকল আদালতেরর গঠন (উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত ব্যতিত), এবং এই সকল আদালতে আদায়কৃত খরচ/ফিস ।
২।   জেলসমূহ, সংশোধনকেন্দ্র, অপ্রাপ্তবয়্স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠান, এবং এধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে আটককৃত কয়েদী ; জেল এবং অন্যান প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সাথেবন্দোবস্ত।

৩। পুলিশ ; রেলপথ এবং গ্রাম পুলিশ সহ
৪। এই তালিকার যে কোন বিষয়ে , সর্বোচ্চ আদালত ব্যতীত, সকল আদালতেরবিচারব্যবস্থা ও ক্ষমতা, ভাড়া ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী।
৫। বিভাগের গণঋণ; বিভাগের ঋণ হিসেবে অর্থ ধার করা
৬। বিভাগীয় পেনশন; অর্থাৎ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত পেনসন।
৭। বিভাগীয় সেবাসমূহ এবং বিভাগীয় জনসেবা কমিশন।
৮। বিভাগের অধীন অথবা দখলে থাকাবিভিন্ন কাজ , ভূমি ও ভবনসমূহ।
৯। বিভাগের কাজের জন্য কিংবা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভূমি বা সম্পত্তির দখল বা অধিগ্রহন।
১০। বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বা বিভাগের আর্থিক সহায়তায় চালিত বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, জাদুঘর এবং  অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান।
১১। জনস্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন,হাসপাতাল, ঔষধবিপণী, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন।
১২। কবর, কবরস্থান এবং  মানুষের মৃতদেহ সৎকার করার রীতি ও স্থান 
১৩। বিভাগের আইনসভার নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারা সিদ্ধ কোনো আইন দ্বারা পরিচালিত 
১৪। বিভাগের মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সচিব এবং আইনসভার সভাপতি ও সহসভাপতির বেতন ও ভাতা; বিভাগের আইনসভার সদস্যদের বেতন , ভাতা  এবং অন্যান সুযোগসুবিধা ; বিভাগের আইনসভার ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা।  
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১৫।স্থানীয়সংস্থা/কর্তৃপক্ষ, পৌরসভারউন্নয়নট্রাস্ট, জেলাবোর্ড, গ্রামপ্রশাসন, খনিরউপনিবেশকর্তৃপক্ষএবংস্থানীয়সরকারেরউদ্দেশ্যেঅন্যান্যস্থানীয়কর্তৃপক্ষ।
১৬।পাকিস্তানেরবাইরেনয়এমন তীর্থযাত্রা 

১৭।শিক্ষা
১৮।যোগাযোগ, অর্থাৎরাস্তাঘাট, সেতু,  ফেরি এবংযোগাযোগেরঅন্যান্যমাধ্যমযা তালিকা১এরআওতায়আনাহয়নাই; পৌররেল,রজ্জুপথ,  আভ্যন্তরীণজলপথএবং তালিকা৩এরবিধিভুক্তএমনজলপথেরজলযান; জাতীয়বন্দরেরক্ষেত্রে/তালিকা১এরবিধিভুক্তবন্দরসমূহ; যন্ত্রচালিতনয়এমনপরিবহন।
১৯।পানিসরবরাহ; সেচএবংখাল; নিষ্কাশনএবংবাঁধ; জলাধার।

২০।জলশক্তি
২১।ভূমিরাজস্বযারমধ্যেরাজস্বনির্ধারণওসংগ্রহঅন্তর্ভুক্ত, ভূমিরনথিরক্ষণাবেক্ষণ;  রাজস্বের উদ্দেশ্যে জরিপএবংরাজস্বহস্তান্তর।
২২।কৃষি, যারমধ্যেকৃষিশিক্ষাওগবেষণাঅন্তর্ভুক্ত; ক্ষতিকর কীটপতঙ্গথেকেসুরক্ষাএবংউদ্ভিদেররোগপ্রতিরোধ; পশুপালনে উন্নয়ন এবংপশুরোগপ্রতিরোধ; পশুসম্বন্ধীয়বিদ্যা (ভেটেরেনারী)প্রশিক্ষণওঅনুশীলন; গবাদিপশুরঅনধিকারপ্রবেশএবংমাড়ানোপ্রতিরোধ
২৩। ভূমি, ভূমিসত্ত্বঅথবা ভূমির অভ্যন্তরেঅধিকার; ভূমিমধ্যস্বত্ব; বাড়িওয়ালাওভাড়াটেদেরমধ্যেসম্পর্ক;  ভাড়া সংগ্রহ, কৃষিজমিস্থানান্তর, হস্তান্তরএবং স্বত্ত্বদান; ভূমিউন্নয়ন; এবংকৃষিঋণ; জমিদারী/উপনিবেশসৃষ্টি, ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডএবংসংযুক্ত ভূসম্পত্তিরআদালত, গুপ্তধন; জায়গিরএবং বিভাগীয় রাজস্বের উপরদেয়এনাম।
২৪।বন; বন্যপশু ও পাখিরসুরক্ষা.

২৫।গ্যাসএবংগ্যাসসংক্রান্তকার্যকলাপ
২৬।তালিকা১এরবিধিভুক্তখনিওতৈলক্ষেত্রএবংখনিজউন্নয়নএরপ্রবিধান

২৭। মৎস্যসম্পদ

২৮।সরাইখানাএবংসরাইমালিক, দোকানপাটওসেলুননিয়ন্ত্রণ
২৯। অঙ্গরাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, মেলাএবংবাজার

৩০।ঋণদানএবংঋণদাতা

৩১। পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ, তালিকা১এরআওতাধীন শিল্পসমূহের উন্নয়ন
৩২।খাদ্যসামগ্রীএবংঅন্যান্যপণ্যেরভেজাল।
৩৩। তালিকা ১ এর আওতাভুক্ত নেশাজাতীয়পানীয়এবংচেতনানাশকওষুধ
৩৪।দরিদ্রত্রাণ; বেকারত্ব; দাতব্য; দাতব্যপ্রতিষ্ঠান; দাতব্যএবংধর্মীয়অনুদান।
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৩৫। তালিকা১এঅন্তর্ভুক্তনয়এমনপ্রতিষ্ঠানঅথবাবিশ্ববিদ্যালয়য়েরএকত্রীকরণ, বিধিমালাএবংবিলোপকরন,অপ্রাতিষ্ঠানিকবাণিজ্য, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়ওঅন্যান্য সম্প্রদায় এবংমুসলমানব্যতীতঅন্যদেরসমিতি/সঙ্ঘসমূহ; সমবায়সমিতি।

৩৬।বাজীও জুয়া
৩৭।মঞ্চ; নাট্যমঞ্চায়নএবংচলচ্চিত্রযারমধ্যেপ্রদর্শনীরজন্যধারণকৃতচলচ্চিত্রেরঅনুমোদনদানঅন্তর্ভুক্ত

৩৮।এইতালিকার কোনবিষয়েরউদ্দেশ্যেঅনুসন্ধানএবংপরিসংখ্যান
৩৯।তালিকার বিধিভুক্ত কোনোবিষয়েআইনবিরোধীঅপরাধ
৪০।ওয়াকফএবংমসজিদ
৪১।রাষ্ট্রীয়জরিপছাড়াঅন্যজরিপ
৪২।অন্যযেকোনবিষয়যার সম্বন্ধে ওইইউনিটেরআইনসভাকেসংবিধানেরবিধানাবলি দ্বারা ক্ষমতাদেয়াহয়েছে সেসব বিধানাবলি সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের জন্য 

তালিকা/সূচি- ৩ (সমবর্তী)

১।সংবিধানপ্রবর্তনেরসময়দন্ডবিধিতেঅন্তর্ভুক্তসকলবিষয়েরফৌজদারিআইন, কিন্তুতালিকা১এবং২এউল্লেখিতকোনবিষয়েআইনলঙ্ঘনএবংবেসামরিক ক্ষমতার সহায়তার জন্য নৌ, পদাতিকওবিমানবাহিনীরব্যবহারএরঅন্তর্ভুক্তনয়।
২।ফৌজদারীকার্যবিধি,  যারমধ্যেসংবিধানপ্রবর্তনেরসময়ফৌজদারীবিধিরঅধীনসববিষয়অন্তর্ভুক্ত
৩।জনশৃঙ্খলারক্ষণাবেক্ষণেরসঙ্গেজড়িতকারণেঅথবা চঞ্চলে বসবাসকারী গোষ্ঠীরজন্যপ্রয়োজনীয়সরবরাহ ও সেবাররক্ষণাবেক্ষণেরজন্যপ্রতিরক্ষামূলকআটক; আটককৃতব্যক্তি।
৪।কারাবন্দীদেরএবংঅভিযুক্তদেরএক অঙ্গরাজ্য থেকেঅন্য অঙ্গরাজ্যে অপসারণ।
৫।দেওয়ানীকার্যবিধি, যারমধ্যেসংবিধানপ্রবর্তনেরসময়তামাদিআইনএবংদেওয়ানীকার্যবিধিরঅধীনসববিষয়অন্তর্ভুক্ত; কোন অঙ্গরাজ্যের মধ্যেদাবীকৃত রাজস্বঅথবাঅন্যকোনসরকারি দাবি উদ্ধারযারমধ্যেবকেয়াভূমিরাজস্বএবং অঙ্গরাজ্যেরবাহিরথেকেউদ্ভূতআদায়যোগ্যপরিমাণঅন্তর্ভুক্ত।
৬।প্রমাণএবং শপথ;আইনেরস্বীকৃতি, সরকারি আইনএবংদলিলএবংবিচারকার্য।
৭।বিবাহএবংবিবাহবিচ্ছেদ; শিশুএবংঅপ্রাপ্তবয়স্ক; অভিভাবকত্বগ্রহণ
৮।ইচ্ছাপত্র, অকৃত-ইচ্ছাপত্র, যৌথপরিবারেরসম্পত্তিএবংউত্তরাধিকার;বৈধকৃষিজমি
৯।কৃষিজমিছাড়াঅন্যসম্পত্তিহস্তান্তর; চুক্তিএবংদলিলাদি নথিভুক্তকরণ।
১০।ন্যাসএবংন্যাস্যপালগণ (Trust and trustees)
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১১।চুক্তি, যারমধ্যেঅন্তর্ভুক্তআছেঅংশীদারিত্ব, প্রতিনিধিত্ব, পরিবহণচুক্তিএবংঅন্যান্যবিশেষধরনেরচুক্তিকিন্তুকৃষিজমিসংক্রান্তচুক্তিএরঅন্তর্ভুক্তনয়।
১২।মধ্যস্থতা/সালিশ
১৩।দেউলিয়াওদেউলিয়াত্ব; প্রশাসনেরমহাপরিচালক,এবংপ্রাতিষ্ঠানিকন্যাস্যপাল।
১৪।বিচারিকস্মারকেরমাধ্যমেসংগৃহীতনয়এমনস্মারকশুল্ক, কিন্তুস্মারকেরশুল্কেরহারএরঅন্তর্ভুক্তনয়।
১৫। অভিযোগ্য ভুল, তালিকা ২ ও ৩ এ উল্লেখিত বিষয়ের ব্যপারে আইনে যতটা আছে তা ছাড়া
১৬। এই সূচির যে কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত ভিন্ন অন্য সকল আদালতের বিচারব্যবস্থা এবং ক্ষমতা।
১৭।আইন, চিকিৎসা এবং অন্যান্য জীবিকা
১৮। সংবাদপত্র, বই এবং ছাপাখানা
১৯। মানসিক বিকার এবং অপূর্ণ মানসিক বিকাশ, যার মধ্যে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত অথবা মানসিকভাবে অবিকাশিতদের গ্রহণ এবং চিকিৎসার স্থান অন্তর্ভুক্ত।
২০। বিষ এবং বিপজ্জনক ওষুধ.
২১। যন্ত্র চালিত যানবাহন।
২২। বয়লার
২৩। পশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ।
২৪। ভবঘুরেমি, যাযাবর, ফৌজদারি ও পরিযায়ী গোত্র
২৫। কারখানা।
২৬। শ্রমিক কল্যাণ; শ্রমের শর্তাবলী; প্রভিডেন্ট ফান্ড;নিয়োগকর্তার দায় এবংকারিগরদের ক্ষতিপূরণ;অকার্যকারিতার পেনশন সহ স্বাস্থ্য বীমা; বার্ধক্যপেনশন এবং মাতৃত্ব সুবিধা।
২৭। বেকারত্ব এবং সামাজিক বীমা.
২৮।শ্রমকল্যাণ সমিতি; তালিকা ২ এর বিধান সাপেক্ষেশিল্প ও শ্রমের বিরোধ।
২৯। এক অঙ্গরাজ্য থেকে অন্য অঙ্গরাজ্যে সংক্রমণ অথবা ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার অথবা মানুষ, পশুপাখি বা উদ্ভিদকে আক্রান্ত করে এমন কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ।
৩০। বিদ্যুত
৩১। আভ্যন্তরীণ জলপথে যান্ত্রিকভাবে তাড়িত জলজানের নৌপরিবহন এবং নৌচলাচল এবং ধরনের জলপথেরপথনির্দেশ, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বিধি।
৩২। যে মূলনীতির ভিত্তিতে কোন সংঘ বা অঙ্গরাজ্যের জন্য ভূমি গ্রহণ বা অধিগ্রহনের বিপরীতে এর ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে।
৩৩। এই তালিকায়উল্লেখিত যে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান।
৩৪। এই তালিকায়উল্লেখিত যে কোন বিষয়েরজন্য মাশুল। 
৩৫। তালিকা-১ এর বিধান সাপেক্ষে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা, শ্রমবিষয়ক বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ
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৩৬। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা।
৩৭।মসজিদ ও দাতব্যশালাওয়াকফ ব্যতীত মুসলিম ধর্মীয় সমাজ।
৩৮।ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন।
৩৯। মূল্য নিয়ন্ত্রণ।
তফসিল -২
(৪৩ এবং ৪৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে)
আসন তালিকা-গণপরিষদ
	প্রদেশ
	মোট
আসন
	মুসলমানদের
জন্য সংরক্ষিত
আসন
	তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত
আসন
	তফসিলি ভিন্ন অন্য হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত
আসন
	খ্রিস্টানদের জন্য সংরক্ষিত
আসন
	বৌদ্ধ ও অন্যান্যদের
জন্য সংরক্ষিত
আসন
	পার্সিদের জন্য সংরক্ষিত
আসন

	পূর্ববাংলা
	২০০
	১৫৩
	২৪
	২০
	১
	২
	--

	পাঞ্জাব
	৯০
	৮৮
	--
	--
	২
	--
	--

	সিন্ধু
	৩০
	২৭
	২
	১
	--
	--
	--

	এন ডব্লিউ এফ পি
	২৫
	২৫
	--
	--
	--
	--
	--

	উপজাতীয় অঞ্চল
	১৭
	১৭
	--
	--
	--
	--
	--

	বাহাওয়ালপুর রাষ্ট্র
	১৩
	১৩
	--
	--
	--
	--
	--

	বেলুচিস্তান
	৫
	৫
	--
	--
	--
	--
	--

	বেলুচিস্তানরাষ্ট্র
	৫
	৫
	--
	--
	--
	--
	--

	খাইরপুর রাষ্ট্র
	৪
	৪
	--
	--
	--
	--
	--

	ফেডারেশন
	১১
	১০
	--
	--
	--
	--
	১


১। ২ টি তফসিলি আসন এবং সিন্ধুর ১টি হিন্দু আসন পূরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যন্য অঞ্চলের তফসিলি এবং হিন্দুরাও ভোটদানের এবং সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন। 
২। পাঞ্জাবের ২ টি খ্রিস্টান আসন পূরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যন্য অঞ্চলের খ্রিস্টানরাও ভোটদানের এবং সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন।   
৩।ফেডারেশনের রাজধানীতে পার্সিদের ১টি আসন পূরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যন্য অঞ্চলের পার্সিরাও ভোটদানের এবং সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন।   
৪।পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধ ও অন্যান্যদের ২ টি আসন পূরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ এবং অন্যান্যরাও ভোটদানের এবং সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন।  
_________________________________________________________________________ 
*জনাব কামিনী কুমার দত্ত প্রত্যাখ্যান করেন
------------------
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বগুড়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদআলীকর্তৃক১৯৫৩সালের৭অক্টোবরসংবিধানেরতৃতীয়খসড়ারউওরপ্রদত্তবক্তব্যেরউদ্ধৃতাংশ।

জনাবরাষ্ট্রপতিঃ
মহোদয়, সংবিধানরচনাসবসময়ইইএকটিজটিলএবংকঠিনবিষয়। পাকিস্তান দেশটিরভৌগোলিকএবংজনসংখ্যারঅদ্ভুতবিশেষকিছু বৈশিষ্ট্যেরফলেআমাদেরক্ষেত্রেএটাআরোকঠিন।প্রথমত, আমাদেরদেশ মাঝে হাজার হাজার মাইল বিদেশি জমি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়ত,এই দুই ভাগের একটি, যথাঃপূর্ববাংলাপ্রদেশেরজনসংখ্যাঅন্যসকলরাষ্ট্রএবংপ্রদেশেরসম্মিলিতজনসংখ্যারচেয়েওবেশি, যে অংশটুকুকে সাধারণভাবে বলাহয়পশ্চিমপাকিস্তান।এই ঘটনা অন্যকোনদেশে খুঁজে পাওয়াযাবে না।অন্যকোনগণতান্ত্রিকদেশেরপ্রণীতসংবিধানথেকেতাইএক্ষেত্রে কী ধরণের সাংবিধানিক ব্যবস্থাযথাপোযুক্তহবেতারকোনদিকনির্দেশনা পাওয়াযায়না।নিঃসন্দেহেএমনবিশেষপরিস্থিতিরক্ষেত্রেযথাযোগ্যপদক্ষেপনেয়াজরুরীযাপূর্বপাকিস্তানকেএরজনশক্তিরপ্রাচুর্যেরকারণে প্রাপ্যগুরুত্বপ্রদানকরবে, দেশেরভৌগোলিকঅবস্থারপ্রতিউপযুক্তদৃষ্টিপাতকরবেএবংএতদসত্ত্বেওসর্বজনগৃহীত যুক্ত-রাষ্ট্রীয় নীতিমালাঅনুসরণকরবেযাএইরাষ্ট্রসঙ্ঘেরঅন্যসকল অঙ্গরাজ্যের কাছেগ্রহণযোগ্যহবেএবংদেশেরপ্রসাশনেসকলবিভাগেরন্যায়সঙ্গতঅংশগ্রহণনিশ্চিতকরবে।
নীতিনির্ধারককমিটিচারবছরধরেএইসমস্যাপর্যালোচনাকরেকাঙ্খিতফলাফলনিশ্চিতকরার জন্য বেশকিছুপ্রস্তাবনাবিবেচনাকরেছে।এরচূড়ান্তপ্রতিবেদন, যা বিবেচনার জন্য এখনগণপরিষদকেআহ্বানেরকরা হচ্ছে তাগতবছরেরডিসেম্বরমাসেজমাদেয়াহয়েছিল।উক্তকমিটিরপ্রতিবেদনেযুক্ত-রাষ্ট্রীয়আইনসভারগঠনতন্ত্রএবংউচ্চকক্ষওনিম্নকক্ষেরক্ষমতারবিভাজনসম্পর্কে যে প্রস্তাবউপস্থাপনকরাহয়েছিলতা অবশ্যসকলবিভাগেরকাছেসন্তোষজনকহয়নি।সুতরাং, সংবিধানপ্রণয়নেরকাজএকারনেস্থগিতকরতেহয়েছে।যুক্ত-রাষ্ট্রীয়আইনসভারকাঠামোনিয়েঅমীমাংসিতদ্বিমতেরকারণেএকটিঅচলাবস্থাসৃষ্টিহয় যার সমাধান সম্ভব হচ্ছিল না।এইঅচলাবস্থানিরসনেঅক্লান্তপরিশ্রমকরাহয়েছিল।কিন্তু সকলউদ্যোগইব্যর্থহয়েছিল।এইঅচলাবস্থাচলমানথাকারফলেপ্রাদেশিকভুলবোঝাবোঝিবাড়তেশুরুকরেছিলযাজাতীয়সংহতিকেহুমকীরসম্মুখীনকরে তুলেছিল।জনসাধারণেরমধ্যেএইনিয়েক্ষোভের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।
তবেআনন্দেরবিষয়এইযে, এইনৈরাশ্যেরমধ্যেওঅবশেষেসকলেরমধ্যেএইবোধদয়হয়যেএইসাংবিধানিকঅচলাবস্থাঅবসানকরাসম্ভবএবংকরতেহবে।সারাদেশেরজনগনসংবিধানপ্রণয়ননিয়েএইবিলম্বকেকেন্দ্রকরেঅসহিষ্ণুহয়েউঠছিল।যখনগণপরিষদেরএইসভাআহ্বানকরাহয়েছেতখনপরিষদেরসকলসদস্যেরমধ্যেএইদৃঢ়প্রত্যয়দেখাযায়যেসংবিধানপ্রণয়নেরকাজকেঅবশ্যইঅগ্রসরকরতেহবেএবংউদ্ভূতসম্যাসমূহযাএতদিনএইকাজকেআটকেরেখেছিলতারসমাধানকরতেহবে।
বিশেষকরেমুসলীমলীগেরসাংসদীয়দলেরসদস্যরাদৃঢ়সংকল্পছিলেনযেযুক্ত-রাষ্ট্রীয়আইনসভাগঠনেরজন্যএমনএকটিপদ্ধতিরঅবতারণাকরতেহবেযেনতাসকলবিভাগেরজন্যগ্রহণযোগ্যহয়।এরপরিপ্রেক্ষিতে, এইঅচলাবস্থানিরসনেরজন্যআমিএবংআমারসহকর্মীরা, প্রদেশেরপ্রধানমন্ত্রীএবংমুসলিমলীগসংসদীয়দলেরসদস্যরাজোরপ্রচেষ্টাচালায়এবংসৌভাগ্যক্রমেআমিআজআনন্দেরসাথেঘোষণাকরছিযে, অবশেষেএমনএকটিগ্রহনযোগ্যপদ্ধতিনিষ্পন্নহয়েছে।(করতালি)
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মহোদয়, নিম্নবর্ণিতপদ্ধতিতেযুক্ত-রাষ্ট্রীয়আইনসভাগঠিতহওয়াউচিতঃ
(i) উচ্চকক্ষ- ৫০টিসদস্যপদসমানভাবেবণ্টনকরাহবে৫টিঅঙ্গরাজ্যেরমধ্যেযেগুলোহুচ্ছেঃ১। পূর্ববাংলা২। পাঞ্জাব ৩। এন .ডব্লিউ.এফ.পি, সীমান্তরাষ্ট্রএবংউপজাতীয়অঞ্চল৪। সিন্ধুএবংখাইরপুর ৫। বেলুচিস্তান,  বেলুচিস্তানরাষ্ট্রসংঘ, বাহাওয়ালপুরএবংকরাচী।
(ii) নিম্নকক্ষ- ৩০০টিসদস্যপদ৫টিবিভাগেরমধ্যেজনসংখ্যারভিত্তিতেবণ্টনকরাহবে।
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বিঃদ্রঃবিভাগ৩, ৪এবং৫এরআসনবন্টনহবেযথাক্রমেনির্বাচনীএলাকাসমূহেরজনসংখ্যারভিত্তিতে।
(iii) উভয়কক্ষেরক্ষমতাসমান।
বিঃদ্রঃরাষ্ট্রপ্রধাননির্বাচনেরজন্যআস্থা/অনাস্থাভোটকেবলতখনিগ্রহণকরাহবেযদিএকত্রেসমাসীনউভয়কক্ষেরঅধিকাংসদস্যএরজন্যভোটদেয়এবংএইশর্তেযেপ্রত্যেকঅঞ্চলেরন্যূনতম৩০শতাংশসদস্যনির্বাচনেঅংশগ্রহণকরে।
ব্যাখ্যা- এইদফাএবংপরবর্তীদুইদফারজন্যরাষ্ট্রদুটিঅঞ্চলেবিভক্তহবেঃ
i. পশ্চিমাঞ্চলঃ১।পাঞ্জাব ২।এন .ডব্লিউ.এফ.পি, সীমান্তরাষ্ট্রএবংউপজাতীয়অঞ্চল৩।সিন্ধুএবংখাইরপুর৪। বালুচস্থান, বালুচস্থানরাষ্ট্ররাষ্ট্রসংঘ, বাহাওয়ালপুরএবংকরাচী।

ii.পূর্বাঞ্চলঃপূর্ববাংলাপ্রদেশ
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(iv) দুই কক্ষের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মত বিভেদের ক্ষেত্রে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ 
দুইটি সংসদ নিয়ে একটি যৌথ অধিবেশন হবে; সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটের ফলে ব্যবস্থাটি গৃহিত হবে। তবে শর্ত হচ্ছে:  উপস্থিত যে সদস্যদের মধ্যে ৩০% সংখ্যালঘু এবং প্রতিটি এলাকা থেকে ভোট দেবে।
যদি উপরোক্ত ধারানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ব্যবস্থাটি গৃহিত না হয়, তবে:
ক) ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হবে না, তবে 
খ) ব্যবস্থাটি যদি এমন হয় যা গৃহিত না হলে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনায় বাধা পড়বে বা এটি গৃহীত না হলে দেশের সুরক্ষা অথবা সরকারের আর্থিক স্থিতিশীলতা বা ফেডেরাল সরকারের ঋণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তাহলে রাষ্ট্রপতি উভয় সংসদকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন ডাকার ক্ষমতা রাখেন।
ব্যাখ্যা:এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রণালয়ের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করতে বাধ্য থাকবেন।
৫। রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই অঞ্চলের হতে পারবেন না।
এই ধারার নিধানাবলী যথা সময়ে কমিটি রিপোর্টের সাধারন মূলনীতির ফেডারেল আইনসভা সংক্রান্ত বিধানের সংশধোনী হিসেবে সংযুক্ত করা হবে।
সংসদের সবাই জেনে খুশি হবেন যে ধারাটির ব্যাপারে আমার সহকর্মী সম্মতি জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পাঞ্জাব, সিন্ধু, এন. ডব্লিউ. এফ. পি.,এবং বাহাওয়ালপুর এবং মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সকল সদস্য। এই সর্বসম্মতির ব্যাপারটিই একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এটা দেশের ঐক্য এবং সংসক্তির রূপরেখা গড়ে তোলে- ঐক্য যা সকল প্রাদেশিক সীমাকে অতিক্রম করে। 
আমাদের আলোচনায় সব সময়ই প্রাদেশিক এবং স্থানীয় কল্যাণের ঊর্ধ্বে, রাষ্ট্রীয় কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সবার আগে থাকবে পাকিস্তানের স্বার্থ, তারপর কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের (সমবেত কণ্ঠে: সঠিক, সঠিক)। এ ধারা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের প্রধান নীতি ছিলো এটাই। সংসদ নিশ্চয়ই মানবেন যে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করার প্রশ্ন আসে না।
আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল এই বাতিল মূলনীতির সাথে, একটি শাসনব্যবস্থা তৈরি করা যা দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে সুষ্টু, ন্যায়সম্মত শাসন প্রদান করতে পারবে।সংসদের সামনে সর্বসম্মতিক্রমে আমরা যে প্রস্তাবনাগুলো আমরা দিচ্ছি তা এই শাসন ব্যবস্থাকেই নিশ্চিত করে। 
প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ: 
কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষীয় হবে। এই সংসদের সামনে পেশ করার জন্য রাষ্ট্রকে পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে।দুই কক্ষের একটি হবে নিম্ন কক্ষ, যেখানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলো প্রতিনিধিত্ব পাবে, আর দ্বিতীয়টি হবে একটি ছোট উচ্চ কক্ষ, যেখানে প্রতি প্রদেশ সমান প্রতিনিধিত্ব পাবে। যেকোনো যুক্তরাষ্ট্রেরএটিই মূল শর্ত। নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হবে সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে, আর উচ্চকক্ষের সদস্যগণ যারা প্রদেশ গুলোর প্রতিনিধিত্ত করবেন তারা নির্বাচিত হবেন স্ব স্ব প্রদেশের আইনসভা দ্বারা।
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যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা বোঝাচ্ছি দেশের সরকারের অধীনে সবগুলো প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংগঠন। তাই উচ্চ কক্ষে যে সমতার কথা বলা হচ্ছে, তা সারা রাষ্ট্রের ছোট বড় সকল প্রদেশকে সমান অধিকার দেয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, পর্যন্ত অধিকাংশ উন্নত ও প্রগতিশীল দেশে এই শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। 
পাকিস্তানের দু’টি অংশ যেন একটি আরেকটির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে সে মর্মে বিশেষ বিধান তৈরী করেছি। এই উদ্দেশ্যে নিম্নক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রথমত, দুই সংসদের হাতেই সমান ক্ষমতা দেয়া হবে। জনসংখ্যা-ভিত্তিতে গঠিত নিম্নকক্ষ যে আইন বা দফাগুলো পাস করাতে চাইবে, উচ্চ কক্ষে, যেখানে প্রত্যেক প্রদেশের সমান ক্ষমতা আছে, সেখানেও নিম্নকক্ষের দফাগুলোকে অবশ্যই পাস হতে হবে। উচ্চকক্ষের দফাগুলোও পাস করাতে চাইলে নিম্নকক্ষের সম্মতির প্রয়োজন পড়বে। যদি দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যবস্থা বা ধারা নিয়ে মতানৈক্য হয়, সেটি দুই কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশনে উত্থাপন করা হবে। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দফাটি পাস করা হবে, কিন্তু এই ভোটে প্রতিটি অঞ্চল থেকে উপস্থিত যে সদস্যদের এবং ৩০% সংখ্যালঘুদের ভোট থাকতে হবে। এ কাজের জন্য পূর্ব বাংলা হবে একটি অঞ্চল এবং সাধারণভাবে পরিচিত নাম‘পশ্চিম পাকিস্তান’ এর চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে আরেকটি অঞ্চল। পরবর্তীতে এটাও দেওয়া হয়েছে যে,  শুধুমাত্র যৌথ অধিবেশনে আস্থা কিংবা অনাস্থা ভোট এর প্রস্তাব আনা যাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা গৃহিত হবে এই শর্তে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রতি অঞ্চলের মোট সদস্যদের অন্তত ৩০ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।  একই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে যখন যৌথ অধিবেশেনে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা হবে। 
এই বিশেষ বিধানগুলোর ফলাফল এই হবে যে,  উভয় অঞ্চলের কাছ থেকে সমর্থন না পেলে কোনো বিতর্কিত আইনী ধারা বা আস্থা/অনাস্থার ভোটের প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হবে না, যেহেতু ধারা পাস করাতে হলে আস্থা কিংবা অনাস্থা প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে প্রতি অঞ্চল থেকে কমপক্ষে ৩০% সদস্যদের ভোট  প্রয়োজন পড়বে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি  ও উভয় অঞ্চল থেকে ভোটের প্রয়োজন পড়বে । একইভাবে প্রতি অঞ্চল থেকে কমপক্ষে ৩০% সদস্যের সমর্থন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিতহবেন না।
নিরাপত্তা ও সমতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করবেনযে, প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার উভয় সংসদের জন্য যুগ্মভাবে দায়ী থাকবে, যেহেতু শুধুমাত্র দুটি সংসদের যৌথ অধিবেশনেই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে,এবং দ্বিতীয়ত, যে প্রক্রিয়া যাতে দুটি সংসদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, তা শুধুমাত্র দুটি সংসদের যৌথ অধিবেশনেই গৃহিত হতে পারবে। দুটি সংসদেই বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব এমন ভাবে বিন্যাশ করা হয়েছে যেন তার ফলে দুই অঞ্চলেরই সম-প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে। আপনি হয়ত স্মরণ করতে পারবেন, একপক্ষে পূর্ব বাংলা এবং অন্যপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমতা- বলে পরিচিত এই নীতি মূল নীতি নির্ধারনী সভার প্রতিবেদনে ছিলো ।  যদিও আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে যে, বাস্তব ক্ষেত্রে এটি হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রন অথবা পূর্ববাংলার উপরপশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রনে পরিনত হতে পারে। এমন সম্ভব্য ঘটনার প্রতিরোধকল্পে , এই নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে যে যৌথ অধিবেশনে আলোচনা হওয়া যেকোনো ব্যবস্থা যাতে পূর্ব বাংলা মুখোমুখি প্রতিনিধিত্বে পশ্চিম অঞ্চলের সাথে সমতা নিশ্চিত করে, তখন গৃহিত হবে যদি উভয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট শতাংশ সদস্য তা সমর্থন করে । এই ভাবে আমরা শুধু মাত্র দুই অঞ্চলের সমতাই নিশ্চিত করছি না, পাকিস্তানের দুই অংশেরর আন্তঃস্বাধীনতাও নিশ্চিত করছি যা আরও গুরুত্বপূর্ণ ।
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কোন সরকার গঠিত বা কেন্দ্রে পদস্থ থাকতে পারবে না যদিনা তাদের সমর্থকদের মাঝে প্রতিটি অঞ্চল থেকে শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য না থাকে এবং কোনো বিতর্কিত ব্যবস্থা গৃহীত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত এটিরএকইভাবে অন্তত ৩০ শতাংশ উপস্থিত সদস্য ও উভয় অঞ্চলের ভোটারের সমর্থন থাকে।
এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিছক সমতা নীতির বহিঃপ্রকাশ। এটি প্রতিটি অঞ্চলের উপর সমান বাধ্যবাধকতার প্রয়োগ করে যেন অন্য অঞ্চল থেকে ন্যূনতম মাত্রার সমর্থন নিশ্চিত হয়। এটি প্রতিটি অঞ্চলকে সমানভাবে নিশ্চয়তা দেয় যে তাদের ন্যূনতম মাত্রার সমর্থন ছাড়া অন্য অঞ্চল সরকার গঠন বা কোনো বিতর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হতে পারবে না। এটিও প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী যে অঞ্চলের তার ভিন্ন অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করতে হবে।

*	*	*	*	*	* 
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মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদনের উপর পাকিস্তান গঠনতান্ত্রিক গণপরিষদে বিতর্কঃ ৭ অক্টোবর, ১৯৫৩
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ স্যার...
আপনি নিজে যদি প্রতিবেদনটি পড়ে দেখেন, স্যার, বিশেষ করে প্রতিবেদনের সাথে সংযোজিত সুপারিশমালায় যদি একবার চোখ বুলান, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের সংবিধান রচিত হওয়ার কথা, সেখানে এরকম বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যেমন কেন্দ্র এবং এর প্রদেশগুলোর মধ্যে আর্থিক বরাদ্দের ব্যাপারটি; এবং নতুন কাঠামোয় যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর নামকরণপদ্ধতি/পরিভাষা ও অবস্থান ইত্যাদি। ভবিষ্যতগঠনতন্ত্রে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতেইতঃপূর্বে সম্মানিত খাজা নাজিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ উপকমিটিনিযুক্ত করা হয়েছিল। এই বিষয়গুলো আসলে এখনো অমীমাংসিত; বিশেষ করে কেন্দ্র এবং তার অঙ্গসমূহের মধ্যে আর্থিক বরাদ্দের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিটি এখন পর্যন্ত এর প্রতিবেদনটি জমা দেয়নি বা তা আমাদের সামনেউপস্থাপনও করা হয়নি। আমি মনে করি, বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মর্মে, আমি অবশ্যই এই পরিষদকে জানাতে চাই যে আপনারা যদি প্রতিবেদনে উল্লিখিত তালিকাসমূহের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে ১ নং তালিকাটি যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, ২ নং তালিকাটি প্রাদেশিক বা অঙ্গরাজ্যের তালিকা এবং ৩ নং তালিকাটি হল সমবর্তী তালিকা। আপনার ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন যে কেন্দ্রীয় তালিকার পাশাপাশি প্রাদেশিক তালিকা এবং এটি- উভয় তালিকাতেই এমন কিছু বিষয় আছে যাতে বোঝা যায় যে প্রদেশগুলো  ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তালিকাগুলোর দিকে ভালো করে তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন যে সেখানে এমন কিছু নেই যে...
সভাপতিঃ অর্ডার! অর্ডার! সময় শেষ। সভা আগামীকাল সকাল ১১:০০টা পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হলো।
	*		*		*		*		*		*
(৮ অক্টোবর, ১৯৫৩)

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (পূর্ব বঙ্গ: সাধারণ): আমি গতকাল এই প্রতিবেদনে সংযোজিত ২ নং তালিকা সম্পর্কেই বলছিলাম। আপনারা ২ নং তালিকাটি পড়লে জানতে পারবেন যে প্রাদেশিক সরকার, অর্থাৎ অঙ্গরাষ্ট্রের সরকার, একেবারেই প্রশাসন/শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না। গতকাল আমি যেমন বলছিলাম যে, প্রদেশগুলো মর্যাদাপ্রাপ্ত ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ে ভালো কিছু হবে না।  চৌকিদার এবং দফাদারদের বেতনভাতাদি প্রদানের পর ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর আর কোনোরকম তহবিল অবশিষ্ট থাকে না যা দিয়ে তারা প্রশাসন চালাতে পারে এবং জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং, আমার কাছে এটা খুবই আশ্চর্যজনক/ অদ্ভুত মনে হচ্ছে, আমি জানি না যে তালিকাটি আদৌ সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ কিনা, কিন্তু এটা যদি সম্পূর্ণ হয়েই থাকে, আমাকে বলতে হবে যে, এর মধ্যে কোথাও তহবিল গঠনের কোনোরকম বন্দোবস্তের উল্লেখ/সুযোগ নেই। সুতরাং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে, সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে শাসনকার্য পরিচালনা করার স্বার্থে প্রদেশগুলোকে, অঙ্গসমূহকে, তহবিল প্রদান করতে হবে। মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদনের সংশোধনী প্রস্তাবনার সময়ে আমি নির্দিষ্ট কিছু কর বাড়ানোর সুপারিশ করেছিলাম। আমার মনে হয় যে, প্রদেশগুলোকে শুরু থেকেই রাজস্ব বাড়ানোর বর্তমান উৎসসমূহথেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।
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আপনারা অবগত আছেন যে, কৃষিজ আয়ের উপর কর আরোপণ একটি প্রাদেশিক বিষয় কিন্তু এটিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, আমি প্রস্তাব করছি যে, কৃষিজ আয়ের উপর কর আরোপ করা, কৃষিজমির উত্তরাধিকার কর, কৃষিজমির জমিদারি শুল্ক, জমি এবং ইমারতের জন্য কর, বিদ্যুৎ খরচের জন্য কর, সংবাদপত্র বাদে অন্য পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর, সড়ক বা অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের উপর কর, যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত অথবা সড়কে ব্যবহার-অনুপযুক্ত যানবাহন যেমন ট্রাম-গাড়ির উপর কর, প্রাণি এবং ছাগলের উপর ক আরোপণের বিষয়গুলো ২ নং তালিকায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা উচিত। অন্যথায়, শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য প্রদেশগুলোর পক্ষে কোনো তহবিল গঠন করা অসম্ভব হবে। এটা আসলেই খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য একটিবিষয়।
অধ্যাপক রাজ কুমার চক্রবর্তী (পূর্ববঙ্গঃ সাধারণ): স্যার, পাকিস্তানের দুটি অংশের এই বিভাজন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তত্ত্বটি নিয়ে প্রভূত আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ ও ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এটি করেছেন, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি, স্যার, জোড়াতালিমার্কাএই প্রস্তাবটিতে অন্তর্নিহিত অনিষ্টের বীজ হয়ত তাঁর চোখে পড়েনি। আমি মনে করি না এই মীমাংসায় পৌঁছাতে মুসলিম লীগ পার্টি তাদের কাছে প্রত্যাশিত গণতন্ত্রের চেতনার পর্যাপ্ত প্রতিফলন বা যথেষ্ট দূরদৃষ্টি বা দর্শনের পরিচয় দিয়েছে। তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে এই দেশের ভবিষ্যত দলগুলো এবং এই আইনসভাটি প্রাদেশিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে না, বরং অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং আদর্শগত প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত হবে। এই অস্বাভাবিক ও নেহায়েত মনগড়া তত্ত্বটিতে পাকিস্তানের দুইটি শাখার মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে, ঠিক যেমনটিআমার আগের একজন বক্তা জনাব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন। আমাদের আগামী প্রজন্মরা হয়ত বর্তমান প্রাদেশিক অনুভূতি-আবেগ/ সংবেদনশীলতা ভুলে যেতে পারে কিন্তু যখন কাগজেকলমে সংবিধান রচিত হতে যাচ্ছে, আর এই সমতার দলিলেএভাবে বলা হচ্ছে যে এটা হল পূর্ব শাখা আর এটা হচ্ছে পশ্চিম, এটা রোধক আর এটা সমন্বয়ক, আমি শঙ্কিত, স্যার, এই প্রাদেশিক চেতনা ভবিষ্যত প্রজন্ম ও জনগণের মধ্যে পুনর্জাগরিত হবে, বিশেষ করে এই ‘রোধন ও সমন্বয়ন’ নীতির ভিত্তিতে।স্যার, আমার ভয় হয় যে, এটা এই প্রাদেশিক আবেগকে নিরুৎসাহিত করার বদলে বরং আরো উৎসাহিত করবে। সুতরাং, এই দলিলে অতি-আনন্দিত হওয়ার মতো কোনো উপাদান নেই।
	*		*		*		*		*		*

<001.066.363>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
(৯ অক্টোবর, ১৯৫৩)
স্যার, এর পরপরই আমি এই প্রশ্নটা তুলে ধরতে চাই যে আমাদের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে হবে কিনা। এটা কেবল নামেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক সরকারের মতই, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গ ও প্রদেশের অনেক অধিকার ও ক্ষমতা করায়ত্ত করে নিয়েছে। প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রীয়-ও না, আবার এককেন্দ্রিক-ও, এটা আসলে একধরণের জগাখিচুড়ি। এটা একটা কৌতূহলী সংমিশ্রণ,— যে দেখি কী হয়। প্রতিবেদনটিতে প্রদত্ত তালিকা তিনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এমনকি আমলাতান্ত্রিক ব্রিটিশ শাসনব্যস্থায়ও প্রদেশগুলোর অনেক কর্তৃত্ব ছিল, যা এই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ব্যতীত, যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়াবলী এবং মুদ্রা বাদে, অনেক দূরে অবস্থিত পূর্ব বাঙলা প্রদেশটির এবং অন্য প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে আগেই একমত হওয়া এবং অনুমোদন প্রদান করা উচিত ছিল। স্বায়ত্তশাসনের এই প্রশ্নে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সংসদীয় দলটি সবসময়ই দাবি জানিয়ে এসেছে। তারা ১৯৪৯ সালে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল যাতে এই দাবিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক আনীত লাহের প্রস্তাবেও এটি সমর্থন করা হয়েছিল। মরহুম কায়েদ-ই-আজম কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এটি। ১৯৪৬ সালে মরহুম কায়েদ-ই-আজম কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশনের সামনে পেশুকৃত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি ছিল এটি। অথচ, আজকে আমরা যেটি পেয়েছি, স্যার, এটি একটি মস্তকবিহীন, খণ্ডিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে মূলত নাকচ করা এবং আমরা কোনোভাবেই একে গ্রহণ করতে পারি না।

	*		*		*		*		*		*
(১৪ অক্টোবর, ১৯৫৩)
সম্মানিত জনাব নুরুল আমিন (পূর্ববঙ্গঃ মুসলিম লীগ): স্যার, এমন অনেক মানুষ আছে যারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে একে বিচার করছে। তারা মনে করে যে লাহোর প্রস্তাবটি যাএক ধরণের আভাস দিয়েছিল দুটি নিরপেক্ষ আঞ্চলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, তা বাস্তবায়ন করা উচিত। কিন্তু লাহোর প্রস্তার পেশ করার সময়কাল আর পাকিস্তান অর্জনের সময়কালের পার্থক্যও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারণাটি ছিল এমন যে পূর্ব অংশে থাকবে আসামসহ সমগ্র বাঙলা এবং পশ্চিম অংশে থাকবে সমগ্র পাঞ্জাব এবং বাকি অংশ যা এখন কাশ্মীর রাষ্ট্রসহ পশ্চিম পাকিস্তান এলাকা গঠন করেছে। লাহোর প্রস্তাব পাশের সময় ভিত্তিটি ছিল এটাই, কিন্তু আমরা কী পেলাম? মরহুম কায়েদ-ই-আজমের ভাষায়, আমরা একটি ‘মস্তকবিহীন, খণ্ডিত পাকিস্তান’ পেয়েছি; লাহোর প্রস্তাবে আমরা যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা নয়, বরং একটি কন্ধকাটা, খণ্ডিত পাকিস্তান; এবং স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের ধারণা পরিত্যাগ করার পক্ষে এই একটি সত্যই যথেষ্ট।৪ কোটি জনসংখ্যার ভারবাহী পূর্ব পাকিস্তানের এলাকা সম্প্রসারণের কোনো সুযোগ নেই। যারা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে, আমি বুঝতে পারি না যে তাদের পক্ষে কীভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব বঙ্গের অস্তিত্ব টিকে থাকার কথা ভাবা সম্ভব, যদি না তারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করে যে তা করা হলে তারা পূর্ব বঙ্গকে ভারতের একটি উপরাষ্ট্রে (স্যাটেলাইটে) পরিণত করে ফেলবে। অবশ্যই তখন এটা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যতই কম ভাববো, পাকিস্তানে বসবাসকারী আমাদের সবার পক্ষে ততই মঙ্গল।
এখন, স্যার, আমাদের একটি শাসনতন্ত্র দাঁড় করাতে হবে যেটি উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস যোগাবে এবং সে উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক অংক প্রস্তুত করতে হবে, কেননা এটা কেবল আর্থিক বরাদ্দ বা অংকের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এটাই একমাত্র প্রধানতম বিবেচনা/ নীতি না। প্রধান বিবেচনাটি হল যে পাকিস্তানের একীভবন বা সংহতকরণের স্বার্থে আমাদের সবাইকেই কাজ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই একই ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে লাহোর প্রস্তাবের সময় যা আমরা গ্রহণ করেছিলাম,— যে আমাদের নিজেদের জন্য অবশ্যই একটি পাকিস্তান কায়েম করা দরকার যাতে জন্মস্থান বা নিবাস-নির্বিশেষে সব মানুষ একটি সাধারণ বিশ্বাসকে ধারণ করে যে, আমাদের নিজেদের মত করে অবশ্যই একটি সাধারণ রাষ্ট্র প্রয়োজন এবং সেজন্য আমাদের অবশ্যই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। এটাই সেই আদর্শ যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে উপস্থাপনকৃত এই দলিলটির প্রস্তুতকারীদের মনোমধ্যে জাগরূক ছিল।

<001.066.364>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড

জনাব, পূর্ববাংলাওপশ্চিমপাকিস্তানেরমতামতবিবাদেরপার্থক্যেসবাইজ্ঞাতযে, সংবিধানতৈরীরকাজথামিয়ে  ...................... এইঅচলাবস্থা, যাএরমাঝেপার্থক্যসৃষ্টিকরেছেএবংযাগতকয়েকমাসেরজন্যবিরামলেগেথেকেওজাতিরউপরএকটিবোঝাহিসেবেকাজকরছে।জাতিনেতা , যারাপ্রশাসনেরহালতাদেরউপরআস্থাহারিয়েফেলছে।তারাআশাহতএবংহতাশহয়েছে; কেউউপলব্ধিকরতেপেরেছেযেযাদেরভেতরদেশেরজন্যভালবাসাআছেতাদেরঅবশ্যইসমস্যারসমাধানবেরকরতেহবে।এটিসম্পন্নকরাহয়েছেএবংসারাদেশেএরপ্রশংসাকরাহয়েছেযেযাদেরসাথেমুসলিমলীগেরবনিবনাহচ্ছেনাআমিতারকারণজানি।

তারাসেইসবমানুষছাড়াযারাপাকিস্তানবিরোধিআবারসেইযারাসেখানেএকটিশক্তিশালীপাকিস্তানচায়নাএবংসংবিধানহতেএকটিশক্তিশালীপদক্ষেপনিতেবলে।আমিপ্রেসেপড়েছিযেবিভিন্নপক্ষেরউপস্থিতিতেঢাকায়একটিমিটিংহয়।আমিশুধুসেইব্যাক্তিঅথবাদলেরনামবলবোযারাএইসূত্রনাকচকরেছে।সভায়বক্তৃতাদেনআওয়ামীলীগ, কম্যুনিস্টপার্টিরপ্রতিনিধি; কৃষকশ্রমিকপার্টি, ছাত্রদল, খিলাফাত-ই-রব্বানীপার্টিএবংসাবেকঅর্থমন্ত্রীজনাবহামিদুলহকচৌধুরী। প্রতিনিধিত্বকরেনসাবেকবাংলারপ্রিমিয়ারজনাবএকেফজলুলহক।এসকলঅঅনুমোদিতমহোদয়এবংসংগঠনযামতাদরশগতভাবেপাকিস্তানবিরোধীতারামুসলিমলীগেরবিরুদ্ধেশক্তিজড়োকরারচেষ্টাকরছে।আমিনিশ্চিতপাকিস্তানেরজনগন, পূর্ববাংলারজনগণতাদেরকর্তব্য, দায়িত্বএবংঅধিকারসম্পর্কেবেশসচেতন।তারাবুঝতেপারেকারাতাদেরবন্ধুএবংকারানয়।তারাজানেযারাঅর্জনকরেছেন
পাকিস্তান যা সংগঠন যা মুসলমানদের লক্ষ লক্ষ দেওয়া হয়েছে একটি রাজ্য তাদের
নিজের।আমি নিশ্চিত এই ভিন্নধর্মী উপাদান পূর্ববাংলার জনগনের সিদ্ধান্তে কোন পরিবরতন আনবেনা। 

  *   		 * 		    * 		    *		*		*

জনাব, উচ্চপদস্থদেরবেশিক্ষমতাদেয়ারকথাবলাহয়েছে।যৌথকক্ষ, নিম্নকক্ষএবংউচ্চকক্ষবিবেচনাকরেনির্দিষ্টসূত্রঅনুযায়ীক্ষমতাদেয়াহয়েছে।অন্যান্যদেশেক্ষমতাআইনএকসমানদেখাযায়।এমনকি
অবিভক্তবাংলায়উচ্চকক্ষেরআইনবিষয়েস্বাধীনক্ষমতাছিল।এটি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের  ব্যাবস্থায় ো পাওয়া যাবে।একমাত্র
বিচ্যুতি যে তৈরি করা হয়েছে নির্দিষ্ট ক্ষমতা যৌথ কক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে যে এবং
এটাইআমিআগেইবলেছি, সবস্তরেরমধ্যআস্থাএকটিঅনুভূতিতৈরিকরতেজনগনপাকিস্তানসংবিধানঅনুযায়ীপাকিস্তানেরবিভিন্নঅংশেবাসকরছে।আরআমিমনেকরিযেশেষঅর্জনেরজন্যকোনবলিদানঅত্যন্তমহান।পাকিস্তানেরভিত্তিআমাদেরআগেশক্তিশালীভাবেগড়েতোলাভিত্তি দুরবল  করেদেয়ারজন্যসেখানেকোনবিভাজনপ্রক্রিয়াবাসানাবাঁধে।

তারপরজনাব, কিছুসদস্যথেকেস্বায়ত্তশাসনেরকিছুপ্রশ্নআসে।
যতদূরপ্রাদেশিকস্বায়ত্তশাসনউদ্বিগ্নহয়, আমিসবসময়ভিউঅনুষ্ঠিতহয়েছেপ্রদেশেরসর্বোচ্চস্বায়ত্তশাসনদেওয়াউচিত।


<001.066.365>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড


কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল হওয়া উচিত না কিন্তু সেখাঙ্কার অনেক বিশয় প্রাদেশিক প্রশাসন সরকারের  নির্ধারিত হতে পারে। কমিটি পর্যায়ে আমার মতামতে পার্থক্য ছিল এবং আমার উচিত ছিল কক্ষ এবং বাকি জায়গায় সেই মতামত প্রকাশ করা। আমি মনে করি যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ছাড়াও প্রদেশগুলোতে একটি বড় সংখ্যার সৈন্য দেয়া যেতে পারে। সেটা কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয়ের জন্যই ভালো হতো। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যে প্রশাসনের সৈন্য বসান কঠিন। সচিবালয় স্টাফ এবং মন্ত্রীগণ যারা সরাসরি থাকতে পারেননা তাদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের আসন থেকে জনগনের ভোগান্তি ও অসুবিধার বিষয়গুলো পরিষ্কার হওা সম্ভব নয়। এই পর্যন্ত ভউগলিক অবস্থাকে  বিশেষ বিবেচনায় নেয়ার জন্য পূর্ববাংলা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এই ছয় বছরের অভিজ্ঞতায় কোন বিষয় সহজে এবং কোন রক্ম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠানোর ঘটনা বিরল। 
আমি একটি তালিকার পরিবর্তে তিনটি তালিকার পক্ষে আছি। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটি বিষয় তালিকা এবং আর নয়। বাকি বিষয়গুলো প্রদেশ দ্বারা শাসিত থাকবে।আমাদের ভারত শাসন আইনে তিনটি তালিকা ছিল; আমাদের প্রতিবেদনে তিনটি তালিকার প্রস্তাব আছে।কিন্তু আমি মনে করি শুধুমাত্র একটি তালিকাই ভালো হবে, যথা , প্রজাদের কেন্দ্রীয় শাহক দ্বারা শাসিত করা হবে সেখানে অন্য তালিকা থাকা উচিত নয়। 
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রাদেশিক প্রজাদের পরিচালনা তহবিল থাকতে হবে। 
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন :   প্রশ্ন হল স্থানান্তরিত রাজস্ব দায়িত্ব অনুসরন করা হবে । যদিও এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা রাজস্ব দায়িত্ব স্থানান্তরিত করা হবে। 
এখন একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্সে ভাষা প্রশ্ন বানানো হয়েছে এবং আমি ভাষার ইতিহাস জানা সম্মানিত সসদস্যদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারা নিয়ে বিস্মিত ছিলাম। রেজলুশনের পড়ে যা কক্ষ দ্বারা গ্রিহিত হয়, বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটির ভাষা বিষয় সুপারিশে কোন এখতিয়ার ছিল না। এই অক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ভাষা প্রশ্ন তখনই গ্রহন করা হবে যখন রিপোর্ট গ্রহ করা হবে। তাই এটি কক্ষের একটি প্রস্তাব বা সংশোধনী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।রিপোর্ট এই সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেনা। তাই এই  বিষয়টি এই স্থানের বাইরে ছিল। আমরা সেই রেজলুশন এর পক্ষে আছি যেটি এই কক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে সেই সময় আসবে যখন কক্ষের সদস্যরা পূর্ববাংলার জনগনের অনুভুতি এবং দাবিকে গুরুত্ব দিবে। জনাব, এখানে আরেকটি বিষয় আছে টা হল মাননীয় সদস্যগণ পৃথক নির্বাচন ব্যাবস্থার বিরধিতা করেছে। এই প্রশ্নটি মামুলী যে পূর্ণ-পোষক আলচনা (কয়েক দিনের জন্য স্থায়ী) এই কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় যখন নির্বাচকমণ্ডলী তাদের চাহিদার তফসিলি একাউন্তে যোগদানে সম্মতি দিয়েছিল। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে জনাব ভান্দ্রা, জিনি সেই সময় সুচিতে অবস্থান করেন ………….

<001.066.366>বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধদলিলপত্রঃপ্রথমখন্ড
শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত : তিনি একটি নির্ধারিত সূচির বদলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে অবস্থান করেন।   
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন : হ্যাঁ আমি দুঃখিত। আমি বাতিল করছি।   
শ্রী স্রিস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তিনি একজন পার্সি । 
মামনীয় জনাব নুরুল আমিন : তিনি একজন পার্সি হতে পারেন কিন্তু তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পড়েন। 
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত : তিনি পূর্ব বাংলায় অবস্থান করেন না। 
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন …………………………….. পৃথক নির্বাচন কে স্বাগতম জানিয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি , জনাব, আমি এখানকার সম্মানিত মহোদয়গণকে ন্যায়বিচার এবং পৃথক নিরবাচনের সততা সম্পর্কে বঝাতে সক্ষম হবনা কারণ তাদের এই বেপারে বিপুল ধারনা রয়েছে। কিন্তু আমি বড় সঙ্খ্যক জনগণের জন্য হলের বাইরে থেকে বলছি। আমি যুক্তির ১১০ ভাগ সম্পর্কে নিশ্চিত যে, পৃথক নির্বাচন ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে সকল কুসঙ্গস্কার তারা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারে। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেনা। 

( কংগ্রেস বৈঠক থেকে বাধা) 
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন : তারা সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেনা। জনাব আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে , তারা এখানে হিন্দুদের ভতে এসেছেন যারা কিনা পৃথক নিরবাচনের বিরধিতা করে। 
জনাব ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত (পূর্ব বাংলা) : তারা বলে এর একমাত্র যোগ্য হলেন জনাব নুরুল আমিন। 
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন : জনাব, শুধুমাত্র অন্যদিন দিনাজপুরে একটি মিটিং ছিল। 
একজন কংগ্রেস সদস্য : তিনি কিছু প্রকৌশলী পারেন। 
মাননীয় নুরুল আমিন : আমি যদি কিছু প্রকৌশলী পারতাম তাহলে আমি অবশ্যি একজন নামি মানুষ হতাম।

(বাধা) 
মাননীয় জনাব নুরুল আমিন : পৃথক নিরবাচনের অভিপ্রায় হিন্দুদের আলাদা করার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি জাতির নির্ধারিত চাহিদা। এটি জাতির অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য করা হয়এছে যা এতদিন পেছনে পড়ে ছিল। 
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জনাব এ.কে. ফজলুল হক (পূর্ব বাংলা: মুসলিম) ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৫৩:
... স্যার, সব রাজনৈতিক দলের কাছে এবং সব রাজনৈতিক চিন্তার নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো আমার কর্তব্য মনে হয়েছে যাতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলো একীভূত করতে পারেন। পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা সমর্থন করা উচিত কিনা অথবা সেগুলোকে আংশিকভাবে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করা হবে কিনা, সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ছিল।স্যার, আমি গত ৯ ই অক্টোবরে হাউসকে বলেছিলাম যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সব থেকে বড় বৈঠকে প্রায় ৩ লক্ষ ব্যক্তিকে আমি যোগাড় করেছি। সেখানে ছয় ঘণ্টা আলোচনা হওয়ার পর একটি সমাধান সর্বসম্মতিক্রমে সব পক্ষের দ্বারা গৃহীত হয়। আপনার অনুমতি নিয়ে এটা ছাপা হয়, যেটা আমি সংসদে পড়ে শুনিয়েছি। প্রশ্ন হল, স্যার, পূর্ব বাংলা কি এই প্রস্তাবের পক্ষে না বিরোধী? এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের মতামত কী? পূর্ববঙ্গ থেকে হাউসের অনেক সদস্য প্রস্তাব সমর্থন করছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। স্যার আপনি কি এখানকার কয়েকজন সদস্যের সমর্থন চেয়েছিলেন নাকি আপনি পূর্ববাংলার জনগণের সমর্থন চান? এখানে আমার এমন কোন বন্ধু আছেন যিনি জোর দিয়ে সমর্থন সম্পর্কে বলতে পারবেন, যিনি একক কোন ব্যক্তি-মানুষ, নারী বা শিশুর সাথে প্রস্তাবগুলো নিয়ে পরামর্শ করেছেন এবং তাদের মতামত তার জানা আছে? সবাই তাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রদান করছেন। এটা কোন প্রতিনিধিত্ব নয়। বরং মতামতের অপ্রতিনিধিত্বের মুখে যে চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং যে সমাধান গৃহীত হয়েছে সেটা আমাকে হাউসকে পড়ে শোনাতে দিন যেখানে আমি ৩ লক্ষ মানুষের কথা উল্লেখ করেছিলাম যাদের মধ্যে ময়মনসিংহ সভার কয়েক লক্ষ, কুমিল্লার সভার কয়েক লক্ষ এবং অন্যান্য মানুষের উল্লেখ ছিলো। আমি ইতিমধ্যে এই সভাগুলো করেছি এবং যখন ফিরে যাবো তখন এরকম আরও বিভিন্ন সভা করে মানুষজনকে পাঠাবো তাদের মতামত দেয়ার জন্য। সমাধানের আরও কিছু অনুলিপি একটি প্রকাণ্ড অংশগ্রহণ সভায় গৃহীত হয়। স্যার, এটা পূর্ব বাংলার মতামত যেটা সুবৃহৎ সমাবেশে রেকর্ডকৃত: ..,

করাচিতে গণপরিষদের সামনে সাংবিধানিক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া
যেহেতু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সাংবিধানিক অচলাবস্থার তথাকথিত সম্মত সমাধান ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ব বাংলার সার্বজনীন চাহিদার কোন ইঙ্গিত দেয়না;
এবং যেহেতু প্রস্তাবকৃত সাংবিধানিক সমাধান সংবিধানের অন্য সব দিক বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রচনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা, রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকেই প্রতিষ্ঠা করে;
এবং যেহেতু একটি অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাত্গামী উচ্চ কক্ষ নির্মাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থা প্রভুত্বসূচক হয় তাদের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এবং যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আঞ্চলিক সমর্থন বাধ্যতামূলক ৩০ শতাংশ প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও ভাল-ইচ্ছার পরিবর্তে অবাঞ্ছিত আঞ্চলিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের সাংবিধানিক অনুমোদন ও উৎসাহ দেয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনমণ্ডলীর অনুমোদন দেয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে চিরস্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও ঈর্ষার উপর পরিকল্পিত;
এবং যেহেতু একটি অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাত্গামী উচ্চ কক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্যবাদী ও প্রগতিশীল পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ছদ্মবেশে  সাংবিধানিক বাধা প্রদানে নির্মিত;
এবং যেহেতু একক কক্ষকে ক্ষমতা দিয়ে কক্ষের মানুষের সাথে সমবিস্তৃতি দেওয়া হয়েছে;
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এবং যেহেতু একক কক্ষের গঠনে পূর্ববাংলাকে বলয়ের মর্যাদা দেয়া হয়নি  এবং পূর্ববাংলার সাড়ে চার কোটির মত জনসংখ্যাকে বেলুচিস্তান, করাচি ও অন্যান্য খুব ছোট অংশের জনসংখ্যার সঙ্গে সমান ধরা হয়েছে যা এমনকি চল্লিশ লাখও অতিক্রম করবে না;
এবং যেহেতু অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাত্গামী উচ্চ কক্ষ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মূলনীতি কমিটি রিপোর্টের সুপারিশ সম্পর্কে নীরব যেমন রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান লঙ্ঘন, রাজ্যপ্রধানকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদান করে আইনসভার ইচ্ছার উল্লেখ ছাড়াই একক মন্ত্রিসভাকে নিয়োগ বা অপসারণ, মূলনীতি কমিটি দ্বারা সৃষ্ট বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর বাধা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তা; 
এবং যেহেতু মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা সুবিধা সমান সমান করতে এবং একইসাথে ঢাকা ও করাচিতে সরকার ও ফেডারেল আদালতের বিকল্প অধিবেশনে ব্যর্থ হয়;
এবং যেহেতু পূর্ববঙ্গে গত ছয় বছরের বিবেচনায় সাংবিধানিক সমস্যা বিদ্যমান সেহেতু জনগণের ভোটে নির্বাচিত এককক্ষবিশিষ্ট ফেডারেল আইনসভা দ্ব্যর্থহীনভাবে দুটো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে, যথাক্রমে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি, যার অর্থ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা যাতে করে যুদ্ধ ও শান্তির সময় এবং বিদেশী দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কারবার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারে; আর একটি দেশের সংবিধান যেহেতু খণ্ডে খণ্ডে বিবেচিত এবং গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তাদের বিবেচনার জন্য একটি যৌগিক সামগ্রিকভাবে মানুষ সামনে পেশ করা হবে;
সেহেতু এতদ্বারা এটা প্রতিষ্ঠা হয় যে ঢাকার নাগরিকদের এই সভা মুসলিম লীগ ছাড়া সব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলগুলোর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় আহূত যেখানে বলা হয় সাংবিধানিক সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে গঠনতন্ত্রের উপর অগ্রণযোগ্য বিপত্তি আরোপে সতর্ক করা হবে।
এটি আরও প্রমাণ করে যে লেখক ও সাংবিধানিক পরিকল্পনা এবং সমাধান সমর্থনকারীদের উপর এমনকি মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের পক্ষের প্রধানমন্ত্রীর উপরেও অনাস্থা আছে দেশের মানুষের এবং তারা চায় একটি সাংবিধানিক পরিষদের দ্বারা সরাসরি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা এবং যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একটু সুষ্ঠু নির্বাচন প্রণয়ন করা হোক।
এই বৈঠকে এই বিষয়ের উপর নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যার প্রচারের মাধ্যম গ্রামীণ সেন্টারগুলো থেকে শুরু হয়ে জেলা, উপ বিভাগীয় পর্যায় হয়ে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো!
এখন, স্যার, আমি আগেই বলেছি, পরে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর কী, স্যার এটাই কি  অবস্থা? স্যার, আমি আমার সব বন্ধু যারা পূর্ববাংলার সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই যারা এই হাউসে আছেন-আমি তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা কিভাবে নির্বাচিত হয়েছি। ১৯৪৬ এর নির্বাচন ছদ্মবেশে অলৌকিক ঘটনার মত কিছু ছিল। ৪৬ এ না পাকিস্তান ঘোষণা করা হয়েছিল, না ব্রিটিশরা চলে গিয়েছিল, কিন্তু এটা জানা ছিল যে, ব্রিটিশদের যেতে হবে এবং পাকিস্তান ঘনায়মান ছিল। সে সময়ে মুসলিম লীগের সুউচ্চ গৌরব ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেই এটা সবচেয়ে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল ছিল।এবং এটিই শেষ তবে সর্বশেষ নয়। তার সমস্ত গতিবিধি এবং অন্য কেউ না এই সকল আন্দোলন কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ একাই তত্ত্বাবধান করেছেন। যিনি এই সময়েরর মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিধর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। জনাব,সেখারকার জনগনরা জানতো যে নির্বাচনপদ প্রার্থীরা মুসলিম লীগের পদ নিশ্চিত পাবে তাদের নির্বাচনে।
*	*	*	*********	*	*	*
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আলোচ্য বিষয় এখানেই যে আমার বন্ধু এই অবস্থায় এখানে আসে সে যে এই আইন সভার কেউ না কিন্তু এটায় তাদের স্থান। তিনি পদও পেয়েছিলেন। তিনি এখানে আসেন। তার আসন খুঁজে বের করলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন।সে কি বলতে পারে,"পূর্ব পাকিস্তানেরর ১৬টা জেলায় সেটা আমি দেখেছি? " সে ওটা বলতে পারে না।
****		************		*****
এটাই হচ্ছে অবস্থা। জনাব,উত্তম ব্যাপার ইহা হয়তে পারে যে, যতক্ষণ পারা যায় সভা ততক্ষণ মূলতুবি না করা সে সময় পযর্ন্ত পরিষদের সদস্যরা এ দেশে এসে জনগনের সাথে যোগাযোগ না করা অবধি এবং তারা এখানে আসুক আর তাদের মন্তব্য প্রদান করুক। এবং এই রিপোর্টটি পূর্ব পাকিস্তানেরর সব দিকে সমর্থন জানাবে,এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।
****		*****	*****	****

সুতরাং, জনাব এখন যতটুকু পারা যায় এই রিপোর্টেরর উপর মনোযোগ দেওয়া,এই ব্যাপারটা একটা ভালো সুযোগ যদি আপনি ৬/২বছর অপেক্ষা করতে পারেন, তবে সেটা ১০বছর বা আরও বেশি কেনো নয়? নতুন একটি প্রজন্মকে আসতে দিন এবং দেখে যান, হতেও পারে ভারত নিজে এই উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। ততদিন এখানে কোন সংবিধানের প্রয়োজন নেই। আমাদের হেট্রেকের মতো চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের উচিত আপাতত সংবিধান সংশোধন নিয়ে ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে আলোচনা করা। আমি লক্ষ করেছি কারন আমি ইতি মধ্যে যতখানি সম্ভব জমা দিয়েছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনদের যতটুকু পর্যবেক্ষণ করেছি তারা স্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে।
****		*****		******		*****
আমি জানিনা, কিন্তু আমি এতোটুকু বলতে পারি যে সেখানে দু'একজন খুব উদয়মান চরিত্রের লোক আছে যার কারনে পূর্ব পাকিস্তান প্রায় সবকিছু নিয়ে এতোটা উদ্বিগ্ন। আমি জানতে পেরেছি যে, বিশেষ ভাবে আমার একজন বন্ধু থেকে যার ঘর পূর্ব পাকিস্তানে, ভৌগলিক বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তানের স্থান হচ্ছে এই সরকারের কেন্দ্রস্থলে। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ; কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থিত করাচিতে। কেন্দ্রের অবস্থারর পরিমাপ বা বিবেচনা করে দেখা যায় যে,জনাব এখানে অসুবিধা হওয়ার কারন হচ্ছে, যে জনগন গুলো যে সরকার দ্বারা শ্বাসিত হচ্ছে তারা শাসনকর্তা থেকে ২,০০০ কিলোমিটার দূরে আছে
কোন রকম যোগাযোগ ছাড়া, যে কিছু হউক ইহা পারা যায় যে শাসকদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। উড়োজাহাজ এর মাধ্যমে আসতে চাইলে জিবন নাশের ঝুঁকি নিতে হবে, এতে তোমার ব্যয় করতে হবে ৫০০ থেকে ৬০০ রুপি, ক'জনের এমন সামর্থ্য রয়েছে।যদি তুমি ফেডারেল কোর্টে বা পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টে আপিল করতে চাও তবে তোমার লাহোরে যেতে হবে এবং হাজার রুপি খরচ করতে হবে। কি এমন ক্ষতি করেছে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা যার কারনে ৪কোটি মানুষকে এই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কেনো পশ্চিমম পাকিস্তানে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে এই ধারনা করাচ্ছে যে তারা ন্যায়ভাবে আচারন করা হচ্ছে না এবং তাদের থেকে প্রত্যাশা করবে তারা বলুক পাকিস্তানে সব ঠিক রয়েছে। প্রকৃত অর্থে এই যে, পাকিস্তানের এই সব করার কোন অধিকার নেই। এই সবের কোন অর্থ নেই। অবশেষে ইহা পারা যায় যে, যদি কেন্দ্রস্থল করাচিতে আর বিচার বিভাগ পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বা অন্য কোন জায়গায় হয়। যদি সামরিক বাহিনী করাচিতে আর নৌবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করবে। আমি অতি কষ্টেে সহিত জানাচ্ছি যে, যে সব নাবিক পূর্ব পাকিস্তানে আছে তাদের কলা-কৌশল বিশ্বের অন্যদের থেকে আলাদা।
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তাদের অধিকাংশ জড়িত আছে পশ্চিমা বিশ্বের দেশ গুলোতে, বিশেষ করে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জাহাজ গুলোতে। এই সবের মধ্যে অধিকাংশ লোক হয় নোয়াখালি, সিলেট এবং চট্টগ্রামেরর, যে সব অঞ্চল দিয়ে জাহাজ চলাচল করে সেখানে দুর্দান্ত স্রোত এবং জাহাজের দড়ি সামলে রাখা এক প্রকার যুদ্ধ করতে হয় উত্তাল সাগরের সাথে। তারপরেও তারা আস্থাপূর্ণ ভাবে জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যায়।কোন সুনিদির্ষ্ট সময় ব্যতীত তারা নিজেদের মূল্য কত সেটা প্রমান করে দিল তাদের অধ্যাবসায় এবং অস্থিত্ব তাদের মনে এবং সব কিছু মিলিয়ে নিজেদের ভালো নাবিক হিসেবে তৈরি করেছে। এই সময়ের মধ্যে এই মুহূর্তে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। যদি তুমি করাচিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা কর তাহলে এটিই পারো পূর্ব পাকিস্তানের জনগনদের সন্তুষ্ট করতে। করাচি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব হচ্ছে ২,০০০ কিলোমিটার। আমার ইচ্ছে ছিলো যদি আমার দেওয়া বিকল্প পরামর্শ এতোই সমালোচনা হয়ে থাকে,দেখা যাক মৌলিক কমিঠির প্রস্তাবনায় কি বলে। শুধু মাত্র আমি পরামর্শ তৈরি করেছি ;চল আমরা এমন ভাবে অনুধাবন করি যে আমরা স্বাধীন, আমাদের নিজস্ব সরকার আছে ; আমরা আইন আমরা নিজেরা তৈরি করেছি।

শুধুমাত্র আমরা আমাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেব না। আমরা অন্যের অবস্থানের সাথে যতটা সম্ভব হয় শক্তিশালি বন্দনে আবদ্ধ থাকবো কিন্তু আমাদের নিজেরদের আইন মানতে হবে।জনাব, এটা বেশ স্পষ্ট যে, ওই ধরনের সংবিধান বেলুচিস্থান, ভেবলাপুর ও এর আশে পাশের এলাকার সাথে মানায়। এটা বোঝা যায় যে এটা পূর্ব পাকিস্থানের সাথে মানায় না। প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ পূর্ব পাকিস্থানে বসবাস করে। এর প্রায় পঁচিশ শতাংশ নন মুসলিম। বেলুচিস্থান যেখানে সবাইমুসমলান সেখানের থেকে অবস্থান পুরোপুরি ভিন্ন। আপনি পাকিস্থানের ভিন্ন জন্যে একই সংবিধান ব্যাবস্থা করতে পারেন না। বিভিন্ন এলাকারক্ষেত্রে এটা ভিন্ন হওয়া উচিৎ। পুর্ব পাকিস্থানকে নিজেদের স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করতে দিন।

[bookmark: A67]<001.067.371>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড	
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুক্তফ্রন্ট গঠন
	দৈনিক আজাদ
	৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩


আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠন 
মাওলানা ভাসানীর ও জনাব ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি
(ষ্টাফ রিপোর্টার)
“আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মোছলেম লীগের বিরোধী দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।” 
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব এ, কে, ফজলুল হক (শুক্রবার) এক যুক্ত বিবৃতিততে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীল মোছলেম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং কৃষকশ্রমিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব এ, এক, ফজলুল হক গতকল্য আওয়ামী লীগ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মোছলেম লীগের বিরুদ্ধে “যুক্তফ্রনট” গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। সমগ্র পরিস্থতি পর্যালোচনার পর নেতৃদ্বয় নিমণলিখিত যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেনঃ 

“আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকারন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য আমাদের সভাপতিত্বে গঠিত দুইটি প্রধান বিরোধী দল-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে- একথা জানাইতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেছি। আমরা এক্ষণে মোছলেম লীগের বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের সহিত সংযোগ স্থাপনের এবং ঐ সকল দলের সহযোগিতায় একটি সম্প্রসারিত সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করিব। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমরা অতঃপর সিলেকশন কমিটি অথবা পার্লামেন্টার বোর্ডের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিব এবং বিস্তারিত কাৰ্য্যসূচী নির্ধারণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভোটারগণ এই যুক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন এবং যে মোছলেম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত কয়েক বৎসরে কুশাসনের দ্বারা দেশকে প্রায় দেওলিয়া এবং জনসাধারণকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মনোনীত প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিবেন।” 

জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতির নিকট টেলিগ্রামঃ
জনাব এ, কে, ফজলুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে তিনি এবং ভাসানীর মওলানা এক তারে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অনুরোধ করিয়াছেন। 
মওলানা আতাহার আলী যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অমত করিবেন না বলিয়া জনাব ফজলুল হক আশা প্রকাশ করেন।
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একুশ দফাঃ
নীতিঃ কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।
১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে। 
২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্ধৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজানা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে। 
৩। পাট ব্যববসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 
৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকার সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সমাধান করা হইবে। 
৫। পূর্ববংগকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পেরও বৃহৎ শিল্পের লবণতৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণেরকেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবেএবং তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয়অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 
৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে। 
৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। 
৮। পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। 
৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে। 
১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকার সাহার্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।
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১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে। 
১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীতের বেতন কমায়ইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীতের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না। 
১৩। দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করারকার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়তদিতে না পারিলে তাহদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 
১৪।জননিরাপত্তা আইন ওঅর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ওনিরংকুশ করা হইবে। 
১৫।বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতেপৃথক করা হইবে। 
১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে। 
১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। 
১৮। ২২ শে ফেবব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে। 
১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় ( অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগেরস্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টারপশ্চিম পাকিস্তান নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানানির্মাণকরতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।
২০।যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। 
২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।
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যুক্তফ্রন্ট পার্টি অফিস
৫৬ সিম্পসন রোড, ঢাকা

জনাব,
      অনুগ্রহ করে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রতিবেদন পাঠাবেনঃ

১. আপনার নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য পদপ্রার্থীর নাম, সাথে এলাকায় তাদের প্রভাব, তাদের প্রধান সমর্থকগোষ্ঠী এবং নির্বাচনে তাদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
২. আপনার নিজের কাজের উপর বিবরণ, যেমনঃ আপনার নির্বাচনী এলাকায় কয়টি ইউনিয়ন, তার মধ্যে কতগুলোতে এখন পর্যন্ত আপনি নিজেই কাজ করেছেন, আপনার কতজন কর্মী বর্তমানে কাজ করছেন, আপনি কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে এমন কাউকে আমরা জানাবো কি না, আপনার নিজের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু ইত্যাদি।
৩. আপনার বিরুদ্ধে কি ধরণের প্রচারণা চালানো হচ্ছে যেমন কেউ যুক্তফ্রন্টের নামের অপব্যবহার করছে কি না অথবা এমন কেউ আছেন কি না যিনি বলছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে হক সাহেবের দলে যোগদান করবেন, কেউ আপনার মানহানি করছেন কি না অথবা ভোটারদের পরকালের ভয় দেখাচ্ছে কি না অথবা কোন মৌলভী বা পীর আপনার বিরুদ্ধে এবং মুসলীম লীগের পক্ষে কাজ করছেন কি না।
৪. অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে নেতাদের স্বাক্ষরিত কোন প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে কি না।
৫. আপনার নির্বাচনী প্রতীক কি? যদি আপনি “নৌকা” প্রতীক না পান প্রতীক বরাদ্দের জন্য আপনি নির্বাচন কমিশনে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যদি অন্য কোন প্রার্থী কোনভাবে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে যান তবে তা আপনার অনুকূলে স্থানান্তরিত করার জন্য তার সম্মতির প্রয়োজন হবে। একারণে, সে সম্মতি পাওয়ার জন্য আপনার চেষ্টা করা উচিৎ।
৬. এখন পর্যন্ত আপনার অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ। আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি না? হয়ে থাকলে, যদি আপনি ইতোমধ্যে তা কাটিয়ে উঠতে না পারেন তবে এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার উপায় বিষয়ে সুপারিশ করুন। 
আপনার একান্ত অনুগত
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
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পুস্তিকা জালেম-শাহীর ছয় বৎসর 
প্রচার বিভাগ
যুক্তফ্রন্টকেন্দ্রীয় দফতর 
মুসলীম লীগের জাঁদরেল নেতা সরদার আবদুল রব নিশতার বলিয়াছেনঃ
“মুসলিম লীগ এখন সরকারের আজ্ঞাবহ”
কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ করিতে। সবৰ্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে। এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গোলাম এখন জালেমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনগণকে কিভাবে শাসনের নামে শোষণ ও দমন করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন, তাই আমরা মজলুম জনগণের হাতে মুসলিম লীগের জালিম-শাহীর ছয় বৎসর তুলিয়া দিলাম। 
-যুক্তফ্রন্ট প্রচার দফতর

কায়েদে আজমের বলিষ্ঠনেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহান জাতির ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য একটি আলাদারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই নূতন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মহান জাতি পূর্ণ আজাদী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, জাতির পিতা কায়েদে আজমের এমেত্মকালের পর দেশের নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া গেল, যাহারা নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে যাহারা অগ্রনায়ক ছিলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রামেত্ম তাহারা রাজনৈতিক কৰ্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন অথবা নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কলুষিত চরিত্র ব্যক্তিগণ, যাহাদের এই রাষ্ট্র গঠনে কোন প্রকার ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, তাহারা রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ পাকিস্তানের পুণ্যভূমি কলুষিত হইল এবং পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় দেখা দিল। 

লীগ নেতৃত্বের স্বরূপঃ
পাকিস্তানের বর্তমান নেতাগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের পশ্চাতে কোন ত্যাগ নাই। জনগণের জন্য দরদ নাই এবং ইহাদের ধৰ্ম্ম ও ঈমানের সঙ্গে তাহদের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। অথচ ইহারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশবাসীগণকে প্রতারিত করিবার জন্য মুখে ঘন ঘন ইসলামের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, খলিফাদের সহিত নিজেদের তুলনার স্পর্ধা দেখাইতেছেন এবং ইহাদের কুকীর্তির সমালোচনা করিলে সমালোচকদের ইহারা রাষ্ট্রদ্রোহী, কমুনিষ্ট এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা রকম বেআইনী আইনের কবলে ফেলিয়া তাহদের কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা ইসলামকে পাকিস্তান হইতে নিবর্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর। ঈমানের নাম করিয়া ইহারা বে-ঈমানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, জনগণকে মিথ্যা সেত্মাক দিয়া দুঃখ ভোগের প্ররণা দিতেছে, অথচ নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থাকার প্রয়োজনে নানা অসদুপায়ে নিজেদের ধন-দৌলত বৃদ্ধি করিয়া কিসমৎ ফিরাইতেছে।






<001.070.376>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

জাল মুসলিম লীগঃ
মুসলিম লীগ পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছে কিন্তু সেই মুসলিম লীগ আর বর্ত্তমান মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর সে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা চলে এবং পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করিবার কায়েমী স্বাৰ্থ বজায় থাকে তজ্জন্য একদল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপসু ও দুনীতিবাজ লোকের চেষ্টায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হয়। ইহারা মুসলিম লীগের পুরাতন গৌরবের উত্তরাধিকারী সাজিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নির্লজের মতো প্রচার করিতেছে যে, মুসলিম লীগ কায়েদে আজমের আমানতস্বরূপ এবং কায়েদে আজম ইহাদের হাতেই লীগকে আমানত রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ ইহাদের ধাপ্পাবাজীতে গত বৎসর ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। কায়েদে আজম ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলা এই তিনটি মূলমন্ত্র আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এই তিনটি মূলমন্ত্র অদ্ভুতভাবে তাহাদের কাজে লাগাইতেছে। তাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে, প্রতিবাদ করিলে একতা ও শৃঙ্খলার দোহাই পাড়িতেছে।
মুসলিম লীগের নামে বর্তমান শাসক সম্প্রদায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে শ্রেষ্ঠতম কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে আমাদের ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আজ যদি ধৰ্ম্মের অবমাননাকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আইনে থাকিত, তাহা হইলে বৰ্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাদের অনেককেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে অথবা কারাগারে পচিয়া মরিতে হইত। আল্লাহ ও ইসলামের নাম করিয়া ইহারা এমন কাজ করিয়া থাকে, যাহাতে আল্লার অবমাননা এবং ইসলামের অমর্যাদা করা হয় আমরা প্রথমে বৰ্ত্তমান লীগের শাহীর ধৰ্ম্ম-বিরোধী কার্যকলাপের যেপরিচয় দান করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে ইহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমৎ কোন কালে কায়েম হইবে না, এমনকি মুসলমান ধৰ্ম্মের অস্তিত্ব ইহাদের দ্বারা বিপন্ন হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই মৌলনা আতাহার আলীর নেতৃত্বে পূবর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছেন। জনদরদী শেরেবাংলা ও দেশপ্রেমিক ভাষানী মওলানা হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের ইসলাম প্রীতির বিষয় লইয়া আলাপে আসিবার পূবেৰ্ব খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের সঙ্গে বৰ্ত্তমান মুসলিম লীগ খলিফাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। 

খলিফাদের ত্যাগ ও লীগের নেতাদের অর্থলোভঃ
 ইসলামী রাষ্ট্র অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে বেতন রাষ্ট্রনায়কেরা লইতেন, তাহার সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের বেতনের এক তুলনামূলক হিসাব নিম্মে দেখানো হইলঃ
 ১ম ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত আবুবকর ও হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রঃ) মাসিক ২২৫ দেরহাম বেতনলইতেন। তাঁহারা খলিফা কার্যভার গ্রহণের পূবেব ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক পূর্ণ তালিকাসরকারেপেশ কয়িয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, খলিফার কার্যভার ত্যাগের পর তাঁহাদের সম্মত্তি, নিজেদের পদাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন কিনা, তাহা দেখাইবার সুযোগ জনসাধারণকে দান করা। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমন (রঃ)সরকারী কোষাগার হইতে আদৌকোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রঃ) বৎসরে ৫শত দেরহাম বেতনগ্রহণ করিতেন। 

<001.070.377>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
কায়েদে আজমের পরঃ
	পাকিস্তানব প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলীও জিন্নাহ সরকারি তহবিল হইতে কোন বেতন গ্রহন করেন নাই । 
কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্যার নজিমুদ্দীন যখন পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হন, তখন হইতেই পাকিস্তানের হৃদয়মূলে প্রথম আঘাত হানা শুরু হয়। তিনি আজাদীর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, অথচ আজাদীর পর তিনি কায়েদে আজমের শূন্য আসন দখল করিলেন। পাকিস্তানের এই নয়া খলিফার মাসিক বেতন ১২,৫০০ টাকা নির্ধারিত হইল। বার্ষিক ভাতা হিসাবে তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারী ব্যায়ে সজ্জিত ২০০০ টাকা মাসিক ভাড়ার বিরাট প্রসাদ বিনা খরচে ভোগ করিতে লাগিল। তাহার সফরের ব্যয় রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইত এবং তাঁহার নিজস্ব বিমান চালনার ব্যয় প্রতি মাইল১০০ টাকা। তাঁহার পোষাকের ব্যয় হিসাব বার্ষিক ৩,০০০ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাঁহার সকল ব্যয় রাষ্ট্র হইতে বহন করিয়াছিল এবং বৎসরে তাঁহার আড়াই লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। 

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন এবং বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পোষাকের খরচ হিসাবে গ্রহন করেন। তাহার বাড়ী , গাড়ী, বিমান, ট্রেন ও তৈজসপত্র, ভৃত্য সব খরচইসরকার হইতে বহন করা হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণও সকলে এই সুযোগ পাইয়া থাকেন। 
প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীগণ-পূর্ববঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বেতন- ১,৮০০ টাকা 
ভাতা- ১,২০০ টাকা 
বাড়ী, গাড়ী এবং চাকর-বাকরের ব্যয় সরকারীকোষাগার হইতে বহন করা হয়। তিনি ৬ বৎসর ওজারতী করিয়া ঢাকা ও ময়মনসিংহে কয়েকখানাপ্রাসাদ নিৰ্ম্মান করিয়াছেন। এক এক খানি প্রাসাদেও নিৰ্ম্মাণ ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লীগ শাহীর পূবেৰ্ব তিনি ময়মনসিংহের একজন সামান্য উকিল ছিলেন। 
প্রদেশের অন্যান্য মন্ত্ৰীদেও মাসিক বেতন ১,৫০০ টাকা। ইহাদিগকে সুসজ্জিত প্রাসাদ এবং গাড়ীর ভাতা দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া পূবর্ববঙ্গে কয়েকজন ব্যাধিগ্রস্ত ও অকৰ্মণ্য মন্ত্রীকে অনর্থক বসাইয়া বেতন দেওয়া হয়। এইসব ব্যাধিগ্রস্ত অপদার্থ মন্ত্রী বাহাদুররা মাসের পর মাস সরকারী খরচে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়াছেন। মন্ত্ৰীদেও স্বাস্থ্য ভাল করিতেই সরকারী তহবিলের বিরাট অংশ ব্যয়িত হইত। অবশ্য এই সব বেতন ও খরচপত্রাদি মজলুম দেশবাসী বহন করিয়া থাকে। 

বিদেশের দূতাবাসের মদের প্লাবনঃ
বিদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক শ্রেণীর লোকদিগকে পাঠানো হইয়া থাকে, ইহাদেরও অনেকে বিদেশে পাকিস্তানের ইজ্জতের এবং ইসলামের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দূতাবাসসমূহে মদেও জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহাতে একটি প্রদেশের কোন এক বিভাগীয় ব্যয় সম্পন্ন হইতে পারে। 
খেলাফত যুগের রাষ্ট্রনায়কদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সহিত নয়া ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের ব্যয় ও বেতনের এই তুলনামূলক হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে যে ইহারা ইসলামকে বরবাদ করার জন্যই যেন ঘন ঘন ইসলামী জিগির তুলিতেছে। 
পাকিস্তানের সহিত অন্যান্য অমুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের তুলনামূলক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নেপ্রদত্ত হইলঃ 

চীনঃ চীনা গণ-সরকার প্রধানমন্ত্রী মাও সেতুং ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক৫০০ টাকা ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মাসিক ২০০ টাকা পাইয়া থাকেন। ইহাদের গাড়ী, বাড়ীর খরচ নিজেদেরই বহন করিতে হয়। 
ভারতঃ বৃটিশ আমলে বড়লাটের বেতন ছিল মাসিক ২৫,০০০ টাকা।
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স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির বেতন ধাৰ্য্য হয় ১২,৫০০ টাকা। প্রথম রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজা গোপালচারী মাসিক ৭০০ টাকা রাষ্ট্র দান করিতেন, ২,৫০০ টাকা দরিদ্র ছাত্রদের তহবিলে দিতেন এবং নিজে লইতেন মাসিক ৩,০০০ টাকা। 
মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী হইয়াও রাজ্য গোপালচারী এখনও রিকশা চড়িয়া বেড়ান। নাজিমদ্দিন ও রাজা গোপালচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে নাজিমুদ্দিন চিরকাল বৃটিশের দালালী করিয়াছেন। আর রাজাজী আজাদীর সংগ্রামে চিরকাল নির্যাতিত হইয়াছেন। 
বড় লাট হিসাবে বিদায়কালীন ভাতা পাইয়াছেন রাজা গোপালাচারী মাসিক ১,০০০ টাকা এবং নাজিমউদ্দিন মাসিক ২,০০০। 
ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়াঃ
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূবেৰ্ব পূবর্ববঙ্গে যে পরিমাণ মদ বিক্রয় হইত, পাকিস্তান হওয়ার পর তাহা যে কতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ঢাকা ক্লাবে মাসে ৭০ হইতে ৮০ গ্যালন মদ বিক্রয় হইত। পাকিস্তান হওয়ার পর আইন করিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ এক ঢাকা ক্লাবেই মাসে ৭০০ গ্যালন মদ বিক্রয় হয়। ইহা ছাড়াও জনাব নূরুল আমীন সাহেবের মেহেরবানীতে ঢাকা শহরের বুকে আরও ৬টি মদের দোকান খোলা হইয়াছে এবং তাহাতেও বিপুল পরিমাণে মদ বিক্রয় হয়। 
ইসলামী আইন অনুসারে লাট সাহেবেরা খলিফাদের শামিল। অথচ সেই খলিফাদের বাসভবনে মদ মওজুদ রাখা নেহায়েত জরুরী ব্যাপার। অনেক সময় লাট প্রাসাদে কক্টেল পার্টি এবং মেয়েদের কোমর ধরিয়া নাচ (বল নাচ) হইয়া থাকে। ইসলামী বিধানের কোথাও এইরূপ কক্টেল পার্টি ও বলনাচের হদিস পাওয়া যায় নাই। 

দেউলিয়া পাকিস্তানঃ
পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল, পরের কয়েক বৎসরে তাহার বিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অনেকেই তাহা অবগত নন। কাজেই তাহার হিসাব সংক্ষেপে দেওয়া প্রয়োজন। 
১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তানের মওজুদ তহবিলে ১০৮কোটি টাকার সোনা বাড়তি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তানের দেনা হয় ৬৮ কোটি টাকা। বিদেশ হইতে বিলাতী মদ, নখের রং, মুখের পালিশ, ঠোঁটের রং এবং পুতুল কিনিতে রাষ্ট্রের তহবিল উজাড় করিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই সকল জিনিষ গরীবের কোন কাজে লাগে না। বড়লোক এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের খেয়ালমিটাইবার জন্য গরীব দেশের কোটি কোটি টাকাব্যয় করিয়া দেশকে ফতুর করা হইয়াছে। 

শাসনতন্ত্র কোথায়?
পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রাষ্ট্রের কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। ইংরেজের গড়া শাসনতন্ত্র লইয়া এই রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে, অথচ ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র এক বৎসর পরেই তাহার নূতন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়াছে। আমেরিকার মত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে মাত্র নয় মাস সময় লাগিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা এবং গৃহীত হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা, আমেরিকার ব্যয় হইয়াছিল ১৯ লক্ষ টাকা, অথচ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এখনও রচনা করা হয় নাই, কিন্তু, ইতিমধ্যে এই বাবদ ৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। হায়রে গরীব রাষ্ট্র পাকিস্তান। 

<001.070.379>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

গত ৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি মাসিক ৪ হাজার টাকা করিয়া বেতন এবং বাড়ী ওগাড়ী সরকারী খরচায় পাইতেছেন। গণ-পরিষদের সদস্যগণের যাতায়াতের ভাড়া ও করাচী অবস্থানের জন্যপ্রত্যহ ৪২ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়া হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ যে দরিদ্র জনসাধারণই দিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। 
ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপনণঃ
পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র না থাকয় এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। সারা পাকিস্তানে দেড় হাজারের অধিক অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র-ছাত্রী ও দেশপ্রমিক যুবকগণজেলের মধ্যে বিনা বিচারে আটক ছিল, অথচ ইসলামের বিধান অনুসারে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা যায় না। বন্দীদিগের প্রতি জেলে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা মনুষ্যোচিত বলা যায় না। প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীদের জন্যে দৈনিক ১ টাকা ২ আনা ৫ পয়সা খাদ্যের বরাদ্দ করা আছে, কিন্তু মুসলীম লীগের পোষা কস্ট্রাকটরদের চুরি করার পর বন্দীদের ভাগ্যে ৮ আনা হইতে ১০ আনার অধিক খাদ্য জোটে না। 

খুনীর ভূমিকায় মুসলিম লীগঃ
জাৰ্ম্মানীতে হিটলারের আমলে সামান্য কারণে বন্দীদিগকে যেভাবে হত্যা করা হইত, মুসলিম লীগ শাসনে পাকিস্তানে তাহা হুবহু অনুসৃত হইতেছে। ইহার ফলে বহু মেধাবী ছাত্র লীগ-শাহীর অত্যাচারে জ্ঞান দিয়াছে। রাজশাহী জেলে যে গুলীবর্ষণকরা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকজন হতাহত হয়। নিহতের মধ্যে ছিল খুলনা জেলার এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র আনোয়ার, সে দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। 
ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সময় নূরুল আমীন সরকার গুলী করিয়া কয়েকজন নওজোয়ানের জীবনলীলার অবসান করে। নিহত ব্যক্তিদের দাফন পর্যন্ত ইসলামী কানুন মত করা হয় নাই। তদানীন্তন মুসললিম লীগের মুখপত্র দৈনিক মিল্লাত(২৩ ফেব্রুয়ারী) ১৯৫২ সন এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ঢাকার লালবাগের পুলিশ ব্যারাকে নুরুল আমীন সরকার গুলী চালাইয়া প্রায় তিনশত পুলিশকে হতাহত করেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের কি দোষ ছিল, তাহা সরকার বলেন নাই। এবং গুলী চালনার ব্যাপারও বহুদিন গোপন রাখা হইয়াছে। 
মুসলিমর লীগের অন্যতম অপকীৰ্ত্তি করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলী চালানো।ছাত্রদের অপরাধ ছিল যে তাহারা বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। এই সামান্য কারনে ১২ জন ছাত্রকে যে মুসলিম লীগ সরকার গুলী করিয়া মারিতে পারে, দেশ শাসনের কোন অধিকার তাহদের থাকা উচিত নয়। 
চট্টগ্রামে বাঁধ কাটা লইয়া গুলীবর্ষণ ও নবীনগরে মসজিদের মধ্যে গুলীবর্ষণ লীগ-শাহীর অন্যতম অপকীর্তিহইয়া রহিল। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আহমাদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সময় সামরিক আইন জারী করিয়াও বহুসংখ্যক লোককে লীগ সরকার খুন করিয়াছে। বহুসংক্যক সম্মানিত উলামায়ে-কেরামকে উলঙ্গ করিয়া বীভৎসভাবে প্রহারকরিবার ইতিহাস লোকে মুখে মুখে প্রচারিত। 
মুসলিম লীগ সরকার জনগণের প্রয়োজন মিটাইতেপারে নাই, ফলে তাহাদের দাবী-দাওয়ার সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগ্রাম শক্তির দ্বারা দাবাইয়া রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশী ব্যয় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়াছে। যুক্ত বাংলার আমলে বাংলাদেশে একজন আই.জি. পুলিশের অধীনে মাত্র ৬ জন সহকারী আই,জি, থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে একজন আই,জি থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে আই,জি, পুলিশের অধীনে কমপক্ষে ১১ জন ডি,আই,জি, বহাল করা হইয়াছে। অথচ অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫৪৫৬৬, কিন্তু ১৯৫০ সালে এই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় ২১৮৬৭০। এই হিসাব হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলিম লীগ দেশ শাসনের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পুলিশ বিভাগকে ব্যয়বহুল করা সত্ত্বেও যখন অপরাধের সংখ্যা কমে নাই তখন বুঝিতে হইবে যে পুলিশ বিভাগে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোকদিগকে স্থান দেওয়া হয় নাই।


<001.070.380>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে জনগণ বঞ্চিতঃ 
ছয় বৎসরের মুসলিম-লীগ শাসন পাকিস্তানকে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা হইয়াছে, লীগ সরকারের বন্ধ্যা নীতির ফলে ১৯৫১ সাল হইতে ‘৫৩ সাল পর্যন্ত খুলনা ও বরিশালে দুর্ভিক্ষ বৰ্ত্তমান ছিল। এক খুলনা জেলায়ই প্রায় ২০ হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। সারা জেলা যখন কবরস্থানে পরিণত হইয়াছিল, তখনও মুসলিম লীগের নির্লজ্জ মন্ত্রীরা বলিয়া বেড়াইতেছিল যে দুর্ভিক্ষ আদতেই হয় নাই। মুসলিম লীগের অন্যতম চাঁই ও খুলনার এম, এল এম, এ, সবুর তখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া বলিয়ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষে ২০ হাজার লোক মারিয়াছে এবং বহু লোক পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্তানে হিজরত করিয়াছে। অবশ্য সেই সবুর সাহেবই এখন মুসলিম লীগের দালাল হইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। 

লবণ সংকটঃ
১৯৫১ সারের লবণ সঙ্কট মুসলিম লীগের অন্যতম অপকীৰ্ত্তি। পূর্ব পাকিস্তানে লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের কেহ কেহ নিজদের আত্মীয় পোষনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের লবন তৈয়ারীর উপরনিষেধাজ্ঞা জারি করান এবং আত্মীয়-স্বজনকে লবণ ব্যবসায়ের একচ্ছত্র সুযোগ দেন। তাহদেরই চক্রান্তে ফলে দুই আনা মূল্যের লবণ ১৬ টাকা সের দরে পূর্ব পাকিস্থানীরা ক্রয় করিয়াছে। লীগ সরকারের দমননীতির ভয়ে জনগণ প্রতিবাদ করারও তেমন সাহস পায় নাই। 
পূর্ব পাকিস্তানে যখন খাদ্যভাবে মানুষ মরিতেছে, তখন মুসলিম লীগের নেতারা কিভাবে চাউলের ব্যবসা করিয়া লাভবান হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার করাচী হইতে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তারের খামার হইতে ৮ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিয়া আনেন। সেই চাউল এখানে তাহারা ২০ টাকা মণ দরে, কোন কোন সময় ২১ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রয় করিয়া সরকারের কোষাগারে বিরাট অঙ্কের লাভ দেখাইয়া থাকেন। এবং এই লাভের টাকা দিয়া মন্ত্রী এবং সরকারী চাকুরিয়াদের জন্য গাড়ী কেনা হইয়া থাকে। দরিদ্রের ভাগ্য লইয়া এমন পরিহাস কেবলমাত্র মুসলিম লীগের পক্ষেই শোভা পায়। 
বস্ত্রের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া রাখা হইয়াছে । মুসলীম লীগ সরকার এদেশে নূতন বস্ত্রমিল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করে নাই। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে গত কয়েক বৎসরে ৭/৮ টি নূতন মিল স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হইতেছে। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ মিটাইবার জন্য ওয়াহিদুজ্জামান নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তিকে দুই কোটি টাকার ভারতীয় কাপড় আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। সেই কাপড়ের বেশীর ভাগ কলিকাতায় বিক্রী হয়। সামান্য কাপড় ঢাকায় আনিয়া কালোবাজারে চালান দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ এই চরম অসাধুতার বিষয়ে তদন্ত শুরু করার উজিরে আজম নুরুল আমীন উহা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছেন। নুরুল আমীন সরকারের অবশ্যই জানা আছে যে ওয়াহিদুজ্জামান নামক এই ব্যক্তিটি অবিভক্ত বাংলায় কো-অপারেটিভ কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী। বাংলা বিভাগ হওয়ার ফলে সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভাগ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই ব্যক্তিটি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নাকি সে এখন মুসলিম লীগের একজন বড় চাঁই। 
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রোগীর পথ্য ও ঔষধের অব্যবস্থাঃ 
ঔষধের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দুইজন মন্ত্রী বেনামে ঔষধের আমদানীরপ্তানীর লাইসেন্সের সিংহ ভাগ পাইতেছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণেই পূর্ব পাকিস্তানে ঔষধ পাওয়া যায় না, অথচ পাকিস্তান হইতে ভারতে ঔষধ চালান যায়। এখানে জেলাবোর্ড, মিউনিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসাগুলিতে ঔষধ নাই; দরিদ্র রোগীর ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। হাসপাতালে ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যুসংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাহার সাহেব কোন কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া মোটা বেতন লইতেছেন। দরিদ্র দেশ বাসী যখন ঔষধ ও পথ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে, তখন সামান্য অসুখের অজুহাতে লীগের মন্ত্রীরা এবং নেতারা চিকিৎসা করাইবার জন্য লন্ডন আমেরীকা, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েনা প্রিভৃতি ইউরোপীয় মুলুকে পাড়ি দিতেছেন। জনগণের প্রতি বে-ঈমানির ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? এ সেদিনের কথা অর্থ সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যখন বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকায় সরকারী খরচে চিকিৎসিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় মওলানা ভাষানীর স্ত্রী এক ফোঁটা ঔষধের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। 

শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদঃ
শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যেন জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখলের পর পূবর্ব পাকিস্তানকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অশিক্ষিত রাখার ঘূণ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার ফলে লীগ হুকুমতের প্রথম বৎসরেই পূবর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলগুলি চলিতেছে, তাহা বন্ধ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষকগণকে অপর্যাপ্ত বেতন অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। স্কুলে আসবাবপত্রাদির নাম-গন্ধ নাই। উচ্চশিক্ষার জন্য লীগ সরকার মাঝে মাঝে মোটা বরাদ্দ করিয়া থাকেন, অথচ প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁহারা অত্যন্ত চতুরতার সহিত পঙ্গু করিয়া দিতেছেন। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার জন্য আর অর্থ বরাদের প্রয়োজন হইবে না। 
নাজিমুদ্দিন-নরুল আমীন চক্র প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রীর মসনদে এমন এক অযোগ্য ব্যক্তিকে বসাইয়া রাখিয়াছেন যাহার পেটে বোমা মারিলেও শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞতামূলক কথা বাহির হইবে নাই। ইহার উপর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামক এমন এ অপূবর্ব চীজ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, অথচ শিক্ষা-ব্যবস্থা পন্ড করার যোগ্যতা যথেষ্ট আছে এবং এই বোর্ডের প্রেসিডেন্টরূপে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে তিনি কয় বৎসরে কেবলমাত্র নিজের ব্যবসায় বেনামে চালাইয়া ফুকিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়াছেন। 
পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য মন্ত্রিসভা গত ছয় বৎসরে শিক্ষা ব্যাপারে কতটা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। 
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অদ্যাবধি পূর্ব পাকিস্তানে একটিও সরকারী পাঠাগার বা ষ্টেট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক পূবর্ব পাকিস্তানে বাস করে।
স্ত্রী শিক্ষার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ ও আধুনিক ছাত্রীনিবাস পূবর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে নাই। মহিলাদের কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য বিরাট ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লীগ মন্ত্রিসভা নির্লজের মত সেক্রেটারিয়েট ভবন হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও আত্মীয় পোষণ নীতি অনুসারে উজিরদের আত্মীয়স্বজনকে রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে শিক্ষার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছাত্রীদের বাসের ভাড়া ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া বহু ছাত্রীকে পড়া ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে যে পুস্তক নিবর্বাচন কমিটি ঘুষ ছাড়া কথা বলে না। অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক অপাঠ্য পুস্তক করা যায় এ কথা পূবর্ব পাকিস্তানের লীগ ওজারতের আমলেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

পূবর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৯৪৭ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু বিদ্যাদিগগজ মন্ত্রীরা প্রাথমিক স্তরে উর্দু ভাষাকে এদেশে বাধ্যতামূলক করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার চরম সবর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

পূবর্ব বঙ্গের প্রথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র হইতে বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে কথা রক্ষিত হয় নাই। এবং পূবর্ব বঙ্গের অযোগ্য মন্ত্রীরা উহা আদায় করিতে পারেন নাই।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রথম কয়েক বৎসর কেন্দ্রের নিকট সাহায্য চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। অথচ সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও করাচীর জন্য আবার একটি ফেডারেল ইউনিভারসিটি করা হইয়াছে।

এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা যখন অর্থাভাব এবং সরকারী অব্যবস্থায় শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তখন ধনী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সন্তানগণের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এক ভিকারুন্নিসা স্কুলেরর জন্যই সরকার এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই স্কুল তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রীর বেতন ১৫।০ আনা। এই ব্যয়বহুল শিক্ষার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রীরা বলেন যে এদেশের শাসক তৈয়ারীর জন্য এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজন আছে। ইসলামী হুকুমতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় সৃষ্টির বাসনা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাকে গায়েব ইসলামী কান্ড-কারখানা বলা যাইতে পারে।
পূবর্ব বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পার্থক্য বজায় রাখিয়া শিক্ষার প্রসারের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। পূবর্ব-বাংলার মোট আদায়ী রাজস্ব ২৭ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা সিভিল ও পুলিশ খাতে ব্যয় হয়। আর সরকারী স্কুল ও কলেজে যে খরচ করা হয়, তাহার অর্ধেকও বেসরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করা হয় না।
জমিদারী প্রথা বিলোপের ভাঁওতাঃ
মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন জনগণের নিকট ইহার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে বিনা খেসারতে জমিদারী দখল করিয়া ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে। কিন্তু পাকিস্তার প্রতিষ্ঠার পর কায়েমী স্বার্থে দালালরূপে মুসলিম লীগ ৬০ কোটি টাকা খেসারত দিয় জমিদারী খরিদ করিল। এই টাকা যতদিন না শোধ হয়, ততদিন চক্রবৃদি হারে জমিদারকে সুদ দিতে হইবে। ইহাতে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা মোট ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
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জমিদারী ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক জমিদারীর নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে বৃটিশ শাসকের নিকট হইতে এনাম-স্বরূপ জমিদারী পাইয়াছিল । ইহারা হেষ্টিংসের আমল হইতে নাজিমুদিনের আমল পর্যন্ত প্রজাদের নিৰ্ম্মমভাবে শোষণ করিয়া নিজেরা ভোগ বিলাসের মত্ত থাকিত। ইহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগ তাহার ঐতিহ্য ভুলিয়া জমিদার ও মহাজনের খবরদারী আরম্ভ করিয়াছে, সেহেতু পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতেছে। কাহারও সম্মত্তি বিনা খেসারতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লওয়া ইসলাম বিরোধী, এইরূপ হাস্যকর যুক্তি তাহারা দিতেছেন।

পাট কেলেঙ্কারীঃ
দুনিয়ায় যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পূবর্ব বাংলায় জন্মে। কিন্তু চাষীরা যেমন পাট উৎপাদন করিয়া তাহদের ক্ষুধার অন্ন পায় না, তেমনি পাট ব্যবসায়ী যদি পূবর্ব পাকিস্তানী হয়, তাহারও অন্ন জোটা দায়। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমানের ষড়যন্ত্রে মাত্র ১৪টি কোম্পানী বিদেশে পাট চালান দেওয়ার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহদের মধ্যে মাত্র ১টি পূবর্ব পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান।

চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে লীগ সরকারের ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের গলে , যখন পাট বাজারে উঠে, তখন সুকৌশলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় বন্ধ রাখে। ফলে যে এক মন পাট উৎপাদন করিতে চাষীর ১৯.০০ টাকা খরচ লাগে, সেই পাট তাজাকে ৩.০০ টাকা মন দরেও বিক্রয় করিতে হয়। অথচ যখনই সেই পাট চাষীর হাতছাড়া হইয়া ইস্পাহানী, আদমজী, রালী ব্রাদার্স প্রমুখ বড় বড় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়ে তখনই পাটের দাম কমপক্ষে ৪০/৪৫ টাকা ওঠে। চাষীর এই অবস্থার সঙ্গে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের নীল চাষীদের দুর্ভাগ্যের তুলনা করা যায়। নীলের ব্যবসায়ে বিদেশী বণিকেরা ধনকুবের হইত, আর দেশী চাষীরা শ্মশান-গোরস্তানের প্রতীক্ষা করিত। চাষীগনকে বাঁচাইবার ইচ্ছা যদি লীগ সরকারের থাকিত, তাহা হইলে পাঁট ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হইত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের দালাল বলিয়া মুসলিম লীগ গণস্বার্থের খবরদারী করিতে পারে না। গণ দরদী দেশনায়কবৃন্দের যুক্তফ্রন্টের নিবর্বাচনী ওয়াদার অন্যতম প্রধান ওয়াদা হইতেছে পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণের ওয়াদা।

করভার পীড়িত দরিদ্র চাষীঃ
পাটের চাষ করিয়া যে চাষী সবর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর যদি আরও করভার চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার আশা কোথায়? চাষের ফসলে হইতে পয়সা পায় না, দুই চারিটি সুপারী গাছ আছে, সেই সুপারী বিক্রয় করিয়া হয়তো তাহার কয়েকদিন গুজরান হইতে পারে, কিন্তু তাহাও লীগ সরকারের সহ্য হইল না। সরকার চাষীর উপর সুপারী কর ধাৰ্য্য করিলেন। এই কর তিন প্রকারে আদায় হইতেছে। প্রথমতঃ প্রতি সুপারগাছে দু-আনা, প্রতি কুড়ি সুপারীর উপর ছয় পয়সা ও প্রতি মণে ১০ টাকা ২ আনা কর দিতে হয়।

গরীবের উপায়ের আর একটি পথ তামাক বিক্রয়। কিন্তু তাহার উপরও ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। চাষী তার ক্ষেতে উৎপাদিত তামাকের উপর প্রতি সের ১২ আনা, প্রতি মণে ৩০ টাকা ১৪ আনা ট্যাক্স দিতেছে। ইহার উপর লাইসেন্সের ঝামেলা তো আছেই। বিনা লাইসেন্সে তামাক বিক্রয় করা যায় না অথচ লাইসেন্স লইতে গেলেও চাষীকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে রংপুরে প্রতি মণ তামাক ৪০ টাকা ৮ আনা হইতে ৪০ টাকা মন দরে বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু চাষীরা পাইয়াছিল খরচা সমেত মাত্র ১০ টাকা ৮ আনা।

পূবর্ব পাকিস্তানে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনের কেন্দ্র। এই গাঁজার পয়সায় চাষীরা সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার গাঁজার প্রতিসেরে ৬৩ আনা ট্যাক্স বসাইয়া দেন। ইহার ফলে
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বিদেশে গাঁজা বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে এবং চাষীরা অনাহারে মরিতেছে। সরকারেরও এই বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা বার্ষিক লোকসান যাইতেছে। এইরূপে মুসলিম লীগ সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচা পোষাইবার জন্য দেশবাসী একটির পর একটি নূতন করভারে জর্জরিত হইতেছে।


বিচার বিক্রয়ঃ
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লীগের চাঁইরা যখন চিৎকার করিতেছেন, তখন ইসলামী নিয়মে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম না করিয়া বিচার বিক্রয় শুরু করিয়াছেন। ইসলামী হুকুমতে আসামী ও ফরিয়াদী কাজীর দরবারে হাজির হইলে বিনাব্যয়ে সুবিচার পাইত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার কাজীর বিচার প্রবৰ্ত্তন তো দূরের কথা, কোর্ট ফীর হার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে গরীবের পক্ষে অত্যাচারিত হইয়াও বিচার পাওয়া আশা নাই।


মুখের ভাষা কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্রঃ
সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন্য অধিবাসীর মুখের ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগের জালেমরা এই ভাষাটুকুও কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। গোপনে গোপনে তারা আরবী ও উর্দু ভাষা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। আরবী ও উর্দু ভাষার প্রতি পূবর্ব-পাকিস্তানীদের কোন বিদ্বেষ নাই এবং ছিল না। তথাপি কেন এই গোপন ষড়যন্ত্র? ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা। পূবর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিল। তাই যখন পূবর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাওয়ার দাবী জোরদার করিল, তখনই জালিম মুসলিম লীগের টনক নড়িল। লীগ-শাহীর পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের বুকের রক্তে রাজপথ লালে লাল হইয়া গেল। শহীদ ছাত্র ও যুবকদের রক্তপান করিয়াও জালেমদের তৃপ্তি লাভ হইল না, তাহারা দেশভক্ত তরুণদের কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিল।
বৰ্ত্তমানে নিবর্বাচনের সময় এই মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া মিথ্যা সেতাক দিতেছে এবং জাগ্রত জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জনগণ জানে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা যদি নুরুল আমীন সরকারের থাকিত তাহা হইলে অনর্থক এতগুলি ছাত্র ও তরুণের রক্তপান করিয়া নুরুল আমীন তাহার রক্তপিপাসা মিটাইত না। আর তাছাড়া সদিচ্ছা তাহদের থাকিলে তাহারা এতদিনে জাতির ইচ্ছা কার্যকরী করিতে পারিত, যেহেতু এতদিন তাহারাই পরিষদসমূহে নিরঙ্কুশ সংব্যক্তিত্বের সুবিধা ভোগ করিয়াছে।
----------
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শিরোনামসূত্রতারিখ
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক সার্কুলারযুক্তফ্রন্ট দপ্তর১৫ই মার্চ, ১৯৫৪
যুক্তফ্রন্ট দপ্তর
৫৬, সিম্পসন রোড, ঢাকা
জনাব,
যেহেতু এখন নির্বাচন মাত্র শেষ হয়েছে এবং বিষয়গুলো এখনো আপনার মনে তাজা আছে, তাই ভবিষ্যতে উল্লেখ এর জন্য জন্য আমাদের দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। আমরা আপনাকে অনুরোধ করব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এর ব্যাপারে কিছু সময় ও মনোযোগ দিতে এবং যতো দ্রুত সম্ভব আপনার প্রতিউত্তর আমাদের জানাতে। আপনি আপনার জবাব দুই পর্যায়ে দিতে পারেন, একটি পর্যায়ে সেসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যা আপনি অতি দ্রুত দিতে পারবেন এবং অপরটি হবে যার উত্তর দিতে আপনার সময় প্রয়োজন হবে।


নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলোতে আমাদের তথ্য প্রয়োজন হবেঃ
(১) বিবরনীসহ প্রতিযোগী প্রাথীদের নাম যারা-
ক। মুসলীম লীগে আবেদন করেছে
খ। যারা যুক্তফ্রন্টে আবেদন করেছে
গ। যদি তারা নিজেদের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মনোনীত ব্যক্তি দাবি করে
ঘ। যদি তারা যুক্তফ্রন্ট বা অন্য যেকোনো দলের হয়ে প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করে এবং স্বাক্ষর করতে মনস্থির করে।
ঙ। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি


(২) নির্দিষ্টভাবে আপনি কি সকল নির্বাচনী দলের প্রচারপত্রগুলো প্রেরণ করতে পারবেন?
(ক) যেসব লিফলেটে ফুরফুরা পীরের কোনো ফতোয়ার কথা আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ১৯৪৬ সালে পীর সাহেব দ্বারা ইস্যু করা হয়েছিল এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলীম লীগ দ্বারা পূনরায় ইস্যু করা হয়।
(খ) মাওলানা শামশুল হক ও সর্ষিনার পীর সাহেব একথা বলেন যে, মুসলীম লীগ এর বিপক্ষে ভোট দেয়া মানে কোরান ও ধর্মের বিপক্ষে যাওয়া ।
(গ) যা মানুষ কে বিভ্রান্ত করে এমন নিরূপিত অন্য কোনো লিফলেট।


(৩) এমন সব কর্মীদের নাম যারা আপনার পক্ষে এবং মুসলীম লীগের পক্ষে এবং অন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। ইউনিয়ন অনুযায়ী এবং গ্রাম অনুযায়ী হলে পছন্দসই, শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের না দিতে হবে (এই তথ্যটি অপরিহার্য)
(৪) ইউনিয়ন ও গ্রামের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু কেন্দ্রে কাজ করেছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের নামও দেওয়া যেতে পারে।
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(৫) ভোটের পূর্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগনের বিবরণী- জননিরাপত্তা আইনে অথবা বিশেষক্ষেত্রে; যদি নির্বাচনের সময় জেলে আটকাবস্থায় থাকে, তাদের মাঝে কারা কমিউনিস্ট,এবং কারা আপনার কর্মী?
(৬) সেসব ব্যাক্তির নাম যাদের আমাদের সমর্থন করার কথা ছিল কিন্তু করেনি।
(৭)মুসলীম লীগ কর্মীদের মাঝে  অনেকে উগ্র চরিত্রের এবং গুন্ডা ছিলো। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাদের নাম দিতে হবে।
(৮) পোলিং সম্পর্কিত কিছু তথ্য- যেখানে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। 
(৯)নারী ভোট সম্পর্কিত কোনো মন্তব্য।
(১০) পোলিং স্টেশন কি সেই স্থানেই ছিলো যেখানে তা হওয়া উচিত ছিলো অথবা সেই স্থানে কি কোনো সমস্যা ছিলো ?
(১১) আপনার ভোটাদাতারা (Constituency) কি সঠিকভাবে অংশগ্রহন করেছিলো ? কিংবা পার্শ্ববর্তী স্থান বা পোলিং সুবিধা বিবেচনায় কি তাদের ভিন্নভাবে অংশগ্রহন করা উচিত ছিলো ? 
(১২) মুসলীম লীগে প্রার্থীরা কি ধনী ছিল? তার পূর্ব-পরিচয় কি এবং সে কি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলো ? তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বিবরনী দিন।  

এসব বিষয়ে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরনী আশা করছিঃ
(১) আপনার নির্বাচনী-এলাকায়(Constituency) পক্ষপাতদুষ্ট অথবা নিরপেক্ষ কর্মকর্তাদের তালিকা এবং তাদের আচরণ।
(২) আপনার নির্বাচনী-এলাকার(Constituency) চাহিদা এবং এর অভিযোগসমূহ এবং আপনার এলাকা উন্নয়নে ও জনগনের সন্তুষ্টির জন্য কি করা প্রয়োজন- এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরনী।


এটি অত্যন্ত জরুরীভিত্তিতে বিবেচনা করুন এবং যতো দ্রুত সম্ভব প্রতিউত্তর দিন।
একান্ত আপনার
শহিদ সোহরাওয়ার্দী
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সর্বশেষ ঘোষিত দুইটি মোছলেম কেন্দ্রের ফলাফল নিম্নরূপঃ 
দক্ষিণ সিলেট-কাম-হবিগঞ্জ মোছলেম-কেরামত আলী 
(যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত) 
....................
মোমেনশাহী সদর উত্তর মোছলেম যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মওলানা ফয়জুল রহমান এই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। 
গতকাল নিম্নোক্ত তফসিলী কেন্দ্রের ফলও ঘোষিত হইয়াছেঃ 
ঢাকা পূর্ব তফসিলী-
সঞ্জীব চন্দ্র দাস (নির্বাচিত)*
*১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫৪ সনের ২রা এপ্রিল।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	সাংগঠনিক বিষয় ও বিভিন্ন এলাকার সমস্যা অবগত করার আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানীর লিফলেট
	আওয়ামী মুসলীম লীগ
	এপ্রিল, ১৯৫৪



জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নিকট
জরুরী আবেদন

জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কৰ্ম্মকর্তাবৃন্দ তাহদের নিজ নিজ এলাকার নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ আওয়ামী লীগের ৫৬, সিম্পসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা, কেন্দ্রীয় অফিসে অগৌণে প্রেরণ করিবেন। লক্ষ রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত তথ্য যেন ভুল সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত না হয়। 

১। নিজ নিজ এলাকার থানাম সাব-রেজিষ্ট্র অফিস, ফরেষ্ট অফিস, কৃষি অফিস, সেনেটারী অফিস, পাটের লাইসেন্স অফিস, ফিশারী অফিস, ভেটেরিনারী চিকিৎসালয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গভর্ণমেন্ট চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ বৰ্ত্তমানে কিরূপ দুনীতি চলিতেছে তাহা বিস্তৃত রিপোর্ট। 

২। যে সমস্ত জমিদারী সরকার নিজ দখলে লইয়াছেন তাহাতে প্রজাদের বকেয়া খাজানার দরুন এখনও সার্টিফিকেট হইতেছে কিনা- হইয়া থাকিলে কোন গ্রামে কত নম্বর হইয়াছে- কৃষি লোন আদায়ের নামে কোন জুলুম হইতেছে কি না- জমিদারী বহাল থাকা অবস্থায়ই প্রজাদের উপর অত্যাচার বেশি হইত- না সরকারী আমলেই বেশী অত্যাচার হইতেছে, জমিদারী আমলে খাজানার সুদ আদায় হইত- কি বৰ্ত্তমানে আদায় হয় ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট। 

৩। হিন্দু-মুসলমান, মাঝি, মাইমন, ডাইটা বা তাঁতী, মাছ ধরার জাল অথবা কাপড় বুনাইবার জন্য সূতা পায় কি না, সূতার ডিলার অথবা পাইকারগণ কালোবাজারী করে কি না তাহার রিপোর্ট। 

৪। বৰ্ত্তমান বৎসরের শুরু হইতে স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসার ছাত্রগণ অর্থের অভাবে পড়াশুনা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে কিনা অথবা হইলেও তাহদের সংখ্যা কিরূপ তাহার উল্লেখপূবর্বক বিস্তারিত রিপোর্ট। 

৫। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবৰ্বাচনী এলাকাসমূহে পাকভারত ভিসা ও পাসপোর্ট সিষ্টেম বহাল থাকা অবস্থায় ও কি প্রকারে কি কি জিনিষ সীমান্তে অপর পারে চালান করিতেছে এবং কি কি জিনিষ আমদানী করিতেছে তাহার বিস্তারিত তথ্য। 

৬। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবর্বাচনী এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় অভাবঅভিযোগসমূহের নিরসনকল্পে কোন প্রকার সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে কিন্তু অথবা এ সম্পর্কে তাহারা ওয়াকিফহাল আছেন কিনা তাহার রিপোর্ট। 

৭। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা হইতেছে কিনা অথবা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণের কোন সরকারী দোকানে কোন প্রকার কালোবাজারী চলিতেছে কিনা তাহার রিপোর্ট। 

৮। নারিকেল তৈল, হন্দী, মরিচ ও অন্যান্য মশলা, কাগজ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের বর্তমান মূল্য কত এবং ধান পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত অর্থকরী ফসলের বর্তমানে কি মূল্য এবং কোথাও এই সাবের অত্যাধিক মূল্য হ্রাস ঘটিবার ফলে চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কি পরিমাণে কমিয়াছে এবং ইহাতে তাহদের কি কি সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার রিপোর্ট।
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৯। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহে ব্যাপক ছাঁটাই নীতি কার্যকরী করা হইয়াছে কি না, কোন অফিসে কি পরিমাণ কৰ্ম্মচারী ছাঁটাই হইয়াছে এবং কর্মচ্যুত সেই সব কৰ্ম্মচারীরা বৰ্ত্তমানে কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে তাহার রিপোর্ট। 

১০। রাস্তা-ঘাট, রেললাইন ও যুদ্ধের ঘাঁটির জন্য কি পরিমাণ জমি সরকার লইয়াছিলেন এবং সেই সব জমির জন্য সরকার কোন ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন কি না তাহার হিসাব। 

১১। বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য।

১২। যে সমস্ত কৃষক, যুক্তফ্রন্ট সরকার পাটের লাইসেন্স ফি মওকুফ করার পূবেৰ্বই লাইসেন্স ফি দিয়াছেন তাহদের নাম ও দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ।

১৩। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, প্রভৃতি স্থান হইতে দুদর্শাগ্রস্ত আগত মহাজেরদের সংখ্যা এবং তাহদের বৰ্ত্তমান অবস্থা, পুনর্বসতি ও রোজী-রোজগারের ব্যবস্থার জন্য এ পর্যন্ত সরকার কি কি করিয়াছেন। 

১৪। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ স্কুল বোর্ড হইতে নিয়মিত ভাবে বেতন পান কি না। না পাইয়া থাকিলে কতদিন হইতে পান না এবং কাহার কত টাকা বাকী। 

১৫। কোন কোন স্থানে কি পরিমাণ রাজনৈতিক কৰ্ম্মী এখনও আটক এবং অন্তরীণ আছে তাহদের নামের তালিকা এবং কৰ্ম্মীদের উপর নিবর্বাচনকালীন ফৌজদারী মামলার পূর্ণ বিবরণ। 

-মোঃ আব্দুল হামিদ খান (ভাসানী)







----------
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পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন 
উদ্বোধনী বক্তৃতা 
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 
কার্জন হল, ঢাকা 
২৩শে এপ্রিল, ১৯৫৪ 

সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বন্ধুগণ, 
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা ব’লে তার পরিবৰ্ত্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসলে। তাঁরা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তুপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্ৰস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এ এসে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আবল-তাবল বকতে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদর গত লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পর আর কোনও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজে জনপ্রিয় পূবর্ব বাঙ্গালার গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি। 

পূবর্ব বঙ্গবাসীদের উদারতা যে তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী না করে বরং উর্দুকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন যে, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে তারা পাকিস্তানের দুশমন। আজ পূর্ব বঙ্গবাসী সমন্বরে বলবে যে এই রকম উর্দু পূজারীরাই পাকিস্তানের দুশন। আমরা পাকিস্তানের জানী দোস্ত, তার জন্যে আমাত্মঃপ্রাদেশিক ঐক্য চাই; সেই ঐক্যের খাতিরে আমরা বাংলার সঙ্গে উর্দুরও দাবী মেনে নিয়েছি। যারা
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জবরদস্তি ক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের ওপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই পাকিস্তানের দুশমন; তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে। 
সুখের বিষয়, মুসলিম লীগ পার্লিমেন্টারী পার্টির কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা উর্দু ও বাংলা উভয়কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তাঁরা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না পাই। তার জন্য সবর্বপ্রথম প্রয়োজন পুবর্ববঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সাহিত্যের উন্নতি প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পন্থা নির্দেশ করা। এই জন্য এইরূপ সাহিত্য সম্মেলনের আজ বিশেষ গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে। আশা করি সমবেত সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন। 
আমরা চাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি যার পরিচালনাধীনে প্রতি বৎসরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশন হবে। যাতে সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্যের উন্নতির পন্থা নির্ধারণ ও ভাবের আদান প্রদানে সমর্থ হবেন। এই জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপনের বা গ্রহণের কথাও এই সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করবেন এই আশা করি। ঘরে ঘরে সাহিত্য সভা মন্দ কথা নয়; কিন্তু চাই একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি, যার নিজস্ব কাৰ্য্যালয় থাকবে আর মুখপত্র থাকবে। আমরা অভিভক্ত পরাধীন বঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন করেছিলুম। এখন স্বাধীন পূর্ববঙ্গে কি একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপন করতে পারব না? 
বৰ্ত্তমান অবস্থায় পূবর্ববঙ্গ সরকারের কার্য্যত সহানুভূতি ভিন্ন আমরা আমাদের সাহিত্যিক অভাব দূর করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারি না। সেই জন্য একটি বাংলা একাডেমী বা বাংলা সাহিত্য নিকেতনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের জনপ্রিয় পূবর্ব বাংলা সরকার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই জন্য আমি এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলতে কি বুঝি, তা গত অক্টোবর মাসে সিলেটের এক জনসভায় যা বলেছিলুম, এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। 
“এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে আমি বুঝি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় বরং তদপেক্ষা উন্নততর ও ব্যাপকতর একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আধুনিকভাবে সজ্জিত একটি প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ। তাহার সংলগ্ন পুস্তকালয়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমস্ত বই ও পুঁথি থাকিবে। তাহতে পাকিস্তারের ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, ডাচ, স্পেনিস এবং রুশ ভাষায় লিখিত পুস্তক এবং সাহিত্যিক পত্রিকাগুলি রক্ষিত হইবে। ইহার একটি অনুবাদ বিভাগ থাকিবে। তাহার কার্য্য হইবে বিভিন্ন ভাষা হইতে পাকিস্তানের ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পৰ্কীয় মূল্যবান পুস্তকগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। ইহার একটি পুস্তক প্রকাশ বিভাগ থাকবে তাহা হইতে বিভিন্ন ভাষায় এবং মুসলমান রচিত মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। এই বাংলা সাহিত্য নিকেতনের সহিত পাঠকক্ষ, গবেষণা প্রকোষ্ঠ এবং গবেষণাকারীদের জন্য বাসভবন থাকিবে।
“সৌভাগ্যক্রমে আমরা মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্যসাগর সাহেবের সংগৃহীত অমূল্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পাইয়াছি এবং তাঁহার অবশিষ্ট পুঁথিগুলিও পাইতে আশা করি। কিন্তু আরও অনেক মুসলমান লিখিত প্রাচীন পুথি অযত্নে, গৃহদাহ, জলপ্লাবন বা কীটদষ্ট হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ব্যাপকভাবে এই সকল পুঁথি আহরণের জন্য কর্মচারী নিয়োগ এবং অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই পূবর্ববঙ্গ হইতেই ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে লোক-সাহিত্য এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও
অর্থাভাবে এই সকল আবশ্যকীয় কাজ করিতে পারিতেছেন না। এই অর্থাভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ ছাপাইতে পরিতেছেন না। 
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... সুতরাং এখন আমাদের একমাত্র ভরসা যে প্রস্তাবিত বাংলা সাহিত্য নিকেতন পূবর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়া এই সমস্ত সাহিত্যিক অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইবে।” 

আমি সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালের সাহিত্য সম্মেলনে এই একাডেমী কথা বলেছিলুম। “আমাদিগকে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হইবে, যার কৰ্ত্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্ৰেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য এক পরিভাষা সমিতি প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষা থেকে পাকিস্তানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়।” 

প্যারিসে অপধফবসরব ঋৎধহপধরংব-এর নিয়ন্ত্রনাধীনে ফরাসী অভিধান সংকলন করা হয়েছে, তাতে যেসব শব্দ আছে তাছাড়া ফরাসী সাহিত্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করবার কারো অধিকার নেই। আমাদের এই সাহিত্য নিকেতনেরও কাজ হবে এইরূপ একটি অভিধান সংকলন করা। কিন্তু দক্ষ কর্ণধার না হলে নৌকা যেমন মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায় সেইরূপ এই সাহিত্য নিকেতনের যদি উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত না হয় তবে তাঁর দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ঠ হবারই আশঙ্কা বেশী আছে। আশা করি আমাদের জনপ্রিয় সরকার বিশেষতঃ শিক্ষামন্ত্রীআমাদের এই মন্তব্যটি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। 

ভূতপূবর্ব লীগ সরকারের আমলে বাংলা ভাষা ও অক্ষর সম্বন্ধে যে কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনে যা বলেছিলুম এখানে তা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন মনে করছি। 

“মূল আর্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে ফারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজী। দুচারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলী, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সবর্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিম বাংলার পরিভাষা নিৰ্ম্মাণ সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকে এইরূপ খাটি আৰ্য ভাষা চলতে পারে কিন্তু ভাষায় চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোড়ামি বা ছুৎমার্গের কোনও স্থান নেই।” 

“ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে জবে করতে একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।” 

“নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষায় বলে Le style c'est I homme- ভাষার রীতি সেটা মানুষ-অর্থাৎ মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফুৰ্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়, আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দৰ্য্য, গোঁড়ামি নয়।
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“কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যারা ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। কেউ কেউ আরবী হরফে বাংলা লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি পূবর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাক্ত আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নুতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে না।”

“বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূবেৰ্ব ভাষাজ্ঞান এমন অদভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শটহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে যখন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English- এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কৰ্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়েজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়? ”

পূবর্ব বাংলার জনসংখ্যা গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশী। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধ্যান্যে, জ্ঞানে-গুনে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সত্য দেশের সমকক্ষ হতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, চূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাদেশকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে। 

আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি নুরনামার লেখক নোয়াখালী সন্দ্বীপ নিবাসী আব্দুস হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি: 




“যে সবে বঙ্গেতে জনি হিংসে বঙ্গবাণী। 
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি৷ 
মাতা পিতাময় ক্রমে বঙ্গেতে বসতি। 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়। 
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়৷” 

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি পুরানো হয়েছি, আমার কথাও পুরানো হয়েছে। কিন্তু আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু উদ্বোধনী বক্তৃতার সীমা লংঘন করে আপনাদের ধৈৰ্য্যের উপর অত্যাচার করতে চাই না, তাই করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এবং এই সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ ও শান্তিময় পরিসমাপ্তি কামনা ক’রে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
“আল্লাহুমা-ফতাহ লনা আবওয়াবি রহমতিক” 
হে আল্লাহ আমাদের জন্য দয়ার দ্বার উন্মুক্ত কর। 
বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ
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উর্দু এবং বাংলা দাপ্তরিক ভাষা

পাকিস্তানের সাংবিধানিক সংসদ কর্তৃক একটি নতুন ৮ খন্ডের অধ্যায় “প্রজাতন্ত্রের ভাষা” মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী কর্তৃক “প্রজাতন্ত্রের ভাষা” অধ্যায়টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই গৃহিত হয়। এটি নিম্নরূপ ছিলোঃ
(১)প্রজাতন্ত্রের দাপ্তরিক ভাষা হতে পারে উর্দু,বাংলা এবং অন্য প্রদেশগুলোর ভাষা যা সংশ্লিষ্ট্য প্রাদেশিক আইন পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক এরূপে ঘোষিত হতে পারে।
(২) সংসদ সদস্যদের ইংরেজীর সাথে উর্দু এবং বাংলা-তে কথা বলার অধিকার থাকবে।
(৩) উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক, সংবিধান প্রণয়নের পরবর্তী ২০ বছর সময়কাল পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের সকল কার্যক্রমের জন্য ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চালু থাকবে যেক্ষেত্রে তা সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিতপূর্বে ব্যবহার করা হতো।
(৪) সেন্ট্রাল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য, সকল প্রাদেশিক ভাষা সমভাবে ব্যবহৃত হবে।

অতিরিক্ত ভাষাঃ
(৫) মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে আরবি,উর্দু এবং বাংলা ভাষা শেখানোর জন্যবিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে যেনশিক্ষার্থীরা একটি অথবা দুটি ভাষাকে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে তাদের নির্দেশনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।
(৬) সাধারন জাতীয় ভাষার উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। 

(৭) ইংরেজী ভাষার পরিবর্তনের সুপারিশকল্পে সংবিধান প্রণয়নের দশ বছর পরে একটি কমিশন নিয়োগ দেয়া যেতে পারে ।

আরো একটি তথ্য হল খান আব্দুল গাফফার খান জানতে চেয়েছিলেন প্রাদেশিক ভাষার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কি না ।

প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেনঃ
(১) সমস্ত প্রদেশ তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করতে স্বাধীন ছিলো।
(২) সংশ্লিষ্ট্য প্রাদেশিক সভার সুপারিশে, যে কোনো প্রাদেশিক ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিশেবেঘোষনা দেওয়ার ক্ষমতারাষ্ট্রপ্রধান এর থাকবে। 
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শুধুমাত্র উর্দুই আমাদের রাষ্ট্র ভাষা হবে
ডঃ হক এর বিবৃতি

গতকাল জারিকৃত রাষ্ট্র ভাষা তত্ত্ব সংক্রান্ত ডঃ আব্দুল হকের বিবৃতিরপূর্ণ বিবরণী নিম্নে দেওয়া হল-
“রাষ্ট্র ভাষা তত্ত্ব মুসলিম লীগ দল কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালেদোষ গুন সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে সাংবিধানিক পরিষদ তা অনুমোদন দিয়েছে। এই তত্ত্বের লেখক অত্যন্ত সৃজনশীলতা ও দক্ষতার সাথে এই তত্ত্বের খসড়া করেছেন , এবং প্রতিটি শব্দ এতো নিখুঁতভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যা উর্দুর সম্ভবনা নষ্ট করে দিয়েছে এবং পাকিস্তানের কোনো অংশেই একে সমৃদ্ধশালী হবার উপায় বন্ধ করে দিয়েছে। উর্দুকে দূর্বল করার এমন অধ্যবসায়ী চেষ্টায় পুরো তত্ত্বটাই অস্পষ্ট, পরস্পরবিরোধী এবং অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। 

“এই তত্ত্বের প্রথম দফায়বলা আছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা- উর্দু এবং বাংলা।আমাদের কাছে এটি পুরোপুরি অগ্রহনযোগ্য।এই ধরনের মৌলিক এবং উৎসগতভাবে পরস্পরবিরোধী দুটি ভাষাকে পাশাপাশি স্থাপন করাঅত্যন্ত আপত্তিকর। বাংলা ভাষার আছে নাগরী এবং সংস্কৃতি লিপি। যেখানে উর্দু লেখা আছে আরবি লিপিতে।বাংলা লেখা হয় বাম থেকে ডানে এবং উর্দু লেখা হয় ডান থেকে বামে।”

বাংলা ভাষা  লালন করেছেন বাংলার বিখ্যাত কবি ও লেখক এবং উর্দু ভাষা বিকাশ ও বিস্তার লাভ করেছে ইসলামী সংস্কৃতি এবংশিক্ষার ঐতিহ্যে।উপমা এবং রুপক,প্রতীক ও বাংলার প্রসংগ বেশিরভাগ নেয়া হয়েছে হিন্দু পুরাণ থেকে,যেখানে উর্দু এর উপাদান ও প্রাণশক্তি আহরন করেছে আরবি ও ফার্সি(Persian) থেকে এবং বেড়ে উঠেছে ইসলামিক জ্ঞান এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে।

দেশ ভাগের পূর্বেঃ
পাকিস্তান এর জন্য আমাদের দাবীর ভিত্তিএই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলোযে আমরা আমাদের ধর্ম,সংস্কৃতি এবং ভাষাকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিলাম।এটা এই কারনে ছিল যে পাকিস্তানের স্থপতি,কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুনিশ্চিত দ্ব্যর্থহীনভাবেএই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দুএবং কেবলমাত্র উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা এবং অন্যকোন ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হতে পারে না।আমরা এই ঘোষনাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি এবং কায়েদ-ই-আজম এর মন্তব্য থেকে বিচ্যুতি হবে পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

আমাদের আদর্শঃ
(১) জাতীয় এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কেবলমাত্র একটিইহতে পারে, এবং সেটা কায়েদ-ই-আজম এর বক্তব্য অনুযায়ী উর্দু এবং কেবল মাত্র উর্দু, এবং অন্য কোন ভাষা এই মর্যাদা দাবী করতে পারে না।
(২) এক বছরের মধ্যে ইংরেজীকে উর্দু দ্বারা প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করা উচিত যাতে করে দুই বছর শেষ হবার পূর্বেই সকল সরকারি অফিস এবং আদালতে উর্দুতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।রাষ্ট্রের জন্য একটি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবেউর্দু সকল শর্ত পরিপুর্নভাবে পূরন করতে সক্ষম।
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(৩) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যম হবে উর্দু । ১৯৫৫ সালে থেকে শুরু করে, ৫ বছরের মাঝে সকল পর্যায় সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে এজন্য প্রয়োজনীয় বই এবং পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করতে হবে।
(৪) উপরের ২ এবং ৩ বাস্তবায়নে যেকোনো সাহায্য প্রদান করতেআঞ্জুমান তারিকাহ্‌-ই-উর্দুপ্রস্তুত রয়েছে।
(৫) একটি উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থ তহবিল গঠন করতে হবে এবং এই ব্যাপারে সরকারকে উদারভাবে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
এই লক্ষ্য অর্জন করতে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্তরিক কর্মী প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কাজের জন্য সমিতি (Association)এবং অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।অর্থাভাবের কারণে আঞ্জুমান এই ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি।
কোনো আপোস নয়ঃ
পরিশেষে আমি বলতে চাই যে আমরা এই বিষয়ে আমরা কোনো আপোস করতে রাজি নই ।উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করা অবধি আমরা সন্তুষ্ট হবোনা, কারণ উপমহাদেশের কোনো ভাষাকেই বিশালতা,সমৃদ্ধি,ধ্যানধারণা এবং অনুভুতি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও বোধগম্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে উর্দু ভাষার সাথে তুলনা করা যায়না।তাই আমাদের দাবি কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় এবং রাষ্ট্রভাষা।অন্যান্য সকল ব্যবহৃত ভাষা , যা দেশের এক অংশে ব্যবহৃত হয় তা অন্য অংশের জন্য আঞ্চলিক বা উপভাষা, যেগুলো নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে বোঝাও যায়না বলাও যায়না।
"বলা এবং বোঝার ক্ষেত্রে সমগ্র মহাদেশ জুড়ে কেবলমাত্র উর্দু ভাষারই সার্বজনীনত্ব (Universality) আছে এবং তাই, এটি দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবিরযোগ্য" ।
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গণপরিষদের ভাষার প্রস্তাবকেভাসানী প্রত্যাখ্যান করেছেন
মাওলানা ভাসানি বলেন,"আমি অবাক হয়ে লক্ষ করেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন মন্ত্রী পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে।আমি মনে করি, যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের কোনো সদস্যেরই এমন বিতর্কিত বিষয়ে ঐ দলের উল্লেখ না করে এমন মতামত দেয়া উচিত নয়।"
মাওলানা ভাসানি আরো বলেন," পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা দাবির বিষয়ে গণপরিষদের প্রস্তাব পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য কারণ এটি দেশের জনগণের গণদাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।এটি মূল বিষয়কে মুলতবি রাখা এবং বিতর্কিত বিষয়ে জনগণের মনোযোগ সরিয়েনেওয়ার একটি প্রচেষ্টা যা ঐ বিষয়ের সাথে মোটেও সম্পর্কযুক্ত নয়। "
"বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করার দাবি যুক্তিযুক্ত এবং দ্ব্যর্থহীন। পাকিস্তানের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরাদাবি জানায় যে বাংলাকে দ্রুত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক এবং এর বিলম্ব সহনীয় কিন্তু গণপরিষদের গৃহীত প্রস্তাব বলে যে এটি ২০ বছর পর কার্যকর হবে।২০ বছর সময় আমাদের জন্য দীর্ঘ সময় এবং আমরা জানি না এই সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে কী হবে।"
"তাই এই প্রস্তাবে আমাদের আগ্রহ নেই এবং এটি মোটেও পরিস্থিতি শান্ত করতে সহায়তা করবেনা বরং সমস্যাকে জটিল করবে। আমি আশা করি আমাদের দেশবাসী এই অনিষ্টের বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ করবে।অনতিবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব এবং আন্দোলন দেশের সর্বত্র জোরদার করতে হবে। "
---------
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	নিউইয়র্কটাইমসেপ্রকাশিত ‘স্বাধীনতার’ পক্ষেফজলুলহকেরবিবৃতিরপুনঃপ্রকাশ
	পাকিস্তানঅবজারভার
	২৫শেমে, ১৯৫৪



পুর্ববাংলাস্বাধীনহতেচায়ঃনিউইয়র্কটাইমসএফজলুলহকেরসাক্ষাৎকার
প্রাদেশিকনিন্দারপ্রতিকেন্দ্রেরমনোভাব

২৩শেমে, নিউইয়র্কঃআজনিউইয়র্কটাইমস, পুর্ববাংলারমুখ্যমন্ত্রীজনাবএ. কে. ফজলুলহকের  ‘পুর্ববাংলাএকটিস্বাধীনরাষ্ট্রহতেচায়’ এইউদ্ধৃতিসহএকটিসাক্ষাৎকারপ্রকাশকরে।
	সংবাদটিপাঠানসংবাদপত্রটিরকরাচিরসংবাদদাতা, যিনিখবরটিপ্রথমপাতায়প্রকাশকরেনএবং “মন্ত্রনালয়েরঅগ্রাধিকারপ্রাপ্তপ্রথমবিষয়গুলোরএকটিহবেস্বাধীনতাঅর্জন”- এইবলেজনাবহককে উদ্ধৃতওকরেন।
	সংবাদদাতাবলেনঃপাকিস্তানেরবৃহত্তমপ্রদেশপুর্বপাকিস্তানেরনেতৃবৃন্দআজবলেনযে, “এটাএকটিস্বাধীনরাষ্ট্রহতেচেয়েছিল”।
	প্রধানমন্ত্রীমুহাম্মদআলীরসাথেএকটিরূদ্ধদ্বারবৈঠকেরকয়েকঘন্টাপরপ্রদেশটিরমুখ্যমন্ত্রীজনাবফজলুলহকএইবিবৃতিদেন।
	জনাবহক, একজনঅশীতিপরমানুষ, যারবর্তমানে৫০বছরেররাজনৈতিকঅভিজ্ঞতাআছেতারএলাকায়মুখ্যমন্ত্রীত্বসহ,যখনএটাঅবিভক্তভারতেরবাংলাঅংশছিলতখন,বলেনঃ “৪কোটি২০লাখবাঙ্গালীরতাদেরস্বাধীনতাচাওয়ারএকটিকারনছিল একহাজারমাইলেরবেশিদীর্ঘভারতেরমাধ্যমেপশ্চিমওপুর্বপাকিস্তান এর বিভক্তি”।

	দুইঘন্টারসাক্ষাতকারেতিনিদুইঅঞ্চলেরমধ্যকারসাংস্কৃতিকওঅর্থনৈতিকমতভেদেরবিভিন্নদিকপর্যালোচনাকরেন।এরমধ্যেছিলভাষাগতপার্থক্য(পুর্বপাকিস্তানেবাংলাব্যবহৃতহয়আরপশ্চিমপাকিস্তানেবেশিরভাগক্ষেত্রেউর্দুব্যবহৃতহয়), আকাশপথব্যতিতভারতেরমধ্যদিয়েযোগাযোগেরসীমাবদ্ধতাএবংরাজস্বেভারসাম্যেরঅভাব।
	এইবছরেরশুরুরদিকেনির্বাচনীপ্রচারণারসময়, জনাবহকেরযুক্তফ্রন্টপার্টিযেখানেন্যাশন-ফাউন্ডিংমুসলিমলীগকেহারায়, জনাবহকবারবারপুর্বপাকিস্তানেরপাটথেকেঅর্জিতবৈদেশিকমুদ্রারকথাউল্লেখকরেছিলেনযাকেন্দ্রীয়সরকারেরবেশিরভাগডলারএবংপাউন্ডরাজস্বযোগায়।পুর্বপাকিস্তানবিশ্বেরপ্রায়শতকরা৭০ভাগকাঁচাপাটউৎপাদনকরে।

					ঔপনিবেশিকমর্যাদা
	জনাবহক, যিনি “শের-এ-বাংলা”(পুর্বপাকিস্তান) নামেপরিচিত,ঔপনিবেশিকমর্যাদাকেবাতিলকরেন।তিনিযেটাকেকেন্দ্রীয়সরকারেরঅফিসে “পক্ষপাত” হিসেবেআখ্যাদিয়েছেন, বিশেষকরেবাঙালীদেরউপেক্ষা করেপাঞ্জাবপ্রদেশেরলোকেদেরবেশিপ্রাধান্যদেওয়া, তিনি তার উল্লেখ করেন।

	তিনিতাঁরমন্ত্রনালয়গঠনেরকাজআগামীমাসেদ্রুতশেষকরবেন, এইঘোষণারপরজনাবহকবলেন, ২০জনেরএকটিমন্ত্রিসভাপুর্বপাকিস্তানেরস্বায়ত্তশাসনেরবিষয়টিকেআরোজোরদারকরবে।
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সম্ভাব্যবিভাজন, যেটাহবেউপমহাদেশেরদ্বি-জাতিতত্ত্বেরউপরএকটিবড়আঘাতএবংঅপরদিকেভারতেরপ্রধানমন্ত্রীজওয়াহরলালনেহেরুরজয়, সেটানিয়েআলোচনাকরারসময়জনাবহকএকটিবাংলানৌবাহিনীগড়েতোলারবিষয়েকথাবলেনএবংপ্রদেশেরপ্রাকৃতিকপ্রতিরক্ষারকথাবলেন।
	“তিনিবলেন, কততাড়াতাড়িস্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠাকরাযাবেসেসম্পর্কেতাঁরকোনধারনানেই।যাইহক, আমারমন্ত্রনালয়েরপ্রথমপ্রাধান্যগুলোরএকটাহবে ‘স্বাধীনতা’।”

					কেন্দ্রেরপ্রতিক্রিয়া

	বিভাজনেরপদক্ষেপেকেন্দ্রীয়সরকারেরপ্রতিক্রিয়াকিহবেজিজ্ঞেসকরায়জনাবহকবলেন, “নিঃসন্দেহেতারাএরকমএকটিপদক্ষেপকেপ্রতিহতকরারচেষ্টাকরবে।কিন্তুযখনএকজনমানুষস্বাধীনতাচায়, সেসেটাচায়-ই। ”
	গতশনিবারপাকিস্তানতারবিগতসাতবছরেরইতিহাসেরসবচেয়েখারাপশ্রমিকবিক্ষোভেরকারনেউত্তালছিল।পরবর্তীতেপুর্বপাকিস্তানেরনারায়নগঞ্জেআদমজীপাটকলেএকলড়াইয়ের সূত্রপাতে৪০০এরবেশিমানুষমারাযায়।
	প্রধানমন্ত্রীদাঙ্গায়উসকানিদেওয়ারজন্যকমিউনিস্টদেরঅভিযুক্তকরারকয়েকদিনপর, জনাবহকদাবিকরেনযে, এক্ষেত্রেকমিউনিস্টরাকিছুইকরেনি।তিনিবলেন, তিনিকেন্দ্রীয়সরকারকেদাঙ্গার কারনতদন্তেপ্রদেশকেসাহায্যকরতেবলেছেন।
	জনাবহককেন্দ্রীয়সরকারেরকর্মকর্তাদেরসাথেদাঙ্গানিয়েআলোচনাকরতেএবংপ্রদেশগুলোরমুখ্যমন্ত্রীদেরবৈঠকেরজন্যএখানেএসেছেন। - এপিপি
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	তারিখ
	সূত্র   
	শিরোনাম   

	২৬শে মে, ১৯৫৪
	পাকিস্তান অবজারভার
	ফজলুল হক কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতির প্রতিবাদ



“উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার এবং সত্যবিকৃতি” নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টকে ফজলুল হকের নিন্দাঃ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। 
    ২৪শে  মে,করাচিঃ পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হক নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁর নামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “নিউইয়র্ক টাইমসের করাচি প্রতিনিধি আমার সাথে কথোপকথনের যে প্রতিবেদনটি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার এবং সত্যবিকৃতি ব্যতীত আর কিছু নয়।“ 
                তিনি বলেন “ আমি প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রতিবেদককে সাক্ষাৎকারে যা বলেছি তা হল যে পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত অংশ হওয়া উচিত। এটাই আমাদের আদর্শ এবং এর জন্যে আমরা সংগ্রাম করব।“
                  
নিম্নে ফজলুল হকের আজকে প্রেসের নিকট দেওয়া সম্পূর্ণ বিবৃতিটি প্রদান করা হলঃ “ আজ বেলা ৪ টায় নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদকের নেওয়া সোমবারে তার সাথে আমার কথোপকথনের কিছু টিকা পড়ার আমার সুযোগ হয়। আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে তাঁর নেওয়া  বিবৃততে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার এবং সত্যবিকৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, ইচ্ছাকৃত ভাবেই করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রতিটি শব্দই ভিত্তিহীন, মিথ্যা এবং প্রতিটি বাক্যই সত্যের অপলাপ। এরকম একটি প্রতিবেদনের প্রতিটি অংশের প্রতিবাদ করা অসম্ভব, তাই আমার বক্তব্য কি ছিল এবং বক্তব্যকে কতটা বিকৃত করা হয়েছে জনগণকে তাঁর একটি ধারনা দেয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নক্ত বিবৃতি দিলাম।
                    আমি প্রকৃতপক্ষে ঐ সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে যা বলেছি তা নিম্নরূপ “পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত অংশ হওয়া উচিত। এটাই আমাদের আদর্শ এবং এর জন্যে আমরা সংগ্রাম করব।“ এক মূহূর্তের জন্যেও আমি বলিনি যে আমাদের আদর্শ “স্বাধীনতা।“ 
                   আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে দেখছি আমার কথার কতটা ভুল বোঝা হয়েছে এবং ভুলব্যাখ্যা করা হয়েছে। সম্ভবত মানুষ আমাকে নিয়ে পূর্বানুমিত ধারনা নিয়ে আসে। আমি কাপুরুষ নই। আমি যদি কোন কিছু বলে থাকি আমি তার দায়িত্ব অবশ্যই নেব। 
                  সাক্ষাৎকারটিতে দুজন প্রতিবেদক ছিলেন, একজন রয়টার্সের, অপরজন নিউইয়র্ক টাইমসের।
      তারা আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আমি বলেছিলাম যদি কোন আগ্রাসন ঘটে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে সাহায্য আশা করব, কিন্তু যদি কোন সাহায্য না আসে তাহলে আমরা নিজেরাই আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব। 
                  আমি এটাও বলেছিলাম যে একটি প্রথম শ্রেণীর নৌবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পূর্ব পাকিস্তানের রয়েছে।
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                 প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যখন প্রতিবেদকদ্বয়কে ডাকা হয় তখন এ বিষয়টি নিয়ে একটি আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক একথা স্বীকার করেন যে আমি স্বাধীনতার কথা বলিনি। তিনি বলেন যে তিনি আমার বক্তব্য থেকে এটা অনুমান করে নিয়েছেন।
                 নিউইয়র্ক টাইমসের করাচী প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনসমূহে অসততার কারনে কুখ্যাত। তার পাঠানো অনেক উত্তেজক খবর পরবর্তীতে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পত্রিকার করাচী প্রতিবেদকের সবচেয়ে হাস্যকর খবর ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় গুলিকে কেন্দ্র করে যেখানে দুই সারির শিরোনাম ছিল “ ঢাকায় ছাত্রদের উপর ভারতীয় পুলিশের গুলি: ৪ জন নিহত এবং একাধিক আহত।“ এর পরে যে খবরটি ছিল সেটি ছিল আরো হাস্যকর। তাতে বলা হয়েছিল “ ঢাকাতে দুটি ইংরেজী সংবাদপত্র ছিল, দি পাকিস্তান অবজারভার এবং দি মর্নিং নিঊজ। সরকার পাকিস্তান অবজারভার নিষিদ্ধ করে দেয়ায় যার প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে এবং মরনিং নিঊজের প্রেস আক্রমণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ভারতীয় পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় যাতে ৪ জন ছাত্র নিহত হয় এবং আরো অনেকে আহত হয়।- (Ed., P.O.)
আলী, হক এবং টাইমস প্রতিবেদকের বৈঠক 
এটা বোঝা যাচ্ছে যে, নিউইয়র্ক টাইমসের জনাব জন ডি. ক্যালাহানের জনাব ফজলুল হকের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদনটি পড়ার পর প্রধানমন্ত্রী জনাব জন ডি. ক্যালাহান এবং জনাব ফজলুল হক ঊভয়ের সাথেই মিলিত হন এবং তাদের সামনে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন, এ.পি.পি. এর প্রতিবেদন।
জনাব ফজলুল হক এসময় তার নামে আরোপিত কিছু বক্তব্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, যদিও নিউইয়র্ক টাইমসের জনাব জন ডি. ক্যালাহান সাক্ষাৎকারটির তার স্বকৃত রূপকেই সঠিক বলে স্থির থাকেন এবং এর কোন অংশ প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানান। (এপিপি)
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	৩১শে মে, ১৯৫৪
	      অবজারভার  পাকিস্তান 
	পুর্ব পাকিস্তান কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তন



সেকশন ৯২-ক পূর্ব পাকিস্তানে ঘোষণাঃ নতুন গভর্নর হিসেবে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার শপথ গ্রহণঃ " গুরুতর জরুরি অবস্থা বিদ্যমান "করাচি, ৩০শে মেঃ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করেছেন। মে ২৯, ১৯৫৪ তারিখে মহামান্য গভর্নর জেনারেল এরূপ ঘোষণা দেন যা বিশেষ ঘোষণাপত্র হিসেবে ৩০ মে, ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। "পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক জরুরি পরিস্থিতি বিরাজ করা এবং পুর্ব বাঙলার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার কারণে সেখানে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না মর্মে গভর্নর জেনারেল অনুধাবন করেন। "
" এমতাবস্থায় ৯২-এ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্নর জেনারেল পূর্ব বাঙলার গভর্নরকে তার পক্ষে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রযোজ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে নির্দেশ দেন।"
ঐ ঘোষণায় আইনের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা রহিত করা হয়।
আজ সকাল ৬:০০ টায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেন।
শপথ গ্রহনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জে এইচ এলিস।
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পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ : প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 
করাচী, মে ৩০:পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী সন্ধ্যায় রেডিওতে জাতীর উদ্দেশ্যে বললেন "আমাদের প্রদেশের শাসনব্যবস্থা গ্রহনের একমাত্র লক্ষ্য হল পূর্ব বাংলাকে রক্ষা করা এবং পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখা।
পূর্ব বাংলায় ৯২- ক  ধারা আরোপের পর পরই প্রধানমন্ত্রী ২৯ মিনিটের ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের চুড়ান্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দেন।তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা বস্তুত ভেঙে গেছে এবং ফজলুল হকের মন্ত্রীত্ব প্রদেশের মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
জনাব মোহাম্মদ আলী একটা সিদ্ধান্তে এসে জাতিকে নিশ্চিত করলেন যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হইনি যে, প্রদেশের মন্ত্রীত্ব মুসলীম লীগের মন্ত্রীত্ব নয় বরং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীত্ব।তিনি আরও বলেন অতীতে যখন একই অবস্থা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের মুসলীম লীগের মন্ত্রীসভা ভাঙতে দ্বিধাবোধ করেনি।
কেন্দ্রের তথ্য 						
জনাব মোহাম্মদ আলী বলেন যে, সরকারের কাছে থাকা তথ্যের আলোকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, প্রথমত, সংহতিনাশক শক্তি এবং শত্রুপক্ষের এজেন্ট যারা পূর্ব পাকিস্তানে সক্রিয় ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রদেশকে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানের ঐক্য নষ্ট করতে চান। দ্বিতীয় বিষয়টি হল জনাব ফজলুল হক এবং তার সহকর্মীরা পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পৈশাচিক কর্মকান্ডের কারণে এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর পরই চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনার শিল্প এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করেন।
---- তিনি আরও উল্লেখ করেন, চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে ১৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা, জেল কর্মচারী ও জনতার মধ্যে ঢাকায় সংঘটিত সংঘর্ষ এবং সর্বশেষে আদমজী পাটকলের দাঙ্গা যেখানে শিশু নারীসহ চারশ'র অধিক নিরীহ মানুষ নিহত হওয়ার কথা।
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এসকল বিশৃঙ্খলা ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি ঘোষণা করেন, প্রাদেশিক কল্যাণ এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অক্ষুন্ন রাখতে হলে কোন সরকারই এই অচলাবস্থা উপেক্ষা করতে পারে না।তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ মে তারিখে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
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একই সময়ে প্রাদেশিক সরকারকে নিশ্চিত করা হয় যে, কেন্দ্র তাদেরকে “প্রদেশে শাসন পুনঃস্থাপন ও বজায় রাখার জন্য সর্ব প্রকার সহায়তা দেবে।
কেন্দ্রের নির্দেশনা অগ্রাহ্য
জনাব মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক প্রস্তাবিত কার্যাবলির উল্লেখ করেন, জনাব ফজলুল হক জনসম্মুখে এই প্রস্তাবনাটি অস্বীকৃত জানান যে এই নৈরাজ্যের পেছনে সাম্যবাদী কিংবা অন্যান্য বিধ্বংসী উপাদানের কোন হাত আছে। তিনি আরো বলেন যে যুক্তফ্রন্টের নেতারা চমৎকার অভিযোগ করেছেন যে কেন্দ্র এবং মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের সম্মানহানীর জন্য এইসব দাঙ্গা প্ররোচিত করেছে। “এটি ” তিনি বলেন, “ অবশ্যই ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা মানুষকে বিভ্রান্ত করার এবং রাজনৈতিক রাজধানীকে একটি চরম বিপর্যয়ে ফেলানোর জন্য।
“ জনাব মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করেন যে ,জনাব হকের সাম্প্রতিক বক্তব্যে কোলকাতা উচ্চারণনের প্রেক্ষিতে  তিনি এবং তার সহকর্মীরা ধরে নিয়েছেন যে, তাদেরকে এমন একজন রাজনৈতিক নেতার সাথে কথা বলতে হবে যিনি মৌলিকভাবে পাকিস্তানের  বিরোধী। এটি পরিষ্কার যে তিনি কিংবা তাঁর মন্ত্রীসভা প্রদেশের পরিচালনায় উপযুক্ত ছিলেন না অথবা ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষের শান্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য তাদের ওপর ভরসা করা যায় না। হক মন্ত্রীসভা বাতিল করা ছাড়া কেন্দ্রের আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।  
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বেতার বার্তায় প্রদেশে গভর্নরের শাসন কতদিন চলবে তার কোন নির্দেশনা দেননি কিন্তু বলেন যে ৯২(ক) ধারা বজায় থাকবে,”  যতক্ষন না প্রদেশে সাধারণ অবস্থা পুনরুদ্ধার হয় ও জনগণের এবং জনগণের আত্মবিশ্বাসের যোগ্য মন্ত্রীসভা প্রতিনিধি সফলভাবে কাজ করতে পারে।
“ জনগণের প্রতি সতর্কবাণী”
তিনি জনপগণকে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং প্রাদেশিকতার বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং তরুণদের শত্রু দ্বারা প্ররোচিত্র না হতে অনুরোধ করেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের নিপীড়নের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং সামাজিক ও প্রশাসনিক শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের কর্তব্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতেও বলেন।
জনাব ফজলুল হকের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার কথা উল্লেখ করে জনাব মোহাম্মদ আলী বলেন যে তিনি এবং তাঁর সহকারীরা এককভাবে নিশ্চিত এবং সন্দেহমুক্ত যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীবর্গের ওপরে পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর পদেক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে ভরসা করা উচিত না এবং ভরসা করা যায়ও না। “এটি পরিষ্কার যে তাঁর গত করাচি সফররের পর থেকে জনাব ফজলুল হকের মানসিক গঠনে লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটেছে।
প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করেন যে তাঁর এখানে পূর্ববর্তী সফর কালে তিনি জনাব হক তাঁর প্রদেশে সাম্যবাদ বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এমনকি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের সমর্থন করেন কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সফরে তিনি বলেন যে পূর্ববঙ্গ কোন সাম্যবাদী ও সাম্যবাদ ছিল না।
আবারো নিউ ইয়র্ক টাইমস
জনাব মোহাম্মদ আলী রয়টারের এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাথে জনাব ফজলুল হকের সাক্ষাতকারেরও উল্লেখ করেন যেখানে রিপোর্ট করা হয় যে তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং পরবর্তীতে এই বিবৃতির অস্বীকার করেন।
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													তিন দিন পর, যাই হোক”  মোহাম্মদ আলী বলেন, “ জনাব ফজলুল হক আবার তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং এই অমার্জিত আলোচনায় পরিষ্কারভাবে আমাদের বলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি স্বাধীন পূর্ববঙ্গ”।
জনাব মোহাম্মদ আলি কলকাতায় জনাব হকের বিবৃতিরও উদ্ধৃতি দেন যেটাকে তিনি পরবর্তীতে “চতুর ব্যাখ্যা “ বলেন এবং ঘোষণা দেন যে,” আমি জনাব ফজলুল হক এবং তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিকে আমার দেশবাসীর চিন্তা ও বিচারের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের রায় হবে যে জনাব ফজলুল হক পাকিস্তানের একজন বিশ্বাসঘাতক।“  তিনি জনাব ফজলুল হক সম্পর্কে কায়েদ-এ-আজমের প্রকাশ্যে বলা অভিমতেরও উল্লেখ করেন যেখানে তিনি তাকে “ একটি অভিশাপ”  বলেছিলেন।
সম্পূর্ণ বার্তা
নিম্নোক্তটি হল প্রধানমন্ত্রীর বেতার ঘোষণার সম্পূর্ন বার্তা 
“আমার সহকর্মীরা এবং আমি সাম্প্রতি পূর্ববঙ্গের অবস্থা সতর্কভাবে বিবেচনা করেছি। আমরা পূর্ববঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী এবং করাচিতে তাঁর সহকর্মীদের সাথে  আলোচনার পর কৃতজ্ঞচিত্তে এই উপসংহারে এসেছি যে, প্রদেশের প্রশাসন ফলত ভেঙে পড়েছে, বর্তমান মন্ত্রীসভা না পারছে পূর্ববঙ্গের জনগণের জীবন এবং সম্পদের নিশ্চয়তা দিতে না পারছে প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস প্রদান করতে যা একটি সুশ্রৃঙ্খল ও উন্নয়নশীল সরকারের অন্যতম পূর্বশর্ত। অতএব আমরা পাকিস্তান কতৃক গৃহীত ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এর ৯২(ক) ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক প্রশাসন দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তদনুসারে, ৯২(ক) ধারার অধীনে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বাতিলের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা হল।
 “তারা আইন ও শাসন এবং জনগণের আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে, যা সংসদীয় সরকার করে, নুন্যতম প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত বলবত থাকবে। 
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জি-জির গণপরিষদ বিলুপ্তিকরণঃ জরুরি অবস্থা ঘোষণাঃ ৮ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভার প্রধান আলীঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং কমান্ডার ইন চিপ- আয়ুব খান।
করাচীঃ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আজ পাকিস্তানের সর্বত্র জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন
গণ পরিষদ বাতিল করা হয়েছে।

ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে যে, চুড়ান্ত কর্তৃত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত করা হবে যারা পুনঃনির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সাংবিধানিক বিষয়সহ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রশাসন একটি পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভা কর্তৃক পরিচালিত হবে। 

প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রী সভা পুনর্গঠনের জন্যে ডাকা হয়েছে। আহবানটি গৃহীত হয়েছে।

মন্ত্রী সভা সচিবালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "নিম্ন লিখিত ঘোষণা গভর্নর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত এবং আজ একটি গেজেট, এক্সট্রা  অরডিনারিতে  প্রকাশিত হয়েছেঃ

গভর্নর জেনারেল দেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট দেশ এখন যার মুখমুখি, গভীর পরিতাপের সাথে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে তিনি পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গনপরিষদ বর্তমান নির্বাচনকর্তা হিসেবে  জনগনের আস্থা হারিয়ছে এবং তারা আর  কাজ করতে পারেনা। 

চুড়ান্ত কর্তৃত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত করা হবে যারা পুনঃনির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সাংবিধানিক বিষয়সহ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্টিত হবে। 

নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রশাসন একটি সাংবিধানিক মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হবে। তিনি এ উদ্দেশ্যে দেশে একটি সবল এবং স্থিতিশীল প্রশাসন গঠনে মন্ত্রীপরিষদ পুনর্গঠনের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে আহবান জানিয়েছেন। আহবান গৃহীত হয়েছে। 

দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত,  বিভাগীয় ও প্রাদেশিক সকল স্বার্থ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থাধীন।"

নতুন মন্ত্রীপরিষদ

করাচীঃ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আলী সহ ৮ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা আজ সন্ধায় গভর্নর জেনারেলের কার্যালয়ে শপথ করেন।
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দপ্তর প্রাপ্ত নতুন মন্ত্রীরা হলেনঃ
জেনারেল আয়ুব খান – প্রতিরক্ষা 
জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান – খাদ্য ও কৃষি এবং সংসদীয় বিষয়ক
মীর গোলাম আলী খান তালপুর  - তথ্য, প্রচার ও শিক্ষা
জনাব এম.এ.এইচ ইস্পাহানি – শিল্প ও বাণিজ্য 
মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা  -  আভ্যন্তরীণ রাজ্য ও সীমান্ত অঞ্চল
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী - অর্থ,  কাশ্মীর বিষয়ক ও শরনার্থী ও পুনর্বাসন
জনাব মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী -  পররাষ্ট্র ও যোগাযাগ। 
ড. এ.এম. মালিক- স্বাস্থ্য ও কর্ম।

দুইজন প্রতিমন্ত্রী					

জনাব মুর্তজা রেজা চৌধুরী এবং সরদার আমীর আজম খান প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যথা ক্রমে অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন - এপিপি
জেনারেল আয়ুব খানও পাকিস্তান আর্মির  কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। 

আলীর সম্প্রচার/বার্তা

করাচীঃ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তার ৮ সদস্যের মন্ত্রীর শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের কিছুক্ষন পর রেডিও পাকিস্তানে জাতির উদ্দেশ্য বলেন, পাকিস্তানের জনগনকে "যত দ্রুত সম্ভব" একটি গ্রহন যোগ্য মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে। জনাব আলী বলেন গনপরিষদের কিছু কার্যকলাপ বেশির ভাগ জনগণ দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং তাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত পক্ষে এই কার্যকলাপ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছিলেন সংবিধান গঠন দেশের নিরাপত্তা চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

প্রধান মন্ত্রীর সম্প্রচারের পূনার্ঙ্গ অংশঃ

প্রিয় দেশবাসী আপনারা বেশির ভাগেরই নিশ্চয়ই শুনেছেন যে গভর্নর জেনারেল আজ সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেছেন। তিনি মনে করেন যে,  যেহেতু বর্তমান গনপরিষদ জনগনের আস্থা হারিয়েছে তাই তারা আর কাজ করতে পারে না। চুড়ান্ত কর্তৃত্ব অবশ্যই তাদের উপর ন্যাস্ত করা হবে যারা পুনঃনির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সাংবিধানিক বিষয় সহ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। এরই প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রশাসন যথা নিয়মে পরিচালিত হবে। সেজন্য গভর্নর জেনারেল আমাকে দেশে একটি কঠোর এবং স্থিতিশীল প্রশাসন গঠনের জন্য মন্ত্রীপরিষদ সংস্কারের আহবান জানান। এই আহবান আমি গ্রহন করি। এই সংকটাপন্ন সময়ের এটা দেশের ও আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের প্রতি আমার দায়িত্ব। আমি সে অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ পুনর্গঠিত করেছি যা প্রায় ১৫ মিনিট আগে শপথ গ্রহন করেছে। 
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গণপরিষদের এমন পদক্ষেপ সমগ্র দেশে ধিক্কারের ঝড় তোলে। এর স্বীদ্ধান্ত সর্বজন স্বীকৃত সেই আদেশকে স্থগিত করে যা একটি কার্যকরী ও স্থীতিশীল সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন। এর ফলে সম্প্রতি আপনাদের বেশিরভাগ তাদের পক্ষে কথা বলার ব্যাপারে এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, ।এটা দেশের জনগণের মনে আস্থা স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উদ্বেগের সুচনা				
বস্তুত সম্প্রতি এর কিছু সিদ্ধান্ত  প্রায় বিপরীত প্রভাব ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে, এইটা স্পষ্ট হচ্ছে যে এটা আর কার্যকরভাবে এর কাজ চালানোর  অবস্থায় নেই।এই পীড়াদায়ক অবস্থার ক্রমবিকাশের কিছু ইঙ্গিত আমি আমেরিকা উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর পরই আমার কাছে আসতে থাকে। তখন থেকেই আমি উদ্বেগের সাথে গণপরিষদের মর্যাদা ও কর্তৃত্বের দ্রুত পতনের সাথে সাথে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমবর্ধমান অবনতি লক্ষ্য করছি। আমি ফেরার পর লক্ষ্য করলাম যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে গভর্নর জেনারেল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে তা তাকে নিতেই হতো। দেশের ভাগ্য এমন একটি পরিষদের খেয়াল খুশির ওপর আর ছেড়ে দেওয়া যায় না যা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার বদলে ক্রমেই অভ্যন্তরীন টানাপোড়ন ও ভাঙ্গনের কারন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।সংবিধান তৈরী জরুরী কিন্তু এখন দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আরো বেশি গুরুত্বপুর্ন। এটি অবশ্যই সবসময় সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।বর্তমান পরিষদের তৈরি সংবিধান এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে  হুমকির সম্মুক্ষীন করছে।এটা ছিল ব্যক্তিগত, বিভাগীয় এবং প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সন্দেহজনক পক্ষের প্ররোচিত।
এগুলো দমন করতেই হবে এবং অবশ্যই সবকিছুর উপরে পাকিস্তানের স্বার্থকে রাখতে হবে। এটাই হল গভর্নর জেনারেলের কাজের উদ্দেশ্য। এটাই হবে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আমি এবং আমার নতুন মন্ত্রীপরিষদের মূল লক্ষ্য। এই ব্যাপারে আমি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে একটাই পথ খোলা আছে, সেটা হলো আপনাদের কাছে আবারো আবেদন করা যারা পাকিস্তানের প্রকৃত অভিভাবক।  এই উদ্দেশ্যে যতদ্রুত সম্ভব আপনাদেরকে আপনাদের নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হবে। আমি বিশ্বাস করি তাদের কাছে সংবিধান গঠনের জন্য আপনাদের  দেওয়া একটি নতুন আদেশপত্র থাকবে, যা আমাদের জনগণকে একটি একক, ঐক্যবদ্ধ, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিনত করার প্রক্রিয়াকে উল্টো দিকে নয় বরং সামনের দিকে এগিয়ে নেবে। 
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 গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী দিবসে ফজলুল যুক্তফ্রন্ট ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫ হকের ভাষণ ১০ই এপ্রিল রবিবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানের জনসভায় সভাপতি শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হকের ভাষণ আজ দেশ ও জাতির অতি সঙ্কটপূর্ণ মুহুৰ্ত্তে আমি আপনাদিগকে এই “গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস’ প্রতিপালনে আহবান জানাইয়াছি। ইংরাজ শাসনের ১৮২০ সাল হইতে আরান্ত করিয়া ১৯৪৬ সাল পযন্ত সোয়া শত বৎসর ধরিয়া পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকগণ বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন তাহারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে আমরা আজাদ পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। এই আজাদীর সংগ্রামে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক জানমাল কোরবান করিয়া যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্মরণ করিলে কারাবরণ করিয়া এবং যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যে আজাদী হাসিল করিয়াছে সেই আজাদীর ফল কি আমরা ভোগ করার সুযোগ পাইয়াছি? কিরূপ আজাদীর জন্য সংগ্রাম করিয়া ঐ সব মনীষীগণ নিজদিগকে কোরবানী কারিয়াছিলেন এবং সেই আজাদী কাহাকে বলে? যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ তাহার জন্মগত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিতে পারে এবং সেই অধিকারের বলে দেশবাসীর জন্য জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে উহারই নাম প্রকৃত আজাদী। আপনারা সকলে সেই আজাদীর জন্যই সংগ্রাম করিয়াছেন, আমরাই সেই আজাদীই চাহিয়াছি। কিন্তু আফসোস আজ পর্যন্ত আমরা সেই আজাদীর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হই নাই। আমাদের আজাদী প্রাপ্তির পর প্রায় ৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া চলিল-ইংরাজ জাতির সৃষ্ট ভারত শাসন আইন দ্বারাই আজও আমাদিগকে শাসন করা হইতেছে, আমাদের আজাদ পাকিস্তানের উপযোগী শাসনতন্ত্র আজও আমরা পাই নাই। বিগত ৭ বৎসরের শাসন পাকিস্তানকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। অতীতের কথা বেশী ঘাটিয়া লাভ নাই-আমি বর্তমান সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। গত বৎসর এই এপ্রিল মাসের ৩রা তারিখে আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কায়েম হয় এবং উহার ৫৭ দিন পরই উক্ত মন্ত্রিসভা বাতিল করতঃ গভর্ণর পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়। সভাকে অকেজো করিয়া রাখা হয়। বহু যুক্তফ্রন্ট এম,এল,এ-সহ শত শত কর্মীকে নিরাপত্তা আইন বলে আল্লাহ তাহাদের দুঃখ মোচন করাইবেন। কিন্তু আমরা কোন কাজ করার সুযোগ ও সময়ই পাইলাম না। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবে হাজার হাজার লোক মারা যাওয়ার পর দওলতানা মন্ত্রিসভা ডিসমিস করা হইয়াছিল সত্য কিন্তু ৯২(ক) ধারা জারী করিয়া আইন পরিষদকে অকেজো করিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই পূর্ব বাংলার বেলায় ঐরূপ অভূতপূর্ব কাৰ্য্য দ্বারা পাকিস্তানের অত্রাঞ্চলের জনগণের মনে ভীষন আঘাত করা হইয়াছে।
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যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ডিসমিস করিবার পর হইতে আজ পর্যন্ত দশ মাসের বেশী সময় চলিয়া গিয়াছে আমরা এবং আমাদের দেশবাসী তদবধি শামিত্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজ রাখিয়া চলিয়াছি উচ্চপদস্থ সরকারী লোকেরাও এ কথা বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাও কোন গোলমাল বা কোন জরুরী অবস্থা আদৌ দেখা দেয় নাই, তথাপি ৯২(ক) ধারা শাসনের অবসান হইতেছে না, জনগণের শাসন জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে না। কিছুদিন যাবৎ যুক্তফ্রন্ট দলের ভিতর বিভেদের অজুহাত দেখাইয়া গণ-শাসনকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অল্পবিস্তর মতান্তর সব দেশে সব পার্টিতেই থাকে কিন্তু উক্তরূপ মতান্তরের অজুহাতে কোন স্বাধীন দেশে কোনকালে পার্লামেন্টারী শাসন আটকাইয়া রাখার রীতি নাই। ইউরোপীয় বহু দেশে কোন দলের যথোযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবেই মন্ত্রিসভা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গাগড়া হইয়া থাকে কিন্তু তথাপি ঐ অজুহাতে পার্লামেন্টারী শাসন হইতে দেশবাসীকে বহির্গত করা হয় না। কোন কোন মহল হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইতেছে না। এইরূপ অহেতুক উক্তির তাৎপর্য আমি বুঝিতে অক্ষম। কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার নিয়োজিত প্রাদেশিক গভর্ণর যাহাকে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন বলিয়া মনে করিবেন তাহাকেই আইনানুসারে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আবেদন করিতে পারেন সুতরাং কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য বা কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নয় ইহা যাচাই করার গভর্ণরের নিকট একমাত্র মাপকাঠি হইতেছে পরিষদ সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নিবৰ্বাচনের প্রাক্কালে আমি পূর্ব বাংলার সবর্বত্র ঘুরিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। যে যুক্তফ্রন্ট দলের সভ্যদের ভোট দেওয়া হইলে সেই ভোট আমাকেই দেওয়া হইবে। দেশবাসী আমার সেই আহবানে আশাতীত সাড়া দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার দেশবাসী আমাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য পার্লামেন্টারী শাসন আটকিয়া থাকার কোনই কারণ নাই। প্রাদেশিক গভর্ণর যদি মনে করেন আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে দিয়া জনগণের ও পরিষদের গরিষ্ঠসংখ্যক সভ্যদের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব তিনি বিলক্ষণ তাহা করিতে পারেন। আমি আজ এই প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিতেছি যে আমি চাই জনগণের আস্থাভাজন পার্লামেন্টারী শাসন কোন ব্যক্তির জন্য তাহ রহিত হইয়া থাকিতে পারে না কারণ ব্যক্তি চেয়ে দেশ ও জাতি অনেক বড়। যে যুক্তফ্রন্ট দল শতকরা সাতান্নববইটি ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছে সেই দলকে তথা সাড়ে চারি কোটি পূর্বপাকিস্তান বাসীকে তাহদের জন্মগত গণতান্ত্রিক শাসনাধীকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার কোন অধিকার কোন সরকারের বা কেহরই নাই। এতক্ষনে শুধু পার্লামেন্টারী শাসনের কথা আমি বলিয়াছি এখন উহা হইতেও গুরুতর একটি বিষয়ের কথা আপনাদিগকে বলিব। আপনার জানেন গত বৎসর ২৪শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা গণপরিষদ বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত ঘোষণায় বলিয়াছিলেন যে জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু করা হইবে। সারা দেশের লোক গভর্ণর জেনারেলের উপরোক্ত ঘোষণা শুনিয়া বড়ই আশাম্বিত হইয়াছিল। গত ১০ই মাচ্চ তারিখে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে জনাব তমিজদিন সরকারের নির্দেশানুসারে নিবেদন করিয়াছিলেন যে গভর্ণর জেনারেল বৰ্ত্তমান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মাধ্যমে নিবৰ্বাচনের সাহায্যে একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনাপ্রবাহের ফলে জনগণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ এই যে ইদানীং সরকার সভ্য মনোনয়ন দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি গঠন করিতে চান বলিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, আবার এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে অর্ডিন্যাসের সাহায্যেও সরাসরি একটি শাসনতন্ত্র জারী করা সম্ভব। এইভাবে জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে যদি কোন শাসনতন্ত্র রচনাকরী কমিটি গঠন করতঃ উহার সাহায্যে বা সরাসরি কোন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্বাধীনতার মূলনীতিকেই অস্বীকার করা হইবে এবং উহা কিছুতেই জনগণের গ্রহণযোগ্য হইবে না। উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া মানুষের জন্মগত নাগরিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি আদ্যকার দিবসটি ঘোষণা করতঃ আমার দেশবাসীকে যথাযথভাবে ইহা প্রতিপালন করিবার অনুরোধ জানাইয়াছি। গভর্ণর জেনারেলের ২৪শে অক্টোবর ঘোষণার ভাষায় চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিকারী আপনারা
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জনগণই তাই আপনাদের সমবেত অভিমত জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনারা দলমত নিবির্বশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়ে সপ্তকোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন গণতন্ত্র বিরোধী কোন কাৰ্যকলাপ আমরা এই আজাদ পাকিস্তানে বরদাস্ত করিব না। দেখিবেন আপনাদের সমবেত আওয়াজের ফলে গণতন্ত্র বিরোধী সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে মনে রাখবেন গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচি, বাঙ্গালী সকলেরই সমান। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী আজ দেশের বাহিরে। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবৰ্ত্তন সম্পর্কে সরকারী কোন বাধানিষেধ আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্বদেশে প্রত্যাবৰ্ত্তনের সম্পূর্ণ অধিকার মওলানা ভাসানীর রহিয়াছে। প্রকৃতই যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিয়া থাকে তবে তাঁহার বিচার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবৰ্ত্তন সম্পকে কোন বাঁধানিষেধ থাকিতে পারে না। ঐরূপ বাঁধা-নিষেধ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমি বহুবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। আজ পর্যন্ত বহু রাজবন্ধীকে জেলে পচান হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ আমি এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি। সরকার আমাদের কথায় কানই দিতেছে না। উপসংহারে আমি কাৰ্যকলাপের বিরুদ্ধে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে আহবান জানাইতেছি। আপনারা আজ ওয়াদা করুন এবং সমস্বরে আওয়াজ তুলুন পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। আমীন! পাকিস্তান জিন্দাবাদ! যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ!! গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!!!
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শিরোনাম সূত্র তারিখ ভাসানীকে দেশে প্রবেশ করতে দেবীর ঢাকা রাজনৈতিক কর্মবৃন্দ এপ্রিল, ১৯৫৫ দাবী দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ঢাকায় আগমন কররিতেছেন। রোগমুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যোগদানের পর শহীদ সাহেবের এই আগমনী সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হইতে যদি না এই তথাকথিত কনভেনশনে পূবর্ববঙ্গ হইতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ মন্ত্রী মিঃ এস্কান্দার মির্জাসহ ঢাকায় আগমন করিতেন। তিনি যে তথাকথিত কনভেনশনের সদস্য মনোনয়নের জন্য পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন তাহাকে ইতিমধ্যেই বেআইনী ও গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এই কনভেনশনে গণতন্ত্র বিরোধী সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ববঙ্গের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করা হইয়াছে। এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদের আসন বন্টনের যে মূলনীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া সেই নীতিকেই হত্যা করা হইয়াছে। আর আট কোটি অধিবাসী অধুষিত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিবৰ্বাচিত গণপরিষদ ছাড়া অন্য কোন কনভেনশন, কনফারেন্স দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা ছাড়া পূবর্ব-বঙ্গের সাড়ে চার কোটি নির্যাতিত মানুষ আকুল আগ্রহে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছি। জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবৰ্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূবেৰ্ব এবং পরে বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মওলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূবর্ববঙ্গে আগমন করিবেন কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি মাওলানা সাহেবকে কমু্যনিষ্ট, দেশদ্রোহী এবং দেশের সমগ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানারূপ জঘন্য উক্তি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়াই শহীদ সাহেব পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহারা এই যুগল আগমনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। দীর্ঘ পাঁচ মাস জনাব শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। মওলানা ভাসানীর যেখানে আজ পর্যন্ত প্রত্যাবৰ্ত্তনের কোন ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন নাই সেখানে তাহার (শহীদ সাহেবের) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই উচিত হয় নাই বলিয়া জনসাধারণ মনে করে। গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারকে তিনি কার্যকরী করিবেন ইহাই দেশবাসী তাঁহার নিকট চায়। কোনরূপ আপোস আলোচনা অথবা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের জন্য আহুত সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কাহারও নাই। এই অবস্থায় আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি যে মওলানা ভাসানীকে জাতির মাহসঙ্কটক্ষণে দূরে সরাইয়া রাখিয়া যদি কোনরূপ অবৈধ কাৰ্যকলাপ দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে দেশবাসী তাহা কখনও বরদাস্ত করিবে না। দেশবাসী গণতন্ত্র ও আইনের শাসন চায়। ডিক্টেটরী ও জবরদস্তির নিকট আট কোটি অধিবাসী কখনও পরাজয় স্বীকার করিবে না, করিতে পারে না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ। ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ ২১ দফা কায়েম কর। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ভাসানীর প্রত্যাবৰ্ত্তন চাই।
১৯৫৪ সালের মে মাসে মওলানা ভাষানী ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের পর ভাসানীর পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ইস্কান্দার মীর্জা: হুমকি দেন যে মওলানা ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করা হবে।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র মাওলানা ভাসানী মে, ১৯৫৫ দেশের ডাক! মুক্তি ডাক!! পূর্ব-বঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন কৃষক-মজদুর, ছাত্র-যুবক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী দলে দলে যোগদান করিয়া সুষ্ঠু কৰ্ম্মসূচী গ্রহণ করুন। তাং- ২৬শে নভেম্বর, ১০ই আগ্রহায়ণ, শনিবার, কর্মী সম্মেলন ২৭শে নভেম্বর, ১১ অগ্রহায়ন, রবিবার, বিরাট জনসভা স্থানঃ কাগমারী (টাঙ্গাইল) আগামী ১ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহবান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ২১ দফা পালন করিতে ধৰ্ম্মত ও আইনতঃ বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণ আন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে। ১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে), মুদ্রা প্রস্তুত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূবর্ব পাকিস্তানে থাকিবে); এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা এবং যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সোপারেশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে। ২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। ৩। নুরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নামে যে প্রজা উচেছদ আইন করিয়া রাখিয়াছে, সেই আইন বাতিল করিয়া সত্বর আইন সভা আহবান করিয়া বিনা ক্ষতিপুরনে ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করিতে হইবে। খাজনার হার কম, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদী সিকস্তি জমির নজরানা মওকুব করিতে হইবে। ৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটাে চুক্তি, পাক-বাগদান চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে। ৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্তমান বেতনের হার এবং হোষ্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে। ৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহের খাতক নিৰ্দ্ধারত কিস্তিবন্দী মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করিতে হইবে। ঋণসালিসী বোর্ড কর্তৃক মাফ দেওয়া সুদ (কনট্রবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাহাদের জন্য কিস্তি নিৰ্দ্ধারণ করিতেই হইবে। ৭ (ক) পাটের মূল্য নূনপক্ষে প্রতিমণ ৩০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ীকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়া বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাহাতে লাইসেন্স পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
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(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করিতে হইবে। (গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবৰ্ত্তন করিতে হইবে। ৮। (ক) বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গড়িমসি করা চলিবে না- সত্বর নির্মাণ করিতে হইবে। (খ) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারী ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে। (গ) বৰ্দ্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করিতে হইবে। ৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করিতে হইবে। (খ) সবর্কহারা মোহাজেরদের পুনবর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১০। ৯২(ক) ধারার আবরণে ৯৩ ধারা কার্যকরী করা চলিবে না। বাংলার যে সমস্ত গণপরিষদ সদস্য ৯৩ ধারা, বেঙ্গল রেগুরেশন এ্যাক্ট ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস আইন পাস করিতে ভোট দিয়াছেন তাহারা সমাজের ও গণতন্ত্রের শক্রইহা সবর্বত্র প্রচার করা হইবে। ১১। (ক) পাকিস্তান হইবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আশু সংস্কার চাই। (খ) নদী, খাল,বিল ইত্যাদি সংস্কার করিয়া প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (গ) মুসলমানের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হইতেছে না; ইহার প্রতিকার চাই! ১২। মাথাভারি শাসন অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদ লোপ করিয়া নুি বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই। রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিভার্সন বন্ধ করিতে হইবে। ১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সতুর কার্যকরী করিতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাদ্রসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে। ১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় চাষী-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন তেল, নালী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য লোহা, জমির সার, কাপড়, তাঁতের সুতা, কৰ্ম্মকারের কাঁসা, পিতল, করাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের জালের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ ও কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই। ১৬ (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মূল্য চাই। (খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সূক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ১৭ মগ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।
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১৮। মুসলমানগণ যাহাতে নামাজ, রোজা, হজু, জাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সংগত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯। ঘুষ ও স্বজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুটিকে শাস্তি দিলে চলিবে না, বড় বড় রুই-কাতলাকেও কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। ২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফেরখানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিপদে উপযুক্ত পরিমাণে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে হইবে। ২২। গরীব কৃষকদের ঘরদরজা ও নৌকা নিৰ্ম্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করিতে হইবে। ২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীসংখ্যা ৯ জনের বেশী কিছুতেই রাখা চলিবে না, ডেপুটি মন্ত্রী, পালামেন্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ২১ দফার ওয়াদানুযায়ী (মাথা ভারী শাসন মান) মোটেই নিযুক্ত করা চলিবে না। ২৪। বৰ্ত্তমানে বন্যাৰ্ত্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিসপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হইতেছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে উহাতে চোরাকারবার ও মোনাফাখোরীদের বৃটিশ ও মুসলিম লীগ আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। একজন সত্বর ইহার প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট দর বাঁধিয়া সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিঃদ্রঃ- কিছু দিনের মধ্যেই গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাশ হইয়া যাইবে। অতএব, সারাদেশময় আন্দোলন করিয়া যদি ২১ দফা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করাইতে না পারি তাহা হইলে পাকিস্তান ও আমাদের বংশধরগণের সর্বনাশ হইবে। তাই দলে দলে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ২১-দফাকে বাস্তবে রূপদান করিতে সুষ্ঠু কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।
ময়মনসিংহ হইতে মটর-বাসে, ঢাকা হইতে লঞ্চ-ষ্টিমারে, সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে লঞ্চ ও নৌকা যোগে যাতায়াত করা যাইবে।
আরজ গোজার মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
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বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল					
পূর্ব বাংলাতে যুক্তফ্রন্টের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতাঃ নির্বাচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন ফজলুল হক, হক চৌধুরী সোহরাওয়ার্দী আলী, এবং রহমান।
*   		* 		* 		* 		* 		*
গতকাল (বুধবার) রাত ১১টায় ১৩টির বেশি নির্বাচনী এলাকার ভোট গণনার কিছুক্ষন পরই,  চল্লিশ (৪০) জন পূর্ব বাংলার প্রার্থীকে পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের সদস্য  হিসাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচিত ৪০ জনের মধ্যে ১৬ জন যুক্তফন্ট থেকে, ১২ জন আওয়ামী লীগ থেকে, ৪ জন কংগ্রেস থেকে, ২জন প্রগতিশীল জোট থেকে, ৩ জন নিম্নবর্ণ সঙ্ঘ থেকে, ১ জন মুসলিম লীগ থেকে, ১ জন বামপন্থী দল থেকে, আর ১ জন স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাচিত হন।
২৪ জন(১৯ জন মুসলিম ও ৫ জন হিন্দু) প্রার্থী কোন ভোটই পান নাই, যেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণই করেন নাই।   পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান যিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন।
সব অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধিদের  উপস্থিতিতে, গতকাল সকাল ১০টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয় এবং সেটা রাত ১১ঃ১০ পর্যন্ত চলে। শেষপর্যন্ত যাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়, তাদের নাম নিচে দেওয়া হলঃ
যুক্তফন্ট-১৬
ভদ্রমহোদয়গণ হলেনঃ  এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আতাহার আলী, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নুরুল হক চৌধুরী, আব্দুল করিম, আব্দুল ওহাব খান, আব্দুস সাত্তার, লুৎফর  রহমান খান, মাহ্‌ফুজুল হক, মাহমুদ হক, আব্দুল আলিম, সাইদ মেজবাহউদ্দিন হুসেইন, আদেলউদ্দিন, ফরিদ আহমেদ।
আওয়ামী লীগ-১২
নির্বাচনের জন্য, আওয়ামী লীগের মনোনীত ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন জয় লাভ করেন, সে সকল ভদ্রমহোদয়গণ হলেনঃ এইচ. এস.  সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ, জহিরউদ্দিন, শেখ মুজিবুর রহমান, নুরুর রহমান, দেলদার আহমেদ, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আব্দুর রহমান খান, মোজাফফর আহমেদ, মুসলেম আলী মোল্লা, আব্দুল খালেক।
পাকিস্তান ন্যাশনাল  কংগ্রেস-৪
জনাব বসন্ত কুমার দাস, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, কন্টেশ্বর বর্মণ, এবং পিটার পল গোমেজ।
ইউ.পি.পি.পি-২
ডঃ শৈলেন্দ্র কুমার সেন এবং জনাব কামিনী কুমার দত্ত।
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তফসিলি সঙ্ঘ-৩
জনাব অক্ষয় কুমার দাস, রস রাজ  মণ্ডল, এবং গৌর চন্দ্র বালা। 
মুসলিম লীগ-১ 
জনাব মোহাম্মদ আলী (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) ।
বামপন্থী-১ 
জনাব সরদার ফজলুল করিম।
স্বতন্ত্র-১
জনাব ফজলুর রহমান (পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী)! 
  নির্বাচনের অগ্রাধিকার ভোটের ভিত্তিতে যুক্তফন্টের নেতা জনাব এ. কে. ফজলুল হক সর্বোচ্চ ১০৪ ভোট পান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁকেই সর্বপ্রথম নতুন সংসদে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষিত হন।
   পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনে ৯৩টি অগ্রাধিকার  ভোট পান। 
প্রধানমন্ত্রীমোহাম্মদ আলী মাত্র ১৮টি অগ্রাধিকার  ভোট পান, সরদার ফজলুল করিম পান ৯টি ভোট, অক্ষয় কুমার দাস পান ১১টি ভোট, এবং বসন্ত কুমার দাস পান ৭টি ভোট। 
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	তারিখ
	সুত্র
	শিরোনাম

	৬ই জুন, ১৯৫৫
	পাকিস্তান অবজারভার
	৯২-ক ধারা প্রত্যাহার ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল




যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করবে আজ।গভর্নর জেনারেলের ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার অনুমোদন
গতকাল(রবিবার) এখানে গৃহীত একটি করাচী সংবাদ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান হতে ৯২-ক ধারার শাসনব্যবস্থা প্রত্যাহার অনুমোদন করেন।
এ. কে. ফজলুল হকের মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত একটি নতুন মন্ত্রীসভা আজ ১১.৩০ এ শপথ গ্রহণ করবেন।
যেহেতু মে ৩০, ১৯৫৪ তারিখে গভর্নর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা  ততকালীন মন্ত্রণালয় বাতিল করেন, তাই এটা প্রতীয়মান হয় যে আজ নতুন মন্ত্রীপরিষদ শপথ গ্রহনের আগে এখনো দপ্তর অধিকৃত পুরাতন মন্ত্রীপরিষদ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেক জনাব হক পদত্যাগ করবেন।
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	তারিখ
	সুত্র
	শিরোনাম

	৭ই জুন, ১৯৫৫
	পাকিস্তান অবজারভার
	আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন



৫ সদস্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রধান, সরকার।অগ্রাধিকার, রাজনীতিবিদদের অব্যাহতি। শীঘ্রই মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন বরাদ্দ।
জনাব আবু হুসাইন সরকারের সভাপতিত্বে ৫ সদস্যের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ক্যাবিনেট গতকাল(সোমবার) সকাল ১১.৩০ এ রাজভবনে শপথ গ্রহন করেন। পূর্ব বাংলার গভর্নর জনাব সাহাবুদ্দিন দাপ্তরিক এবং গোপনীয়তার শপথ দরবার হলে  পরিচালনা করেন।
আইন অনুযায়ী, জনাব এ. কে. ফজলুল হক যার পুরাতন মন্ত্রণালয় গভর্নর জেনারেল ঘোষণার মাধ্যমে ৯২-এ পূর্ব বাংলা হতে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে প্রান ফিরে পেয়েছিল, শপথপাঠ অনুষ্ঠান সংঘটনের পূর্বেই তার কার্যালয় হতে পদত্যাগ করেন।
জনাব আবু হুসাইন সরকারও গতকাল প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর নিকট পাকিস্তান মন্ত্রীপরিষদ হতে তার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। উভয় পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ নাওয়া পাঁচ জনের সকলেই পদচ্যুত ফজলুল হক মন্ত্রী সভার প্রাক্তন মন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ে আছেন কৃষক শ্রমিক পার্টির জনাব আবু হোসাইন, যার সভাপতি এ. কে. ফজলুল হক। আওয়ামীলীগের মূল সংগঠন হতে ভেঙ্গে আলাদা হওয়া অংশ থেকে এবং জনাব ফজলুল হক, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক (কে. এস. পি) এবং নিজামে-ইসলামের জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরীর সাথে হাত মেলানো জনাব আবদুস সালাম খান এবং জনাব মাশহামুদ্দীন আহমেদ,  পাকিস্তানের কঙ্কালসার মন্ত্রীসভায় যুক্তফ্রন্ট পার্টির প্রতিনিধিহীন একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল।
পাঁচ মন্ত্রীর সকলেই দপ্তর ও গোপনীয়তার শপথ বাংলায় স্বাক্ষর করেন। জনাব এ. কে. ফজলুল হকও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
দরবার হলে গভর্নরের প্রবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মুখ্য সচিব জনাব এন. এম. খান কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং গভর্নরের অনুমতি মঞ্জুর সাপেক্ষে  জনাব আবু হুসাইন সরকারকে গভর্নরের নিকট উপস্থাপন করেন। দপ্তর ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করার পর তারা পালাক্রমে বাংলায় শপথ পত্র স্বাক্ষর করেন। 
বিকাল ৩ টায় মন্ত্রীসভা গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দফতর বন্টন করা হয় জনাব আবু হুসাইন সরকার, মুখ্য মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র ও মুখ্যমন্ত্রী বিভাগ), জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরী (অর্থ ও শিক্ষা), জনাব সৈয়দ আজিজুল হক (ব্যবসা, শ্রম, শিল্প ও রাজস্ব), জনাব আবদুস সালাম খান ( যোগাযোগ, স্থাপত্য এবং সেচ, স্থানীয় স্ব-সরকার এবং জনস্বাস্থ্য) এবং জনাব মাশহামুদ্দিন আহমেদ (খাদ্য ও কৃষি ও বিচারসংক্রান্ত)।
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সরকারের কার্যক্রমের ব্যাখা
পূর্ব বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসাইন সরকার গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন তিনি অতি শীঘ্রই মন্ত্রীসভার কাঠামো বড় করবেন।
তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন রাজনৈতিক কারাবন্দীদের মুক্তি প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে এবং আরো সংযুক্ত করেন তার মন্ত্রনালয়ের কার্যকালের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবী যতদুর সম্ভব বাস্তবায়ন করার চেস্টা করবে।
শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরপরি জনাব সরকার বৈঠকখানায় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছিলেন।
জনাব সরকার তার মন্ত্রনালয়ে আওয়ামীলীগের ভিন্ন মতাবলম্বীদের সংযুক্ত করবেন না যারা জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বকে অমান্য করেছেন যদি না তারা পুনরায় যুক্তফ্রন্টে যোগ দান করে। তিনি বলেছেন “তারা প্রথমে আমাদের দলে যোগদান করুক তারপর আমরা তাদের অবস্থান বিবেচনা করব।” কিন্তু তিনি সংখ্যালঘুদের থেকে দুইজন সদস্য নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তফসিলভুক্ত একজন এবং অবশিষ্টদের থেকে একজন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না কত সময়ের মধ্যে তিনি মন্ত্রীসভার বর্ধিতকরন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তার মন্ত্রণালয় পূর্ব বাংলার মানুষের জীবন মান বাড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তার মন্ত্রণালয় পূর্ব বাংলার জনগনের জীবন মান বাড়ানোর সর্বাত্মক চেস্টা করবে। তিনি অনুভব করেছেন দুঃখজনক নিন্মমাত্রাকর জীবনযাত্রাকে উন্নতকরন এবং একই সাথে তার মন্ত্রনালয়ের এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পিত এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পদক্ষেপ নেয়া দরকার।
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পো.অ. :জুন ৯, ১৯৫৫
আটক বিধায়কদের যুক্তফ্রন্ট কার্যালয়ের দ্বিতীয় দিনে মুক্তি.
অন্যান্য রাজবন্দীদের অভিযোগে মামলা আজ আসা পর্যন্ত.
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের ৪৮ ঘন্টা পরই জনাব আবুল হোসাইন সরকার ৪ রাজবন্দীর ,২জন কম্যুনিস্ট সহ সকল বিধায়ক যার মধ্যে ৭জন গনতন্ত্রী দলের, ২জন কম্যুনিস্ট ,একজন সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের এবং একজন নির্দলীয়,এর মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।
তাদের  মধ্যে ১০ জনকে ৯২-ক ধারা পূর্ব বাংলায় আরোপ করার পরে গ্রেফতার করা হয়।  নিন্মোক্ত ব্যক্তিদের জন্য মুক্তির আদেশ দেয়া হয়ঃ
পাকিস্থান গণতন্ত্রী দলঃ
জনাব মাহামুদ আলী (সিলেট), সম্পাদক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ (দিনাজপুর),সভাপতি
খলিফা আহমেদ (নোয়াখালী)
আতাউর রহমান (রাজশাহী), যুগ্ম সম্পাদক
দেওয়ান মাহাবুব আলী (তিপ্পেরা), যুগ্ন সম্পাদক
আজিজুল হক (রংপুর)
বি সি চ্যাটার্জী (ঢাকা)
কম্যুনিস্টঃ
জনাব অক্ষয় বর্মণ (রংপুর) এবং  পূর্ণেন্দু দস্তিদার
অন্য দুইজন বিধায়ক হলেন সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের জনাব ফনি মজুমদার  এবং প্রসুন কুমার রায়, নির্দলীয়। জনাব রায় ১৯৫৪ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং বিধায়ক হিসেবে জেল থেকে ফিরে আসেন।
স্মরন করা যেতে পারে জনাব আবু হোসাইন সরকার অঙ্গীকার করেছিলেন যে তার মন্ত্রনালয়ের প্রথম কাজ হবে নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তি এবং একজন রাজবন্দীর মুক্তি হয় ৭ জুন।
অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মামলাগুলোর ব্যপারে আজ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
পো.অ. :জুন ১১, ১৯৫৫
জুনের মধ্যে ৫০০ রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। অত্যান্ত জটিল মামলা নিয়ে কেন্দ্রের সাথে আলাপ আলোচনা করা হবে।
বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে ৫০০ রাজবন্দী যাদের ৯২-ক ধারা চালুর আগে এবং পরে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের এই মাসের মধ্যে মুক্তি দেয়া হবে। অধিকাংশদের এই সপ্তাহের মধ্যে মুক্ত করে দেয়া হতে পারে। সরকার অত্যন্ত গুরুত্বসহাকে এই বিষয়টিকে বিবেচনা করবে এবং সেই সকল বন্দীদের যাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ গঠন করা হয়নি তাদের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করবে। অন্যদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সাথে আলোচনা করবে।
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আওয়ামী লীগ প্রচারিত মুসলিম লীগ পাকিস্তান অবজারভার জুন, ১৯৫৫ বিরোধী বক্তব্য সালতামামী মুসলিম লীগের ৭ বৎসরের শাসনকালে খতিয়ান • তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে মওলানা ভাসানীসহ শত-সহস্ৰ দেশদরদী, ছাত্র, যুবক ও কৰ্ম্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ। • নিজেদের দলীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে লবণ সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ১৬ টাকা সের দরে লবণ ক্রয় করিতে বাধ্য করা। • কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায় দাবী-দাওয়া বিকাইয়া দেওয়া। • আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার উদ্ভট পরিকল্পনা করা। • পূবর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে নস্যাৎ করা। • বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীদার জাগ্রত ছাত্র-জনতার উপর নৃশংস গুলি চালনা ও হত্যা। • কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুলনায় লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দেওয়া। • উধ্বতন পাট ব্যবসায়ীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সম্পদ পাটকে নূন্যতম দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। • দুনীতি ও স্বজনপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। • নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি বিতরণ। • ৭ বৎসর পর্যন্ত অসংখ্য উপ-নির্বাচন বন্ধ রাখা। • পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পুলিশী জুলুম চালাইয়া অসংখ্য দেশদরদী কৰ্ম্মীদের হাজতবাসে বাধ্য করা। • পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূবর্ব পাকিস্তানের সম্পদে সৃষ্ট ও পুষ্ট কলিকাতা নগরীকে বিনা বাধায় হিন্দুস্থানের নিকট ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি চলিয়া আসা। শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ।
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যুক্তফ্রন্টের ১৪ মাসের শাসনের খতিয়ান • ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবর্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করিবার পর পরাজিত ও পর্যুদস্ত মুসলিম লীগ যখন জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করিবার জন্য ৯২(ক) ধরা জারী করিয়া ১৫শত দেশ কৰ্ম্মীকে হাজতে পাঠাইয়াছিল, মওলানা ভাসানীর উপর নির্বাসন আদেশ জারী করিয়াছিল, দেশদরদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করিয়াছিল, ষড়যন্ত্র করিয়া আদমজী মিলে দাঙ্গা বাধাইয়া শত শত গরীব চাকুরীজীবিকে হত্যা করিয়াছিল, সেই কুখ্যাত মুসলিম লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ। • পূবর্ব বাংলার প্রাণের দাবী ২১ দফাকে ঘরোয়া বলিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করা। • পূবর্ব পাকিস্তানের উপর দুই-দুইবার বন্যার প্লাবন হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করা। • পূবর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত খাদ্য ঘাটতি অস্বীকার করিয়া আওয়ামী লীগের পুনঃ পুনঃ সতর্ক বাণীকে উপেক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না করা। • পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৪ মাস কাল পর্যন্ত বিভিন্ন উপ-নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখা। • দেড় বৎসর কাল পর্যন্ত সভা আহবান না করিয়া জনগণের নিবর্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্রে বসিয়া দেশের সমস্যাদি আলোচনা ও সমাধানের সুযোগ না দেওয়া। • নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে জনগণের জন্য সংগৃহীত ৩৩ লক্ষ মণ চাউল নামমাত্র মূল্যে বিতরণ • পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় পূবর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বাৰ্থ বিসর্জন দেওয়া। • ২১ দফার খেলাফ করিয়া এক হাজার টাকার উর্ধ্বে মন্ত্রিগণের বেতন গ্রহণ করা। • পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে ১২০০ কোটি টাকা দিয়া এবং পূবর্ব পাকিস্তানকে মাত্র ২শত কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা। • ২১ দফা ওয়াদাকে খেলাফ করিয়া শত শত দেশকৰ্ম্মকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা। • নিজেদের দলীয় কোনদের মধ্যে লাইসেন্স, পারমিট এবং অন্যান্য সবর্বরকম সুবিধা বিতরণ করিয়া দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রদর্শন করা। আওয়াম লীগ কোয়ালিশন সরকারের আড়াই মাস কাল শাসনের খতিয়ান ১। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও নিরাপত্তা আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা ২। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ১১ দিনের মধ্যে আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান, বাজেট পাস ও নিরাপত্তা আইন বাতিল। ৩। পাটের লাইসেন্স ফি উঠাইয়া দেওয়া। ৪। বকেয়া খাজনা সুদ সমেত মওকুফ। ৫। সার্টিফিকেট প্রথা উচ্ছেদ।
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  ৬। কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ। ৭। প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দেওয়া। ৮। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল গরীব জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ। ৯। গুরু, বাছুর ও কৃষির অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ মঞ্জুর। ১০। খালবিল খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তত, মেরামত ও জলাভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফ বাবদ মঞ্জুর। ১১। নিবর্বাচনের সময় মন্ত্রীদের সফরকালে সরকারী অর্থ ব্যয় ও যানবাহন ব্যবহার না করিবার আদেশ। ১২। অলপ বেতনভোগী কৰ্ম্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ। ১৩। প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিকে উন্নীত করিয়া ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ১৪। কোর্ট ফি ও রেফ কাগজের দান কমান। ১৫। দুনীতি, ঘুষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুনীতি দমন বিভাগের মারফত সংগ্রাম ঘোষণা ১৬। ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য পাঠাইবার জন্য বিমানযোগে খাদ্য নিক্ষেপ।



[bookmark: A91]<001.091.426>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	মারী চুক্তি 
	পাকিস্তান অবজারভার
	১লা জুলাই,১৯৫৫



গণপরিষদ স্থগিত আগামীকাল – পুনরায় চালু হবে করাচীতে
			মুসলিম লীগের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নেয়ার খবর
				(মারী সংবাদদাতা থেকে প্রাপ্ত)
	মারী, জুলাই ১০:  আজ রাতে গভর্নরের কাছে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে গৃহীত একটি চুক্তি এখানে এসে পৌঁছায়, যেখানে তারা আগামী মঙ্গলবার অধিবেশনের পর গণপরিষদ স্থগিত এবং ৫ আগস্ট করাচীতে পুনরায় গণপরিষদ গঠন  করে পরবর্তী অধিবেশন চালু করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন।
   এক ইউনিট এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সাংবিধানিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাও আজকের সভায় হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। এছাড়া এও খবর পাওয়া যায় যে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতি মেনে নিয়েছে, যেটি কিনা করাচীতে পরবর্তী অধিবেশন যখন শুরু হবে সেখানে যুক্তফ্রন্ট মুখ্য বিষয় হিসেবে উত্থাপন করবে। 
  মঙ্গলবার অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পরে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী এবং জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সাথে নিয়ে এই বিষয় এবং ৯২-ক এবং ২২৩-ক ধারার রদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।
  পাঁচটি দফার উপর ভিত্তি করে চুক্তিটি গৃহীত হয়েছিল এবং এই বিষয়ে সবাই একমত হয়েছিলেন যে খসড়া সংবিধান এই ৫টি মূলভিত্তির সাথে সামঞ্জস্য রাখবে। জনাব, আপনার অনুমুতি সাপেক্ষে, আমি সেই পাঁচটি দফা তুলে ধরছি; ১; পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক প্রদেশ তত্ত্ব, ২; সমতার প্রশ্ন সম্পর্কিত, তারপর তৃতীয় দফা ছিল প্রদেশগুলোর সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ৪;  যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, ৫; উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকেও পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ নেয়া।
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২৫ আগস্ট, ১৯৫৫ তারিখে পাকিস্তানে গঠিত পরিষদে শেখ মুজিবুর  রহমানের ০১১ এক ইউনিট বিল নিয়ে দেয়া বক্তব্যের উদ্ধৃতাংশ 
... জনাব, আপনি দেখতে পাবেন যে তারা “পূর্ব বাংলা” এর জায়গায় “পূর্ব পাকিস্তান” বসাতে চায়। আমরা বহুবার দাবী করেছি যে আপনাদের এটা “বাংলা” (পাকিস্তান) করা উচিত। “বাংলা” শব্দটার একটা ইতিহাস, একতা নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। শুধুমাত্র জনগণের সাথে পরামর্শ করার পরেই আপনি এটা বদলাতে পারেন। আপনি যদি এটা পাল্টাতে চান তবে আমাদের বাংলায় ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তারা এটা মেনে নিবে কিনা। “এক প্রদেশ” (ওয়ান ইউনিট) এর ব্যাপারটা সংবিধানে আসতে পারে। আপনারা কেন সেটা এখনই কার্যকর করতে চান? রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যাপারে কি হবে? যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর কি হবে? স্বায়ত্তশাসনের কি হবে? পূর্ব বাংলার জনগন “এক প্রদেশ” মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে যখন এই ব্যাপারগুলা কার্যকর হবে। তাই আমি আমার ওই পক্ষের বন্ধুদের কাছে আবেদন করব, তারা যেন জনগনকে তাদের রায় দেয়ার সুযোগ করে দেন,  সেটা বাধ্যতামূলক গণভোট হিসেবে হোক অথবা সাধারণ গণভোট হিসেবে। সীমান্তবর্তী মানুষদের বলতে দিন যে তারা এক প্রদেশ (ওয়ান ইউনিট) চায়। এই মুহূর্তে তারা বলছেন তারা এটার বিপক্ষে,  কিন্তু অন্য দিন ডঃ খান সাহেব বললেন যে জনগন এক প্রদেশের পক্ষে, কিন্তু তার ভাই খান আব্দুল গাফফার খান এবং মানকি শরীফের পীর সাহেব বললেন যে তারা এটার বিপক্ষে। এখন তাহলে কে এটা বিচার করবে? কার হওয়া উচিত বিচারক? যদি সীমান্তবর্তী জনগণ বলে যে তারা এক প্রদেশের পক্ষে, তাহলে আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। একইভাবে সিন্ধুতে, জনাব খুহরো বলেন যে তারা এর পক্ষে, অন্যদিকে জনাব জি.এম. সৈয়দ এবং অন্যান্যরা বলেন জনগণ এক প্রদেশের বিপক্ষে। ঠিক আছে, তারা যদি পক্ষেই থাকেন তাহলে একটা গনভোটের আয়োজন করা হোক। জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নিতে দিন এবং আমরা সেটা মেনে নিব। 
করাচীর ব্যাপারে বলতে গেলে, করাচীতে কোন গণভোট হওয়া উচিত নয় কারণ করাচী কায়েদ-ই-আজমের বানানো যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানী এবং কায়েদ-ই-আজম ও মরহুম জনাব লিয়াকত আলী খানের কোন ধরণের অপমান আমরা জনগণকে করতে দেব না। করাচী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট থেকে করাচীকে নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার আমাদের নাই। এটা যেমন আমাদের তেমনি পাকিস্তানের অন্যান্য অংশেরও। এর উন্নয়নের জন্য আমরা কত অর্থ ব্যয় করেছি। তাহলে কেন আপনারা আরেকটি রাজধানী বানাতে চান এবং শত শত হাজার হাজার রুপী ব্যয় করতে চান এবং যার জন্য আপনার কমপক্ষে আরো ৫০ বছর প্রয়োজন হবে। 
এইসব কারণে, আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাই “জুলুম মাত কারো ভাই” (এত নির্দয় হবেন না)। আপনারা যদি আমাদের উপর এটা চাপিয়ে দেন তাহলে আমাদের অসাংবিধানিক উপায় অবলম্বন করতে হবে। আপনাদের সাংবিধানিকভাবে আগানো উচিত। আপনি যদি জনগণকে সাংবিধানিক পন্থা অনুসরণ করতে না দেন, তারা তখন অসাংবিধানিক পন্থাই বেছে নিতে বাধ্য হবে। এটাই সারা বিশ্বে হয়ে এসেছে এবং ইতিহাস ঘাঁটলেই এর দেখা মিলবে। তাই তাদের কাছে আমার আবেদন, যদি আপনারা পাকিস্তানকে ভালোবাসেনঃ যদিও দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তান অর্জনের পর, আপনারা এর কাণ্ডারি হয়ে বসে আছেন এবং যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছিলেন তাদের  কেউ আর আমাদের মাঝে নেই।
তাই, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব, যদিও আপনাদের কাছে ক্ষমতা আছে, তাও পাকিস্তানের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে, কায়েদ-ই-আজমের স্বার্থে, জনগণের কাছে যান এবং তাদের মত দেয়ার সুযোগ দিন এবং আমরা সেটা মেনে নিব।
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					২৬ আগস্ট, ১৯৫৫ 

    মিঁয়া মুমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা (পাঞ্জাবঃ মুসলিম)......... জনাব, এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে যা নিয়ে বলতে আমি সত্যিই দ্বিধাবোধ করছি। ইহা একটি ন্যায়ভ্রষ্ট এবং বিদ্বেষপরায়ণ বিতর্ক, ইহা এমন একটি বিতর্ক যে, পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণ বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরুপ। এখন জনাব, আমি মনে করি, এটা ছিল কিছু অস্পষ্ট ধারনা, এমন কিছু বিভ্রান্ত আশঙ্কার সংশয় যা আমার প্রিয় বন্ধু, জনাব ফজলুর রহমানের উপস্থাপিত কৌতুহল উদ্দিপক বাকবিতন্ডার উদ্রেক করেছে। জনাব ফজলুর রহমানের গণিত, বিশেষত একটি বিশেষ ধরনের গনিত যা আমি আমার বিদ্যালয়ে শিখি নাই। তিনি বলেছেন, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান চাই তাহলে তা একক সরকারের মাধ্যমে অর্জন করা যায় অথবা আপনি এটা একই ভাবে এগারোটি ভাগে বিভক্ত পাকিস্তানের মাধ্যমে পেতে পারেন কিন্তু যদি শুধুমাত্র দুই ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে, বিপর্যস্ত ও খন্ডিত হয়ে পড়বে। জনাব, এই ব্যাপারটাই আমি ঠিকমত বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু আমি মনে করি উনার মনের গভীরে এমন একটি ভয় রয়েছে যে; বাংলা একটি অবিভক্ত প্রদেশ, এখন পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রিকরণের মধ্যে আমাদের হয়ে লড়াই করার, একটি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত একক প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশকে পরিচালিত করার কোনো অভিসন্ধি, কোন ইচ্ছা রয়েছে। জনাব, আপনি যদি এই বিষয় গুলোর ভিত্তিতে চিন্তা করতে শুরু করেন, তো এর কোনো শেষ নেই। কিন্তু, জনাব, অত্যন্ত সততার সাথে আমি বলতে পারি যে, অন্য সবকিছুর আগে একক প্রদেশের প্রতিষ্ঠা বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের জাতীয় দাবি পূরণের জন্য একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। এর অন্য অনেক সুবিধা রয়েছে, কিন্তু একজন রাজনীতিকের কাছে, বিশেষ করে এই নির্বাচন পরিষদের সদস্যদের কাছে হয়ত এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা, সম্ভবত সবচেয়ে খুশির বিষয় এটাই হবে যে, এর ফলে আমরা সংবিধান গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব যাতে বাংলার মানুষের দাবী এবং ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন থাকবে। অতএব জনাব, আমাদের বাংলার সদস্যদের এই ব্যপারটা বুঝতে হবে যে, একটি প্রদেশের উন্নতি মানে পুরো অংশের উন্নতি। যদি একটি প্রদেশ ধ্বংস হয়ে যায়, যদি একটি প্রদেশে ভয়াবহ অশান্তি থাকে, যদি একটি প্রদেশ সর্বদা বিবাদে জর্জরিত থাকে, যদি একটি প্রদেশ বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি ও ক্ষয়ের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এর প্রভাব বাংলার শক্তি ও সঙ্গহতির উপরও পড়বে। আমি আপনাকে আস্থার সাথে বলতে পারি, জনাব যদি	পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণ পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে আরো সমৃদ্ধ করে, যদি এটা আমাদেরকে আমাদের পুঁজি ঠিক মত কাজে লাগাতে আরো বেশি সমর্থ করে তোলে, তাহলে যে সম্পদ ও শক্তি অর্জিত হবে তা বাংলারই সম্পদ ও শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। আমি আমার বাঙালি ভাইদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা সবাই যখন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি তখন আমরা তাদেরও আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিন্তা করি। প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি, আমরা যারা পশ্চিম পাকিস্তানে থাকি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো একই নয়, আমরা হয়তো প্রাদেশিক, সঙ্কীর্ণ এবং জাতিগত ঈর্ষার উর্ব্ধে উঠতে পারব না, এবং সত্যি বলতে, আমরা বাংলার মানুষের দিকে তাকিয়ে আছি যারা আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ স্থাপন করতে পারে যা দূরে থাকা সত্ত্বেও সহানুভূতির সাথে যেকোন সমস্যা সমাধান করার মানসিকতা থেকে আসে এবং আমি বিশ্বাস করি যে অতি শীঘ্রই পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণ পশ্চিম পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলার মানুষেরও জাতীয় দাবিতে পরিণত হবে। 
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					৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৫

জনাব আব্দুল মন্সুর আহমেদ : পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনেও শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। আপনার মনে আছে স্যার যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সকল দিক থেকে সমতার মূলনীতি মেনে নিয়েছিলো। এটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য একটা বড় ছাড় ছিল কেননা তারাই আসলে সংখ্যা গরিষ্ঠ আর তারা এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা আরও ২-৩ দশক ধরে রাখতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরা তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের অবদমিত করে রাখতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতাদের  অদূরদর্শী  মূলনীতির কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এমনকি তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও  এই সংশয়টা আরও তীব্র হতে থাকে। তাদের জনগণ এমনকি তাদের নেতাদের মনে এই সংশয়টা তীব্র  হচ্ছিলো যা  তাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের বিভিন্ন দিক থেকে অবদমিত করে রাখতে চাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তথা তাদের নেতাদের এই সংশয় দূর করার জন্য আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কিছু অকুন্ঠ প্রস্তাব এনেছিঃ আপনারা যদি চান আমরা সমতা মেনে নেই , তাহলে আমরা সেটা মেনে নিচ্ছি ,আমরা কখনোই আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে  তাদের  অবদমিত করে রাখতে চাইনি, স্যার যখন আমরা সমতা মেনে নিয়েছি, আমরা ধারণা করেছিলাম যে এটা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ আর তাদের নেতাদের সত্যিকার দাবী যে আমাদের সব দিক থেকে  সমতা মেনে নেওয়া উচিৎ। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনের এই যে অবদমিত করে রাখার সংশয়, এটা দূর করতে চাই। এটাই আমাদেরকে সমতা মেনে নিতে উৎসাহিত করেছে। এখন এই সভায় ৮০ জনের মধ্যে  আমরা ৪০ জন। আগে ও আমাদের ৪৪ জন ছিল ৭৪ জনের মধ্যে। আমরা আমাদের একাধিপত্য ছেড়ে দিয়েছিলাম এই জন্য যে আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম আমরা তাদের দাবায় রাখতে চাইনা। কিন্তু স্যার, আমাদের পাঞ্জাবী ভাইয়েরা প্রথম এই সুযোগটি পেয়েই কি করলো ?  তারা যা করেছিলো  তা হলো,  সব ধরনের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করল,  সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুনের ইতি টেনেছিল, এখন তারা রাষ্ট্রের বড়বড়  ২টি পদই পকেটে পুরে রেখেছে……………। স্যার, আমি শুধু এতো টুকুই ইঙ্গিত করতে চাই যে কি ভাবে জনগণের মনে এই সংশয়ের উদয় হল। এটা তাদের মনে এসেছে এই জন্যই যে তারা এই নীতিটি খুব তড়িঘড়ি আর বিশৃঙ্খল ভাবে শেষ করেছে। স্যার, তারা বলেছে যে কারা এটার পিছনে আছে? সকল জনগণ এটার পিছনে আছে এবং জনগণ  কেউই চায়না যে এই নীতির বাস্তবায়ন হোক। তারা কেন সল্প সময়ের মধ্যে  জনসভা করে না, আমি আমাদের মারীর শুভানুধ্যায়ী নেতা ডঃ খান সাহেবকে বলছি, আপনি আপনার নিজ অঙ্গরাজ্যে যান , সেখানে জনসভা করেন, আমি জানি তিনি জনগণকে ভয় পান না; তিনি একজন সাবেক সৈনিক নেতা আর তার রাজ্যের জনগণের খুবই পছন্দের মানুষ…………………। আমি খুবই খুশি যে ডঃ খান সাহেব আমার এই বক্তব্যের মর্ম বুঝেতে পারছেন আর তার জনগণকে বলছেন,  কিন্তু আমাদের অন্য মন্ত্রীর “গদি” কুক্ষিগত করে রাখা নেতার, যেমন আমাদের মাননীয় সরদার আমীর আযম খান যিনি এই নীতিটি পরিচালনা করছেন, তিনিও না নিজের রাজ্যে যান, না তার এলাকায় কোন জনসভা করেন…………………

স্যার,  আমি ইতমধ্যেই বলেছি পূর্ব বাংলার জনগণের মনে করাচির শাসন ব্যবস্থা দেখে কেন  সংশয় তৈরি হয়েছে। আমরা সম্প্রতিকালে দেখেছি ক্ষমতা সমবণ্টন আর সমতার নামে কি ভাবে আমাদের বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে, কিভাবে গত আট বছর ধরে  পাকিস্থানে গড়ে ওঠা দুই প্রদেশের গভর্নর জেনারেল আর প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার ইতবাচক রীতিনীতিকে প্রথম সুযোগেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে স্যার, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাথায় যা গেঁথে গেছে সেগুলো ছাড়াও আবারো  বলছি স্যার, করাচী তাদের হাত থেকে চলে গেছে আর সেটা ন্যাস্ত হয়ছে পশ্চিম পাকিস্তানদের হাতে……………।
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আমিপূর্ববঙ্গসরকারেরনয়, কেন্দ্রীয়সরকারেরপ্রকাশিতএকটিপরিসাংখ্যিকইস্তেহারেরপ্রতিআপনারদৃষ্টিআকর্ষনকরবকারনযখনআমারসম্মানিতবন্ধুজনাবআব্দুররহমানখানপূর্ববঙ্গেরএকটিপরিসাংখ্যিকইস্তেহারেরকথাউল্লেখকরেছিলেনতখনঅপরপক্ষেহাসিররোলপরেগিয়েছিলযেনপূর্ববঙ্গেরসরকারকোনসরকারইনা।স্যারএবারআমিতাদেরসামনেপাকিস্তানসরকারের, অর্থনৈতিকবিষয়েরমন্ত্রনালয়েরকেন্দ্রীয়পরিসংখ্যানঅফিসেরপরিসাংখ্যিকইস্তেহারতুলেধরছি।১৯৫৫সালেরএপ্রিলেকরাচিরপ্রকাশনাম্যানেজারকর্তৃকপ্রকাশিতভলিউম৩এরঘ।
	আজকেররিপোর্টেএটাবেরিয়েএসেছেযে, মুসলিমলীগপার্টিরাজিহয়েছেযে, আপাততকরাচিশহরকেন্দ্রীয়ভাবেশাসিতহবেকিন্তুঅন্যান্যঅংশগুলোপশ্চিমপাকিস্তানেরসাথেযুক্তহবে।
	জনাবস্পিকারঃমাননীয়সদস্যএইকক্ষেসংবাদপত্রেরকোনরিপোর্টউল্লেখকরারজন্যঅভিহিতনন।
	জনাবআবুলমোনসুরআহমেদঃঠিকআছে।আমিএটারউল্লেখকরবনা।স্যার, করাচিশহরটাকি? আমরাকরাচিপ্রদেশেরসাথেসম্পর্কযুক্ত, প্রধানকমিশনারেরকরাচিপ্রদেশ।আমরাকরাচিশহরেরসাথেসংশ্লিষ্টনা।আমরাএখানেসেখানেরকিছুবিল্ডিংয়েসাথেওযুক্তনা।আমরাকারখানা, মিল, ওয়ার্কশপ, গোলাবারুদেরকারখানাইত্যাদিরসাথেযুক্তযেগুলো৩৬১, ৪৩৪, ৪৫৩এবং৪৫৪নংপেজেআমিযেআটেরকথাউল্লেখকরেছিসেইসময়করাচিরআশেপাশেগড়েউঠেছে।আমিযেকারোপরামর্শেরজন্যএইপেজগুলোটাইপকরেছি।এইচারবছরেপূর্বপাকিস্তানবৈদেশিকমুদ্রাহিসেবে৩১২কোটিআয়করেযেখানেপশ্চিমপাকিস্তানেরআয়মাত্র২৯৫কোটি।এটাসেইসংখ্যাযেটাআমারবন্ধুআব্দুররহমানবলেছিলেন।এটামনেহতেপারেযেপার্থক্যখুববেশিনয়।৩১২কোটিআর২৯৫কোটিরমধ্যেপার্থক্যমাত্র১৭কোটি।কিন্তুস্যার………এটাইসবনয়, যেটাবিস্ময়করসেটাহলপূর্ববঙ্গের১৬৩কোটিব্যয়করারঅনুমোতিছিলযেখানেপশ্চিমপাকিস্তান৪৬৮কোটিব্যয়করে…………।পুর্বপাকিস্তানেরসবসম্পদকরাচিথেকেনিয়ন্ত্রনকরাহয়।পণ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্যআমদানিরনির্দেশকরাচিথেকেদেওয়াহত।পূর্বপাকিস্তানেরপ্রতিনিধিদেরএকটিঅংশেরমতেএইএকত্রীকরনপূর্বপাকিস্তানেরসংখ্যাগরিষ্ঠতারবিরুদ্ধেএকটিপ্রত্যুত্তরছিল।
স্যারআমিখুবইখুশিহতাম, এমনকিআমিআনন্দেরসাথেপশ্চিমপাকিস্তানেরবেশিরভাগনেতারআন্তরিকতায়বিশ্বাসকরতামযে, এরমধ্যেপ্রত্যুত্তররেরকোনপ্রচেষ্টাছিলনা।আমরাকখনবলিনিএটাপ্রত্যুত্তরছিল।কিন্তুস্যারযখনমিঁয়ামুমতাজদোউলতানাঅযাচিতভাবেবললেনযেএটাকোনপ্রত্যুত্তরনয়তখনসেটাআমাকেএকটিবাংলাপ্রবাদমনেকরিয়েদিলোঃ
ঠাকুরঘরেকে? আমিকলাখাইনা।
	একজনসম্মানিতসদস্যঃদয়াকরেঅনুবাদকরুন।
	জনাবআবুলমোনসুরআহমেদঃআমিআমারঅবাঙ্গালীভাইয়েদেরসুবিধার্থেএটারবাংলাঅনুবাদকরছিকিন্তু, স্যার, আমিআপনাকেমনেকরিয়েদিতেচাইযে, মিঁয়ামুমতাজদোউলতানাআমাদেরসুবিধার্থেএকটিউর্দুকবিতাঅনুবাদকরতেঅস্বীকারকরেছিলেন।
	ইংরেজীঅনুবাদহলঃদেয়ারওয়াজসামওয়ানইনসাইডদ্যাটেম্পেল, দ্যাপ্রিস্টঅরসামওয়ানআস্কডঃ“হুইসদেয়ার?”দ্যাপারসনইনসাইডরিপ্লাইড, “আইডুনটইটবানানাস।”(মন্দিরের ভিতরে কেউ একজন ছিল। পুরোহিত বা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলেন ‘কে ওখানে?’তখন ভিতরের মানুষটি উত্তর দিল ‘আমি কলা খাই না’ ) স্যারএইগল্পেরমত, এটাআমাদেরমনেসন্দেহজাগালোযখনমিঁয়ামুমতাজদোউলতানাবললেনযেএটাকোনপ্রত্যুত্তরছিলনা, এটাআজকেআমাকেসেইকলাখাদকেরকথামনেকরিয়েদিলোএবংআমারমনেহচ্ছেএটাঅবশ্যইএকটাপ্রত্যুত্তর।
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সুতরাংস্যারএটাএকটাপ্রতিউত্তর।স্যারআমিগতকালউপস্থাপনকরেছিযেএটাসকলসুবিচার, সকলনিরপেক্ষতা, সবন্যায়েরবিরুদ্ধ, যেএকটাআলোচনাযেটারাষ্ট্রেরদুইটিধর্মথেকেদুইটিউচ্চপদপূরনেরধারাহওয়ারকথা, সেটাভাঙ্গাহয়েছে।সাম্প্রতিকএইঅন্যায্য, অন্যায়, ভ্রান্তএবংঅগণতান্ত্রিকআচরনেরমাধ্যমেএইসবকিছুকেইবিদায়জানানোহয়েছে, যেটাআবারোসেইসন্দেহকেজোরদারকরেযেটাসকলদেশপ্রেমিকপাকিস্তানিনাগরিকসংশ্লিষ্টসকলেরমনথেকেসরাতেওনির্মূলকরতেচায়…………………

	স্যারঅপরপক্ষথেকেএটাবলারচেষ্টাকরাহয়েছেযেকরাচিপশ্চিমপাকিস্তানিদেরসম্পদথেকেনির্মানকরাহয়েছে।আমিএইসুত্রেপূর্ব্বঙ্গসরকারকর্তৃকপ্রকাশিতইস্তেহারেরকথাউল্লেখকরবনাযেটাআমারপ্রতিপক্ষবন্ধুরকাছেহাস্যকরমনেহয়েছে।এখানে, আপনারঅনুমোতিসাপেক্ষেআমিআমারবন্ধুদেরকাছেকেন্দ্রীয়সরকারকর্তৃকপ্রকাশিতএইবইটারনিন্দাজানাইযেটাতেদেখাযায়যে, পুর্বপাকিস্তান৩১২কোটিবৈদেশিকমুদ্রাআয়করে, পূর্বপাকিস্তানশুধুমাত্র১৬৩কোটিখরচেরঅনুমতিপ্রাপ্তছিল, বাকিটাপশ্চিমপাকিস্তানেজমাদেওয়ারজন্যআনাহয়েছিলওসেখানেইব্যয়করাহয়েছিলএবংএটাচারবছরধরেচলেআসছে………………

	স্যার, করাচিরবিষয়টিবিবেচনাকরলে, আমাদেরশুধুমাত্রঅর্থআয়এবংঅর্থব্যায়কেবিবেচনাকরাউচিতনা।কিন্তুস্যার, আমাদেরএটাবিবেচনাকরাউচিতযেযখনআমরাভারতথেকেআলাদাহয়েছিলাম, আমাদেরবাস্তবিকঅর্থেকোনশিল্পপতিছিলনা, শিল্পপতিরাহিন্দুহতেন।মুসলমানরাশুধুমাত্রদোকানদারবাব্যবসায়ীছিল।এইলোকগুলোকরাচিতেআসে; তারাকরাচিতেএকত্রীতহয়, দোকানদারহিসেবেব্যবসাশুরুকরেএবংমুনাফালাভকরে, শুধুমাত্র৬বা২৫% নাবরংশুরুরদিকেঅর্থাৎ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯ও১৯৫০সালেরদিকেতিনবাচারবছর৩০০,৪০০বা৫০০শতাংশ।এইমুনাফাকালোবাজারিবাঅন্যভাবেঅর্জিতহতএবংতারাবড়পুঁজিপতিতেপরিনতহয়আরসেইপুঁজিদিয়েতারাকরাচিরকাছেএবংআশেপাশেতুলারকারখানা, পাটেরকারখানাস্থাপনকরে।এই৫০০শতাংশমুনাফাকোথাথেকেআসতো? এগুলোঅবশ্যইভোক্তাদেরকাছথেকেআসতএবংস্যারসেইভোক্তারাকথায়? তাদেরবেশিরভাগইপূর্বপাকিস্তানি।শুধুএটাইনাস্যার, বরংআমাদেরবৈদেশিকমুদ্রাবিদেশীভোগ্যপণ্যআমদানিকরারজন্যব্যয়করাহচ্ছিল, অবশ্যইপূর্বপাকিস্তানেরজন্যও।কিন্তুআপনিকিজানেনস্যার, এইরকমসকলআমদানিকৃতপণ্যপ্রথমেইকরাচিতেনিয়েআসাহয়এবংসেগুলোআবারোচট্টগ্রামেরপ্তানিকরাহয়এবংব্যপারগুলোরএইভয়াবহঅবস্থারজন্যআমিএইইস্তেহারের৪৩৪নংপৃষ্ঠায়আপনারমনোযোগআকর্ষনকরছি।এতেদেখাযায়যেকেবলএকমেয়াদেরসময়কালেই১৮লক্ষ১২হাজারটনপণ্যকরাচিথেকেচট্টগ্রামেরপ্তানিকরাহয়েছেএবংচট্টগ্রামথেকেকরাচিতেমাত্র২লক্ষ৫৫হাজাররপ্তানিকরাহয়, দুইয়েরমধ্যেপার্থক্য১৬লক্ষ।আপনারকিমনেহয়স্যার, ওইপণ্যগুলোকিছিল? ১৬লক্ষটনজিনিসকরাচিথেকেচট্টগ্রামেরপ্তানিকরাহয়, সেগুলোকিতৈরীজিনিসছিলনাকিসেগুলোলবনছিল? নাস্যার, পূর্বপাকিস্তানেআমরাপ্রতিসেরলবন১৬রুপিতেখেয়েছি।আপনারসেটাভালমনেআছে।সেইসকলকর্তৃপক্ষকেধন্যবাদযারাতখনক্ষমতায়ছিলেন।যেটাআমিতুলেধরতেচাইসেটাহলএগুলোছিলভোগ্যপণ্যযাপাকিস্তানেরজনগণেরজন্যআমদানিকরাহয়েছিল, পূর্বএবংপশ্চিমউভয়েরজন্য, কিন্তুসেগুলোপ্রথমেইকরাচিতেনিয়েআসাহতকারনএখানকারসকলব্যবসায়ীওঅনুমোতিপ্রাপ্তরাসরকারিকর্মকর্তাদেরপরিচিত।আপনারনিশ্চয়ইমনেআছেস্যারযে, গতমাসের২২তারিখেআমাদেরকরাচিরউদ্দেশ্যেঢাকাত্যাগেরসন্ধায়আমরাঢাকা থেকেসাড়ে ৭আনায়সিজরসিগারেটকিনেছিলামযেখানেকরাচিতেএটাসাড়ে ৫আনায়বিক্রিহয়।এটাইপাকিস্তানেরদুইটিপ্রদেশেরমধ্যেপণ্যেরদামেরপার্থক্য………তারপরস্যার, আমিআপনাকেনিত্যপ্রয়োজনীয়দ্রব্যেরআরোউদাহরনদেখাব, যেমনঔষধ, স্কটস, ইমালশনএবংগ্লাক্সোকরাচিরথেকেঅনেকবেশিদামেঢাকায়বিক্রিহচ্ছে।
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চট্টগ্রাম এর পাইকারি রেট এর সাথে করাচীর পাইকারি রেট এরপার্থক্য ৬ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত। এই ভিন্নতা এই পার্থক্য কেন,স্যার?কারন, বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বাইরের দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে , আমাদের পাট থেকে অর্জিত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বাইরের দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে সেগুলো প্রথমে করাচী নেয়া হয়, জনগণের জন্য নয় বরং কতিপয় ডিলারের লাভের উদ্দেশ্যে,যারা এখানে এক দফা এবং চট্টগ্রামে আরেক দফা মুনাফা অর্জন করে।তারা দ্বিগুণ আয় করে অথচ সরকার শুল্ক পায় কেবল একবার।অতএব স্যার,এই করাচী গড়ে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান এর উপার্জিত ধনসম্পদ দ্বারা। এখন,স্যার,আমি আপনাদের সামনে আরেকটি পয়েন্ট তুলে ধরব।পাকিস্তান এর সংখ্যাগুরু গোষ্ঠির সাথে করা বিমাতাসুলভ আচরণ কে তুচ্ছ করেছেন,আপনি জানেন, এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা তাদের ইচ্ছামত পূর্ব পাকিস্তান গাড্ডি থেকে তাদেরকে বিতারিত করেছে কিন্তু তারা এখানে টা করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখনও ক্ষমতায় আছেন এবং আমিরা জানিনা তাদের কাছ থেকে কি পাওয়া যেতে পারে। পাশ্চিম পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তাদের নীতি সংশোধনের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি।তাদের গতিবিধি নিয়ে আমরা অত্যন্ত সন্দিহান।আমরা সত্য ও আন্তরিকতার সাথে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম সমতার বিশুদ্ধ অনুভূতি নিয়ে,যা আমাদের একত্রিত করেছিল এবং স্যার,আমরা পূর্ব পাকিস্তানে,সমতা গ্রহণ করার পরে আমাদের পশ্চিমের বন্ধুদের দেখিয়েছি যে,প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে যে সংবিধান তা আমরা গ্রহণ করতে রাজি এবং আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে রাজধানী আমাদের থেকে দূরে থাকবে এবং রাজধানীর কাছে থাকায় বেশ কিছু সুবিধা পশ্চিমের ভাইয়েরা আমাদের থেকে বেশি পাবে।বস্তুগত এবং ভৌগলিকভাবেআমরা এই লভ্যাংশ হতে সর্বদাই বঞ্চিত। স্যার, আমরা আমাদের দাবীর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই দেয়া হোক।স্যার,আমি আবারও আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি ধারা ৪ এর বিধান এ যা আমি ইতোমধ্যে উপস্থাপন করেছি,যা ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর সেকশন ৯ এর প্রতিলিপি যেখানে বলা হয়েছে-সকল ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল এর উপর অনির্দিষ্ট কালের জন্য ন্যস্ত হবে।স্বায়ত্তশাসন এর কোন উল্লেখ করা হয়নি।এটি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকেনা যদি আজকের বিলটি এই হাউজে গৃহীত হয়।এটি পূর্ব পাকিস্তান এর মানুষের মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে।একটি সরল বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম সন্দেহ পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে,কারন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানের একীভূতকরণ ছিল জনগণের দাবী কারন তারা বলেছিল যে এটি পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের আমাদের সাথে একই অবস্থানে দাঁড়াতে সক্ষম করবে।আমরা একটি অঞ্চল, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান একটি অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ইউনিট, পশ্চিম পাকিস্তানকেও একটি অখণ্ড রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে দেয়া হোক যাতে আমরা দুটি ভাই হয়ে উঠতে পারি,পাকিস্তানের দুটি চোখ হয়ে উঠি,পাকিস্তানের দুটি কান হয়ে উঠি, পাকিস্তানের দুটি হাত হয়ে উঠি।কত সুন্দর করে বলা হল,কত মধুরতায় বর্ণিত আমাদের পাকিস্তানের দুটি হাত,দুটি চোখ,দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কান হতে দিন যাতে আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভর করতে পারি।কত সুন্দর!কিন্ত স্যার,আমরা আয়োজন দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না দেয়ার।গণতন্ত্রের পরিবর্তে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণকে "আমলাতন্ত্র" দিচ্ছেন।পশ্চিম পাকিস্তানী রা নিশ্চয় ভাবছেন যে তাদের যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া না হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তান ও স্বায়ত্তশাসন পাবে না।আমরা একাকী স্বায়ত্তশাসন দাবী করতে পারব না,আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পশ্চিম পাকিস্তান হতে নিজেদের দূরে সরাতে পারব না এবং বলতে পারব না যেপশ্চিম পাকিস্তান কে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার প্রশ্ন আপাতত সরিয়ে রাখুন কিন্ত আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিন।অথবা এই সিদ্ধান্ত পরে নেয়া হোক।না স্যার,আমরা তেমন নই।আমরা পূর্ব পাকিস্তান এর জনগণ স্বায়ত্তশাসন চাইনা যদিনা আমরাপশ্চিম পাকিস্তান কেও স্বায়ত্তশাসন দিতে ক্ষমতাধরদের রাজি করাতে পারি……….…পাকিস্তান এর একটি অংশে গণতন্ত্রএবং অপরটিতে আমলাতন্ত্র চলতে পারে না।
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অতএব স্যার,এই দুটি অংশকেই একই পর্যায়ে রেখে একই অধিকার ও একই ক্ষমতা দিতে হবে।যখনি এই বিল টি পাশ হবে,যখনি এই লোকারণ্য হাউজের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্টিম রোলার এর নিচে একীভূতকরণ কে ঠেলে দেয়া হবে,তারপর কি হবে?পশ্চিম পাকিস্তান এর অনিচ্ছুক জনগণের উপর এটি চাপিয়ে দেয়া হবে।চাপিয়ে দেয়ার অর্থ বল প্রয়োগ;বল প্রয়োগের অর্থ ক্ষমতা।অতএব গভর্নর জেনারেলকে অবশ্যই গণতন্ত্রের আভাসবিহীন ক্ষমতা দ্বারা ভূষিত করতে হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য,এই পরিকল্পনা কার্যকর করার নিমিত্তে।অতএব এটি সম্পন্ন হওয়া মাত্রই আমাদের বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন,প্রধানমন্ত্রী এবং গভর্নর জেনারেল রেডিও পাকিস্তানে বলবেন-"ওহ!এই যে পূর্ব পাকিস্তান এর জনগণ!কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমরা পশ্চিম পাকিস্তান কে সামলাতে ব্যস্ত। যত দ্রুত এসব শেষ হবে,এরপর আমরা অবশ্যই তোমরা যা চাও তা দিয়ে দেব।"ব্যাপার গুলো দ্রুত চালিয়ে দেয়ার এই হল তাদের ফন্দি।সুতরাং আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি এবং পাকিস্তান এর উভয় অংশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে,স্বায়ত্তশাসনের স্বার্থে এবং জনগণের স্বার্থেআমরা জনমতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত এহেন পদ্ধতিতে এই বিলটি পাশ হতে দিতে পারিনা।
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আতাউররহমানখান (পূর্ববাংলামুসলিমলীগ):মাননীয়স্পীকার, সবারপ্রথমেআমিসরদারআব্দুররশিদকেধন্যবাদজানাইসংসদেতারআজকেরসাহসীআরগুরুত্বপূর্ণবক্তব্যেরজন্য। গত কয়েক মাস ধরে গোষ্ঠী শাসনের যে খেলা খেলছে তিনি সেটা প্রকাশ করে দিলেন। যারাদেশেরস্বার্থেহালধরেছিলতাদেরআচরণ, মনোভাবেরকথাইতিনিসংসদেদাঁড়িয়ে  প্রকাশকরেছেন। স্যার, দৌলতানাপশ্চিমপাকিস্তানেররাজ্যগুলোরএকীভূতকরারযেকথাবলেছেনসেটাসবারমনেএকটাবৈপ্লবিকপরিবর্তনআনবেআরসকালেজনাবরশিদেরকথাশুনেআমিনিজেরমনেআরওবেশিঅনুভবকরছি।আমিমনেকরিআগস্টেঅধিবেশনেসবকিছুপরিবর্তনহবারআগেআমাদেরএকটুঠাণ্ডামাথায়নতুন করে ভাবাউচিতযেআমরাকিকরতেযাচ্ছি।যখনআমরাসরদাররশিদেরকথাশুনবো, আমাদেরপ্রত্যেকসদস্যেরউচিৎ১০০বারসেটাকেচিন্তাকরাযেআমরাপশ্চিমপাকিস্তানেররাজ্যগুলোএকীভূতকরবোকিনা?কেননাআমরাজানিএটাআসলে  কি ? এটাহচ্ছেএকটাচক্রান্তেরফসলযেটাকিনাগতআটবছরধরেদেশ পরিচালনা করে আসা একটাগোষ্ঠীকেসুবিধাদেবারজন্য, কিছুস্বার্থহাসিলকরবারজন্যএকটাঅশাসনব্যবস্থা।স্যার, আমিআপনাকেকিছুজিনিসবলতেচাইআমাদেরআশ্বস্তকরাহয়েছিলোযেকারনেআমরাপূর্বপাকিস্তানীরাআমাদেরদৃষ্টিভঙ্গিপরিবর্তনকরেছিলাম।আপনিজানেনযেআমরাগতআটবছরধরেসমতারজন্যলড়াইকরেচলেছি।আমরাসমতায়বিশ্বাসকরিনা।আমরাগণতন্ত্রেবিশ্বাসকরি।আমরাপূর্বপাকিস্তানেজনগণেরপ্রতিনিধিত্ববিশ্বাসকরি, জনগণেরজন্যমূলনীতিবিশ্বাসকরি।হোকনাতারাসংখ্যাগরিষ্ঠঅথবাসংখ্যালঘিষ্ঠ, কিতুজনগণইদেশশাসনকরবে।এখনআমিব্যক্তিগতভাবেআপনাকেবলছিযেআপনিনিজেকেএকজনবাঙ্গালীভাবুন।আপনিকিবলতেপারবেনযেএকজনবাঙ্গালীকোনপশ্চিমপাকিস্তানীনেতার উপর,মূলত কোনকেন্দ্রীয়নেতারউপরেকোনভরসাকরতে পেয়েছে? নাহ, একজনমানুষওপাবেননাযেঐসবনেতাদেরকাছথেকেকোনভরসাপেয়েছে।গতআটবছরধরেতারাশুধুপ্রদেশভাগকরেছে, আরআমাদেরআশাআকাঙ্ক্ষারআরআমাদেরআস্থাসমূলেউৎপাটনকরেছে।নাআমাদেরকারোরইআস্থাঅর্জনহয়নি।এখনএইআটবছরপরযখনআগেরঅধিবেশনেরসমাপ্তিঘটছেআরনতুনঅধিবেশনশুরুহতেযাচ্ছেতখনআমরাপূর্বপাকিস্তানেরজনগণভিন্নভাবে  ভেবেছিলামযেআমাদেরআগেরসকলবৈষম্যদূরহবে, একটিপরিছন্নরাষ্ট্রগঠনহবে।কিন্তুতড়িঘড়িকরেকয়েকদিনেরমধ্যে  সংবিধানগঠনেরমাধ্যমেআবারোআমাদেরআশাআকাঙ্ক্ষারপ্রতিফলনহয়নি।কেনহয়নি ? এটাখুবইপরিষ্কার।গতআটবছরধরেনেতারাআমাদেরসাথেযেভাবেখেলছিল, ঠিকএখনোতারাএকিখেলাখেলছে।তারাএইখেলাএখনোছেড়েদেয়নি।স্যার , আপনিখুবভালোকরেই  জানেনযেআমাদেরদাবীগুলোকিকি?আমাদেরসকলদাবীন্যায্যআরযথার্থ। যেমনএকটাউদাহরনদিয়েবলতেপারি, বাংলাভাষাকেপাকিস্তানেরঅন্যতমরাষ্ট্রভাষাহিসেবেমেনেনেবারদাবী।এইদাবীটি৪কোটি২০লাখপূর্বপাকিস্তানীদের  যথোপযুক্ত, ন্যায্যআরপ্রশ্নাতীত, কিন্তুসেটামেনেনেওয়াহচ্ছেনা।কেউএপর্যন্তএইব্যাপারটিনিয়েকিছুইবলছেনা।এমনকিকোনভালোআভাষওদেখাযাচ্ছেনা।আমাদেরজনগণএরজন্যশহীদহয়েছে।মুসলিমলীগগোষ্ঠীদ্বারাআমাদেরজনগণেরউপরনির্বিচারেগুলিকরেতাদেরমেরেফেলাহয়েছে।বাংলাকে  মাতৃভাষাকরারজন্য১৯৫২সালের২১ও২২ফেব্রুয়ারীঅনেকমেধাবী, উঠতিটগবগেযুবকতাদেরজীবনউৎসর্গকরেছেন।এরমানেএইনয়যেতারাউর্দুকেকোনভাবেঅসম্মানকরেছে।তারাউর্দুকেপ্রত্যাখ্যানকরেনিবরংএকেও  পাশাপাশি  ভাবেরাষ্ট্রভাষাকরারপক্ষে, কিন্তুতারাউর্দুবিরোধীএইকারণেযেএকটাবিপুলসংখ্যকজনগোষ্ঠীউর্দুভাষাবুঝেনা।উর্দুকখনোইআমাদেরদ্বারাঅসম্মানিতহয়নি।আমরাবলেছি, উর্দুএবংবাংলাদুটোইপাকিস্তানেররাষ্ট্রভাষাহওয়াউচিৎ।আমাদেরমেধাবীটগবগেযুবকদেরএইমহিমান্বিতআত্মাত্যাগেরপরেওআমরাআমাদেরপ্রচারণাচালিয়েযাচ্ছিএখনো।
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প্রত্যেকের, প্রত্যেক শিশু, বাংলার প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মধ্যে একটি হিসাবে বাংলা থাকবে। এখন এখানের জনগণের যা মনোভাব- একটা সম্পূর্ণ নিন্দা এবং অবজ্ঞা। তারা এটাকে লাভবান হিসাবে বিবেচনাই করেনি। আমি আপনাকেজনগণের মনের মনোভাব সম্পর্কে একটি উদাহরণ বলবো। আমি মাওলানা ভাসানীর সাথে লাহোরে ছিলাম, মাওলানা ভাসানী খাটে শুয়ে ছিলেন এবং তার খাটের পাশে আমি মাত্রই আমার প্রার্থনা করছিলাম। ইতিমধ্যে তিন অথবা চারজন ভদ্রলোক আসলো। তারা পাঞ্জাবের নেতা ছিলেন- জনাব গুরনামি অথবা জনাব দৌলতানার মত নেতা না। তারা পাঞ্জাবে জনমতের নেতা ছিলেন। তারা আমার কাছে আসলো এবং বললো,"জনাব আতাউর রহমান, মনে হচ্ছে যে আপনি একজন মুসলিম যেহেতু আপনি প্রার্থনা করছেন এবং: "তো ইয়ে বাংলা ওয়াংলা কি বাত ছোড়ো।" (তারপর ভাই, বাংলার কথা পরিত্যাগ কর।)
আমি এসব জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম। এটি বোঝায় যে যদি আমি একজন মুসলমান হই এবং প্রার্থনা করি এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। আপনি বলেন যে, বাংলা হিন্দু সংস্কৃতির একটি ভাষা। আপনাকে এটা কে বলেছে? এই ইস্যুতে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সাথে আমার ৯০ মিনিট স্থায়ী একটি দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। আমি ৯০ মিনিট ধরে তার সাথে প্রায় যুদ্ধ করেছিলাম। তিনিও একই কথা বলছিলেন। আমি বলেছিলাম যে আপনাকে এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে; আপনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমাদের জনগণ যারা করাচীতে এসেছে তাদের ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং বাংলা ভাষা, এর উন্নতি, এর উৎস এবং এর সংস্কৃতি এবং এর উদ্ভাস সম্পর্কে একটা ভুল মনোভাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন এটি হয়তো।
আপনি কি অনুভব করতে পারেন না যখন আপনি পূর্ব পাকিস্তানে যান, আমরা কতটা অবহেলিত, ভাষা কতটা পদদলিত; সে ভাষাকে যা দেওয়া হয়েছে তা দৃশ্যমান নয়। এমনকি ছোট বিষয়গুলো গ্রহণ করলেও। ঢাকার বিমানবন্দরে ঘোষণা সব ইংরেজি ও উর্দুতে দেওয়া হয় যখন কোন বাঙালী বিমানে ভ্রমণ করে না; 'আপনি কখনও এটি লক্ষ্য করেছেন? একটা শব্দও বাংলাতে উচ্চারণ করা হয় না এবং সব সবকিছু হয় ইংরেজি না হয় উর্দুতে ঘোষণা করা হয়। তারপর পাসপোর্টের দিকে দেখুন। আমি মনে করি, স্যার, আপনার নিজেরও একটা পাসপোর্ট আছে। সেখানে ইংরেজি, বাংলা, এমনকি ফরাসীতে লেখা আছে, কিন্তু সেখানে বাংলায় একটি শব্দও নাই........ তারপর ফরম এবং রেকর্ডগুলো দেখুন। সেগুলো হয় ইংরেজিতে না হয় উর্দুতে- বাংলা ভাষায় একটি শব্দও নাই। আমরা জাতীয় সংগীত থেকে কী খুঁজে পাই-সেখানে একটা বাংলা শব্দও নাই! কোনো অনুবাদও সম্ভব নয়! আমরা দাপ্তরিক গেজেটে কি খুঁজে পাই? ঢাকা গেজেটেও সেখানে বাংলা কোনো শব্দ নাই। কার্যালয়ে আমাদের "মজলিশ-ই-দাস্তুর সাজ" এবং "পাকিস্তান গণপরিষদ" এর সীল রয়েছে এবং আবারও সেখানে বাংলা কোনে শব্দ নাই। যদি সেখানে ইংরেজি এবং উর্দুও থাকে, কেন একটা অতিরিক্ত ভাষা থাকবে না......... এসব কিছু জনগণের অনুভূতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা এবং ভাষার প্রতি সহানুভূতির পূর্ণ অভাব প্রদর্শন করে সাথে সাথে ঐ মানুষগুলা যারা শহীদ হয়েছেন এবং যাদের আপনারা দাঙ্গাবাজ হিসেবে বলতে পছন্দ করেন। তাদের যেকোনো নামেই ডাকুন কিন্তু আপনি বিষয়টি যথাযথ তদন্ত করার সাহস পেলেন না। আপনি জানেন কিভাবে বিষয়টা জনাব এলিসের কাছে এসেছে। একটা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিলো এবং প্রসঙ্গের শর্তাবলী বললো কিনা গুলিবর্ষণ সঠিক ছিলো। আমরা সরকার এবং অন্যান্য মানুষের নিকট আপিল করেছিলাম সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই তদন্তের আওতায় আনার জন্যে। কিছুই করা হয়নি এবং জনাব এলিসের রায় ছিলো যে গুলিবর্ষণ সঠিক ছিলো। এই সব। এটি ইস্যুর বিষয়বস্তু ছিলো নাসমস্যার মূল দিক হলো এমন স্মরণীয় দিনে ১৪৪ ধারা কিংবা এমন অন্যকোন সরকারী আদেশ জারি যুক্তিযুক্ত কিংবা আইন সম্মত ছিলো কিনা?
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সমস্যার মূল দিক হলো এমন স্মরণীয় দিনে ১৪৪ ধারা কিংবা এমন অন্যকোন সরকারী আদেশ জারি যুক্তিযুক্ত কিংবা আইন সম্মত ছিলো কিনা? তা কখনই করা হয়নি। বলা হয়েছিলো সংবিধান পুনঃগঠনের পূর্বেই বাংলা ভাষার দাবীর স্বীকৃতি দেয়া হবে, পূর্ব বাংলায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন, একক অঞ্চল এবং সমন্বিত নির্বাচক মণ্ডলী। বলা হয়েছিলো সংবিধান অনুযায়ী এগুলোর সব কিছুই করা হবে।
ড. এস.কে. সেন (পূর্ব বাংলাঃ সাধারণ): এই বিষয়ে সাধারণ চুক্তি হয়েছিলো।
জনাব আতাউর রহমান খানঃ সরকার দলীয় পক্ষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। তারা অস্বীকার করেছিলো। এটা তাদের পক্ষে উপযুক্ত হয় নি। “আপনিকোনবিষয়েরাজিহয়েঅতঃপরপিছুহটেযাচ্ছেন!”এমনবক্তব্যতাদেরমুখেমানায়না।জনাবআজিজদ্বীনেরজোরালোযুক্তিছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দী এটাকে সমর্থন করেছেন। এটা কি কোন অন্যায়? তিনি এটা সেটা বলেছেন এবং এমন অমন বিবৃতি দিয়েছেন। জি মহোদয়, চুক্তির মূল বিষয় গুলো ভেঙ্গে পড়ার মতো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকার আমাদের আছে। এখন আমাদের পায়ের নীচে মাটি নেই। আমাদের সিদ্ধান্ত গুলোকে এখন পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হচ্ছে। চারপাশে যাই হচ্ছে তার সব কিছুইভালো মন্দ মিশিয়েই; ভাল বা মন্দ যাই হোক, আমরা তা শুধুমাত্র নিরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।
যদি সমতার কথা বলতেই হয় তবে বলতে হবে, মহোদয়, আমরা গত আট বছর ধরে সমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছি। আমরা সমতা চাই নি। এটা গনতন্ত্রের কোন বিধান নয়। এটা এমন এক ব্যবস্থা যার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। যখন আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের একটি সমঝোতা  এবং প্রাদেশিক নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান পেতে হবে, তখন আমরা সর্বশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের অবশ্যই সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং আমরা তাতে সম্মত হয়েছি। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সমতা? পার্লামেন্টে ৪০:৪০, আর কোথাও নয়? আমি এখন  নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করি তারা আমাদের ফাঁদে ফেলেছে। তারা আমাদের জন্য পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সদস্যের সমতা নিশ্চিত করেছে অতঃপর ভুলে গেছে যে সকল  ক্ষেত্রেই সমতা নিশ্চিত করার কথা ছিল। সমতা মানে আইনের সুবিচার ও ন্যায় বিচার, সমতা ইঙ্গিত করে শিল্পায়ন এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এছাড়াও জীবনাচরণের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের মোট সম্পদের উপর, এবং অন্য সকল কিছুতে সমাধিকার এবং নিরপেক্ষতা; আমারা কি তা করেছি স্যার? না করি নি। আপনি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, জনাব আপনি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ দুটি পদে অধিকারিত হয়েছেন। গভর্নর জেনারেলের পদ এবং রাষ্ট্র প্রধানের পদ। 
জনাব, আপনি খুব ভালো করেই পূর্ব বাংলার অবস্থা জানেন। গত বছর আমরা পূর্ব বাংলায় মুসলিমলীগকে নির্মম ভাবে পরাস্থ করার মতো অপরাধ করেছি। এটা ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা কি তাদের পূর্ব বাংলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন দিয়েছি? যে দুর্যোগ সেখানে সৃষ্টি হয়েছিলো এমনকি এখনো বিরাজমান আছে তার সৃষ্টিই হতো না। মুসলিমলীগকে সমূলে ধ্বংস করার পর এর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করেছেন এবং পার্লামেন্ট প্রতিনিয়ত বলে চলেছেন পাকিস্তানের জনগনের মঙ্গলের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলোর একীভূত হওয়া খুবই সময়োপযোগী এবং অবিস্মরণীয়। জনাব, আপনি জানেন এটি কায়েদ-ই-আজমের মহতি মস্তিস্কএমন চিন্তা কখনোই করে নি। পাকিস্তানকে অর্জনের সংগ্রামের সময়েও নয় কিংবা পাকিস্তান অর্জনের পরেও নয়। এমন মঙ্গলকর এবং সুবিদাজনক ব্যবস্থা অবশ্যই কায়েদ-ই-আযম চিন্তা করতেন যদি সত্যিই মঙ্গলকর হতো। এমন মহতি চিন্তার অধিকারীর ভাবনার বাইরে এটা থাকতো না। অতঃপর তিনটি মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট, একের পর এক যা কিনা পরপর তিনজন প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রকাশিত, সেখানেও এই পরিকল্পনার কোন উল্লেখ নেই।


<001.092.437>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
তাহলে জনাব এই ধারণা কোথা থেকে এলো?যথাযথ সম্মানের সাথে আমি আপনাকে বলতে পারি,পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমলীগের প্রথম পরাজয়ের পর আন্দোলনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক ফিরোজ খান নয় বরং  একজন আমলার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এটা এসেছে। এটা একজন আমলার মস্তিষ্ক প্রসূত এবং আপনি খুব ভালো ভাবেই জানেন আমলাদের আচরন কেমন। আমলারা কখনোই গণমতামতের তোয়াক্কা করে না, জনগনের মতামতকে তারা কখনোই মানতেও পারে না। সমগ্র গোপন প্রক্রিয়ার ধারনাটাই ওই ভদ্রলোকের তৈরি এবং তিনি জনাব ফিরোজ খান নুন, জনাব গুরমানি এবং অন্যান্যদের এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন সমর্থন পাওয়ার জন্য। বাকিটা আমরা শুনেছি জনাব সরদার রশিদের কাছ থেকে। 
এখন, এটাই যদি এই পরিকল্পনার উৎপত্তি এবং বেড়ে ওঠা হয় তবে, তবে যত তাড়াতাড়ি এর শেষ হয় দেশের জন্য ততই মঙ্গল, যত তাড়াতাড়ি এটাকে বাতিল করা যায় দেশের জন্য ততই মঙ্গল।আসুন সকল প্রকার ষড়যন্ত্র এবং গোপনীয়তা থেকে নিজেদের  রক্ষা করে চলি, আসুন আমরা স্বাভাবিক নিরেট মানুষে পরিণত হই। দেশের জনগণের জন্য সংবিধান প্রণয়নের মতো মহতি কাজ আমাদের করতে হবে। ওপারের জনগণের ধৈর্য চ্যুতি ঘটছে, জনাব আজিজ দিন সকল ধরনের বিষয় নিয়ে অস্থির বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি মিয়া আব্দুল বারি’রমতোবিজ্ঞ লোকওবলেছেন, “আপনারএতোসময়নিচ্ছেনকেনএবংসববিষয়েদেরিকরছেনকেন?”আমিতাদেরবলেছি, “উপদেশ দেবেন না।সময়েরমূল্যআমরাজানি; সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আমরা আপনার চেয়েও বেশী বুঝি। এই বিষয়টা আমরা আপনার চেয়েও বেশী অনুভব করি। বিগত দীর্ঘ বছর গুলোতে তৈরি হওয়া সকল সমস্যা গুলোর জন্য আপনারাই দায়ী। এর জন্য আমাদের দায়ী করা যাবে না। আট বছর দেরি কি আমরা করেছি? বছরের পর বছর দেরি আমরা করিনি। এরপরে’ওদু-একদিনবেশীসময়লাগেসেটাআপনাদেরসহ্যহয়না।নিদেনপক্ষেএমনগুরুত্বপূর্ণবিষয়েপার্লামেন্টেআমাদেরযা বলার তা বলতেই হবে।” জনগণের জানা উচিত, সমগ্র পৃথিবীর জানা উচিত এই পরিকল্পনার বিষয়ে আমাদের অবস্থান কি? এই পরিকল্পনার বিষয়ে আমাদের অবস্থান আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলতে পারি স্যার। পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আত্মবিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব যা দিনে দিনে আরও বাড়ছে। ১৯৫০ সালে যখন মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিলো সমগ্র পূর্ব বাংলায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিলো। শহরে, জেলায়, থানায়, গ্রামে মানুষ একের পর এক মিটিং করেছে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে। আমরাও ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন নামে ঢাকায় একটি মিটিং করেছি যেখানে সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। জনাব ফজলুল হকওওইমিটিংএবক্তব্যদিয়েছিলেন, আমরা১৯৫০এরনভেম্বরমাসেতিনদিনব্যাপীমিটিংকরেছিএবংসেখানেরআলোচিতবিষয়ছিলো, পাকিস্তানের সংবিধান গড়ে উঠবে, প্রাদেশিক অঞ্চল ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে। একটি অঞ্চল হবে পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি হবে পশ্চিম পাকিস্তান। আমরা এই লোকগুলোর উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই নি, এবং ওই অবস্থাতেই সম্পন্ন করেছি। আমরা বলেছি পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন কেমন সংবিধান তারা চান। তারা কি ফেডারেশন চান নাকি কনফেডারেশন, আঞ্চলিক নাকি উপ-কেন্দ্রীয়, তারা যেমনটাই চান, এটা জনগনের ছেড়ে দিতে হবে। জনগণের  স্বাধীন চিন্তার উপর ছেড়ে দিতে হবে। স্যার, এটা ছিলো ৫ বছর আগে ১৯৫০ সালে আমাদের অবস্থান, এখনো যা আগের মতোই আছে। স্যার, আপনি জানেন আমাদের  ঐতিহাসিক ২১ দফা’রমূলনীতিগুলোনেতৃবৃন্দপার্লামেন্টেউপস্থাপনকরেছেন।তাদেরঅনেকেইবলেছেনতারা২১দফারকথাজানেননা।আবারজনাবদৌলতানাতারবক্তব্যেবলেছেন, তোমরাজদিন২১দফা’রউপরতোমাদেরস্বায়ত্তশাসনচাওতবেআমাদেরঅবস্থান আমাদেরকে পুনঃবিবেচনা করতে হবে। যদিতা রাশিয়ার আদলে হয় তবে আমাদের অবস্থান আমাদের পুনঃবিবেচনা করতে হবে।  


<001.092.438>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
যাই ঘটুক, আমরা আমাদের অবস্থান পর্যালোচনা করব। চলুনআমরাএইসংসদেআমাদেরঅবস্থাবিবেচনাকরেদেখি।আমরাকিসেরভিত্তিতেএইসংসদেএসেছি, চলুনতাএড়িয়েযাই।আসুনআমরাআমাদেরঅন্যান্যসকলআলোচনাএবংকিসেরভিত্তিতেসংবিধানরচনাকরবোসেইসববিবেচনাথেকেদূরেরাখি।তোস্যার, আপনিভালোভাবেইজানেন, ২১দফাহচ্ছেপূর্ব-পাকিস্তানেরমানুষেরবিশ্বাসেরবস্তু, কিন্তুমানুষেরএব্যাপারেকোনোসৌজন্যবোধনেইএবংতারামনেকরেএটাকার্যকরীহবেনা।বাংলারপ্রতিএটাঅবমাননাছাড়াকিছুইনয়।এমনকিযদিআমরালবিতেবাংলায়কোথায়বলি, তারাঠাট্টাকরেএবংবলেঃ

কেয়াইয়েচেনীজাবানহে;
কালিয়াসেলায়েনিয়েজাবানভাই।
(এটাচাইনিজ? ভাই, কোথাকারভাষাএটা?)

আমাদেরযেননিজেরভাষায়কথাবলার কোনঅধিকারনেই; এমন একটা অবস্থা।ঠিকএভাবেইপূর্বএবংপশ্চিমপাকিস্তানেরসংযুক্তথাকারসম্ভাবনাপ্রশ্নবিদ্ধহয়।তো, স্যার, আমিবিনীতভাবেইবলছি, আমিআগামীকালথেকেআপনারসাথেকাজকরতেপারবোনা, যিনিকিনাঅমনমন-মানসিকতারাখেন।যদিআপনিচানআমরাআপনাকেসম্মানেরনজরেদেখিতাহলেআপনাকেওআমাদেরপ্রতিশ্রদ্ধাশীলহতেহবে।এটাএকপাক্ষিকহতেপারেনা।আমরাকিকরেছি? মাওলানাভাসানী, আমাদেরশ্রদ্ধাভাজননেতা, তিনিলন্ডনেবলেছেন, "যদিপশ্চিমপাকিস্তানেরমানুষএকক-পাকিস্তানেরপক্ষেমতামতদেয়, তাহলেএতেকোনোবিরোধিতাকরাহবেনা।আমিবলছিপূর্ববাংলাথেকেসামান্যতমবিরোধিতাকরাহবেনা।মানুষেরমতামতেরউপরেইজোরদিচ্ছি"; মানুষকেখুঁজেবেরকরতেহবেতাঁরাকিচায়এবংতাঁদেরইচ্ছানুযায়ীকিহওয়াউচিত।স্যার, অনেকদিনধরেইব্যাপারটাস্পষ্টহচ্ছেনা।সরদার রশিদের ভাষণের পরে জনগণের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করার জন্য এই বিল উত্থাপন করা জরুরী হয়ে পরেছে। আপনি চাইলেও এখন এটা এড়িয়ে যেতে পারবেন না, যদিও জনাব দৌলতানা সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে সব কিছুই অকার্যকর হবে এবং কোন ফল আনবে না। 

স্যার, আপনিজানেন, জনাবদৌলতনওপ্রমুখকর্তৃকউত্থিতএকটিবিতর্কেবলাহয়েছেযেপশ্চিমপাকিস্তানেরসকলপ্রদেশএকসাথেযুক্তহয়েযাবারপরপৃথকপ্রাদেশিকতারচিন্তাসমূলেউৎপাটিতকরাহবে।স্যার, আগেআমরাএইপ্রাদেশিকতাশব্দটিরসাথেপরিচিতছিলামনা।আমরাকখনোজানতামইনাযে 'প্রাদেশিকতা' কি, এটারঅর্থইবাকী? এটাবাহিরথেকেপূর্বপাকিস্তানেএনেপরিচিতকরাহয়েছে।প্রাদেশিকতারএকছায়ামূর্তিউঠেদাঁড়করানোহয়েছিল।যখনআমিআমিআমারঅধিকারচাই, তখনআপনিবলবেন, "তুমিসঙ্কীর্ণতাপূর্ণ।" আমিবলি, "হ্যাঁ, আমিতাই।" কংগ্রেসেরমানুষজনএকদমএটাইঅনুসরণকরছে।তাঁরাসাম্প্রদায়িকতারধারাচালুকরেছিলযখনকংগ্রেসেআসনসংখ্যাবৃদ্ধিরকরাহচ্ছিল।তারাসবসময়ইবলবে, তুমিতোমারযোগ্যতাঅনুসারেইএসবআসনপাবে।ঠিকএভাবেইপ্রাদেশিকতারবিষছড়িয়েপড়েছে।স্যার, পূর্বপাকিস্তানেরমানুষনিজেরাবাঁচতেচায়এবংঅন্যদেরবাঁচতেদিতেচায়।পূর্ববাংলারজাতিগতআত্মনিয়ন্ত্রণেরঅধিকারসংক্রান্তপ্রশ্নযাকিনাপশ্চিমপাকিস্তানেরনেতাতথাকেন্দ্রীয়সরকারেরনেতাদেরমুখথেকেবেরিয়েএসেছে।স্যার, করাচিতেআসারপরথেকেইআমরাএটাজানি।উচ্চপদস্থকোয়ার্টার, দায়িত্ববানকোয়ার্টারএবংকেন্দ্রীয়সরকারেরএকটিনির্ভরশীলঅংশযারামনেকরেথাকেনপূর্ববাংলাআরপশ্চিমপাকিস্তানএকসাথেথাকবেনা, তারাবলেছেনপূর্বপাকিস্তানসামান্যঅর্থব্যয়করামানেতাঅপচয়করারসমান।
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আমিহুবুহুএখানেতুলেধরছিঃ "পূর্ববাংলায়টাকাপাঠানোরঅর্থহচ্ছেতানর্দমায়ছুড়েফেলাকেননাতারাআমাদেরসাথেথাকছে  না”
মালিকমোহাম্মদফিরোজখাননুনঃকেবলেছেএটা?
জনাবআতাউররহমানখানঃআমিএটাউচ্চ-কর্তৃপক্ষেরকাছেশুনেছিএবংএটারকোনোডকুমেন্টনেই।আমিজানিনাআদৌআমিএটাসংসদেপ্রমানকরতেপারবকিনা।
সম্মানিতজনাবএম.আর. কায়ানি (এন.ডাব্লিউ.এফ.পিঃমুসলিম) : আপনিআমাদেরঅভিযুক্তকরতেপারেননা।
জনাবআতাউররহমানখানঃআমিআপনাদেরদোষারোপকরছি না। শপথ করে কোন প্রমান দেবে এমন কোন ব্যক্তকে সভায় হাজির করা আমার জন্য খুবই কঠিন।
স্যার, আমারকাছেশিল্প মালিক-সম্প্রদায়, বাণিজ্যিক সম্প্রদায়েরসাথেযুক্তহবারসুযোগছিল, এইসম্প্রদায়বাজারেযাচ্ছেএবংতাঁদেরপূর্বপাকিস্তানেবাণিজ্যশুরুকরারকথাবলেছে, বাণিজ্যশাখাখুলতেবলেছে, কিন্তুআরোবলেছেঃ
বাততোঠিকহে,মাগারমাশরিকীপাকিস্তানআগেরআলাইদাহোযায়েতো? 
(ভালোকথাবলেছেনকিন্তুপূর্বপাকিস্তানযদিআলাদাহয়েযায়?)
আমিবলেছি, "কেবলল?" 
তারাবলেঃলোগকেহতেহে "মাশরিকীপাকিস্তান" আলাইদাহোযায়েগা (মানুষবলে, পূর্বপাকিস্তানআলাদাহয়েযাবে)
স্যার, এধরণেরকথাতাঁদেরকানেকিভাবেপৌছালো।
এইপর্যায়েমিয়াঁআব্দুলবারীতাঁরআসনেসোজা হয়ে বসলেনএবংমাননীয়সদস্যতালক্ষ্যকরলেন।
জনাবআতাউররহমান (মিয়াঁআব্দুলবারীকেউদ্দেশ্যকরে) বললেনঃআপনিযখনকথাবলছিলেনআমিধৈর্যসহকারেশুনছিলাম।আমিআপনাকেসর্বোচ্চরায়দিয়েছি, ভেবেছিআপনিদেশেরসবচেয়েজ্ঞানীমানুষ।আমিআপনারবিপক্ষেকোনোকথাবলিনি।কিন্তুআপনিকেনএতোচিন্তিতহচ্ছেন? 
মিয়াঁআব্দুলবারীঃআমিআমাকেআপনারমধ্যেঅন্তর্ভুক্তকরছি।
জনাবআতাউররহমানঃআপনিযদিআমাদেরসাথেথাকেন, তাহলেআমাদেরসাথেএকমতহন।
স্যার, এটাইএখানকারঅবস্থা।নিজেদেরঅবস্থানসম্পর্কেআমাদেরকেখুবধীরেএবংসতর্কভাবেচিন্তাকরতেহবে; আমাদের সমস্ত চিন্তাধারাকে পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখতে হবে কারণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে এবং আমাদেরকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পুর্ণ বদলাতে হবে কারণ  আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাদের, এই সভার মুসলিম লীগের নেতাদের দেওয়া কিছু নিশ্চয়তা থেকে ভাবতে শুরু করেছিলাম।।আমরাআরআপনারনিছকপ্রতিশ্রুতিরউপরআস্থারাখতেযাচ্ছিনা।আমরাআরওয়াদায়বিশ্বাসকরিনাকারণআপনিপুরোপুরিভাবেআমাদেরআবেগকেনাড়িয়েদিয়েছেন।আমরাএখনএখানেইসবকিছুকরতেচাই, আরকিছুনা।যাবলেছিলামআপনাকে, পূর্বপাকিস্তানেরপক্ষেপাঁচটিশর্তমেনেনিতেহবে, তানিশ্চিতকরতেহবে, মুখেরশব্দেনয়বরংতাআপনারবহনকৃতপশ্চিমপাকিস্তানসমন্বয়ক বিল...... 

<001.092.440>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
 [জনাব শোহরাওয়ার্দি’র বক্তব্যের অংশবিশেষ]

আমি এক-ইউনিট পরিকল্পনার সমর্থন করেছি, জানি না কেন বর্তমানে পরিকল্পনাটির এতো বিরোধিতা হচ্ছে। সংক্ষেপে বললে: বর্তমানে মানুষ তাদের সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। জনাব, আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে দলগুলোর মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত দিচ্ছিলাম। তারপর কী হয়েছে তা সবারই জানা আছে, এটা কোনো গোপন তথ্য নয়। মারি অঞ্চলে কী হয়েছে সেটাও সবাই জানে, এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সম্মানীত প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহকর্মীরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলেছেন তা আমি এখানে প্রকাশ করতে চাই না। ব্যক্তিগত আলোচনার জায়গা এই ভবন নয়। যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটছিলো, তা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা কঠিন ছিলো না যে এর পরিণতি কী হতে পারে। এবং আপনাকে আমি এ বিষয়ে জানিয়েছিলাম। এজন্য নয় যে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হইনি। সেটা খুবই, খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। যথাসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই তা বুঝতে পারবেন। বাস্তবতা হচ্ছে যে এ পদে সে সম্মান বা ক্ষমতা নেই যেমন অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে একই পদে লক্ষ্য করা যায়। তাহলে আমি এখন কেন বিষয়ে কথা বলছি? তা প্রকাশ পাবে পরবর্তীতে। এ প্রসঙ্গে কথা বলার কারণ আমি নই, আমি অত্যন্ত তুচ্ছ। আমার দল নয়, দলও তুচ্ছ। তাহলে কেন বলছি? কারণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি আস্থা হারানোর একটা মূল কারণ হচ্ছে এই বিষয়। হ্যাঁ, আপনাদের এখন একজন বন্ধু আছে। সেই স্বঘোষিত ভদ্রলোক এবং তার সহচরেরা আপনাদের সমর্থন করবে। তবে তারা আপনাদের কতোদূর নিয়ে যেতে পারবে তা নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির ওপর। জনাব, হয়তো তাদের সমর্থনে আপনি এমন শক্তিশালী হয়ে উঠবেন যে সকল প্রতিপক্ষ গুঁড়িয়ে যাবে আপনাদের সামনে। তাই, জনাব, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, কেন তিনি এক-ইউনিট পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করছেন, যখন পরিকল্পনাটির একাধিক স্পষ্ট উপকারিতা রয়েছে। এই পরিকল্পনাটির মাধ্যমে নিখাদ দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হতে পারে, দুই ইউনিটের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। যদি ক্ষমতা ক্ষমতা হরণ এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে থাকে, তাহলে এক-ইউনিট পরিকল্পনার কেন বিরোধিতা করা হচ্ছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি জেলাগুলোতে ক্রমবর্ধমান প্রতিপক্ষকে খেয়াল করছেন না? না করে থাকলে কেন নয়? আমি কারণগুলো বলবো আপনাদের, কিন্তু তার আগে আমি চাই আপনারা নিজেদের মনকে প্রশ্ন করুন। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন এখানে, তারা নিজেদের প্রশ্ন করুন:  অদূর অতীতে আপনাদের কার্যকলাপ কি সম্মানের যোগ্য ছিলো? আপনাদের সিদ্ধান্তগুলো কি আসলেই জনগণের আস্থার যোগ্য? এক-ইউনিট পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করছে তার ওপরই। যদি আপনাদের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা না থাকে, তাহলে এক-ইউনিট পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। আর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ পাকিস্তানের অবক্ষয় হবে। জনাব, যদি আপনি মন থেকে বিশ্বাস করে থাকেন যে আপনি সম্প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন করার মতো কাজ করেছেন, তাহলে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়ে সে আস্থা অর্জন করেছেন তার পুনরাবৃত্তি করুন এখানে। আপনার বিবেক অন্তত অপরাধবোধমুক্ত হবে তাতে। হয়তো সবাই আপনার সাথে একমত হবে না, যদিও অন্যরা মনে করতে পারে যে, গভীরে গেলে অস্থিসার শুন্য রূপ দেখতে হবে যা দেশে আপনার অবস্থান সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে।এখন স্যার আমি যেমন বলছিলাম, যে আমাদেরকে অনিচ্ছা সত্তেও এটা ভাবতে হয়েছে, যদিও আমি সেটা ভাবতে চাইনা।
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সেটা করার আগে যাই হোক, আমি মননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে চারটি মূলনীতি উপস্থাপন করতে চাই যা একসাথে যুক্ত এবং যার জন্য আমরা এক-ইউনিট প্রকল্পকে সমর্থন করতে পারি।যদি এর কোন একটা মূলনীতি ভঙ্গ হয় তাহলে আপনি আপনার প্রকল্পের অবলম্বনকে নষ্ট করবেন। এই মূলনীতি গুলো হলোঃ প্রথমত পশ্চিম পাকিস্তানকে একীকরন-এই একীকরন বিভিন্নভাবে হতে পারে, এর জন্য একত্রীকরন জরুরী নয়। আপনি একত্রীকরন করতে পারেন, আপনি আঞ্চলিক উপ-সঙ্ঘ করতে পারেন, অথবা আপনি কয়েকটি প্রদেশকে একত্রীত করতে পারেন এবং দশ/এগারোটা প্রদেশের বদলে আপনি তিন বা চারটি প্রদেশ করতে পারেন, আমি আপনাকে জনগণ সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করব, তাদের মতামতকে সামনে রেখে যেটা আপনার প্রশাসনের সুবিধার উপযুক্ত মনে হয় তাই করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এরপর স্যার পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমতা। এটা নীতির একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ। তৃতীয়ত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পৃথক করা যেটা ঐ সমতার নীতিকে গঠন করে, কারন ঐ সমতার নীতিই আবারো ক্ষমতার বিভাজনের প্রশ্ন তোলে। সমতার নীতিটি হলঃ একজনের ওপর আর একজনের কর্তৃত্ব নয়। সমতার নীতিটি হলঃ দুইটি শাখার মধ্যে সহযোগিতা। সুতরাং পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন একটি মৌলিক গুরুত্বপুর্ন বিষয়।এটা এমন একটি বিষয় যা বিবেচনার দাবিদার। এটা বলতেই হবে যে, একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল, যেমনটা আপনারা জানেন, পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছে, যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয়, আমি বলেছিলাম ব্যাপার যাই হোক আমি এটা মেনে নিতে রাজি আছি-সেটা ছিলো একটি ব্যাক্তিগত ব্যাপার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ভালো করেই জানেন যে, যদি আপনি এই মুহুর্তে আমার কোট চান তো আমি সেটা আপনার হাতে এখনই তুলে দিব, এর মধ্যে যা যা আছে সব সহ, কিন্তু এখানে প্রশ্নটা হল নীতির স্যার।এবং সেই নীতি নিষ্পিষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এটা আপনি আপনার বিচার এবং সিদ্ধান্তে আসার আগ পর্যন্ত ছিল, এটা বলা হয়েছিল, আপনাদেরকে জানানো হয়েছিল যে, পুর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতার বিভাজন একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং যদি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন গভর্নর জেনারেল থাকে তাহলে পুর্ব পাকিস্তান থেকে একজন প্রধান মন্ত্রী থাকা জরুরী, এবং এর ফলে যেহেতু গভর্নর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত হয়েছে,-সেখানে যেন এ বিষয়ে কোন ভুল না থাকে-আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনার বক্তারা ঘুরেফিরে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন? আমি সেটা এই কক্ষে বার বার বলেছি, আমি সেটা জনসম্মুখে বার বার বলেছি এবং এটা মন্ত্রীপরিষদের কোন গোপন বিষয় না, জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমার সাথে একমত হবেন, এই প্রশ্নটি কখনই মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত না হওয়ার কারনে এটা মন্ত্রীপরিষদের বাইরেই থেকে যায়, এবং সে কারনেই এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে পুর্ব পাকিস্তান থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। আপনাকে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত নিতেই হতো, যদি আপনি যুক্তফ্রন্টের সাথে কাজ করতে চান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, যিনি যুক্তফ্রন্টের হাত পা বেঁধে রেখেছিলেন, যিনি আপনাকে বলেছিলেন যে জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট আপনার সকল শর্ত চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে প্রস্তুত আছে। আপনি তাকে কাজে লাগাতে পারতেন। না, আপনি তাকে সরিয়ে দিলেন। হয়ত সেই মুহুর্তে আপনার অবচেতন মনে অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল। এরপর পরবর্তীতে আপনি আপনার সেইসব পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন এবং সেই নীতির স্বার্থে যা তারপর যেমনটা আমি বলেছিলাম, যে এমন কিছু ঘোষণা করা হয়েছিল যা এতোটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে আমি শিউরে উঠেছিলাম। যদি এটাই আপনার প্রশাসনের মূলনীতি হয় তাহলে আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আপনি ভুলে যাবেন না যে এটা এমন একটা বিষয় নয় যা এক্ষেত্রে আমি অব্যক্ত এবং অপ্রকাশিত রাখব। তাই এই সুত্রে চতুর্থ নীতিটিও হলোঃ প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। এই সবগুলো নীতিই পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। আপনি একটি নীতি ভঙ্গ করেছেন মানে আপনি সমতার নীতি ভঙ্গ করেছেন। পাকিস্তানকে একত্রীত করার মূল ভিত্তি, যেমন-আমরা সমান অংশীদার হিসেবে একসাথে কাজ করব, এটা আপনি অগ্রাহ্য করেছেন।সুতরাং স্যার যখন আপনি আপনার সামনে এটাকে রাখবেন, বিষয়টা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবেন।
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আমি জানি আমি কি বলেছি এবং সেখানে নথিপত্র থাকবে যেগুলো আপনাকে সবজায়গায় সাহায্য করতে পারবে,যেখানে বলা আছে,"ওহ্,এটা একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষের কন্ঠস্বর,যে কথা বলছে ",কারণ সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে নি।এইসব কাগজপত্র আমার সম্পর্কে কি জানে? আমি এই সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না কিন্তু আমি এতটুকু অবশ্যই বলব এবং আমি আমার বিবেকবোধ থেকেই বলছি যে,এটা আমার জন্য কোনো আনন্দের বিষয় ছিল না।প্রকৃতপক্ষে একটা সময়ে স্যার, আপনি ভাবতেন যে আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারব।আমি এটা নিয়ে এর চেয়ে বেশিদূর আগাই নি।আমি সেই ধারণায় নিবিষ্ট ছিলাম।আমি বলেছিলাম, কেউ কি আছে যে এই বোঝা একা বইতে পারবে- পাকিস্তান যে জলাশয়ে তলিয়ে যাচ্ছে, সে জলা থেকে তাকে উদ্ধার করার এই বিশাল বোঝা?  আমি আনন্দিত,  স্যার, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিশাল কাজের ভার নিয়েছেন এবং আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন এই কাজে সফল হতে পারেন কারণ, যাই হোক না কেন এটাই আমাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য, আমরা ওই পক্ষের হই বা এই পক্ষের, অর্থাৎ পাকিস্তানকে সফল হতেই হবে।স্যার,  এই হিসেবে উদ্দেশ্যের প্রশ্নটা কিছুটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার যে ধারণা প্রথমে মনে জেগেছে অথবা অন্তত যতদূর আমি জানি - এটা কোথায় জাগ্রত হয়েছে আমি জানি না কিন্তু মালিক ফিরোজ খান নূন এই কৃতিত্বের দাবি করেন যে, এটা তার মনেই প্রথম জাগ্রতে হয়েছিল।এটা এরকম অথবা অন্য কোনো ভাবে একটা নকশা খুঁজে বের করেছিল যেটা পূর্ব বাংলার অধিকার ধ্বংস করে দেবে - 'পূর্ব বাংলার অধিকার', আমি শব্দটি বিপরীতভাবে ব্যবহার করছি। সেজন্য তারা সিদ্ধান্ত নিল তাহলে সমমর্যাদাই হোক। তারা সর্বদাই সেই পথে ভেবেছে, রাজনৈতিক দিক থেকে তারা ভাবেনি; তারা সবসময়ই প্রাদেশিক দিকের কথা চিন্তা করত।কিন্তু এটা ঘটেছিল যাতে অধিকাংশ পূর্ব বাংলাবাসী বিশ্বাস না করে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এমন কিছু করা যায় যা এখান থেকে আসা লোকেদের কাছে অপ্রীতিকর হবে, এবং তারা দূরত্ব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। আমি জানি না সেই সময়ে তাদের মনের কোণে কোনো ধারণা ছিল কিনা যে এর ফলে পাঞ্জাব কেন্দ্র এবং ইউনিট দুই জায়গায়ই কর্তৃত্ব করবে। আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। সর্বপরি আমার ইচ্ছা আপনি এটা অনুভব করবেন যে সেই ক্ষেত্রে সন্দেহ করার মত অনেক কারণ রয়েছে এবং সেই সন্দেহে খাদ মেশানো।আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলব দয়া করে এটা বিবেচনা করে দেখবেন কারণ আমি মনে করি তিনি একজন ভদ্রলোক যিনি পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারেন যে কাজটা সম্প্রতি করা হয়েছে, তা উভয় অফিসারকে পাঞ্জাবের জন্য ঠিক করার জন্য কিনা, শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নয় বরং পাঞ্জাবের জন্যও কারণ আপনি পাঞ্জাব থেকে গভর্নর জেনারেলকে এনেছেন,  এটা কি সন্দেহকে কমাবে যে পাঞ্জাব কেন্দ্র এবং ইউনিট শাসন করার জন্য তৈরী ছিল।আপনি কি এটা মনে করেন না যে, এটা  থেকে নিজেকে বিরত রাখা আপনার জন্য অনেক বেশি, অনেক বেশি বিচক্ষনতার পরিচয় হতো।এমনকি এটা ছিল আপনার ধারণাও হতো এটা কি বেশি ভাল হতো না, যদি এক- ইউনিটের স্বার্থে আপনি নিজেকে আত্ন -উৎসর্গকারী(নিঃস্বার্থ) দেখাতেন এবং আপনি নিজেকে সেই জায়গাটা নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারতেন যা  অন্য একজনকে দেয়া হয়েছে।আপনি কি মনে করেন যে এটা সমতার ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো কোন কিছু হবে না যে আপনাকে এটা ছেড়ে দেন এবং পৃথিবীকে দেখান,  "আমাদের বিশ্বস্ততা (আন্তরিকতা) দেখ, আমাদের দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।" কিন্তু হায়! আপনি দেখতো পান নি যে আমরা এই নীতি গুলোকে কতটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলছি যার জন্য আমরা লড়েছিলাম, যেগুলো পাকিস্তানকে স্থিতিশীল করবে।হায়! আপনি বুঝতে পারেন নি যে আপনি একটা বড় অংশের বিরোধিতা করছিলেন। এখন পুরো পূর্ব বাংলা আপনার বিরুদ্ধে। আপনি বুঝতে পারেন নি যে ঐ দিক থেকে আপনার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আপনি এটাও বুঝতে পারেন নি যে এর পরিণতিতে এও হতে পারে যে সাধারণ জনগন,  পত্র পত্রিকা এবং আপনার পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থকরা,  যারা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন,তারা এটাকে পশ্চিম পকিস্তানের বিজয় বলে মনে করবে।আপনি বুঝতে পারেন নি যে তারা মনে করবে পূর্ব বাংলা তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।
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মি মনে করি এটা ছিলেন জনাবহারুন যিনি এখানে বলেছিলেন - এবং আমার মতে তিনি খুবই অবিবেচনাপূর্ণ একটা কাজ করেছিলেন – “কেন আপনারা আজ একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দপ্তরের দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে আপত্তি করছেন,  যেখানে গত দুইবারে আপনাদের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী ছিল, যদিও প্রশ্ন সেটা নয় যে এই বাঙালি প্রধানমন্ত্রীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল :সেটা একটা ভিন্ন বিষয়।

জনাব ইউসুফ আ.হারুন: আরও বিশদ ব্যাখ্যার জন্য, স্যার।

জনাব স্পীকার: অনুগ্রহপূর্বক আপনার আসনটি পুনরায় গ্রহণ করুন।

জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী: এখন,  স্যার আমি আপনাদের সামনে যেটা বলতে চাই তা হলো যে আমার কোনো পাঞ্জাবী বা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ নেই। এই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি। আমি তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান করি। তারা হলো সেইসব মানুষ, সেইসব ব্যক্তি যারা আমাদেরকে আর্মি, সৈন্য দেয়, শক্তি দেয় এবং তারা হলো সেইসব লোক যাদেরকে ঠিকমত চালনা করলে দেশপ্রেমের চূড়ায় উঠবে।কিন্তু আপনি তাদের জন্য কি করেছেন?  আপনি তাদেরকে পেছনে ফেলে রেখেছেন,  আপনি তাদের মস্তকহীন করেছেন,  আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আপনি তাদের জন্য সমস্ত জায়গা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন,  এই সবকিছুই করেছেন কোনো একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে। আপনার অদূরদর্শিতার কারণে আপনি জনগনকে ভাবতে বাধ্য করেছেন যে এখানে সেখানে যা কিছু হয়েছে, সবকিছুই পাঞ্জাবের জন্য ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য। সুতরাং, এটা হলো সেই অবস্থা যেখানে আজ আমরা আমাদের দাঁড়িয়ে আছি এবং যার মুখমুখি আজ আমাদের হতে হয়েছে এবং এটাই এক-ইউনিট-বিল এর প্রতিপক্ষ গড়ে ওঠার কারণ। এবং আপনি কিভাবে এর জন্য সমর্থন জোগাড় করবেন, আমি সেই সব বিষয়ের ইতিহাসে যেতে চাই না যেগুলো আমি ইতিপূর্বে কিছুটা বর্ণনা করেছি। কিন্তু আপনি কিছুক্ষেত্রে জোর করে তা করেছিলেন।
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বাংলা ত্রকাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবু পাকিস্তান সরকার ডিসেম্বর, ১৯৫৫ হোসেন সরকারের ভাষণ বাংলা একাডেমীর উদ্বোধীন অনুষ্ঠানে উজীরে আলা জনাব আবু হোসেন সরকারের ভাষণ সমাগত সুধীজন, একুশ দফা কাৰ্যসূচীতে পূর্ববাংলার জনগণের কাছে আমরা যে সব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ তাহারই একটি ওয়াদা পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্টিত করার যে সার্বজনীন দাবী, মূলতঃ তাহা হইতেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম লইয়াছে। কাজেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার ভাষার শাশ্বত দাবী ও ঐতিহাসিক আন্দোলনেরই প্রথম বাস্তব স্বীকৃতি। যাঁহাদের মহান ত্যাগে এই দাবী প্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আজিকর এই দিনে সকলের আগে আমরা তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। বাংলা একাডেমী স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন আমাদের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতালাভের অব্যবহিত পরেই করিয়াছিলেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে আয়োজন তখন স্থায়ী ও বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা আপনারা ভাল করিয়াই জানেন। যাহা হউক আমরা এখন সেই ওয়াদা পালনের সুযোগ পাইয়ছি; এজন্য কোন কৃতিত্বের দাবী আমরা করিতে পারি না-কৃতিত্ব তাঁহাদেরই, যাহাঁদের বিপুল ত্যাগের বুনিয়াদে জাতীয় গর্বের বস্তু এই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য বাংলা ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা। কোন কোন মহল হইতে বলা হইয়া থাকে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলার জন্ম এবং ইহা পৌত্তলিক ভাষা। বলাবাহুল্য, এই কথা মিথ্যা ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার যে সামান্য ধারণা আছে তাহা হইতে আমি বলিতে পারি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোন বিশেষ ভাষা হইতে উদ্ভূত নয়। পালি, প্রাকৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি হইতে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বহু মিশ্রণের ভিতর দিয়া বাংলার উদ্ভব। এই ভাষা একান্তই এ দেশের প্রাকৃতজন" তথা সাধারণ মানুষের ভাষা। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই সমবেত প্রচেষ্টা ইহার সমৃদ্ধির মূলে কাজ করিয়াছে। আমার এই মতামত ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য যুগের বাংলার নৃপতি হোসেন শাহ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ইহার মানোন্নয়নে যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যে এক সোনালী অধ্যায়। এই আসল বাংলা পদ্য সাহিত্যের এবং পুথি-সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়, তাহা দেশের মানুষের হৃদয়ের বস্ত্ত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের নাড়ী ও রক্তের সম্পর্ক আছে। নৃপতি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতার কাল হইতে শুরু করিয়া এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে দান তাহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শঙ্করাচার্যের আন্দোলনের পরে যে সমস্ত বৌদ্ধরা পূর্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহদের দানেও এই ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদ, আমার মতে, এক বিশেষ শ্রেণীর গরীব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহারাও বাহন ছিল এই সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা সাহিত্যের খৃষ্টান সমাজেও দান অপরিসীম। উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, এন্টনী এবং আরও বহুজনের দানে এই ভাষা আরও গতিশীল এবং সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রথম বাংলা গদ্য
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গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উইলিয়াম কেরীর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। আমি মোটামুটিভাবে এই সত্যটির কথা বলিতেছি যে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের দানে এই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমানকালে ইহার খ্যাতি দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজা বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন-দিবসে আমি তাই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই ইহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে আহবান জানাইতেছি। বাংলা ভাষার রাষ্ট্ৰীয় মৰ্য্যাদা আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি- তাহা আমরা করিবই। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আমাদের প্রিয় নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের কথাতেই বলিব যে, যে-শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিব না। তাই এখন সেই মর্যাদা দানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভাষার সমৃদ্ধি-সাধন বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও পরিণত করিতে হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু পূর্ব হইতে এই ভাষা রাষ্ট্রীয়-স্বীকৃতি লাভ করিলে যত উন্নত হইত, তাহা হইতে পারে নাই। আমদের পরিভাষা প্রণয়ন, অভিধান প্রণয়ন, ব্যাকরণ-গবেষণা, বর্ণমালার উন্নতি বিধান, মুদ্রণ কার্যকে সহজতর করা সাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধতর করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি বহু কৰ্তব্য বাকী আছে। যে সব প্রবাদ ব্যক্তিগত জীবনের দশন হিসাবে মুখে মুখে হাটে-মাটে-ঘাটে ছড়াইয়া আছে তাহার মধ্যে দেশ সংস্কৃতির ও চরিত্রের যে রূপ-তাহা উদ্ধার করিবার দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। আমি আশা করি এই বাংলা একাডেমী এই অভাব পূরণ করবে। তাহা ছাড়া পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। রংপুর হইতে চট্টগ্রামে, যশোহর হইতে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে নানারকম কথ্য-ভাষা আছে। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় কোন ষ্ট্যান্ডার্ড বা সাধারণ কথ্যভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইহা সম্ভব কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদরাই বলিবেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারেও বাংলা একাডেমীর বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি স্বীকার করি, যে-কোন ষ্ট্রান্ডার্ড ভাষা উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ভাষা আপনা হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু একেবারে আপনা আপনিই উৎপত্তি লাভ করে- তাহা আমি স্বীকার করি না। সব কিছুর মত ভাষার রূপ রূপান্তর, গতিধারাও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জনগণের প্রয়োজনের দিক হইতে আমাদের ভাষার একটা ষ্ট্যান্ডার্ড রূপ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলা একাডেমী অনেক কিছু করিতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দূর করিয়া একটা শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যক তাহার আনুকূল্য করিতে হইবে। সুতরাং বাহির হইতে প্রয়োজন অনুসারে আহরণ করিয়া এই ভাষা সমৃদ্ধতর করিলেও আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে আমরা কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব না। আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থক বাহন হিসাবে এই ভাষা ও সাহিত্য জগৎ সভায় মর্যাদার আসন পাইবে। সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-সাধন আমার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমি আমাদের কবি সাহিত্যিকদের লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়িয়া থাকি। ইহার ভিতর বহু মূল্যবান রচনাও আমার চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু বাহিরের দুনিয়ার এইগুলি উপযুক্ত আদর পাইতেছে না। এমনকি দেশের ভিতরেও অনেক সময় এইগুলি ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ
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লাভ করে না। শক্তিশালী সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশের বাধ্যবিপত্তি এই সব সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু দেশেই ইহার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, দুনিয়ার সর্বত্র অনুবাদ পৌছাইয়া দিতে হইবে। এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও জীবনের দূত হিসাবে আমাদের প্রাণের কথা দুনিয়ার সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আমাদের দেশের কবি ও সাহিত্যসেবীদের দুরবস্থা সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন যে পৃষ্ঠপোষকতা শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করে, তাহার খুবই অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয়। কেবল উপযুক্ত প্রকাশক প্রতিষ্ঠানই নহে যথেষ্টসংখ্যক পাঠকেরও অভাব আছে। সাহিত্যিকদের শোষণ করিয়া অন্যে লাভবান হন, এমন নজিরেরও অভাব নাই। এই শোষণ বন্ধ করিয়া সাহিত্যিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের কাজ করিতে হইবে। বাংলা একাডেমী এই বিষয়ে সক্রিয় থাকিবে। একাডেমীর কর্তব্য ও জনগণের সহযোগিতা এই একাডেমীর কর্তব্য বহুবিধ। আমি সংক্ষিপ্তবাবে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এইসব কর্তব্য পালনের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। আমি আশা করি, দেশের সকল সাহিত্যিক, কর্মী এবং জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে এই একাডেমী দুনিয়ার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ একাডেমী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এই একাডেমী দুনিয়াকে যেমন আমাদের নিকটতর করিবে, তেমনি এই একাডেমীর কর্মের মারফত আমরা বহির্জগতে নিকটতর হইব। আমি বিশ্বাস করি, ভাষা ও সাহিত্যসেবীরা এই একাডেমীকে কেন্দ্র করিয়া এমন এক মধুচক্র রচনা করিবেন বঙ্গজন যাহে
আনন্দে করিবে গান
সুধা নিরবধি। আপনাদের সকলের প্রতিই এই আহবান জানাইয়া আমি এই বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করিতেছি।
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আওয়ামীলীগ অ-মুসলিম, অসাম্প্রদায়িক হওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ
কর্তৃক সমর্থিত। 
(স্টাফ রিপোর্টার থেকে প্রাপ্ত)

ছয় বছর বয়সী সর্ব-পাকিস্তান রাজনৈতিক পার্টি ‘আওয়ামী লীগ’ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অ-সাম্প্রদায়িক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যখন গতকাল এর মন্ত্রীপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এ বিষয়ক কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এর নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে  পাকিস্তানের সকল অংশের এবং সম্প্রদায়ের সদস্যের জন্য আওয়ামী লীগের দ্বার খোলা।

দলীয় সংবিধানে এই সংশোধনী................... এর সভাপতি জনাব হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এনেছেন।

তিনি এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী দু’জনেই,  সভাপতি হিসেবে কাউন্সিলরদেরকে এটা বোঝাতে আকুল আবেদন করেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশের রাজনীতিতে তাদের  সক্রিয় অংশগ্রহনের অধিকার দেওয়াটাই ন্যায়সঙ্গত  এবং পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের পাকিস্তানের প্রতি যে আনুগত্য দেখানো উচিত তারা তা দেখাতে পারবে কিনা তা শুধুমাত্র তখনই বোঝা যাবে যখন তাদেরকে এরকম সুযোগ দেওয়া হবে।

মাওলানা ভাষানী এত চমৎকারভাবে কাউন্সিলরদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কিছুক্ষণ আগেও এই সংশোধনীর বিপক্ষে যে বিরুদ্ধ-মত ছিল তা হাওয়ার মত উড়ে গিয়েছিল এবং ৬০০ কাউন্সিলরের একটি সভায়  মাত্র ৫ জন এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

যখন দলের এই ভাগ্য নির্ধারণী সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় তখন রূপমহল সিনেমা হলে মিলিত হওয়া কাউন্সিলররা সোল্লাস ‘শহীদ ভাষানী জিন্দাবাদ; হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই’ এই স্লোগানে ফেঁটে পড়েন।

এই প্রথমবার, মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এবং দেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোন দল, পাকিস্তানে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের জন্য তাদের দুয়ার উন্মুক্ত  রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এখন থেকে এই পার্টি ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ’ নামে পরিচিত হবে এবং এখন থেকে ১৮ বছরের উর্ধ্বে পাকিস্তানের যেকোন নাগরিক যে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত অঙ্গীকারনামায় সাক্ষর করবে এবং সদস্যপদ প্রাপ্তির ফি প্রদান করবে সেই দলটির সদস্য হতে পারবে।

শুক্রবার যখন এই সংগঠনটির বৈশিষ্ট্যগত মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে বিতর্ক চলছিল এবং কিছু প্রভাবশালী অংশ সেই সময় সেটা মেনে নেওয়ার বিরোধিতা করছিল তখন এটা নিশ্চিত ছিল না যে ভোট কোন দিকে যাবে। মাওলানা ভাষানী, যিনি এ বিষয়ে কমিটির বৈঠকের সময়  আওয়ামীলীগ অফিসের অন্য একটি কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তিনি তখনও সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিলেন।
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গতকাল তার ভাষণে মৌলানা ভাষাণী বলেন যে, আওয়ামীলীগ যে নির্দলীয় অসম্প্রদায়িক একটা দল হিসেবে প্রকাশ পাবে, এই প্রস্তাবনা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। তবে, এই ভয়ও ছিল যে দল যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে আসার পূর্বেই এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, যে বিরুদ্ধ মতের ঝড় আসতে পারে। তাতে দল তলিয়েও যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মৌলানা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগের নেতারা কতদূর অংশ নিয়েছিলেন সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আওয়ামীলীগ এখন একটি শক্তিশালী দল এবং এত সহজে ভেঙ্গে পড়বে না। সুতরাং, বহুতদিন ধরে যে সিদ্ধান্তটি তারা নিতে চাচ্ছিলেন তা এখন নির্দ্বিধায় নিরাপদে নেয়া যায়।

আমরা পুরোপুরি তাদের সাথে
সংবিধান সংশোধনের প্রাক্কালে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, “তাদেরকে (সংখ্যালঘুদেরকে) এটা উপলব্ধি করার সুযোগ দিন যে আপনি, এবং আপনার সরকার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের তাদের অধিকার আদায়ে তাদের পাশে আছেন। শুধুমাত্র তখনই, আপনি তাদের কাছ থেকে প্রতিদানে বিশ্বস্ততা দাবি করতে পারেন”।

পঞ্চাশ মিনিট দীর্ঘ ভাষণ দানকালে সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, ন্যায়বিচার না থাকলে সেখানে অসন্তুষ্টি এবং অবিশ্বাস জন্ম নেবেই। ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি করেছিল কারণ হিন্দু কংগ্রেস তাদের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করেছিল। সেই একই পরিস্থিতি যদি এখনকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চাপানো হয়, তখন কাউন্সিলররা কি একমত হবেন না যে এখানকার সংখ্যালঘুদেরও অবস্থাও বিভাজন পুর্ব ভারতের মুসলমানদের মত হবে, তিনি জানতে চান।

পরবর্তীতে জনাব সোহরাওয়ার্দী এই পদক্ষেপের যথার্থতা নিয়ে সেই সন্দেহের কথাও উল্লেখ করেন যেটা কিছু সদস্যের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এই কারন যে, গত ৮ বছর ধরে আওয়ামীলীগ সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে  কাজ করলেও, তারা ক্ষমতাসীন দলের সাথে হাত মিলিয়েছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা এই আশঙ্কায় হতে পারে যে, যদি তারা বিরোধী দলের সাথে তাল মেলায় তবে মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় তারা যে ব্যবহার পেয়েছে আবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

পূর্ব-পশ্চিম সমতা
সোহরাওয়ার্দী সাহেব আরো যোগ করেনঃ এখানে যেমন আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল, তেমনি, পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল। ট্রেড ইউনিয়নে অবস্থান প্রভৃতি বিচার করে আমরা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগকে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম, যদিও তাদের নামে এবং অন্যান্য ব্যাপারে পার্থক্য ছিল। এখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের আছে পাকিস্তান আওয়ামীলীগ, এবং নামের সমতা সৃষ্টির জন্য আমার মতে আপনাদের সংগঠনেরও একই পন্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক হবে কিন্তু এই পুরো বিষয়ে রায়ের ব্যাপারটি আপনাদের মতের উপর নির্ভরশীল।
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১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারী তৎকালীন আইনমন্ত্রীর চতুর্থ খসড়া শাসনতন্ত্র বিষয়ক বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি

সম্মানিত জনাব আই. আই. চন্দ্রিগড়ঃ জনাব ডেপুটি স্পিকার, স্যার...আপনাদের সামনে উপস্থাপিত শাসনতন্ত্র বিলটি মূলত কোয়ালিশন পার্টির (জোট দলের) অভ্যন্তরে দীর্ঘমেয়াদী আলোচনার ফলাফল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতাকে আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন।

বিরোধী দলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগের নেতাকে, এই আলোচনায় যোগদান করার জন্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই দলটি সম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। সরকারের দৈনন্দিন পরিচালনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। সংবিধান রচনা এমন একটি বিষয় যা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে এবং গণপরিষদের প্রত্যেক সদস্যের সংবিধান রচনাকে দলীয় ভিত্তিতে না, বরং জাতীয় ভিত্তিতে যাচাই করে দেখার চেষ্টা করা উচিত। 

আমি নিশ্চিত যে এই পরিষদের সকল সদস্য এই উপলক্ষ্যে এগিয়ে আসবে এবং প্রকৃত জাতীয় চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে সংবিধান রচনার কাজটিতে অংশগ্রহণ করবে। যদি কোনো দল বা ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দলের উপর ফায়দা লোটার মনোভাব নিয়ে  সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করে, তাহলে, আমার আন্তরিক মতামত যে তারা দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করবে। ভবিষ্যত সংসদীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হবে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচির ভিত্তিতে, সংবিধান-রচনা ক্ষেত্রে কোন দল কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, তার সাপেক্ষে নয়। আমার বক্তব্যে আন্তরিকতার স্মারক হিসেবে আমি পরিষদের সম্মানিত সদস্যদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে যদি কোনো গণপরিষদ সদস্য বিলটিকে আরো উন্নত করতে কোনো কার্যকর প্রস্তাব পেশ করেন, তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার কোনো দ্বিধা থাকবে না...

স্যার, একটি দেশের শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক হতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হতে পারে। এই বিলে আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র পেশ করেছি। আপনি যদি গভীরভাবে দেখেন তাহলে জানতে পাবেন যে এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসনতন্ত্র এবং আপনার সমালোচনা অবান্তর।

বিরোধী দলীয় নেতা বলেছেন যে, আমি যদি আরো গভীরভাবে তাকাই, তাহলে দেখবো এটি আসলে এককেন্দ্রিক ধরণে শাসনতন্ত্র। আচ্ছা, বিরোধী দলীয় নেতার সাংবিধানিক আইন সম্বন্ধে এত ব্যাপক অজ্ঞতার প্রকাশ আমি কখনোই আশা করিনি। একটি দেশের ক্ষেত্রে যেখানে নির্দিষ্ট বিধানিক ক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু প্রদেশ রয়েছে এবং যেখানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার আছে, আপনারা যে নামেই একে ডাকুন না কেন-, যার বিধানিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার হিসেবে পরিগণিত হয়।

সম্মানিত সদস্যের জানা উচিত যে ‘ভারত সরকার আইন, ১৯১৯’ একটি স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্র ছিল না। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আঙ্গিকেই পাশ করা হয়েছিল।
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এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের সরকার ছিল এবং এতে ফেডারেশন এবং প্রদেশের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছিল।

আপনাদের খেয়ালখুশিমত আমার অভিব্যক্তি নকল করে কোন লাভ নেই।

১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেশন-বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার সম্বন্ধেও একটি পরিচ্ছেদ ছিল। যেহেতু ১৯৩৫ সালের ‘ভারত সরকার আইন’-এ এমন একটি বন্দোবস্ত ছিল যে, শাসনতন্ত্রের ফেডারেল অংশটা সক্রিয় হবে কেবল যদি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেশীয় প্রদেশগুলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম; তার আগে উল্লিখিত হয়, সুতরাং  যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কাযর্কর হয়নি।

কিন্তু যদি সেই অংশটা কার্যকর করা হত, যদি এটাকে সক্রিয় করা হত, সেটা এখন আমরা যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বিবেচনা করছি, প্রায় সেরকমই হত (সম্মানিত বিরোধী দলীয় নেতার বাধা প্রদান)। আমি জানি বিরোধী দলীয় নেতা  কীভাবে চিন্তা করছেন। এই পর্যায়ে আমি এমন কোনো খসড়া থেকে কিছু উদ্ধৃত করতে চাই না, যার তিনিও একজন অংশীদার। 

কিন্তু যথাযথ ক্ষেত্রে আমি সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করবো যদি আপনি সানন্দে আমাকে সুযোগ দেন। এবং আমি প্রমাণ করে দেখাবে যে এই বিলের মাধ্যমে আমরা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির শাসনতন্ত্র বিবেচনা করছি প্রকৃতিগতভাবে তা আরো বেশি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এটি ইতঃপূর্বে রচিত খসড়ার চেয়ে অনেক ভালভাবে ফেডারেশন এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে সরকারের ভূমিকা বন্টন করে। 

আমি কেবল বলছিলাম যে শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক হতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হতে পারে। এই শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের এবং ‘এটা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’-এর অধিবেশনে পাশকৃত ও গৃহীত রেজোলিউশন, যেটিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ সম্পর্কে বন্দোবস্ত ছিল, তার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং যা প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করে এবং খসড়া শাসনতন্ত্রের পঞ্চম তফসিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে এখানেও প্রদেশ গুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া  হয়েছে।

আপনি/আপনারা যদি পঞ্চম তফসিল বোঝার চেষ্টা করেন, এটি কী কী উন্নয়ন সাধন করেছে তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনারা আবিষ্কার করবেন যে এটি আমার দেখা যে কোনো শাসনতন্ত্রে উল্লিখত বণ্টন-অপেক্ষা উন্নত ধরণের ক্ষমতা বণ্টন......
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১৯৫৬ সালের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উপর দৈনিক সংবাদ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ মওলানা ভাসানীর বক্তব্য খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণকে শৃংখলিত করার এক মহাষড়যন্ত্রঃ পল্টনের সভায় মওলানা ভাসানীর ঘোষণা........ (ষ্টাফ রিপোর্টার) “প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির-শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণরিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।” নির্যাতিত জননেতা মওলানা ভাসানী গতকল্য অপরাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। মওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালোব্যাজ ধারণ করিতে বলেন এবং আগমী ২৯শে জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস’ পালনের আহবান জানান। প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খান এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের মুখে রচিত পূর্ব বাংলায় মৃত্যুপরওয়ানা বলিয়া অভিহিত করেন। সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে এরূপ দফর ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দাবী করা হইয়াছে-ইহাতে স্পষ্টতঃ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান, যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সভায় আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ ও যুবলীগ প্রভৃতি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ খসড়া শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ সকলেই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। মওলানা ভাসানী কর্তৃক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামের আহবানে উপস্থিত জনসাধারণ সমস্বরে হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মওলানা সাহেব তাঁর ভাষণে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, গত আট বৎসরের কেন্দ্র পূর্ব বাংলাকে শোষণ করিয়া এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব বাংলায় বেকারত্ব বাড়িয়াছে, শিক্ষিত যুবক রোজগার হইতে বঞ্চিত। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাইতে চলিয়াছে। কৃষক শ্রমিকের রোজগারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা বর্তমানে বাড়ীঘর বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমনকি আজ তাহারা একসংগে দশ সের ধান ক্রয় করার ক্ষমতা রাখে না। সরকার একশ দফায় ওয়াদা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সরকার গরীব জনসাধারণের নিকট হইতে ৬০ কোটি টাকা শোষণ করিয়া জমিদারদের খেসারত দিবেন, বর্তমানে এই প্রদেশে আশি লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার রহিয়াছে।
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মওলানা সাহেব শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বাংলার সেলট্যাক্স, সুপারি, তামাক ও পাটের উপর ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ও পাৰ্চেজ ডিউটি ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্তই কেন্দ্রের হাতে দিয়া পূর্ব বাংলা প্রদেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে আচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, নৌ-সদর দফতরের ডেপুটি প্রধান সেনাপতির অফিস এই প্রদেশে স্থাপনের দাবী আমরা করিয়াছিলাম- আনসার বাহিনীকে নিয়মিত সৈন্য বাহিনীতে সংযুক্ত করা হয় নাই। সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে পূর্ব বাংলাকে সর্বদিক দিয়া স্বায়ত্তশাসন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মাওলানা সাহেব দাবী করেন যে, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বঞ্চিত অর্থ দেওয়া না হইবে ততদিন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র হইতে কোন অর্থ মঞ্জুর করা চলিবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গত আট বৎসরে কেন্দ্র হইতে ব্যয়ের একটি সমতাহীন তুলনা বর্ণনাকালে শ্রোতৃবর্গ শেম শেম ধ্বনি তুলিতে থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না থাকায় সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আমি ইউরোপেও বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গৌরব দেখিয়াছি। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ প্রাণের রক্ত দিয়া যে ভাষাকে ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারে না। মওলানা সাহেব সর্বজনগ্রহণযোগ্য একুশ দফার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি “সর্বদলীয় কনভেনশন’ আহবানের জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি উদাত্ত কষ্ঠে আহবান জানাইয়া বলেন, আসুন আমরা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য একটি যুক্ত বৈঠকে বসি- যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ আপনারা আসুন একত্রে মিলিয় আমরা একটি মীমাংসামূলক শাসনতন্ত্র রচনা করি। তিনি নেতৃবর্গকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। জনমত আগ্রাহ্য করার ফলে ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নেতাদের যাহা ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাস- পাঠে প্রত্যক্ষ করা উচিত। আমি আশঙ্কা করিতেছি, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।
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জনাব আবুল মনসুর আহমেদ (১৬ই জানুয়ারি, ১৯৫৬):......... একটি সংবিধানকে কাঠামোবদ্ধ করতে, সাধারণভাবে বলতে, দুইটি ধরন বিবেচনা করা হয়- একটি হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অপরটি একক ধরনের। যদি আমাদের একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরন থাকে তাহলে আমাদের একক সরকার গঠন হতে সম্পূর্ণ আলাদা আমাদের কাঠামো থাকবে, এমনকি খুব সুক্ষ বিষয়েও।যদি আমরা একটি মানুষ এবং একটি দেশ বিবেচনা করি তাহলে আমাদের একটি ভাষা এবং একটি রাজধানী থাকবে, এবং সেই হিসেবে রাজধানী সেখানেই হবে যেখানে রাষ্ট্রের বেশিরভাগ  জনগন বাস করে। রাজধানী করাচী এবং ঢাকাতে হবে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না। দুই পক্ষের মধ্যেসমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না। আপনি এই শর্তাবলীতে চিন্তা করতে পারেন না। সম্পূর্ণ পাকিস্তান একটি দেশ এবং এর জনগণ একটি জাতি, তাহলে এই দুই পক্ষের জনগণের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না। এটিই একমাত্র যৌক্তিক নিষ্পত্তি। কিন্তু, স্যার, ফলস্বরূপ এটি কিছু সহজাত পরিণাম ঘটাবে। যদি আপনি এক-জনগণ তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন, যদি আপনি একক-গঠনের সরকারের ভিত্তির দিকে অগ্রসর হন আপনার অবশ্যই একই ভোটাধিকার, এক অর্থনীতি, এক ক্যালেন্ডার, এক ভাষা, এক মান সময় এবং এক রাজধানী থাকতে হবে। তখন রাজধানী আপনাআপনি ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয়। স্যার, আপনি কি এই প্রশ্নটা পুনরায় তুলতে ও উত্থাপন করতে চান- কেউ  কি চান: আমরা কি জনগণের ভোটের মাধ্যমে একটা একক ধরনের সরকার গঠন করব এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করব?  এখন, স্যার, যেটা নতুন সমস্যা এবং আরো সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকবে। সেক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আমরা সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকবো। কার্যত, গত আট বছর যাবত আমাদের একক ধরনের সরকার ছিল এবং কোন পরিস্থিতি ছিল আপনি সে সম্পর্কে ইতোমধ্যে অবগত আছেন। আমি আবারো বলছি যে যদি আপনি এক-রাজ্য তত্ত্বের সাথে, একটি একক সরকার ব্যবস্থার সাথে অগ্রসর হন, এটি হবে স্বাভাবিক পরিণাম। সেক্ষেত্রে আমরা এই ভিত্তির দিকে অগ্রসর হই যে অধিকাংশ জনগণের মুখের ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ, বাংলা, এবং শুধুমাত্র বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে।তাহলে আপনি কেন দুই পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন? আপনি কেন সমতার কথা চিন্তা করছেন? কেন দুইটি ভাষা? কেন আপনি ছয় মাস রাজধানী এখানে এবং বাকি ছয় মাস ওখানে রাখার কথা বলেছেন? চলুন, আমরা জনগণের ভোটের মাধ্যমে যাই। যদি আমরা সে পথে যাই তখন ভৌগোলিক সীমারেখা উপেক্ষা করা হবে। পূর্ব পক্ষের চেয়ে পশ্চিম পক্ষের জনগণ বেশি ভোগান্তির শিকার হবে। তাই, স্যার, এসব বিষয় বিবেচনা করে আমাদের তাত্ত্বিক হওয়া উচিত হবে না। লাহোর সমাধানের খসড়া পবিত্র হাতে করা হয়েছিল, যে হাত সমাধান খসড়ার কলমটি চালিয়েছিল তা আসলেই সৃষ্টিকর্তার ছিলো। এটি পাকিস্তানের নিয়তি ঠিক করেছিলো। যদি পাকিস্তানের সৃষ্টি সর্ব ভারত মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ চাহিদা কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার দ্বারা স্বীকার করার পরও হয়ে থাকে, তাহলেও পাকিস্তান দুইটি বিস্তৃত বিচ্ছিন্ন অংশ বিভক্ত  থাকবে। এটি উক্ত রেজল্যুশনে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং এর জন্য একটি সংবিধানের রচয়িতাগণ এই অসাধারণ ভৌগলিক অবস্থানের সাথে সম্মুখীন হয়েছিলেন। আট বছর ধরে সংবিধানের রচয়িতাগণ তাদের প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন--সংবিধান রচনার জন্য সকল আন্তরিকতাসহ। আমি তাদের মধ্যে একজন নই যে আমাদের পুরানো মুসলিম লীগের বন্ধুদের যারা সংবিধান রচনার দায়িত্বে ছিলোন তাদের কটুক্তি করবে;  আমি তাদের সদিচ্ছার দিকে আঙ্গুল তুলব না। আমি তাদের মধ্যে একজন না যারা আত্মতুষ্টির সাথে অগ্রসর হয় যে তারা ছাড়া অন্য সবাই নিষ্কর্মা এবং অকেজো। আমি স্বীকার করি যে তারা দেশকে একটি সংবিধান দিতে তাদের প্রতিভার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা কেন ব্যর্থ হ'ল?  তারা কি এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করেন নাই এবং-এখানে সেখান কিছু যুক্ত করা বা অপসারিত করার সে পদ্ধতি?
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তারা করেছিল। এমনকি তখন তারা ব্যর্থও হয়েছিল। তারা দীর্ঘ আট বছর সময় নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। তারা দেশকে একটি সংবিধান দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা এই জন্য ব্যার্থ হয়নি যে তাদের একটা আন্তরিক ইচ্ছার অভাব ছিল। না, স্যার। একটি সংবিধান রচনার জন্য তাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তারা ভালো উদ্দেশ্যের সাথে সক্রিয় ছিল এবং যে সকল উদ্বেগের প্রয়োজন ছিল তাতে আচ্ছন্ন ছিলেন,  এবং এরপরও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তারা ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তাদের চিন্তাশক্তির অভাব ছিল।

যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের নেতৃবৃন্দ দেশকে একটা সংবিধান দিতে ব্যর্থ হচ্ছিলো যখন আমাদের জমজ ভাই, বড় ভাই নয়, বরং ছোট ভাই-ভারত-দেশকে একটি সংবিধান প্রদান করেছে(নিজেদের অধীনে এত বড় এলাকা এবং ঐ দেশে এত মানুষের বসবাস থাকায় বস্তুত ভারত একটি বহুজাতিক দেশ), যদিও আমরা সেই সংবিধান পরিষদের সদস্য ছিলাম না, আমরা পাকিস্তানের প্রেমিক, দেশপ্রেমিক যারা পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিল, যারা পাকিস্তানের যোদ্ধা ছিলাম এবং যারা কায়েদ-ই-আযমের প্রতিনিধি ছিলাম, আমরা নিজেদের মাথা গুলোকে একত্র করেছিলাম এবং দেশকে একটি সংবিধান প্রদানে নেতৃবৃন্দদের সাহায্য করতে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম। এবং তা কী ছিলো?  আমরা তাদের লাহোর সমাধানের প্রত্যাবর্তন মনে করিয়ে দিয়েছিলাম: পাকিস্তান আন্দোলনের কাগজী নোঙ্গর। আমরা তাদের কায়েদ-ই-আজমের ঐতিহ্য অনুসরণ করার জন্য এবং তার শেষ ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য না করতে অনুরোধ করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, "ঐ নীতিগুলো থেকে আলাদা হবেন না। যদি আপনারা তা করেন,  আপনার দেশকে একটি সংবিধান প্রদানে ব্যর্থ হবেন। এবং এটিই ঘটেছিল। এখন যখন আমরা নতুন সংবিধান পরিষদে এসেছি আমরা একই কথা বলছি: ভৌগলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিন কারণ এটি মূল বিষয়। পাকিস্তানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল তার তুলনায় অনেক বেশি নজর দিতে হবে অর্থনীতিতে। সংবিধান প্রণেতাগণ যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা রাজনৈতিকের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক। 

স্যার, আধুনিক গণতন্ত্রের নীতি এর রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির উপর বেশি নির্ভর করে। অর্থনীতির সু-প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য হল; "একজনের আয় হল আরেকজনের ব্যয়।" এই তত্ত্বকে রাজনৈতিক অর্থনীতি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করলে আপনি দেখবেন যে সরকারের ব্যয় হল জনগণের আয়; এবং সরকারের আয় হল জনগণের ব্যয়। এটিই নীতি যার উপর প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা একক গণতন্ত্র কাজ করছে।

স্যার, ঐ মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা পাকিস্তানে কী খুঁজে পাই? এই ভৌগলিক ব্যতিক্রমের দরুন দুই পক্ষে অর্থ সঞ্চালিত হয় না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা অর্থ কখনো পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যায় না। এটাই অর্থনীতির প্রাকৃতি। আপনি কিছু করতে পারবেন না; আমি কিছু করতে পারবো না, এমনকি আমি যদি এই দেশের প্রধানমন্ত্রীও হতাম আমি এই পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারতাম না এবং অর্থ সঞ্চালিত করতে পারতাম না। এমনকি যদি আমি অর্থমন্ত্রীও হতাম তখনও আমি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে অগ্রাহ্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারতাম না। এটা সামনে এসে দাড়াবেই। অর্থ কখনওই সঞ্চালিত হবে না। সরকারি সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয় কিন্তু এর পুরোটা সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ব্যয় করা হয় না। স্যার, এক পলকেই আপনি দেখতে পাবেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অর্থ আসছে হয় আপনার আপনার চাপরাসি এবং সম্মানিত মন্ত্রীগণ সমেত আপনার বেতনে না হয় স্পীকারের বেতনে ব্যয় করা হচ্ছে। জনাব চুন্দ্রীগর এবং উচ্চ আদালতের বিচারকগণ, চাপরাসি সমেত যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকগণ, আমাদের বাঙালি মন্ত্রীগণ জনাব হামিদুল হক চৌধুরীসহ এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, জনাব কে. কে. দত্ত বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে এবং আপনার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং এর অর্থনীতিতে পূর্ব পাকিস্তান সমান অনুপাতে অবদান রাখছে। এটিই ভূগোল!
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জনাব, আমাদের সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে আমি দেখাবো যে, ১৯৪৭-১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় রাজস্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ছিলো  ১৬৮ কোটি ১৪ লাখ। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় রাজস্বে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশীদারীত্ব ছিলো ৫৫৩ কোটি ৫৩ লাখ । এই অংকগুলো জনাব গুরমানির মতো আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের হয়ত উৎফুল্ল করবে এবং বলবেঃ ‘দেখো! পূর্ব পাকিস্তান এর অবদান মাত্র ১৮ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবদান এর তিনগুনের বেশী।’ সেটা তাদের খুব আনন্দিত করবে । কিন্তু জনাব, খরচের অংশটা দেখুন।  এই ৯ বছর সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৯০ কোটি ৬৭ লাখ ব্যয়ের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লাখ । জনাব, অতএব আমরা আমাদের অবদানের চেয়ে অনেক কম পেয়ে থাকি। জনাব, ব্যয়ের জন্য আমরা প্রায় ১২৫ কোটি ৫০ লাখ পরিমান কম পাই এবং এই অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় এবং তারপরেও এই  ৮ বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৩৭ কোটি ১৪ লাখ ঘাটতি ছিলো ।এটা ঋন থেকে মেটানো হয়েছে যার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সুদ দিচ্ছে। এইভাবে আমরা দ্বিগুন শাস্তি ভোগ করছি । জনাব, এটাই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। এখন, এই ঘাটতি জাতীয় আয় ও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাথাপিছু আয় কমিয়ে দিয়েছে এবং ওইমাত্রায় তাদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে । সরকারের দেওয়া আরেকটি প্রচারপত্র আছে এবং আমি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত সেই প্রচারপত্র থেকে উদ্ধৃত করছি । আমি ৩৪ নং পৃষ্ঠা থেকে উল্লেখ করছি , এবং যে কেউ বইটা দেখতে পারেন। 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃ ওই বইটি কোথায় ?
জনাব আবুল মনসুর আহমেদঃ বইটির নাম ‘পাকিস্তান ১৯৫৪-৫৫’।
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃআমার কাছে এটা নেই।
জনাব আবুল মনসুর আহমেদঃ আপনার কাছে কোনো কপি নেই ? 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃআপনি কি কোনো কপি দিয়েছিলেন ? 
জনাব আবুল মনসুর আহমেদঃ এই ১২ কোটি ৫০ লাখ পরিমান ঘাটতি পূর্বপাকিস্তানের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি (unrequited drain)। এই ক্ষতি শুধু একমুখী গতির কেন না এটা শুধু আসতে থাকে কিন্তু কখনো ফেরত যায় না। যেমন আমি বলেছিলাম সরকারের ব্যয়ই জনগনের আয় , এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য আয় নয় । এটা একমুখী প্রবাহ । এটা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যায় না, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশোষিত হয়ে যায় । অতএব, ধীরে ধীরে বেড়ে পূর্ব পাকিস্তান খুব দ্রুতই দরিদ্র্য হয়ে যাবে। এই বই থেকে আমি আরেকটি চিত্র উল্লেখ করবো। 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃএটা কি বই?  
জনাব আবুল মনসুর আহমেদঃ এটি পাকিস্তান তথ্য, প্রচার ও চলচ্চিত্র বিভাগ থেকে প্রকাশিত। 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃ ওটা টেবিলে রাখুন।
জনাব আবুল মনসুর আহমেদঃ জনাব, আমি এটা টেবিলে রাখছি; আমি এটা টেবিলে রাখবো এবং আমার নোট থেকে উদ্ধৃত করবো ।
মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃ বই থেকেই উদ্ধৃত করুন কিন্তু পরে সভার টেবিলে বইটি রাখবেন।

<001.097.456>
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জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ  আমি এই জায়গা থেকে উদ্ধৃতি করছি। ১৯৪৭-৪৮ সালে কেন্দ্রীয় রাজস্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ছিল ২৮ শতাংশ, ১৯৪৮-৪৯ সালে এটি ২৬ শতাংশে নেমে আসে, ১৯৪৯-৫০ সালে ২৫ শতাংশে, ১৯৫০-৫১ সালে ২৪.৫৭ শতাংশে, ১৯৫১-৫২ সালে ২৪.৭ শতাংশে, ১৯৫২-৫৩ সালে ২০.৮ শতাংশে, ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৯.৪ শতাংশে, ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪.৭ শতাংশে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২.৪৭ শতাংশে।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ আপনি কোথা থেকে এইসব পরিসংখ্যান নিয়েছেন?

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ এই বই থেকে।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ এই বই থেকে?

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ হ্যাঁ জনাব। আমি এই বই আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি এবং এই ফাঁকে আমাকে পরিসংখ্যানের হিসেব অনুযায়ী এগোতে দিন। আপনি দেখতে পাবেন, ২৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নেমে আসতে আমাদের মাত্র ৯ বছর লেগেছে। এই নয় বছরের পরিক্রমায় কেন্দ্রীয় রাজস্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ২৮ থেকে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। এই প্রক্রিয়ায় শূন্য শতাংশে নেমে আসতে পূর্ব পাকিস্তানের আর কত সময় লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন-মাত্র আরো আট বছর স্যার। জনাব, এই প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে তাহলে ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান শূন্যতে নেমে আসবে। কেন্দ্রিয় রাজস্বে তখন পূর্ব পাকিস্তানের শূন্য অবদান থাকবে। এটা গাণিতিক, এটা ভৌগোলিক অবস্থানের পরিণাম। এটা কিভাবে ঘটে জনাব? কারণ, যেমনটা আমি বললাম, এটা অবশ্যই ভৌগোলিক কারণে ঘটে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান পাল্টানো সম্ভব না। আমাদের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই ভূগোলকে কঠিন সত্য হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে, ভূগোল হচ্ছে সেই ভিত্তি যার উপর একটা দেশের অবস্থান, একটি ভাষা বর্ণিত হয়, একটি দেশের সীমান্ত নির্ধারিত হয় এবং একটি জাতি সংজ্ঞায়িত হয় জনাব। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি যার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি।  
এখন জনাব, আমি আপনাকে যে পরিসংখ্যান দিয়েছি সে অনুযায়ী যদি হিসেব করা হয়, তাহলে সেটি এমন দাঁড়ায় যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রিয় রাজস্ব থেকে আট বছরে ২ কোটি বা  মাথাপিছু ১০ রুপীর সমতুল্য রাজস্ব পেয়েছে, যা বছরে মাথাপিছু ১-২ রুপীতে নেমে আসে।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ আপনি কিভাবে এই সংখ্যায় উপনীত হলেন?

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ ৪২ কোটি রূপীকে ৪ কোটি ২১ লাখ জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে, ইত্যাদি, পুরোটাই নিখাদ গাণিতিক হিসাব জনাব। আট বছরের সেই একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ২৩৫ কোটি রুপী পেয়েছে, যেটি কিনা বছরে মাথাপিছু ৩২ রূপীর সমান।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ কি?

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ বছরে মাথাপিছু ৩২ রুপী। জনাব, এটা হচ্ছে ভূগোলের ফল, বরং এটা হচ্ছে ভূগোলের শাস্তি। ভূগোল অবশ্যই তার অবস্থান জাহির করে এবং অবশ্যই তার নিজস্ব পন্থা আছে। জনাব, আপনি বাংলার কথা অনেক শুনেছেন, ইতিহাসে যা “সোনার বাংলা” নামে পরিচিত ছিল এবং যেটিকে মধু ও দুধে পূর্ণ  বলা হত। পাকিস্তানের অর্জনের পর এটা কোথায় গেল? এটি কি এতই দরিদ্র দেশ হয়ে গেল যে কেন্দ্রিয় রাজস্বে মাত্র এই ১২ শতাংশের মত অবদান রাখতে পেরেছে।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ আপনি কি আমার দিকে এই প্রশ্ন করছেন?

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ না জনাব। জনগণ আমাকে এই প্রশ্ন করতে পারে। যদি বিজ্ঞ স্পিকার মহোদয় উপস্থিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই তারা তার দিকেও এই প্রশ্ন ছুড়ত।
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কেন্দ্রিয় রাজস্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান শুধুমাত্র এইটুকু পরিমাণ- এই ধারণা নিয়ে আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত না। এখানে, বাংলায় যাকে বলে “শুভঙ্করের ফাঁকি” সেটা আছে জনাব। এটার মানে হচ্ছে গাণিতিক প্রবঞ্চনা। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সেটিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবদান বলে গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে দুটি সুস্পষ্ট শব্দ আছে “অবদান” এবং “সংগৃহীত”। “সংগৃহীত” মানে সবসময় এই না যে কারো “অবদান”। করাচীতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় সেটার মানে এই না যে সেই অর্থ করাচীর মানুষের বা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের। এখানেই গাণিতিক প্রবঞ্চনার পুরোটা লুকিয়ে আছে। জনাব, এই প্রবঞ্চনার কারণে যেটি হচ্ছে, শিল্প, বাণিজ্য এবং শুল্ক বিভাগ থেকে যে কর আদায় করা হয়, অর্থাৎ আমদানি কর, রপ্তানি কর, আয় কর এবং কেন্দ্রিয় আবগারী শুল্ক- এই চারটি সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র যেগুলো কেন্দ্রিয় সরকারের মোট রাজস্বের ৯০ শতাংশ গঠন করে- তা করাচী থেকে সংগ্রহ করা হয়। এখন, তাহলে শিল্পই কি আর বাণিজ্যই কি যদি এটা জনগণের অবদান না হয়? একটি দেশের উদ্বৃত্ত আয় থেকে শিল্প- বাণিজ্য গড়ে উঠে। এর মানে হচ্ছে উৎপাদনকারীরা এখানে কম ব্যয় করে এবং বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। এরাই হচ্ছে যারা আসলেই একটা দেশের শিল্পের স্থপতি। তাদের অবদান কি, জনাব?

মাননীয় জনাব আই আই চুন্দ্রিগর (পশ্চিম পাকিস্তানঃ মুসলিম)ঃ এটি বিলের সাধারণ আলোচনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা সেই ব্যাপারে আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার নিতে চাচ্ছি। প্রথম পাঠে শুধুমাত্র বিলের সাধারণ নীতিমালার উপর আলোচনা করা যেতে পারে এবং সম্মানিত সদস্য বিশদ বিবরণের দিকে যাচ্ছেন আর যে ব্যাপারগুলো ইতোমধ্যে বলে ফেলেছেন সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছেন।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ আপনার পয়েন্ট অফ অর্ডার সম্পূর্ণভাবে সঠিক। আমি নিজে মাননীয় সদস্যকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ মাননীয় জনাব চুন্দ্রিগর কর্তৃক উত্থাপিত পয়েন্ট অফ অর্ডারটি সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক এবং তা গৃহীত হল।

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ এই সংসদে  আমি যা পেশ করছি তা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। 

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ আমি বলছি যে পয়েন্ট অফ অর্ডারটি সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ আপনি ধরে নিচ্ছেন আমি যা বলছি তা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

মাননীয় সহকারী স্পিকারঃ ঠিক আছে, চালিয়ে যান, কিন্তু শুধু মনে রাখবেন যে আপনি বিশদ বিবরণে যাচ্ছেন যা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়।

জনাব আবুল মনসুর আহমদঃ এখন, জনাব, আমি এটা পেশ করছিলাম যে কেন্দ্রিয় রাজস্বের ৯০ শতাংশ অবদান শিল্প, বাণিজ্য, আয়কর এবং কেন্দ্রিয় আবগারীর। এবং জনাব, ব্যয় এর খাত শেষ হওয়ার পরে আমাদের আয়ের যে উদ্বৃত্ত থাকে সেটিই হচ্ছে এই শিল্প ও বাণিজ্য। এখন জনাব, শিল্প কি? আমরা বাইরের দেশগুলোতে নিবন্ধ পাঠাই বৈদেশিক মুদ্রার জন্য এবং তা দিয়ে ক্রেতাদের বা শিল্পের জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসি। এটি যদি ভোক্তাদের জন্য হয়, তাহলে সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যদি শিল্পের জন্য হয় তাহলে সেটি পরবর্তী উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে উঠে। এখন, জনাব, এটা আলাদা আলাদা ভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত, আপনি এই সংখ্যায় আসেন, আমদানি ও রপ্তানি, আপনি দেখতে পাবেন যে রপ্তানির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ পায়, তা সেখানে ব্যয় করা হয় না; এটা এখানে খরচ করা হয় এবং এটি শিল্পের উন্নয়নে ও ব্যাবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠায় সাহায্য করে।


<001.097.458>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারঃ যখন আমরা সেই তফসিলে থাকব তখন আপনি এটা আলোচনা করতে পারেন।
জনাব আবুল মন্সুর আহমাদঃ আমি এটি পুরো আলোচনা করছি আর প্রথমে তফসিলে অথবা ১ম অনুচ্ছেদে কথা বললে তেমন কিছু এসে যায়না। 
জনগন কে দেয়া প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় এই বিল।

শেখ মুজিবুর রহমান( ২১শে জানুয়ারি, ১৯৫৬)ঃ  আমার বন্ধুরা বলেন, তুমি কেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাও। এটা তো ২১ দফায় নেই। এটি একটি অনিশ্চিত ব্যপার। আমি ভাবি বন্ধু ফরিদ আহমেদ যদি তাঁকে যারা নির্বাচিত করেছেন তাদের একথা বলতেন। আপনি  জানেন স্যার, নির্বাচন নিকটবর্তী হলে জনগণ আপনাকে একটা ইস্তেহার দেবে এবং এই ২১ দফা জনগনের দেওয়া।তারা এই ২১ দফার উপর ভিত্তি করে আমাদের ভোট দিয়েছিল।তারা কখনই জনাব সোহরাওয়ারদি অথবা জনাব ফজলুল হক বা মাওলানা ভাসানির জন্যে ভোট দেয়নি। তারা এই ২১ দফার জন্যে ভোট করেছিল, অন্যথায় যারা নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখানে এসেছেন, তারা তাদের জীবদশায় কখনই এই সাংবিধানিক সভায় আসতেন না। এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ১ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং আপনি যদি অন্যদের মত আমাকেও পড়ে শোনানোর অনুমতি দেন, আমি আপনাকে এটা দেখাব।
   
সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারঃ এটি আগেও পড়া হয়েছে। 

শেখ মুজিবুর রহমানঃ স্যার, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়াবলী ও মুদ্রার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার হতে পারে।

সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারঃ এই যুক্তিগুলো আগেও জনাব আবুল মন্সুরের কাছ থেকে শুনেছি আমরা। নতুন কিছু শুনতে চাই। 

শেখ মুজিবুর রহমানঃ স্যার, আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাবনা। আমি শুধু উল্লেখ করে যাচ্ছি।  আমাদের বন্ধুরা বলেন যে, ৩টি বিষয় থাকলে এটি একটি দুর্বল কেন্দ্র হবে, কিন্তু স্যার, আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এটি শক্তিশালী একটি কেন্দ্র হবে। স্যার, পূর্ব বাংলার জনগন কেন বিগত ৮ বছর যাবত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে? স্যার, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমার ইচ্ছামত ব্যবহারের কোন সময় নেই কিন্তু আপনি সেই অনুমতি দিলে পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে তাদের অন্যায়ের চিত্র তুলে ধরতে পারব। স্যার জনাব গুরমানির কথা অনুযায়ী, পূর্ব বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারকে ২৫ শতাংশ রাজস্ব প্রদান করত। তারা বলে যে পড়ে এটা ২০ শতাংশে নেমে যায় বর্তমানে মাত্র ১৪ শতাংশ। এটা তাদের কথা। অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত এটা কমে যাচ্ছে। এই হ্রাস অনুযায়ী, ১৯৬০ সাল নাগাদ এটি শুন্য হয়ে যাবে স্যার। পূর্ব বাংলা তাহলে ধ্বংসের মুখে।

সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারঃ  জনাব আবুল মন্সুর আমাদের তাই, জানিয়েছেন।(হাসি)

শেখ মুজিবুর রহমানঃ স্যার আমি শুধু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটি স্যার এরকমঃ পাকিস্তানের শরীরে ২টি হাত রয়েছে। একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান। তারা একটি হাত কে সবল বানাচ্ছে আর অন্যটিকে দুর্বল। স্যার, এই নীতিটি ভুল আর এটি দেশকে ধ্বংস করে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ জনগণের ৫শতাংশও সুযোগ পাচ্ছেনা। পুর্ব পাকিস্তানের জনগণ শিক্ষিত কিন্তু তারা তাদের অংশ পাচ্ছে না। স্যার আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগন কে দোষারোপ করিনা। এমনকি আমরা তাদেরও স্বায়ত্তশাসন চাই। যদি পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন লাভ করে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও স্বায়ত্তশাসন পাবে। আমরা শাসক জান্তাকে দোষারোপ করছি। 




<001.097.459>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
এই জাগিরদার জমিদারেরা, এই বিশাল জমির মালিকেরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক জান্তা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের মতামতকে দাবিয়ে রাখছে। তারা এতটাই দমনের শিকার, তারা কাঁদতে পারেনা,  তাদের কোন চাহিদা করতে পারেনা, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগন রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। তারা যেকাউকে এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা জনাব ফজলুল হক, জনাব সোহারাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীকে চ্যালেঞ্জ করে; তারা তাদের নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।তারা তাদের নেতাদের বলেন, "আপনি যা করছেন সেটা ভুল এবং আমরা আপনার জন্য ভোট প্রদান করব না, কিন্তু তারা দমনের শিকার, নির্যাতিত এবং অর্থনৈতিক ভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের কোন ভূমি নেই ; নেই কোন আশ্রয়স্থল। কিন্তু জনাব পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিরূপ মনোভাব নেই,  কিন্তু ক্ষমতাসীন জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে আছে, যারা গণপরিষদের এক কালো অধ্যায়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে তাদের মধ্যে একজন যে জেলা পরিষদে নেই অথচ সে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে গেছে এবং সেই সব মানুষ বলছে তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের পক্ষে কথা বলতে চায় এবং তারা বলেছে এই খসড়া সংবিধানের পক্ষে নাকি পূর্ব পাকিস্তানিদের সমর্থন আছে।জনাব,আমি কিছু দিন আগেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি এবং সেখানের জনগনের মনের কথা আমি জানি। আমি জানি যে তারা এই অমুসলিম অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের প্রত্যাখান করেছে। এবং এটা পাকিস্তানিদের পক্ষে গ্রহনযোগ্য না, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের পক্ষে।এই সকল জনগনরা ভেবেছিলো এই যে তারা জনাব পাঠানের মতো করাচিতে উপবেশন করবে,  তিনি আর কখনো পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবেন না; তিনি এখানেই নিবেশিত হবেন। সুতরাং এই সকল লোকজন আরো চিন্তা করে নেয় যে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করবে এবং এখানেই ঘর-বাড়ি তৈরি করবে। তারা কখনও ফিরে যেতে পারবেনা কারন তারা সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়িত্তশাসনের চাহিদার বিপক্ষে যাচ্ছে যেটা জনগনের দাবি।আপনি চাইলে আমাদের মারতে পারেন, চাইলে জেলেও পাঠাতে পারেন। কখনও কখন আমরা শুনি যে আমাদের জীবন ঝুঁকির মুখে, কিন্তু আমরা ভীত নই। ২১দফা কর্মসূচিরর ভিত্তিতে, আঞ্চলিক স্বায়িত্তশাসনের ভিত্তিতে ও আমরা জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছি। তারা চাইলে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু আমরা পারি না।

জনাব আব্দুল আলিম :- আমরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

শেখ মুজিবুর রহমান :- জনাব পূর্ব পাকিস্তানের জনগন কখনো খসড়া সংবিধান গ্রহন করবে না। আপনি চাইলে আমাদের গ্রেফতার করতে পারেন।আপনি ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধুদের গ্রেফতার করেছেন এবং চাইলে আরো অধিক লোককে আপনি গ্রেফতার করাতে পারেন। আমি আমার বন্ধুদের কাছে আপিল করব,  সম্মানিত জনাব চুন্দ্রিগর, যিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে ভেঙ্গে যাওয়া গণপরিষদ নিয়ে লড়েছেন এবং সৌভাগ্য বশত যিনি এখন আইন মন্ত্রী, ২১দফা কর্মসূচিরর ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে।যদি আপনি সংবিধানকে জোর ঠেলে সরাতে চান তাহলে সেটি আপনি পারেন, কিন্তু যদি আপনি এই সংবিধানে বল প্রয়োগ করেন, তখন আপনি আগুনের সাথে খেলা করবেন। আমি মাত্রই পূর্ব বাংলা থেকে এসেছি, এবং আমি জানি সেখানকার জনগনদের অনুভূতি, কৃষিবিদ, গরীব ব্যবসায়ী এবং পূর্ব বাংলার অন্য সব সাধারণ জনগণের।যদি আপনি এই সংবিধানকে ঠেলে সরাতে চান, শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন কি হতে পারে।আমরা চাই যে শাসক গোষ্ঠীর সাথে সাথে পাকিস্তান সংরক্ষিত হবে তার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যেও যারা মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জন করেছে। এইসব লোকেরা এখন যারা পরিষদে আছে তারা পাকিস্তানের জন্য ২-আনা সংগ্রামও করেনি। তারা চাইতেছে ইসলামের নামে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে। আপনি যদি ২১-দফার উপর ভিত্তি করে সংবিধান গঠন করেন,  আমরা আপনাকে সহযোগীতা করব, আমরা আপনার সাথে যোগদান করব, কিন্তু আপনি যদি জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যান, আমরা এই স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রীক সংবিধানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিমত পরিবর্তন করব, শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয়,  বরং পশ্চিম পাকিস্তানেও। আপনি যদি একটি গণতান্ত্রীক সংবিধান পাশ করতে রাজি থাকেন তাহলে আমরা আপনাকে ৭দিনের মধ্যে এটি পাশ করতে সাহায্য করব, এমনকি ৩দিনের মধ্যেও, কিন্তু সংবিধান অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে হতে হবে, ২১-দফার ভিত্তিতে হতে হবে,  অন্যথায় এটার তীব্রভাবে করব আমরা। 

জনাব আতাউর রহমান খান ( ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫৬):- জনাব…….যদি পূর্ব পাকিস্তানের জনগন এটা মনে করে যে তারা ভিন্ন, তো এরাই হলো সেইসব মানুষ যারা তাদের সেটা ভাবতে বাধ্য করেছে।

<001.097.460>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
তারাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। গত আট বছর ধরে এরা জনগনকে এমনভাবে বিকলাঙ্গ করে রেখেছে যে তাদের এভাবে ভাবা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। যেমন, মওলানা ভাসানীর বক্তব্য এখানে একটি উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, এটার কারনে এখানে হৈচৈ শুরু হয়েছে। জনাব আব্দুল মনসুন আহমেদের বক্তব্যও একই প্রভাব ফেলেছে। বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিলো। 

সম্মানিত ডেপুটি স্পিকার :- কিন্তু আমরা এটা আলোচনা করছি না।

জনাব আতাউর রহমান খান:- না জনাব,  আমি শুধু মাত্র জনগণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত  করছি। জনাব আবু মনসুর আহমেদ একটি বক্তব্য দিয়েছেন।কি ছিল তার বক্তব্য? 

সম্মানিত ডেপুটি স্পিকার :- আমি জানিনা তার বক্তব্য কি ছিল,  কিন্তু আমি এটা জানি যে আইন সভায় আজকের আলোচ্য বিষয় কি।

জনাব আতাউর রহমান খান :- জনাব,  সে সেটা এই আইন সভায় বলেছে।

জনাব ইউসুফ এ. হারুন :- তিনি কি বলেছেন?

জনাব আতাউর রহমান খান :- তিনি সবকিছু আইন সভায় বলে দিয়েছেন এবং আপনারা যদি সেটা না জানেন………। 

জনাব ইউচুফ এ. হারুন :- সেটা কি ছিল বলুন। 

জনাব আতাউর রহমান খান :- জনাব,  তিনি বলেছেন আমরা দুটি ভৌগলিক এবং অর্থনৈতিক ইউনিট;  আমরা দুটি জনগোষ্ঠী আমরা দুটি সংস্কৃতি পেয়েছি, আমাদের দুটি ধারনা; আমরা দুটি ভাষা পেয়েছি। এসব কিছুই জনগণকে স্তম্ভিত করেছে এই। এটা তাদের অবাক করেছে। আমি বিস্মিত হই এটা ভেবে যে গত আট বছরের অনিয়ম তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে কিনা। জনাব,  তাদের কোন নীতিবোধ নেই। দেশের জন্য তাদের ভালবাসা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়;  তারা শুধু তাদের ভুল গুলো ঢাকার জন্য একটি আদর্শবানী প্রচার করছে। এটা শুধুমাত্র  প্রকৃত সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। জনাব,  এখনো পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সংবাদপত্র কি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি হওয়া অন্যায় অবিচার নিয়ে লিখতেছে;  কোন সংবাদপত্র কি শাসক গোষ্ঠির মুখোশ উন্মোচন করে কিছু লিখেছে;  কোন সংবাদপত্র কি দুঃখ প্রকাশ করছে, সমবেদনা জানিয়েছে এবং বলেছে যে এমন বৈষম্যের জন্য তারা লজ্জিত?

স্যার,  জনাব আবুল মনসুন আহমেদ  ইতিমধ্যেই বৈসাদৃশ্যেরর একটি তালিকা দেখিয়েছেন। কেন্দ্র থেকে আদায় করা ১৫১ কোটি রাজস্বের মাত্র ৪৬কোটি তারা পুর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করেছে। একই ভাবে প্রায় ৬০০কোটি রপ্তানির বিপরীতে, পূর্ব পাকিস্তানে আমদানির জন্য শুধু মাত্র ২৯৩ কোটি ব্যয় করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এর চেয়ে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। জনাব, তারা সব ক্ষেত্রেই এটা করেছে। কেন্দ্রীয় সেবার জন্য তারা যে ১২ কোটি ব্যয় করেছে, তার মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগনের জন্য খরচ করে মাত্র ৬০লক্ষ। জনাব, এখানে কি কোন তারতম্য আছে?  জনাব, কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২ হাজার কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২,৯০০ জন পুর্ব পাকিস্তানের আর সেটাও নিম্ন শেনীর এবং খুব কম প্রায় শুন্যের কোঠায় আছে উচ্চ পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় সেবার ১২ কোটির মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ পুর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয়েছে। জনাব, এই হচ্ছে অবস্থা, অর্থাৎ অর্থ এবং সেবার ৫শতাংশ এবং ৯৫শতাংশ তাদের জন্য  এবং এর সাথে,  তারা আমাদের ভাই বলে স্যার। তারা আমাদের দেহের রক্ত চুষে নিয়েছে, আমাদের  শুষ্ক কঙ্কালসার আর বিকলাঙ্গ বানিয়েছে এবং এরপরও তারা বলছে তারা আমাদের ভাই। আমরা যদি এটা বিপক্ষে কিছু বলি, তারা বলে তোমরা বিশ্বাসঘাতক, তোমাদের বাঁচার কোন অধিকার নেই, তোমাদের গুলি করে মারা উচিৎ," জনাব ওটাই তাদের মনোভাব।

<001.097.461>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
মহোদয় এখন যখন আমরা সংযুক্ত হয়ে একজাতি হয়ে গেছি এবং অনন্তকাল ধরে এক হয়েই থাকতে হবে –সেটা করার কিছু পদ্ধতি আছে। স্যার, ত্রুটিটা এখানে ভৌগলিক। এমনকি, এক হয়ে থাকা মানুষরাও এই ভৌগলিক কারনে পৃথক হয়ে যায়। আমেরিকার ইতিহাসে, অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে, নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে এটি স্পষ্ট। এই মানুষ গুলোর ধমনীতে একি রক্ত বইলেও শুধু ভৌগলিক কারনে তারা বিচ্ছিন্ন। মহামান্য মহোদয়, এটা অস্বীকার করা যায় না যে আমরা দুটো আলাদা দেশ হিসেবে ছিলাম। প্রকৃত অর্থে আমাদের জোড়া দিয়ে এক দেশ করা হয়েছে আর তা করতে কিছু অবশ্য করনীয় রয়েছে। এমিলন তো অবশ্যই সুখকর হওয়া চাই, আন্তরিক হওয়া চাই। আর তা করার কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, চলুন, আমরা সেই পদ্ধতি অনুসরন করার চেষ্টা করি। শুধু একটা আইন, ভারত সরকার আইন বা স্বাধীনতা আইন দুটো মন জোড়া লাগাতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে নিজে থেকে মিল হলে তবেই মিলন সম্ভব, তার জন্য আপনি কি করেছেন?

......যদিও বড়ই তুচ্ছ, তবুও আমি আপনাকে একটা ছোট্ট কথা বলি স্যার। ঢাকা বিমান বন্দরে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে ছেড়ে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া বিমানের ঘোষণা ইংরেজি ও উর্দুতে করা হলেও বাংলায় করা হয় না, এই বিষয়টি আমি প্রায় মাস তিনেক আগে এই সংসদেই বিবৃত করেছিলাম। চারকড়িও লাগবেনা, কারো একটা পয়সাও যাবেনা- কত বাঙ্গালী ছেলে বসেই আছে যারা সহজেই ঘোষণা দিয়ে জানাতে পারে যে অমুক বিমান করাচীর উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছে, যারা এর যাত্রী তারা দয়া করে লাউঞ্চেআসুন। এখন দেখুন স্যার, প্রায় মাসতিনেক আগে আমি এই অনুরোধ করার পরেও কারো সেদিকে লক্ষ্য করার লক্ষন নাই। এটা কি বলুন? আমাদের আবেগ- অনুভুতির এমনি কি কদর দেন আপনারা? মানুষের ওপর এটা একটা ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারত। এই ঘোষণা বাংলায় করার ব্যাবস্থা করতে পারলেও তা মানুষের মনে অসাধারন প্রভাব রাখতে পারত কারন, যে জাতি গতআট বছর ধরে বাংলা ভাষার জন্য অনুনয়পূর্ণ আবেদন করে আসছে তারা এই ভেবে সান্ত্বনার একটা লাইন পেত যে আমাদের আবেগের কিছু মূল্য অন্তত তারা দিয়েছে। এটা আমাদের একজনের আরেক জনের প্রতি আন্তরিকতা অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারত এর পূর্ব বাংলার মানুষের মনের অনেক ক্ষোভ মুছে দিতে পারত। একটা কড়ি লাগেনা- পয়সা লাগেনা, যেহেতু ইংরেজি এবং উর্দুতে ঘোষণা আপনারা দিয়েই থাকেন, বাংলাতে ও একটা ঘোষণা খুব সহজে দেওয়াই যায়, কিন্তু মহোদয় তাতো করা হয়নি………

তো স্যার এই হলো আমাদের এই পারের ভাইদের মনো ভাব। তারপর দেখুন, আমাদের তো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই, চাই অর্থনৈতিক মুক্তি, কারন দুইটা অংশ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোও পুরপুরি ভিন্ন। আমাদের অবশ্যই এসব  বিষয়ে পৃথক ব্যাবস্থা থাকা দরকার। যদি আপনি আমার এ কোথার কোন গুরুত্ব না দেন তবে শুধু আঘাতই করা হবে, ভালবাসা হবেনা। বিষয়টা অনেকটা একটা বাচ্চার মত, যে তার সেই মায়ের হাতে সব সময় মার খায় যেই  মাই তাকে ভালবাসে, তবে এই ক্ষেত্রে আপনি আমকে শুধু মেরেই চলেছেন কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার কোন প্রকাশ নাই! আমি এই ছোট্ট অনুরোধটা  তিন মাস আগে করেছিলাম আর আমি বুঝতে পারছিনা, কি আপনাকে সেটা বাস্তবায়নে বাধা দিলো। এটাই তো মনোভাব স্পষ্ট করে দেয় স্যার। তাহলে আমরা তাদের কাছে কি করে আশা করি? কিভাবে ধরে নেই যে এরচেয়েও বড় বিষয়ে সমঝোতায় আসা যাবে, যখন এই সামান্য ব্যাপারটিতেই একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।এথাকেই এই লোকগুলোর মনোভাব সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। শাসকগোষ্ঠীর এই মানুষগুলো, যারা গতআট বছর ধরে এদেশ শাসন করে এসেছে, খোদাচান, বানাচান, যদি আগামীতে আর কিছু দিন শাসন চালিয়ে যায়, তবে একমাত্র স্যার আর অই খোদাই জানেন পূর্ব বঙ্গের পরবর্তী অবস্থা কি হবে। স্যার, এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় চালিয়ে আসা অন্যায়, অসমতা আর অপকর্ম চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। এই বিষয় গুলো সংশোধনের জন্য কোথাও কোন সুযোগ বা আইন নেই, আর তাই সংবিধানের পর সংবিধান আসবে যাবে তার সাথে এগুলোও চলতেই থাকবে।... 


<001.097.462>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
মহোদয় বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে একটি ছোট্ট কথা আমি বলতে চাই। যতদূর বিষয়টিতে পূর্ব বাংলার মানুষ জড়িত, আমি বঝাতে চাইছি, সমগ্র পাকিস্থানের মানুষ জড়িত, আমি তাদের দুই দলে ভাগ করি- স্বায়ত্তশাসনবাদী আর কেন্দ্রিকরনবাদী।
মাননীয় ডেপুটি স্পীকারঃ কি এরা/তারা? 
জনাব আতাউর রহমান খানঃ এরা হলো স্বায়ত্তশাসনবাদী আর কেন্দ্রিকরনবাদী। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ স্বায়ত্তশাসনবাদী, যারা প্রত্যেক অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী। আর আমি যত দূর বুঝি, এই পটভূমীতে আবার চার ধরনের মানুষ আছে, এরা হলোঃ
প্রথমত, সাধারন পাকিস্থানি, যারা সাধারনত স্বায়ত্তশাসনবাদী, যাদের প্রাদেশিকবাদীও বলা যায়।
দ্বিতীয়ত, ইন্দ-পাকিস্থানী পুঁজিপতি। এরা মূলত কেন্দ্রিকরনবাদী, যাদের মূল প্রকৃতি হলো কাঁচামাল উৎপাদনকারীদের কোন ঝামেলা ছাড়াই, নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই শোষণ করা, আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এরা কেন্দ্রীয় শাসনে বিশ্বাসী। 
তৃতীয়ত, পাকিস্থানী সামন্তপতি, যাদের প্রতিরক্ষাও বৈদেশিক বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। তারা শুধু চায় কিছু কাজ আর কিছু যা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে।
চতুর্থত, সাধারন ইন্দ-পাকিস্থানী, এই শ্রেণীটি সাধারনভাবে মুজাহির নামেও পরিচিত যদের পরিস্থিতি করুন। শুধু কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এদের ব্যাবহার করা হয়। আর যখন সেই স্বার্থের জন্য তারা ঠিক মানানসই হয়না, দুর্ভাগ্যবশত তাদের ভারতীয় দালাল বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। আমি ক্ষমতায় থাকলে তাদের ব্যাবহার করতে চাই, আর যদি তারা আমার পরিকল্পনা ও প্রয়োজনমত না চলে, তবে আমি তাকে ভারতীয় দালাল বলব। এমনটা বলায় সেই মানুষের আর জায়গা থাকে না, এক পা এই পারে আরেক পা ওইপারে, এই পরিস্থিতিতে তার কাছে কি আসা করা যায়। এমনি চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এই শ্রেণী ভাগে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে, স্বায়ত্তশাসনবাদীর রয়েছে মোট মানুষের প্রায় ৯০%, কারন সাধারন পাকিস্থানীরা স্বায়ত্তশাসনবাদী। তারা চায় বাঁচতে, চায় অন্যদের বাঁচতে দিতে। নিজে নিজে নির্ধারণকারি/ আত্মনির্ধারণকারী মানুষের স্বায়ত্তশাসিত হতে পারাটা অধিকার। পীর মোহম্মদ আলী রাশিদ অথবা জনাব হামিদুল হক চৌধুরী যে প্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসন বুঝিয়েছেন এখানে এই প্রেক্ষিতে বুঝবেন না... 
আমি ইতি মধ্যে বলে দিয়েছি যে, এটা চিরস্থায়ী দাসত্তের সনদ হতে চলেছে। এতে এমন কিছু উপাদান আছে যা ইসলাম বিরোধী এবং গণতন্ত্র পরিপন্থি আর আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা দিব। (বিরতি) স্বায়ত্তশাসন এর প্রয়োজন যে অনুভব করে তার চাইতে ভালো এটা আর কে করতে পারে? অ প্রত্যাশিত সাফল্যে মন্ত্রী হতে ১৫০০ মাইল পার করে যে এসেছে, সে তো আর স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভাবতে পারেনা। তাই আমাকে স্বায়ত্তশাসনের একটা বিশ্লেষণ দিতে হবে।
মহোদয় বিভিন্ন রাজনৈতিক শব্দের ভিন্ন পটভূমিতে ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এই সংসদেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দশজন দশভাবে দিতে পারে  আর সবগুলই কারো না কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ওই সংজ্ঞামূলক অর্থ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো উচিৎ না। আমরা সবচেয়েযে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন তা হলো দেশের ভৌগলিক পরিস্থিতি এবং পূর্ব বাংলার মানুষের গতআট বছরের কায়-ক্লেশ, ভোগান্তি। যদি দেশের দুই অংশ পাশাপাশি অবস্থান করতো, আমি অবশ্যই একক সরকারই বেশি পছন্দ করতাম- একদেশ, একসরকার, একভোট, একঅর্থনীতি... 

তাই স্যার, শুধু যদি দেশের এই ভৌগলিক বিষয়টি না থাকত, এককসরকার অবশ্যই উৎকৃষ্ট ব্যাবস্থাপনা হতো। এই যখন আমাদের অবস্থান, আমদের অবশ্যই, সংঘ/যুক্তরাষ্ট্র থাকা দরকার, সংঘ/যুক্তরাষ্ট্র ব্যাবস্থা দেশের ভেতর শক্তিশালী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমদের বন্ধুরা সংঘ/যুক্তরাষ্ট্র ব্যাবস্থার ধারনা দিয়ে শুরু করলেও এমন সব ব্যাবস্থা রেখে দিয়েছেন যার ফলে এককসরকার অথবা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারই খুঁজে পাওয়া যায়।


<001.097.463>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
কোন প্রদেশকে একক স্বায়ত্তশাসিত সংঘের নিয়মে অন্তর্ভুক্ত করা, তারা এটা ভাল ভাবে গ্রহণ করেনি। যখন আমরা একটা সংঘ, প্রদেশ অবশ্যই সংঘের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রদেশ অবশ্যই স্বায়ত্তশাসিত হবে। আপনি প্রদেশকে কোন স্বায়ত্তশাসন দেননি এবং আপনি কোন রক্ষাকবচ দেননি............

আমি আপনাকে বলেছিলাম স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকগণ স্বায়ত্তশাসনকামীদের চান এবং কেন তারা এটি চান। আমি যেমন আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এত বৈচিত্র্যময় এবং সেই অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক বিভাগ এত নিখুঁত যে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব বাংলার অবশ্যই স্বতন্ত্র অর্থনীতি থাকতে হবে তা না হলে এটি বেঁচে থাকতে পারবে না। গত ৮ বছরে আমাদের অস্তিত্ব দেখিয়েছে যে যদি না এবং যতক্ষন না আমরা আলাদা হচ্ছি এবং আগামী ৮ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্র অর্থনীতি হচ্ছে আমরা সম্পূর্নরুপে গরিব হয়ে যাব এবং এটি আমাদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। তাই সংকল্প হলো বেঁচে থাকা  এবং পাকিস্তানের একটি অখন্ড অংশ হিসেবে বেঁচে থাকা এবং পাকিস্তানের উন্নতিতে অবদান রাখা। কেন্দ্রীকরণবাদীদের মনে একটা সংশয় আছে, যারা মূলত শাষক গোষ্ঠী, যদি প্রদেশ শক্তিশালী হয়ে যায় তবে কেন্দ্র আরও দুর্বল হয়ে যাবে।  আমার তত্ত্ব পুরোপুরি ভিন্ন। আমি পুরোপুরি ভিন্নমত পোষণ করছি এবং আমি অনুভব করি যে যদি না এবং যতক্ষন না আপনি পাকিস্তানের দুই অংশকে শক্তিশালী করছেন ততক্ষণ আপনি  শক্তিশালী পাকিস্তান পাবেন না। আপনি সমৃদ্ধ পাকিস্তান পাবেন না। পাকিস্তানের কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।  তাই সমৃদ্ধ ও সংহতি এবং শক্তিশালী পাকিস্তানের স্বার্থে পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলাকে, এখানের কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গত ৮ বছর ধরে এটা করা হয়নি এবং সংবিধানেও কোন বিধান নেই যা পাকিস্তানের এই অংশকে পূর্বের চেয়ে কিঞ্চিত শক্তিশালী করবে।  আমার বিজ্ঞ বন্ধু জনাব হামিদুল হক চৌধুরী গতকাল বলেছিলেন যে পূর্ব বাংলায় যথেষ্ট পরিমানে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে এবং তাই নিয়ে পূর্ব বাংলাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি কঠোরভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করছি এবং এটি পুরোপুরি ভুল ধরে নিচ্ছি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের শক্তি হিসেবে যা দেখিয়েছেন সত্যিকার অর্থে তা প্রদেশের শক্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে আপনি ক্ষমতা বৃদ্ধি বা আয় বৃদ্ধি করে না এমন আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করে স্বায়ত্তশাসনকে ছেঁটে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে আছে ফাঁপা প্রাদেশিক তালিকা এবং যার দরুন আপনি দেখাতে চাইছেন যে দেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।  আমি সত্যিই জনাব চৌধুরীর মনোভাব বুঝতে পারছি না যতদূর পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে উদ্বিগ্ন। গত ৮ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেখিয়েছে যে যদিও এই ৮ বছর আমরা বলেছিলাম যে এক প্রকার কেন্দ্রীয় সরকার বিরাজ করেছিল তবুও সকল কার্যকরী উদ্দেশ্যে একটি একক সরকার বিদ্যমান ছিল। অর্থনীতির উপর, শিল্পের উপর, অর্থের উপর, ব্যবসার উপর একক আধিপত্য ছিল এবং এ সকল বিষয় কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত ছিল, কার্যকরী অর্থে সবকিছু। প্রদেশ, বিশেষত পূর্ব বাংলা এর থেকে কোন সুযোগ-সুবিধা পায়নি। এখন, জনাব, প্রতিরক্ষা বিষয়ে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে ৪০ কোটির মধ্যে যা দেশে গত কয়েক বছর ধরে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করা হয়েছে, কেবলমাত্র ১৪ কোটি পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয়েছে, যা বোঝায় বছরে ২ কোটি রুপি বা তারও কম। এই ধরনের আচরণ কেন করা হল, কেন সৎ-মায়ের মত ব্যবহার, কেন এমন অসভ্য আচরণ। এটা কি ঠিক, এটা কি ভ্রাতৃসুলভ, তারা কি বলতে চায় যে তারা আমাদের ভাই এবং আমরা তাদের ভাই। এটা কি সত্যিই ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব যে পূর্ব বাংলার প্রতি তারা কোন অনুভূতি দেখাবে না ? তারা পূর্ব বাংলায় সামরিকভাবে সকলকে সজ্জিত করেনি এবং প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ঘটনা ভেবে যে এখানে কোন প্রতিরক্ষা নেই এই ভেবে যেন পূর্ব বাংলা চিন্তিত থাকে। তারা মনে করে যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাই হলো সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা। 

<001.097.464>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
জনাব, কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী, শাসক গোষ্ঠী, পূর্ব বাংলার কৌশলগত অবস্থান কখনই বঝেনি এবং একবার আমাদের সেনাপ্রধান বলেছিলেন পূর্ব বাংলা অরক্ষিত। যদি তা অরক্ষিত হয় জনাব, তাহলে এটি যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিতে সমস্যা কোথায়। এটা নিয়ে আদৌ কোন বিরক্ত হবেন না। যদি তা রাখতে না চান তাহলে এটি অন্যত্র ছুড়ে ফেলে দিন। কখনও বলবেন না যে এটি অরক্ষিত এবং সেই অজুহাতে আপনি পূর্ব বাংলার জন্য এক আনাও খরচ করবেন না......
এখন, আমি সংবিধানের আর্থিক দিক নিয়ে কথা বলছি। পূর্ব বাংলার রাজস্ব আয় থেকে ১৭২ কোটি অর্জিত হয়েছিল এবং এর মধ্য থকে গত ৮ বছরে ৪৫ কোটি পূর্ব বাংলায় খরচ করা হয়েছে। বিশ্বের যে কোন দেশের অর্থনৈতিক নীতি হলো যে খাত থেকে রাজস্ব অর্জিত হয়েছে সেই একই খাতের পেছনে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা। 

সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারঃ আপনি সংবিধানের কোন ধারাটি নির্দেশ করছেন?

জনাব আতাউর রহমান খানঃ আমি অর্থ কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারাটি নির্দেশ করছি। এটি খসড়া সংবিধান বিলের ১১৪ অধ্যায়। জনাব হামিদুল হক চৌধুরী  সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বলেছেন যে প্রতিকারের সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং মহৎ উদ্ভাবনের মাধ্যমে এমন ভাবে সকল সংশোধন করা হয়েছে যে তারা এখন একটি জাতীয় অর্থ কমিশন গঠন করতে সক্ষম এবং এটি আমাদের সকল সমস্যার প্রতিকার করবে এবং এর ফলে পূর্ব বাংলার প্রতি আর কোনরূপ অবিচার করা হবে না। এর উওরে আমি বলেছিলাম এই জাতীয় অর্থ কমিশন দ্বারা কীভাবে প্রতিকার পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। আমি এখন আপনাদের দেখাব কীভাবে এটি আরেক ধাপ্পাবাজি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন এটি মহৎ। আমি বলেছি এটা একটা নাটক এবং কীভাবে এটা ধাপ্পাবাজি তা আমি দেখিয়ে দিব। আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে এই সূক্ষ্ম নীতি আমাদেরকে ধাঁধাঁয় ফেলবে এবং এটা অবশ্যই তাদের পরিকল্পনায় ছিল। প্রথম দর্শনে খুব সহজে আবিষ্কৃত ভাল উদ্দেশ্য শেষে প্রতারনা হিসিবে সনাক্ত হয়। এটা এভাবে সনাক্তকৃত হয়েছিল এবং এটা জনগনের সাথে প্রতারনা এবং জনগনের ধারনার সাথে প্রতারনা। এখনই এটা আমি প্রমাণ করে দিব। আমাকে পূর্ব বাংলার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে দিন। আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে  ১৭২ কোটির মধ্যে পূর্ব বাংলায় কেবলমাত্র ৪৫ কোটি খরচ করা হয়েছে এবং ১২৪ কোটি পূর্ব বাংলা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে চলে গেছে এবং আক্ষরিক অর্থে সেখানে দ্বৈত-নিরাপদ অর্থ শোষণ হয়েছে। যদি এই ১২৪ কোটি পূর্ব বাংলায় খরচ করা হত তাহলে তা দেশে আরও আয় বৃদ্ধি করত কিন্তু এটা না করে তারা ঐ প্রদেশকে করেছে শুষ্ক এবং এই অংশকে করেছে সমৃদ্ধ। তাই অসমতা বেড়েই চলেছে কারণ সেখান থেকে যে অর্থ খরচ করা হয়েছে তা আর উৎসে ফিরে আসেনি। জনাব, এটা অনেকটা হৃদপিন্ড ও শরীরের মত। হৃদপিন্ড শরীরে রক্ত প্রেরণ করে এবং শরীরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর রক্ত আবার হৃদপিন্ডে ফিরে আসে। যদি তা ফিরে না আসে তাহলে হৃদপিন্ড শুকিয়ে যায়। তাই, এইক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা বিরাজ করছে। যদি সেই আয় ফিরে না আসে তাহলে আরও আয় শুকিয়ে যাবে। অতএব, জনাব, যদি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী এই ঘটনা আরও ৮ বছর সচল রাখে, বাংলা পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং আর্থিকভাবে সম্পূর্ন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। যা বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু এটা বন্ধ করা হয়নি, উপরন্তু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে আর্থিক রাজস্ব চিন্তিত পর্যন্ত, বাংলা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনাব, এই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, আমি স্টেট ব্যাংক সম্পর্কে বলতে চাই। এখন স্টেট ব্যাংক দেশের বৈদেশিক বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা ও শিল্প দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হয় এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি খুঁজে পাবেন যে পূর্ব বাংলা থেকে যে পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করা হয় তার কোন আনুপাতিক ভারসাম্য নাই। জনাব, যে দেশ যত বেশি রপ্তানি করবে যদি তা আমদানি দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করা না হয় তাহলে পণ্য বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পুর্ব বাংলার ক্ষেত্রে এখনও এটা ঘটেনি।

<001.097.465>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
বিগত আট বছরের জন্য মোট বাণিজ্যিক জের রপ্তানি ক্ষেত্রে ৬৬৪ কোটি টাকা এবং আমদানি ক্ষেত্রে ২৯২ কোটি টাকা এবং ৩৭২ কোটি টাকা জের রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি ক্ষেত্রে ৫৮৬ কোটি টাকা এবং আমদানি ক্ষেত্রে ৮২৬কোটি টাকা এবং ২৩৯ কোটি টাকার অনুমোদনহীন জের রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে এই ৩৭২ কোটি টাকা আনা হয়নি যা আনা যেত এবং দেশের পণ্য সামগ্রী রপ্তানির নামে চালান হয়ে গেছে এবং পণ্য সামগ্রীর প্রশ্নে দেশটিকে দরিদ্র করে রেখেছে। কিন্তু সে অনুপাতে আমদানির মাধ্যমে সে পরিমাণ পণ্য আসেনি, উৎপাদক, শ্রমিক এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষ যারা এই বিষয়ে আগ্রহী তাদেরকে কোন প্রেষণা দেয়া হয়নি এবং দেশটি ক্রমশ দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। স্যার, এটা এইভাবে কাজ করে, যখন দেশ পণ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে গরিব হয়ে যায়, শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেননা অর্ধেক উৎপাদনের প্রতি তাদের কোন উৎসাহ থাকবে নাহ এবং কাঁচামালের উৎপাদকরা কাঁচামাল উৎপাদন করতে পারবে না, যার ফলে দেশের আয় কমে যাবে এবং এই ভাবে প্রতি বছর হ্রাস পাবে এবং অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী আর ৮ বছর পর পূর্ববাংলার অবস্থান শুন্যতে এসে পৌঁছাবে। 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকারঃ আমি আগে তা শুনেছি

মিঃ আতাউর রাহমান খানঃ ঠিক আছে স্যার, বৈদেশিক আয় এর দ্বারা এই অবস্থা এবং এর সমাধান হওয়া উচিৎ। এতে কোন ক্ষতি নেই। এতে কেন্দ্রস্থল কোনভাবেই দুর্বল হয়ে পরবে না। কেউই এতে বিস্মিত হবে না। আসলেই এর আবস্থা কি? পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংক এর দ্বারা বৈদেশি আয়ের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্য সকল দেশের মতো স্টেট ব্যাংককে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন তা আমর বন্ধু জনাব মনসুর বললেন অনেক দেশই রেয়েছে যারা নিছক দূরত্বের কারণে স্টেট ব্যাংক কে ২ টি অংশে বিভক্ত করেছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতে ও।
১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমিঃ নেহরুর একটি বিবৃতিতে পড়েছিলাম তারা রিজার্ভ ব্যাংককের ৫ অথবা ৬ টি জোন তৈরি করতে যাচ্ছে, কেন্দ্রস্থলে সামগ্রিকভাবে থাকবে যুক্ত্ররাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক। 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকারঃ আপনি কি এই বিধানটি সংবিধানে চাচ্ছেন। 

মিঃ আতাউর রাহমান খানঃ জী স্যার,স্টেট ব্যাংক এর মাধ্যমে বৈদেশিক আয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানে দুটি অংশের জন্য দুটি স্টেট ব্যাংক থাকা উচিৎ। সেখানে কারাচিতে একটি ফেডারেটিং এবং ২টি শাখার একটি লাহরে এবং অন্যটি ঢাকাতে থাকা উচিৎ। 

আমি অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে এই সভায় বলেছি যে আমরা এখান থেকে বিষয়গুলো সাজাতে চাই। বানিজ্য, শিল্প এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে, এটা আমাদের জন্য একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র তৈরি করা এবং দেখানো জরূরী যে কেন্দ্রীয় বানিজ্য বিভাগের ত্রুটিপূর্ণ নীতি নির্ধারণের জন্য আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। এটা আমদের সাথে থাকলে, আমরা ভুক্তভোগী হতাম না। স্যার, পূর্ব বাংলার জন্য সরকারের এই অবমুল্যায়িত সিদ্ধান্ত পুর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সাজানো ঘটনা এবং এই সিদ্ধান্ত পুনঃমুল্যায়ন; একটি দুঃস্বপনের মতো। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা কিভাবে হয়েছিল। অবমূল্যায়নের সময়, বৃহৎ রপ্তানি , বৃহৎ যন্ত্রপাতি, ভারী যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসবে এবং দেশ তাতে উপকৃত হবে। কিন্তু অবমূল্যায়নের সময় যে মেশিনারি ওই সমস্ত বৃহৎ রপ্তানির পরিবর্তে এসেছিল তার ফলে পূর্ব বাংলা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়নি। যে সময়ে খুব খুব বেশি রপ্তানি হচ্ছিল, পাকিস্তান একটি ভাল অবস্থানে ছিল যার জন্য দায়ী ছিল দেশটির টাকা। কিন্তু এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান সামগ্রিক ভাবে উপকৃত হয়েছিল। স্যার বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে শিল্পোন্নত হয়ে গিয়েছে। এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেমন তা আমার বন্ধু মিঃ আবুল মনসুর বললেন, শিল্পগুলো এমন পর্যায়ে রয়েছে যেখানে তারা অতিরিক্ত উৎপাদন করতে পারবে এবং তা রাপ্তানি করেত পারবে। পূর্ববাংলায় শিল্প অগ্রগতি খুবই কম এবং ভবিষ্যতে পূর্ববাংলা নিজেকে শিল্পোন্নত করতে পারবে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই।
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এখন এই পুনঃমুল্যায়ন পুর্ব বাংলার শিল্পায়নকে থামিয়ে দিয়েছে এবং এরপর আর কোন সুযোগ থাকবে না যদি না সমগ্র পৃথিবীতে  কোন উত্থান এবং অভ্যুত্থান না ঘটে। 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকারঃআপনি কি প্রস্তাব করছেন?

মিঃ আতাউর রাহমান খানঃ আমি বলেছি যে এই বিষয়গুলো প্রাদেশিক বানিজ্যের সাথে থাকা উচিত এবং শিল্প প্রদেশে থাকা উচিত।   

মাননীয় এম এ খুহরু (পশ্চিম পাকিস্তান মুসলিম)ঃ বৈদেশিক বানিজ্যের কি হবে ?

মিঃ আতাউর রাহমান খানঃ আমি বৈদেশিক বানিজ্য সম্পর্কে বলেছি। আমি বলেছি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাসহ তিনটি বিষয় সেখানে থাকা উচিৎ। এখন আপনি যদি মনে করেন আপনি সবকিছু প্রতিরক্ষার অধীনে নিয়ে আসবেন। আপনি যদি এই এই অবস্থার পরিবর্ধন করেন, দেশের প্রতিটি বিষয়ে প্রতিরক্ষার একটি দাবী থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য যে মানুষ লোহার উপর জুতা সারাই করে তার রিকুইজিশনও লাগবে এবং আপনি বলতে পারেন এইটা সেনাবাহিনীর লোকদের জন্য দরকারি। সুতরাং এই ভাবে প্রতিরক্ষার অধীনে সকল কিছু এবং সকল বিষয় আনা যেতে পারে। সুতারং পররাষ্ট্র এর অধীনে আপনি যে কোন কিছু আনতে পারেন যা এর পরিধিতে পরে। পররাষ্ট্র বলতে সেই সম্পর্ককে বোঝায় যা পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু যদি জনাব হামিদুর হক চৌধুরী সকল কিছু এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে চান তিনি তা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি লন্ডনে একটি চিঠি লিখি সেটাও পররাষ্ট্র এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একই ভাবে যদি আমার অস্ট্রেলিয়াতে এখন কোন বন্ধু থাকে এবং সে যদি আমাকে একটি পারসেল পাঠায়, জনাব হামিদুর হক চৌধুরী খুলতে পারেন এবং দেখতে পারেন তাতে কি আছে কেননা যে সকল বিষয় পররাষ্ট্র এর সাথে সম্পর্কিত এই কারণে যে এটি কোনও বিদেশি রাষ্ট্র থেকে এসেছে এবং সকল কিছু যা কিনা বিদেশি রাষ্ট্র এর সাথে সম্পর্কিত তা পররাষ্ট্র এর অধীনে আসবে। এখন এটা আমদের উদ্দেশ্য নয়। জনাব হামিদুর হক চৌধুরী ১৯৫০ সালের ২১ দফা কর্মসূচী এর একজন লেখক ছিলেন যখন ঢাকা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন হয়েছিল যার আমি সভাপতিত্ব করেছিলা্ম কমিটির মূলনীতির রিপোর্ট এর বিরুদ্ধে যা প্রয়াত লিয়াকত আলী খান ব্যক্ত করেছিলেন। সে একজন জামিন ছিলেন এবং আমরা সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয়করণ হবে। এখন এর প্রতিটি শব্দ এবং অর্থ এবং সংজ্ঞা পরিষ্কার ভাবে জনাব হামিদুর হক চৌধুরী বুঝতে পারবেন। তিনি এখন বলতে পারেন না যে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা এই সবকিছুর অন্তর্ভুক্ত। আমি উদাহরণ দিয়েছি এবং দেখিয়েছি কিভাবে মানুষ প্রতারিত হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আকাশ কুসুম সব বলা হচ্ছে। স্যার যদি যদি হামিদুর হক চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকেন তাহলে তিনি সে সকল জিনিস সেখানে নিয়ে আসতে পারবেন। তিনি পররাষ্ট্র এর অধীনে সকল কিছু জড় করতে পারবেন। কিন্তু, স্যার যদি আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হই, আমি বলব এগুলা বৈদেশিক নীতি না। এগুলো সহজেই প্রাদেশিক ভাবে মোকাবিলা করা যায়। বৈদেশিক বানিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, ২ টি স্টেট ব্যাংক ২ টি স্থানে থাকবে, একটি ঢাকাতে আন্যটি লাহরে এবং ফেডারেল ব্যাংক এর হেড কোরটার কারাচিতে থাকবে। এটা সংবিধানে দেয়া যেতে পারে। এই সম্পর্কিত কোনও জটিলতা নেই। 

স্যার, আজকাল পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা বলা হচ্ছে; বলা হচ্ছে যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার নির্বাণ হিসেবে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স কাউন্সিল (জাতীয় অর্থ পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্যার, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা তো আগেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তারা কখনো (অবিচারের) প্রতিকারের চেষ্টাও করেনি।
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স্যার, আজকাল পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা বলা হচ্ছে; বলা হচ্ছে যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার নির্বাণ হিসেবে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স কাউন্সিল (জাতীয় অর্থ পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্যার, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা তো আগেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তারা কখনো (অবিচারের) প্রতিকারের চেষ্টাও করেনি।
 ফলে আমি নিশ্চিত নই এমন কী আহামরি ভূমিকা, এমন কী অলৌকিক অগ্রগতি জাতীয় অর্থ কমিশন সাধন করবে...
স্যার, আপনি দেখবেন যে নির্বাচনই হচ্ছে এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। প্রাদেশিক তালিকায় ইতোপূর্বে অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারটি এখন নতুন পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা আসলে পূর্ব বাংলা এর আগে যেটুকুওবা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারত, তার পথ একেবারে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এইভাবে বলছে না যে, আমরা তোমাদেরকে এতগুলো খাত দিয়েছি, বিশ বা ত্রিশটি খাত। খাতগুলো ঠিকমতই আছে, কিন্তু তাতেই একটি দেশটি স্বায়ত্তশাসিত হয়ে যায় না; সত্যি বলতে, গণতন্ত্রের মূলনীতি যে নির্বাচন,— খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার,— তা-ই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেশে এখন যা ঘটছে তার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলতে হয়, এই দেশের প্রশাসন চালাচ্ছে মূলত একটি দলীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন দলটির বিপরীতে পূর্ব বাংলায় একটি একদলীয় সরকার গঠিত হতে পারে। সুতরাং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের দায়ভার অবশ্যই প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নয়। কিন্ত এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এবং এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন যদিওবা দেওয়া হয় বা যদিবা কিছুমাত্র থেকেও থাকত, তা সম্পূর্ণভাবেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।
ভারত সরকার আইনের ২৩ ধারায় প্রাদেশিক তালিকায় তেলকূপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যার মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যে কিছু রাজস্ব যোগ হতে পারত। খুব সতর্কতার সাথে এটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে কারণ এতে করে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ প্রদেশটাকে আরো নিঃস্ব করে তোলা হয়েছে। বেশ কিছু খাত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কী এসে যায়? উদাহরণস্বরূপ, রেলওয়েকে প্রাদেশিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, যা একটা চরম ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। সংবিধানে এ ব্যাপারে কী বলা আছে? সাংবিধানিক কাঠামোতে এটি প্রাদেশিক তালিকায় নয় বরং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এটা প্রাদেশিক তালিকায় রাখা হবে কি হবে না। এটা প্রাদেশিক সরকারের আওতায় নাও থাকতে পারে। স্যার, এই হল আপনাদের প্রাদেশিক তালিকা, যাতে বেশ কিছু খাত দেখানো হয়েছে, এবং যেই খাতগুলো আমি বুঝতে পারি না। আমি বুঝি না কৃষি জমির ক্ষেত্রে সংস্থা কর (এস্টেট ডিউটি) কী হতে পারে। আমি প্রতিশীর্ষ কর (ক্যাপিটেশন ট্যাক্স) বুঝি না। লটারি, বাজি (বেটিং), জুয়া, ফিশারিজ, গুপ্তধন (ট্রেজার ট্রুভ), বিদ্যুৎ, গ্যাস ও গ্যাস বিষয়ক কর্ম, জীবিকা/বৃত্তি, পান্থশালা, সরাই-মালিক, সুরা এবং আরো কিছু খাতের উল্লেখ রয়েছে শুধু এটা প্রমাণ করার স্বার্থে যে প্রাদেশিক তালিকায় এসবের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করা হয়েছে; কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর কোথাও নেই। আপনাদেরকে আগেই যেমন বলেছি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শিকড়টাই তো কেটে ফেলা হয়েছে, আপনি যতই এতে পানি ঢালার চেষ্টা করুন না কেন। এভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আসবে না।
বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে  জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির “১৯৫৬ সালের সংবিধান/ গঠনতন্ত্র”বিষয়ে বক্তব্যের সারসংক্ষেপ
৩১ জানুয়িারি, ১৯৫৬
স্যার, পত্রপত্রিকায় আমরা যে বিরোধী দলের কথা শুনেছি এবং এই হাউসের/ সংসদের আওতায় যাদের স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছি, সেটি কি নেহায়েত কাগজে-কলমে একটি বিরোধী দল, নাকি এটি সত্যিই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত,  তা স্বচক্ষে যাচাই করতে সম্প্রতি আমি পূর্ব বাংলায় গিয়েছিলাম। স্যার, আমি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারি যে, বাংলার মানুষেরা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ।
পূর্ব বাংলার জনগণের এখানকার মন্ত্রিপরিষদ বা তাদের দ্বারা প্রণীত গঠনতন্ত্রের উপরে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই এবং তারা আশা করে যে তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গঠনতন্ত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ/ বন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং এই ব্যাপারটি মন্ত্রিপরিষদের প্রশাসন বা অপপ্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। 
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সেখানে জনমনের অনুভূতির তীব্রতা এই ধরণের যে সেখানকার মন্ত্রিপরিষদ এই চাপ সহ্য করতে পারবে কিনা এটা বলা মুশকিল, যেমনটা দেখা গেছে যে ইতোমধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ সাংবিধানিক প্রস্তাব পেশ করার লক্ষ্যে আইনসভার অধিবেশন ডাকতে দ্বিধা করেছে; তাদের উপরে জনগণের আস্থা যাচাইয়ের পরীক্ষায় নামতে দ্বিধা করেছে। আমি একমাত্র একটি উদ্দেশ্যেই তা করতে চাই। মন্ত্রিসভাকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতার রক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। আমি এবং আমার দল বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের ভিতরে বসবাসকারী আমরা সকল নাগরিক ও প্রজা মিলেই একটি জাতি যার নাম পাকিস্তানী জাতি; আমরা যেকোন প্রদেশ অথবা এলাকা থেকেই এসে থাকি না কেন, আমাদের উৎপত্তি, জাত, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, মতবাদ নির্বিশেষে আমরা সবাই এক পাকিস্তানী জাতি। আমার চেতনায়, আমরা সবাই মিলে একটি দেশের একটি জাতি। স্যার, একজন পাকিস্তানী হিসেবে, আমি কোনদিন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভাজন হবে, এটা কল্পনাও করতে পারি না। আমি এমনকি বিভাজন ধারণাটির কথাই চিন্তা করতে পারি না।আমাদেরকে একসাথে বসবাস করতে হবে...পাকিস্তানের কোন অংশই অন্য অংশটি ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না,- এই বোধই আমাদেরকে একতাবদ্ধ রাখার মূল সূত্র। আমরা হাজারটা উপায়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; সুতরাং কোনো একটা অংশের কারো ক্ষেত্রে এরকম ঘোষণা দেওয়াটা জড়বুদ্ধির পরিচায়ক হবে যে, “ঠিক আছে, অন্য অংশের সহযোগিতা ও নির্ভরতা বাদ দিয়ে অন্য কোনোভাবে আমাদের ভাগ্য সন্ধান করে দেখা যাক।” আমি মনে করি, উভয় অংশের জন্যই এই উপলব্ধিটা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য যতটা আন্তরিক, আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান ও সমগ্র পাকিস্তানের উন্নতি নিয়ে ততটাই আগ্রহী। কিন্তু আপনি আসলেই যদি একটি পারস্পরিক সমঝোতাপূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছানোর ঐকান্তিক আগ্রহ পোষণ করেন, যা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের জন্য অপরিহার্য, আমাদের অবশ্যই পরস্পরের সাথে বাদবিসংবাদ বাদ দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব একত্র হতে হবে, এমনকি এই সংসদের মাধ্যমে হলেও। এটা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানের এই অংশে (পশ্চিম পাকিস্তান) উন্নয়নের তুলনায় পূর্ব বাংলায় উল্লেখ করার মত কোনো উন্নয়নই ঘটেনি। আমরা এ দেশের মঙ্গল কামনা করি। আমরা সুখী যে এই দেশটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র পাকিস্তানই শক্তিশালী ও সুসংহত হচ্ছে। পাকিস্তানের উভয় অংশে সমানতালে উন্নয়ন হওয়াই যুক্তিসংগত। যদি এর একটা অংশই শুধু উন্নত হয় ও অন্য অংশটি অনুন্নত রয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তান দুর্বলতর হবে। এটাও সত্যি যে পূর্ব বাংলার নাগরিকদেরও এগিয়ে আসার এবং আপনাদের কাছে সুবিবেচনা দাবি করার অধিকার আছে। অবশ্যই তাদের এগিয়ে এসে বলার অধিকার রয়েছে যে এতগুলো বছর ধরে বিভিন্নভাবে পূর্ব বাংলাকে শুধু আরো দরিদ্রই করে তোলা হয়েছে। আমি পরিসংখ্যানের ভেলকিতে আগ্রহী নই। আমাদের সামনের এই ব্যাপারগুলো সত্য। এগুলো ঘটছে। দেশের এই প্রান্তে (পূর্ব বাংলা) উন্নয়ন বলতে প্রায় কিছুই হয়নি। একটি পাটকল বা কাগজকল স্থাপন করেই আপনারা মনে করছেন যে তা দেশের এই অংশের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট। অথচ এখানে ৪ কোটি মানুষ নিরন্তর ঝড়বন্যার মধ্যে দিনাতিপাত করে এবং তাদের জীবিকা এতটাই নাজুক যে (নিত্যপণ্যের) সামান্যতম মূল্যবৃদ্ধিও তাদেরকে অনাহারের মুখে ঠেলে দেয়। মনে রাখবেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে একটা টুকরাও ভারত শাসনের সুবিধার্থে নিয়ে যায়নি। তারা এই উদ্দেশ্যে এখান থেকে কিছুই ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়নি এবং এখান থেকে যে টাকাটা গিয়েছে তা এখানকার ব্যবসাবাণিজ্যের মুনাফা হিসেবে গিয়েছে। আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের প্রধান দফাই ছিল এই যে ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে অর্থ পাচার হতে থাকার কারণে আমাদের দেশটা নিঃস্ব হয়ে পড়ছিল। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঠিক এই ব্যাপারটিই আজ পূর্ব পাকিস্তানে ঘটছে। সেখান থেকে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ঘাটতি আর পূরণ হচ্ছে না; ফলে সেখানে আমাদের জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে

...স্যার, পূর্ব বাংলার সম্পদসমূহ দেশের এই প্রান্তের (পশ্চিম পাকিস্তানে) স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ এর পাশাপাশি পূর্ব বাংলায়ও উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। পূর্ব বাংলা নদীমেখলা ভূখণ্ড। এখানে (উন্নয়নের স্বার্থে) বেশ কিছু খাল কাটা হয়েছে কিন্তু আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক নদীসমূহ।
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আর কী অবস্থা সেই নদীসমূহের আজ? পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া নদী ও খালগুলো নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কি নেওয়া যেত না? আজ পূর্ব বাংলার অবস্থা খুবই সঙ্গীন এবং আমি অত্যন্ত শংকিত। 

............ এবং, সবকিছুর পরেও আমরা কি এটি অস্বীকার করতে পারি যে আমরা বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি, এবং আমরা সেসব বিদেশী সাহায্য নিচ্ছি এবং আমরা এটাও অস্বীকার করতে পারি না যে এর খুব সামান্য অংশই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে।
যদি এটি বিদেশী সহায়তা হয়ে থাকে তবে উভয় অংশেরই এর সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও জনাব, এক্ষেত্রে অন্য একটি ব্যপার পূর্ব বাংলার জনগণের মনে রয়েছে এবং তা হল প্রতিরক্ষা প্রশ্ন এবং এর ভিত্তি। জনাব, আমি কোশলের প্রশ্নে যাচ্ছি না; কিন্তু ব্যাপারটা হল সেনাবাহিনীর দেখাশোনা করা উচিত। কিন্তু আমি চাই পূর্ব বাংলার জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আগের মত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে। বাংলা রেজিমেন্টই অন্যান্য রেজিমেন্টের আগে তাদের খ্যাতি তৈরি করেছিল, অনেকটা মাদ্রাস রেজিমেন্টের মত একই সময়ে নিজদের পরিচয় তৈরি করেছিল। তাই এখানে কিছু একটা করতে হবে; সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে মনোযোগ দিতে হবে এবং আপনারা সৈনিক তৈরি করবেন কি করবেন না, পূর্ব বাংলা তার শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষিত হবে কি হবে না, পশ্চিম পাকিস্তান শুধুমাত্র নিজেদেরকেই রক্ষা করবে কি না, এসব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক চায় নিজ দেশরক্ষায় নিয়োজিত থাকতে।
............ কেননা পূর্ব বাংলা এসব অনুন্নয়ন মেনে নেওয়ার মত কোন অনগ্রসর এলাকা নয়, বলা যায়, জনগন এগিয়ে আসছে না এবং এখানে এখনো এমন কিছু নেয় যেন মনে হয় জনগন এখনো আদিম অথবা তেমন কিছু একটা। এই মতামতের আসলেই সেখানে কোন প্রাসঙ্গিক যৌক্তিকতা নেয়।
.................. আমরা এবার এই প্রদেশের সংবিধানের দিকে নজর দেই। এটি কি সত্যি ধারা ১৯৩৫ এর পরিবর্ধন? যেকোন ক্ষেত্রেই আমি খুব সামান্যই তা দেখতে পাই। সবকিছু আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে; ক্ষমতা এখানে এখনো যেমনটা আগে ছিল। আপনি হয়ত বলতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, যেহেতু এটি আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় ছিল না। কিন্তু একই তালিকার অস্তিত্ব রয়েছে; হয়ত এর সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু একই তালিকা ১, তালিকা ২ এবং তালিকা ৩ রয়েছে। এই মুহূর্তে যখন ভারত ঐক্যমূল সরকার গঠন করেছে তখনও এখানে সেই একই তালিকা ১, তালিকা ২ এবং তালিকা ৩ বর্তমান এবং তাহলে ভারত সরকারের আইনের সাথে আপনারা কিভাবে পার্থক্য দেখাবেন। আপনি হয়ত বলতে পারেন ক্ষমতার শেষ অবশিষ্টাংশ সংবিধানের ধারা অনুযায়ী প্রদেশগুলোকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার সেই অবশিষ্টাংশগুলো কি? ওগুলোর কি আদৌ কোন অস্তিত্ব রয়েছে?......  জনাব, যেখানে আপনি সবসময় ধারা ১৯৩৫ এর মতবিরোধ করেছেন, যা সবসময় গনতন্ত্র এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী ছিল। আমি এখন শুধুমাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাবো এবং তারপর আপনার কাছে জবাব চাইব কেন আপনি আপনার উন্নত চিন্তাধারা দিয়ে সবকিছু সঠিক করার প্রয়াস চালাননি?
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নের ঘটনাটাই দেখুন...... আপনি রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করার পর ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের রয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা, কিন্তু ব্রিটেনে একটি প্রচলন রয়েছে, সেই প্রচলনকে ভাঙ্গার সামর্থ্য কোন সার্বভৌমত্বের ছিল না, এটি একটি অলিখিত নীতি এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাও এখানে অলিখিত। যত দ্রুতই এটি আপনার খাতায় লিখুন না কেন, যত দ্রুতই এটি সংবিধানে যুক্ত করেন না কেন, এটি যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, এই নীতিকে পরিত্যাগ করা হবে। 
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আপনি আইনত এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য কখনোই তাদের উপর ভরসা করতে পারবেন না; আপনাকে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং আমি অবশ্যই এই প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে দিয়ে যেতে ইচ্ছুক নই। তাই সবচেয়ে ভালো হয় আপনি আর কখনোই ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে কোন কথা বলবেন না, অথবা আপনি যদি কখনো এটি নিয়ে কথা বলেও থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সেসব নীতিগুলোর ব্যাখ্যা দিবেন যেসব দ্বারা ঐ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। জনাব, তাই এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যখন মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারিয়েছে তখন রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতা বলে জাতীয় পরিষদের সাধারণ সমাবেশ ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার কাছে জনাব, এই পুরো ব্যাপারটি এতটাই হাস্যকর যে হয় সরকার এটি প্রত্যাহার করে নিবে, নয়তো অন্য কোন কিছুটা যুক্তিসংগত কিছু যুক্ত করবে। গণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতির উপর রাষ্ট্রের প্রতি আপনার বিশ্বাস হারানোর সম্ভাব্যতার বিচার ছেড়ে দেয়া যায়। হাঁ, যদি তিনি মনে করেন বর্তমান মন্ত্রিসভা যে বিচারব্যবস্থার অধীনে রয়েছে তার উপর যদি মন্ত্রিসভার আস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতার দাবি উত্থাপন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে ০১১ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া যায় কেননা অন্যান্য ভিন্ন ব্যপারেও তারা জনগনের আস্থা ভঙ্গ করেছে।জনাব, রাষ্ট্রপতিকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে তিনি সম্পূর্ণ সংবিধান পরিবর্তন বা বাতিল করে দিতে পারেন, যেমন প্রয়োজনে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। যেকোন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সবরকম ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত।

... অতঃপর,মহাশয়,আমরা এই সংবিধানে আরেকটি বিধান যুক্ত করি,উদাহরনস্বরূপ;মৌলিক অধিকারসমূহ।কেনো এই মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে পুরোপুরি সরিয়ে রাখা হয়েছে,যদি শর্তগুলি জরুরি সংযুক্তি হত।কিন্তু এই সকল মৌলিক অধিকার যদি শর্তাদি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যায়,বেষ্টিত হয়ে যায় এই পরিস্থিতি দ্বারা,এবং চলতেই থাকে,তাহলে এই মৌলিক অধিকারসমূহের কি প্রয়োজনীয়তা?আপনি ভারতীয় সংবিধান থেকে এটা উদ্ধৃত করেছেন...

মাননীয় মহাশয় ই. ই. চুন্দ্রিগরঃ  আমি ইহা অন্য আরেকটি দলিল থেকে উদ্ধৃত করেছি।

এইচ. এস. সোহওয়ার্দী মহাশয়;হয়ত অন্য কোনো দলিল,কিন্তু,ভারতীয় সংবিধানও তাহলে অন্য কোনো দলিল থেকে ধার করেছে,আর তাই তার ধরণ ও উৎস একই,কিন্তু আমার বিশাল সংশয় আছে যে,মাননীয় সদস্য এই সকল মৌলিক অধিকার যে সংবিধান থেকে উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই সকল শর্ত ও প্রতিবন্ধকতার সন্নিবেশ আছে কিনা।আমি ইহা ভারতীয় সংবিধানের সাথে তুলনা করেছি।তখনকার সংবিধানে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও বাধা ছিলো কিন্তু এটা খুবই জরুরি শব্দ,উদাহরণস্বরূপ; “যুক্তিসঙ্গত”।সেখানে যুক্তিসঙ্গত বাধা ছিলো এবং যেইমাত্র শব্দটা ভালভাবে ঢুকানো হল,যুক্তিসঙ্গত শব্দটা যেন ছেটে ফেলা হল-কেউ ততটা করতে পারে না যা অধিকার করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কেননা তা আদালতে আইনের মাধ্যমে তলব করা যায়,কিন্তু সংবিধানে যদি যুক্তিযুক্ত বাধা থাকে ও “যুক্তিসঙ্গত” শব্দটি সমর্থনীয় হয়ে যায়,তৎক্ষণাৎ আদালত এই বিবৃতি দেয়ার অবস্থানে পৌঁছাবে যে-যদি আইন-সভা মৌলিক অধিকারের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত বাধা সরিয়ে নেয়-এটা অসাংবিধানিক কারণ তা অযৌক্তিক।সুতরাং,মহাশয়,যেই শব্দটা মৌলিক অধিকারে দিতে আপনি সমর্থ হয়েছেন তা এখানে দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করবেন না দয়া করে।মৌলিক অধিকার একেবারে মূল্যহীন... 

...কিন্তু আবার, মহাশয়,মৌলিক অধিকার ও নির্দেশনা নীতিমালায় আরো কিছু ফাঁক আছে যা পূরণ হওয়ার আশা রাখছি।আমি নির্দেশনা নীতিমালার অধিকারে এমনকিছু খুঁজে পাইনি যা কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং তাদের কে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবে।
<001.097.471>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
এটি একটি অসাধারণ প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি, এটি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ ঘটাতে সাহায্য করবে। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া এবং মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাবে। নীতিনির্ধারণ ও মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে এটা পর্যাপ্ত নয়, কারণ যে সকল কৃষক শস্য উৎপাদন করে তাদেরই জমির মালিক হওয়া উচিত। এটি সাংবিধানিক ভাবেই হওয়া উচিত। অন্তত এটা সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
জনাব, এখন অন্যান্য সমস্যাও বেড়েছে। সেখানে সবকিছুই সংবিধানপরিপন্থী, এমনকী সামরিক প্রশিক্ষণ, পূর্ব-বাংলার জনগণের সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ এবং দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর অংশগ্রহণ মূলনীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া পর্যন্ত। সেখানে বৈদেশিক অর্থ-সংক্রান্ত কোনো কিছু ছিল না, একই সাথে দুই দেশের উন্নয়ন এবং সমঅধিকার বিধান ছিল না। সেখানে সেবাসংক্রান্ত কোনো বিষয় ছিল না। এই সংবিধান রেখে লাভ কী তাহলে? এই সংবিধান সকল সমস্যা সমাধানের মূল এবং ১৯৩৫ সালের ভারতীয় সরকারের কিছু নির্দিষ্ট ধারানুযায়ী করা হয়েছে। আমাদের জন্য দুঃখজনক, দেশের জন্য দুঃখজনক যে এই সংবিধান আর অনুসরণ করা হচ্ছে না।
জনাব, এখন আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গে আসি। এই বিষয়ে চরমাবস্থায় আসতে পারেন না। একই সাথে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে যদি পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশের দুই রাজনৈতিক দল একই মতৈক্যে না আসে, তাহলে আমাদের কি করা উচিত, আমি চিহ্নিত করেছি যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দলসকল সুযোগসুবিধা ভোগ করতে চায়।
বার বার তারা তাদের সমতার কথা সংবিধান থেকে তুলে নিয়েছে, তারা এটা নির্দিষ্ট করছে যে, জাতীয় সংসদে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই সমতা ঠিক থাকবে। আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, তাদের এই সমতাসহ সবকিছু তাদের দ্বারাই প্রত্যাখিত হয়েছে। আমি বলছি যে আঞ্চলিক স্বায়িত্তশাসন সংযোজিত না থাকলে বাংলাদেশি জনগণ এই সমতা গ্রহণ করতো না।
এটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কোনো দলের একটি অংশের উচিত নয় অন্য দলের অন্য কোনো অংশের উপর কর্তৃত্ব করা। সব কিছুই চুক্তি এবং একটি লেনদেনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত, জোর করে নয়। আর এজন্যেই তাদের সমতা রক্ষা করা উচিত। জাতি ও গোষ্ঠী হিসেবে পশ্চিমারা পূর্ব জাতি ও গোষ্ঠীকে শোষিত করেছিল। আমি এখানে জাতি শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছি, পাকিস্তানি জাতি হিসেবে নয়। যেহেতু তারা দূরত্বের কারণে পৃথক সুতরাং তাদের অবশ্যই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আছে। এটাই সমতার মূল ভিত্তি, আর সমতার সারকথা ছিল এই যে বাঙালি যা বলতে চেয়েছিল তা একত্রে বলা উচিত ছিল আর এই জন্যে আমাদের সংযোজিত নির্বাচকমণ্ডলী থাকা উচিত।
প্রধানমন্ত্রী জনাব মো. আলীর বক্তব্যের অংশবিশেষ, সংবিধানের ৪র্থ খসড়া, ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৫৬।
জনাব পাকিস্তান উপমহাদেশের মুসলমান সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বদেশ জয় করতে চায় যাতে তারা নিজস্ব উপায়ে বেঁচে থাকতে এবং নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে।






<001.097.472>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
সোহরাওয়ার্দি: আমরা সহমত।
মহামান্য জনাব মোহাম্মদ আলী: এই যুদ্ধ উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটাবে। এজন্যেই মূলত পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এটাই কয়েদ-ই-আজমের বক্তব্য হতে পারে।
পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে আমরা গত ১০ বছর অনাহারে অভুক্ত অবস্থায় আল্লাহ’র কৃপায় বেঁচেছিলাম, যা আজ নিষ্পত্তির পথে (এটি ছিল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস) "আমাদের দেশ সৃষ্টির পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা সেখানে স্বাধীনভাবে এবং আমাদের মতো করে ঐতিহ্যগতভাবে বাঁচতে পারবো এবং সেখানে ইসলামের মৌলিক সামাজিক বিষয়গুলো স্বাধীন থাকবে।"
সোহরাওয়ার্দি: একদম ঠিক, আমি আপনার সাথে একমত।
জনাব মোহাম্মদ আলী: এটাই ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ। এবং দেশের ঐতিহ্য, এবং সম্ভাবনাময় পরিবেশে, ইসলামের চেতনায় বতর্মান জাতি গঠন করা। এটাই ছিল পাকিস্তানের অস্তিত্বরক্ষার মূল হাতিয়ার। এই স্বধীনতা এবং বিবেক সুরক্ষিত রাখতে অবশ্যই বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। কেউই অজ্ঞাত কাউকে সম্মান করে না। প্রত্যেক গাছই তার বীজ থেকে সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে ফুল হয়। এটা মূলত শুরুতে একটি ছোট বীজ থেকে সৃষ্টি হয় যা পরে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে, সময়ের সাথে বিরাট গাছে পরিণত হয়। গাছটা ফল দিয়ে মানুষের উপকার করে এবং মানুষ এইজন্যে গাছকে মূল্যায়ন করে। জনাব- আমরা বহু বছর ধরেই ঠিক একই ভাবে ইসলামিক চেতনা ও ঐতিহ্যধারণ করে আসছি। পাকিস্তানের মুসলিমরা নিজেদের জন্যেই স্বাধীনতা চেয়েছিল, তারা পাকিস্তানে বসবাসরত অন্য গোষ্ঠিদের অবজ্ঞা করতে চাইত না। আমাদের বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল: অমুসলিমরা এখানে সমঅধিকার এবং সম্মান নিয়ে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে যার যার ধর্মপালনে স্বাধীনতা ভোগ করবে। এটাই পাকিস্তান সৃষ্টির মৌলিক অবকাঠামো। 
এবং কিভাবে আমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত করবো যেখানে ১৫৫০ মাইলের ব্যবধান বিদ্যমান? কিভাবে আমরা আমাদের ভৌগলিক ত্রুটিগুলোকে দূর করবো? এটা মূলতঃ একমাত্র ইসলামিক চেতনার কল্যাণেই সম্ভব ও সেটা মূলতঃ দু’টি দেশকে একসাথে থাকতে এবং কাজ করতে সাহায্য করবে। বিরোধী দলীয় প্রধান যেটাকে ইস্যু হিসেবে নিয়েছিল সেটাকে আমি আন্তরিকভাবে অনুমোদন দিয়েছি। তাদের এই বিষয় থেকে সরে আসতে কোন প্রশ্ন ছিল না। যদিও তারা এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। জনাব সোহরাওয়ার্দি তাদের ক্ষমা করেছিলেন যারা এটাকে ‘ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ’ হিসেবে নিয়েছিল। আমি আশা করি, এই সকল বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে বিকৃত কোনো কিছু গণমনে ছড়াবে না। এবং তারা নানাবিধ বুদ্ধিদীপ্ত কাজ করবে এবং নিশ্চিতভাবে তারা রাজ্যের জন্যে ক্ষতিকর কিছুই করবে না। এবং আমার যে সকল বন্ধু বেপরোয়াভাবে জাতীয় বিষয়ে কথা বলে তারা মূলতঃ ভুল পথেই আছে। আমি তাদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ করবো নিজেকদের সংশোধন করতে।
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আমরা এখনো গঠনমূলক পর্যায়ে আছি,এবং যদিও পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের ধারণা,একটি দেশ ও একটি জাতির যৌথ সংস্কৃতির উজ্জ্বল, দ্যুতিময় ধারণা,তবে অন্য সবকিছুর মতো এটার মাঝেও কিছু খুঁত আছে। অন্ধকারময় খুঁত,যেটার মাধ্যমে ভাঙ্গনের বীজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।এই খুঁতগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে এমন কোনো কাজ যাতে স্বদেশপ্রেমী মানুষ না করে। অসাবধানতায়, বা অন্য কারণে বে,কোনো ধরণের সাহায্য করা থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন,যার প্রবনতা আমাদের রাষ্ট্রে বিদ্যমান।শেষবারের মত,আমরা আমাদের মতগঠন করি এবং সম্পূর্ণ পরিষ্কার হই যে,পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একই;তাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সংযুক্ত করা উচিত।এভাবেই আমাদের টিকে থাকা সম্ভব।আমাদের জাতি যেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে তা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।আমি মানি যে,স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের জাতি ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং তারা এখনো সেই ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে।(আমি এই ব্যাপারে পরে আসছি)। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে,কোনো ভুল বোঝাবোঝি ঘটানোর প্রয়াস,এদের মাঝে কোনো খাঁদ তৈরি হওয়া,স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করে,কারন এটা রাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে বিপর্যস্ত করে।অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের এই স্বাধীনতা,এমন একটি পরিবেশ থাকা যা ইসলামিক চেতনাকে উন্নীত করবে তা জীবনহীন হয়ে পড়বে এবং পরিসমাপ্তি ঘটবে;সুতরাং অবিরাম আমাদের নিজেদেরকে এটা স্মরণ করাতে হবে।আমরা একে অপরকে ছাড়া টিকে থাকতে পারব না।অনেকেই হয়ত মনে করে থাকবেন যে দেশভাগের সময় অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যৌথ সংস্থান-ও একটি টেকসই অর্থনীতিসমৃদ্ধ স্থিতিশীল রাষ্ট্র গড়তে যথেষ্ট নয়।এই হতাশাবাদী ভবিষ্যদ্বক্তারা দাবি ও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে পাকিস্তান কয়েক মাসের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে ও এর ইতি ঘটবে।এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানকে নিয়ে ছিলো।তারা ভেবেছিলেন পাকিস্তান নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না এবং যদি কোনভাবে সক্ষম-ও হয়,এটা সমাপ্তির প্রতি কিছু উৎসাহশূন্য চেষ্টা হবে কেননা উন্নতির জন্য আর কোনো সম্পদ বাকি থাকবে না।এটা ছিল সেই সময়ে কিছু বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের দেয়া পূর্বাভাস।এই পূর্বাভাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং পাকিস্তান এখানে-শক্তিশালী ও উন্নতিশীল।এতা সম্ভব হয়েছে কারন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ সবরকম ভাবে একত্রে ব্যবহারযোগ্য।একা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান কেউ-ই টিকে থাকার আশা করতে পারে না।আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে একত্রে ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করেছি।আমি একটা উদাহরণ দেই।আমাদের রাজস্বের বিশাল অংশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর রক্ষনাবেক্ষণে চলে যায় কেননা এটা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন।রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম জায়গা দখল করে আছে।প্রতিরক্ষা ব্যয় রাষ্ট্রের অলাভজনক ব্যয়,এটা দেশের রাজস্বের থেকে একটি বড় অংশ নিয়ে যায় কিন্তু কিছুই ফেরত দেয় না।এবং মুল্যবান সম্পদ,যা দেশের উন্নতি সাধনে এবং জীবনযাপনের মান উন্নয়নে ব্যবহার করা যেত,তা বছরের পর বছর প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে,যাতে আমাদের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।আমি স্মরণ করছি মৃত মাননীয় লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন যে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার থেকে দেশের মানুষকে বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত দেখবেন।এটাই দেশের মানুষের উদ্দীপনা এবং আমরা তাতে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করি।আমরা একে কোনভাবে দুর্বল না করি। আমরা কোনভাবেই আমাদের ইচ্ছার ভিত দুর্বল না করি এবং ঐক্যের সাথে টিকে থাকি ও শক্তিশালী হই ও উন্নতিসাধন করি.....

দেশভাগের সময় পাকিস্তান একটি গরীব দেশ ছিল,কাঁচামাল তৈরি করতো,অনেক ছোট শিল্পকারখানা এবং ব্যবসায়ের উপর তেমন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি উন্নত ছিল না।এটা এখনো একটি গরীব,অনুন্নত দেশ যার বার্ষিক আয় বিশ্বের সর্বনিম্ন আয়ের দেশগুলোর একটি।এবং এটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের ক্ষেত্রে সত্যি। আমাদের অনেক দীর্ঘ পথ পারি দিতে হবে। আমাদের জাতির জীবনযাত্রার মান যতটা উন্নত করতে পারলে আধুনিক বিশ্বে পর্যাপ্ত উচ্চতায় আমরা গণ্য হতে পারি, ততটা। 
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পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতি যে মনোভাব জেগে উঠেছিল তা হল উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম এর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, অর্থাৎ উভয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, ভারতের বাকি অংশ থেকে অনেক বেশি অনুন্নত ছিল। এইসব এলাকায় খুব অল্প পরিমাণে শিল্পায়ন হত, খুব কম অর্থনৈতিক উন্নতি হত। এবং আমাকে যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা করতে বলা হত,তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের অনুন্নত ছিল আরও বেশি।উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনা করলে, আমরা বলতে পারি যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়-ই এখনো প্রাইমারি স্কুলের পর্যায়ে আছে,কিন্তু সেখানেও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান ছিলো মাত্র প্রথম শ্রেণীতে।এটা ছিল দেশভাগের সময়কার অবস্থা।পূর্ব পাকিস্তানে যোগাযোগের সকল উপায় কলকাতায় গিয়ে মিলিত হত।সংস্কৃতি,ব্যবসায় এবং শিল্প সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক।পূর্ব পাকিস্তান কিছুই ছিল না শুধু কাঁচামাল উৎপাদক ছাড়া,প্রধানত পাটের যার কোনো স্তূপ করার গুদাম ছিল না,কেবল কলকাতাতে পাট পার করে দেয়া হত,এখানে ছিল ২০০ বছরের অবহেলা।১০০ বছর ধরে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক লাভের জন্য সম্পদ শোষণ করে গেছে।পরে,আমার খুঁটিনাটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই,কিন্তু যারাই হান্টার-এর “দি মুসালমানস অফ ইন্ডিয়া” বইটি পড়েছেন,পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা ভাল করেই জানেন।সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক এবং সবরকম ভাবেই তারা প্রচণ্ডভাবে অনুন্নত।দেশভাগের সাথে,কলকাতা ভারতে যাচ্ছে,এই অবস্থা সামনে আসে এবং যে প্রথম কাজ পাকিস্তান সরকারের সম্মুখীন হয় তা হল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন যার অর্থনীতি সম্পূর্ণ কলকাতানির্ভর ছিল,চট্টগ্রাম বন্দর কে উন্নত করা,যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন,অন্তর্দেশীয় নদীপথ যাতায়াতব্যবস্থা পরিকল্পনা ও উন্নতকরণ,পাটের গুদাম স্থাপন করা এবং আরো অনেক ছোট ও বড় জিনিস,যা করতে হত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে।সেখানে কোনো ব্যাংকিং সুবিধা ছিল না,কোনো বানিজ্য বা শিল্প ছিল না,সব ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক।সব নতুন করে তৈরি করতে হত।ঢাকায় একটি নতুন রাজধানী তৈরি করতে হত।প্রশাসনের ক্ষেত্রে,পূর্ববাংলার মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব খুব-ই দুর্বল।আমি এটাকে সর্বদা পাকিস্তানের অনেক বড় দুর্ভাগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছি যে দেশভাগের সময়,পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমদের থেকে বিশাল সংখ্যায় শিক্ষিত প্রশাসক ছিল না।

মালিক মোহাম্মদ ফিরোজ খান (পশ্চিম পাকিস্তান,মুসলিম): শুধু একজন আইসিএস কর্মকর্তা।
মাননীয় মোহাম্মদ আলী: শুধু একজন আইসিএস কর্মকর্তা-আমি শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমদের কথা বলছি কেননা বেশিরভাগ হিন্দু ভারত কে বেছে নিয়েছেন।তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানে থাকতেন,তাহলে অবস্থা ভিন্ন হত।পরিস্থিতি এমন ছিল।খাদ্য অর্থনীতি খুব অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল এবং,আমি যেমন বলেছি,সেখানে কোনো শিল্পকারখানা ছিল না এবং খুব সামান্য বাণিজ্য ছিল।এই অভাবগুলো পূরণ করার ছিল।এদের গুরুত্ব প্রথমেই ছিল কারন যোগাযোগব্যবস্থা, বন্দর,বাণিজ্য,প্রশাসনের মৌলিক কাজ না করে উন্নতিসাধন অসম্ভব ছিল।এগুলো প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক শর্ত,উপ-ভিত্তি যার উপর একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।পশ্চিম পাকিস্তান,এই সকল মান-এ বেশি উন্নত ছিল।সত্যি,সেই বিশাল বিশৃঙ্খল-এ এর ভূমিকা ছিল যা লাখো মানুষকে দেশান্তর গমনে বাধ্য করেছে এবং কিছু মাসের জন্য,পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি ব্যহত হয়েছে,কিন্তু হিন্দুদের অভিপ্রয়াণে যে শুন্যস্থান তৈরি হয়েছিল তা খুব দ্রুত পূরণ করেছে সেসব শরণার্থীরা যারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে জ্ঞান,কর্মদক্ষতা,ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং মূলধন নিয়ে।পশ্চিম পাকিস্তান কোনো রাজধানীর ক্ষতি ভোগ করেনি।ভারতের সাথে খালের পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে,এবং খুব বিশাল ব্যয়সাধন করতে হবে-উন্নতিসাধনের জন্য না যা ভুলবশত বলা হয়েছে কিন্তু দেশভাগের সময় যে স্থিতিবস্থা ছিল তা সংরক্ষনের জন্য।
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
প্রশাসনিক সেবার ক্ষেত্রে প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্যদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে মোটের উপর বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই যারা ভারতের সংখ্যালঘু প্রদেশ হতে এসেছিল সম্ভবত আমি মনে করি যে আরো সহজে সম্প্রিইক্ত মুরগী ছিল। অতএব পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি –একটি অনুন্নত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবং আমার বর্ণিত শর্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া স্বত্তেও একটি শক্ত অবস্থানে ছিল,এমনকি মালকন্ড জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ,নিম্ন সিন্ধু বাঁধ প্রকল্প,রসুল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মত পরিকল্পনা ইতোমধ্যে অগ্রবর্তী পরিকল্পনার ধাপে পৌঁছেছে এবং এমনকি সম্পাদনে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাংকিং ,ব্যবসায়,শিল্প প্রভৃতিতেও বিভক্তির সময় পশ্চিম পাকিস্তান অগ্রসর রাষ্ট্র ছিল। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের করারোপণ পরিচায়ক ছিল কিছু পরিমাণে। দুইটি অর্থনৈতিক করারোপণের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের কর আদায়ে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের করের তিনগুণ পার্থক্য ছিল। এই অসমতা এখনো অনেক বেশি যদিওবা তখনকার মত অত বেশি না। এগুলোই ছিল শর্ত যা কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক পরিচালনা হয়েছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাওয়া উচিত যেখানে প্রথম অগ্রাধিকার হলো, যেমনটি আমি বলেছিলাম পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিজয়। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি, পাট গাঁট এর এবং উৎপাদনের ক্ষমতার উন্নতি,ইবি আর এর সংগঠনসমূহের সকল কার্যসমূহ সর্বপ্রথম হাতে নেয়া হয়। সামরিক বাহিনীর পুনঃসংগঠন কেবলমাত্র যেখানে ক্যান্টনমেন্ট,অধ্যাদেশ এবং সাপ্লাই ডিপোআছে সেখানেই সাধন সম্ভব এবং সামরিক বাহিনীর পুনঃসংগঠন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ন বিষয় ছিল। আমাদের স্মরন করা উচিত যে আমাদের অনেক ছোটজিনিসের ইউনিট রয়েছে, সত্যি, অনেক প্রস্তুতি সমর বাহিনী বর্তমানে পরিচিত পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছে।এটি একটি সম্পূর্ন শতাব্দী ধরে ঘটে আসছে কৌশলগত প্রয়োজনের ফলাফল হিসেবে। পুনপঃসগঠিত সামরিক বাহিনীর জন্য সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো ক্যান্টনমেন্ট ছিল না, কোন সুবিধা ছিল না।যে কেউ এসব উৎপাদক বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখবে। বস্তুনিষ্ঠতা এই সময়ে রাষ্ট্রের বিষয়সমূহের বোঝার জন্য যে কারো জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এটি সত্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক দ্রুত ছিল। কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে পূর্ব পাকিস্তান দরিদ্র এবং দেশবিভাগের সময়ের তুলনায় দরিদ্র ছিল।শেখ মুজিবর রহমান (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম)ঃ বেপারগুলো সেখানে।মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলীঃ এটি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একই হারে উন্নতিনা করতে পারলেও এটি উন্নতি করেছে,আমার নম্র অভিমতেঅনল্প উন্নতি।শেখ মুজিবুর রহমানঃ কোনো উন্নতি নেই।মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলীঃ একতি মহৎ চুক্তি করা প্রয়োজন এবং এটি করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতিত হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাতে এটি পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে দেশের সকল অংশ অবিশেষে উন্নয়ন হোক।একজন সম্মানিত সদস্যঃ এটি সংবিধানে রাখুন।
মাননীয় ডেপুটি স্পিকার: দয়া করে চুপ থাকুন।
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মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলীঃ আমি যেমন বলেছিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। কেন্দ্রীয় রাজস্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান শতকরার হিসেবে পর্যায়ক্রমে নেমে আসছে তা দেখানোর জন্য কিছু সংখ্যা ব্যাবহার করা হয়েছে। এখন এটি খুব একটা হচ্ছে না। এটি উপরে যাওয়া শুরু করেছিল এবং কেন তা নিচে নেমে এল? কারণ যখন কোরিয়ার সহসা উন্নতির সময় যখন পাটের মূল্য বেড়ে যায়, পাটের শুল্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎসগুলো যার ফলে উন্নত হয়েছিল। যখন এই দামগুলো কমে যায় তখন পাটের শুল্ক অনেক নিচে নেমে যায়। এই হ্রাসের পিছনে এটিই মূলত দায়ী। আরেকটি অন্যতম বিষয় হল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত সুপারির উপর শুল্ক অপসারণ করা। এইসকল পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে , যেকারো খুব সাবধানে অন্তর্নিহিত বিষয় গুলো লক্ষ্য করা উচিত। এই সভায় অনেক সংখ্যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে বেশিরভাগই ভুল ,কোনো ছোট অঙ্কে নয় বরং বৃহৎ অঙ্কে।

শেখ মুজিবুর রহমানঃ আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এটি সঠিক।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকারঃ আপনি তা পরে প্রমাণ করতে পারবেন।কিন্তু এখন আপনি শুনুন প্রধানমন্ত্রী কি বলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানঃ আমরা ধৈর্য সহকারে শুনছি। আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী বলছেন।

মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলীঃ আমি কি একটি জিনিস বলতে পারি? আমি কখনো সভার কোনো সদস্যকে বাধা প্রদান করি নি যতই বিরক্তি বোধ করি না কেন। এমন অনেক সময় গিয়েছে যখন আমার উপর বক্তব্য আরোপিত হয়েছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবু,আমি কখনো হস্তক্ষেপের জন্য দাঁড়াইনি। আমি অনুরোধ করছি যাতে একই সৌজন্য আমার প্রতি দেখানো হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানঃ জনাব,  আমরা সবসময়ই সেই সৌজন্য দেখিয়েছি।

জনাব ফজলুর রহমানঃ জনাব, মিথ্যা শব্দটি শিষ্টাচার বহির্ভুত। 
মাননীয় জনাব মোহাম্মদ আলীঃ ঠিক আছে, আমি বলছি অসত্য। এখন, জনাব একজনের অনুসরণ করার জন্য নীতিটি কি? সর্বপ্রথমেই দেশের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে ,কার্যত,  যে আমাদের নিজস্ব উৎস হতে যা কিছুই আমরা উৎপাদন করব ,জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে, খাদ্য ,বস্ত্র ,বাসস্থান ইত্যাদি ,আমরা নিজেরাই উৎপাদন করব। এবং আমরা অবশ্যই দেশের অর্থনীতিতে তা করব একটি একক অর্থনীতি হিসেবে,  কাঁচামালের উপস্থিতিতে হোক বা অন্য কোন সুবিধা হোক, আমরা যাতে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারি এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারি,  আমরা সেটিকে সেখানেই উন্নয়ন করব সমগ্র দেশের স্বার্থে। আমরা অবশ্যই নিশ্চিত করব যে সমগ্র দেশে একই উন্নতি সাধন করতে হবে। হয়ত এখানে কিছু কাঁচামাল বিদ্যমান, ওখানে কিছু কাঁচামাল বিদ্যমান কিন্তু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা এর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ব্যবহার করতে পারি সেটি পূর্ব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তান দুই জায়গায়ই বিদ্যমান। এই নীতি পরিকল্পনা বোর্ডের তৈরীকৃত পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে এবং যেটি খুব শীঘ্রই দেশবাসীর সামনে আনা হবে। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা আমি কিছু ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য কিংবা সম্পূর্ণ না করার জন্য কিছু ভবিষ্যত অনির্দিষ্ট দিনের জন্য রেখে দিচ্ছি। গত দুই বছর ধরে পরিকল্পনা বোর্ড দেশের ও দেশের বাইরের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সমগ্র দেশের পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে নিয়োজিত আছে। আমি জোর দিয়ে বলছি যাতে এই সকল পরিকল্পনা সমগ্র দেশে একই উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যে তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের সন্তুষ্টির জন্যে আলোচনায় বসার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিৎ। 
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জাতীয় আর্থনৈতিক পরিষদের কাছে পরিকল্পনা প্রস্তাব করতে হবে। আমি মনে করি দলবদ্ধভাবে কাজ করাটা আমাদের একতা-সম্প্রীতি তৈরীতে জরুরি ভূমিকা রাখবে। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকার অপ্রাদেশিক সরকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ উপস্থিত থেকে একত্রে কাজ করবেন। তারা অবশ্য অসম্মতও হতে পারেন, সম্ভবত অবশ্যই আসম্মতি জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু আমার ধারণা, বিশেষ কারণে সবাই মিলে বসে তথ্য ও পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে আসলে সেটাই দেশের জন্য সবথেকে ভালহবে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই দেখছি, আজ যেমন আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রীগণের সাথে বসে শুধু পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান না, সারাদেশের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করি। আমার বিশ্বাস, এরকম উদ্যম নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।
আমার যদিও এই বিতর্কিত বিষয়ে জড়ানোর ইচ্ছে নেই তবুও দু’-একটি সাধারণ পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে চাই। আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ জলে যাচ্ছে। এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্র কী পাচ্ছে-কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিম পাকিস্তান মূলতঃ কেন্দ্রীয় ঋণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় সংকীর্ণ করে রাখত এবং মোটা অংকের লোন রাজ্য সরকারকে আগাম দিত কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের ব্যয়ের থেকে রসিদ অতিরিক্ত হয়।
জনাব আব্দুল মনসুর আহমেদ: প্রশ্ন।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: বেশ কয়েক কোটি অতিরিক্ত। এটাই প্রথম ব্যপার। দ্বিতীয়তটি বৈদেশিক লেনদেন। এই ব্যপারে ভাবতে গেলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবানিজ্যের সাথে সাথে পাকিস্তানের বাকি অংশ নিয়েও ভাবতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান আর অন্যদেশের উৎসগুলির সম্পদের মধ্যে বিশেষ আলাদা কিছু নেই। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যিক আয় বেড়েছে ১৩৬ কোটি আর পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ কোটি কমেছে।
মোঃ আবুল মনসুর আহমেদ: ভুল কথা।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: এই বাণিজ্যিক ঘাটতি অন্যদেশের সঙ্গে যেমন ব্যবসায় আছে তেমন অভ্যন্তরীণ ব্যবসা থেকেও হচ্ছে। কিন্তু আমদানি-রপ্তানির মোট পার্থক্যের হিসাব মূল পরিশোধের হিসাবের থেকে অনেকটা আলাদা। পরিশোধের হিসাব অন্যান্য বিষয় যেমন জাহাজযোগে প্রেরণ, বীমা, মূলধনের স্থানান্তর, সোনার গতিবিধি ইত্যাদি। এই বিষয়ে দেশের ভেতরের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কারণ একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় থাকা একটি দেশের আলাদা আলাদা অংশের জন্য হিসাব রাখার মত মানসিকতাই কারও নেই। রেমিটেন্স এবং হস্তান্তর চলছে ঠিকই কিন্তু এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। অবশ্য সোনার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু নামে মাত্র পরিসংখ্যান আছে। তাছাড়া ও দেশের বাইরের মজুদ, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ব্যয়ও আমলে আনতে হবে। 
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এটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পৌঁছে গেছে। এছাড়াও বিদেশী দূতাবাসগুলোর খরচ আছে। প্রতিরক্ষা মজুদ আমদানি, তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে অস্ত্র-গোলাবারুদ অথবা রাস্তায় চলাচল করা যানবাহনগুলো অর্থনীতির কোনো উপকারে আসে না।
মোঃ আবুল মনসুর আহমেদ: প্রশ্ন।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: দেশের সম্পদ থেকেই প্রতিরক্ষা খাতে অযথা খরচ হলেও তা অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা রাখে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে বড় অঙ্কের রাজস্ব পায় সেটাই এই খাতে ব্যয় করে। এটাই বাস্তব অবস্থা। কেন এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় খরচ করতে হবে? মোটেই লাভের জন্যে না। এটাকে কৌশলগত বিবেচনার মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। সীমান্তের সিভিল আর্মড ফোর্স এর ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য কিন্তু লাভজনক নয়। প্রতিরক্ষাবাহিনীর বেতন যেন অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে সেই জন্য এখন একটা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রায় ১০০ বছর ধরে পাকিস্তানের নির্দিষ্ট কিছু জেলা থেকেই বেতন উত্তোলন করা হচ্ছে। আর এখন পর্যন্ত এই জেলাগুলিই পাকিস্তানের সবথেকে দরিদ্রতম। দেশবিভাগের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়শঃ এই জেলাগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দরিদ্র করে রাখার অভিযোগ আসত। যে জেলাগুলো থেকে আমরা বেশি কর পাই তার সাথে ধনী জেলা যেমন: লালপুর, মুলতান ইত্যাদির সাথে তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় দরিদ্য জেলাগুলিতে দেওয়া বেতন কোনো কাজেই আসছে না। আমি দেশের নাগরিকদের সাথে একমত যে তাদের সকলেরই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের সমান অধিকার আছে। (সমস্বরে: সঠিক, সঠিক)
মহামান্য মোস্তাক আহম্মেদ গুরমানি: কর্তব্য।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: যে উদ্যোগগুলো নেয়া হচ্ছে তার সাথে আমি একমত এবং ঘাটতি কমানোর জন্য এগুলো বাস্তবায়ন হোক তা আমি জোর দিয়ে চাই। কয়েক বছর আগে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্ধনশীল সংগ্রহের বিষয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল যেন তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্যে মিলিটারি একাডেমি তৈরী করা হয়। দূর্ভাগ্যজনকভাবে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি একটি ছোট পরিসরে কাজ শুরু হলেও তা আগায়নি। আমি মিলিটারি একাডেমি তৈরীর উদ্দেশ্যে ৪০ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছি এবং দ্রুতই কাজ শুরু হবে।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: বিরোধীদলের সম্মানিত নেতা জানতে চেয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে কেন নৌঘাঁটি তৈরী করা হয়নি। তিনি বোধহয় জানেন না, আমি চট্টগ্রামে নৌঘাঁটি তৈরীr জন্য অর্ডার পাশ করেছি। 








<001.097.479>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
জনাব জহিরউদ্দিন: আবুল মনসুরের বক্তৃতা কাজে লেগেছে মনে হচ্ছে।
জনাব আবু মনসুর আহমেদ: আমার বক্তৃতার পরে?
কয়েকজন সম্মানিত সদস্য: না (সহাস্যে), না।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: অনেক আগেই।
জনাব জহিরউদ্দিন: সেই বক্তব্যের আগে, যেটাতে আমরা ৪০ লক্ষ রুপীর কথা শুনেছিলাম।
মহামান্য মুশতাক আহমেদ গুরমানী: এই স্বীকৃতি সঠিক ভাবে অর্জন করা হয়নি।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: প্রায় এক মাস আগে আমি ৪০ লক্ষরুপীর অর্ডার পাশ করেছি।
মাননীয় ডেপুটি স্পিকার: সে তার বক্তৃতার খসড়া তৈরি করছিল তখন (হাসি)।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: মহাশয়, পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলেছিলাম এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষার কাজেও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে, সেজন্য যা যা করণীয় সবই করা হবে।
পাঁচটি প্রদেশকে একীভূত করে দু’টো প্রদেশে কমিয়ে আনাটা একটা সুবিধা বয়ে এনেছে। আগে পূর্ব পাকিস্তান ৫টি প্রদেশের একটি হওয়াতে, ৫টি প্রাদেশিক সরকারের দাবি-দাওয়ার সাথে প্রতিযোগিতা করতে হত। আজ মাত্র দুটি প্রাদেশিক সরকার হওয়ার কারনে অবধারিতভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দাবিগুলোকে অবশ্যই সমানভাবে বিবেচিত হবে। (সমস্বরে: সঠিক, সঠিক)
জনাব আবু মনসুর আহমেদ: তবে রাজধানী কিন্তু এক প্রদেশেই।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: সম্ভবত এই দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টা সদস্যরা ভাবেন নি, কিন্তু এটা অনিবার্য পরিনতি এবং আমি মনে করি এটা পশ্চিম পাকিস্তান একীকরন করার ভালো একটা ফল।
জনাব জহিরউদ্দিন: আন্তরিকভাবেই এই সমমর্যাদা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: দেশভাগের সময় খুব অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা সরকারী চাকরিতে যুক্ত ছিল, যা আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। তারপর থেকে ২০ ভাগ মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত হচ্ছে- আমি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কথা বলছি যেখানে ২০ ভাগ মেধানুযায়ি, ৪০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আর বাকি ৪০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং তার ফল স্বরুপ বেশিরভাগ শীর্ষ প্রশাসনিক কাঠামোতে অনুপাত সমান যা দেশভাগের সময় একেবারে শুন্যের কোঠায় ছিল, যা এখন ২০-২৫ ভাগের মধ্যে আছে।
কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের পদায়নের ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ ভাগ কর্মকর্তাই পূর্ব পাকিস্তানের এবং আমি বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব আরো বাড়ানোর জন্য। আমি নিসন্দেহে বলতে পারি সাত বছর বা তারপর পরই এই ধরনের সমস্যার কথা সবাই ভুলে যাবে।
জনাব জহিরউদ্দিন: আমরা আশা করি আপনি সেখানে থাকবেন।

<001.097.480>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: পর্যাপ্ত সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করা হবে সব ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং দেশ বিভাজনের সময়কার অসমতা থেকে উদ্ভূত অস্বস্তি বা অসন্তোষ দূর হয়ে যাবে। ইহা আমাদের সবারই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে এই অসমতা অবশ্যই থাকবে না। এটা তখনই সম্ভব যখন পূর্ব পাকিস্তান অনুধাবন করবে যে প্রশাসনে তাদের সমভাবে প্রতিনিধত্ব করতে পারছে, ন্যায্যতার ভিত্তিতে সবাইকে বিচার করা হচ্ছে। তা না হলে সঠিকভাবে ব্যবস্থা নিলেও সবসময়ই এক ধরনের সন্দেহ রয়ে যাবে। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাটা এক ধরনের পার্থক্য তৈরি করতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের জন্য অসুবিধা বয়ে আনবে। সেজন্য আমাদের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের উদ্যোগ নিতে হবে, ঐসব সমস্যাগুলো যতটা সম্ভব দূর করা বা কমিয়ে আনার জন্য। (বাধাপ্রাপ্ত)
সম্মানিত পীর আলী মোহাম্মদ রশীদ: চলমান কথাবার্তাগুলো শুধু শব্দ দূষনই তৈরি করছে।
মাননীয় ডেপুটি স্পিকার: অর্ডার, অর্ডার!  
মহামান্য মুশতাক আহমেদ গুরমানী: পাকিস্তান বেতারের এটা কাজে লাগানো উচিত, উৎস হিসেবে এটা বেশ ভালো। 
সম্মানিত পীর আলী মোহাম্মদ রশীদ: কোনো সন্দেহ নেই, আমরা এর সুবিধা কাজে লাগাবোই (বাধাপ্রাপ্ত)
সম্মানিত জনাব মোঃ আলী: একটি অনিবার্য প্রভাব হল দূরত্ব, যার কারনে বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত এই ভাবনাগুলো বাড়তে থাকে। হুবহু একই অবস্থা পসগচিম পাকিস্তানেও থাকতে পারে ঠিক পূর্ব পাকিস্তানের মত এবং তা অবহেলার মাত্রা সেখানে বেশিও মনে হতে পারে। এর আগে আমি যেমন বলেছি, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটোই দরিদ্র অঞ্চল। আপনাকে দেশটির প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হবে। করাচীর দিকে তাকাবেন না। দেশের গ্রামীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে, হতাশা-দুর্দশার মাঝে সময় কাটাচ্ছে পাকিস্তানের প্রায় সব জায়গার মতই। করাচী আসলে বিভ্রান্তই করবে, যেখানে মানুষজন দালান-কোঠা বা শিল্প-কারখানা কদাচিৎ দেখতে পায়, সেখানে করাচীর সার্বিক চিত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়াকেই বোঝাবে। কিন্তু আমি আগে যেমন বলেছিজীবন মান কে উন্নত জায়গায় শুধুমাত্র বড় শহরে নেয়া হবে না, একেবারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্গম গ্রামে ও যার ছোয়া পৌছে যাবে। আমাদের জনগনকে বিজ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তি এবং উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। তাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার ৯০ ভাগই নিরক্ষর। স্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত করতে হবে। এক হাজার একটা জিনিস বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এটাই অন্যতম একটা কারন, কেন আমি অধীর আগ্রহী হয়ে আছি, সংবিধানকে খুব দ্রুত পাশ করানোর জন্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক যেসব সমস্যা আমরা এখন মোকাবেলা করছি, সেই দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আমাদেরকে  অবশ্যই মৌলিক সাংবিধানিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে, কিন্তু সত্যিকারের জটিলতা কারন তারাই যারা গনমানুষের কল্যানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই হোক যা আমাদের সবাইকে বিবেচনা করা উচিত। 
আমি এখন সংবিধানের কিছু বিষয় নিয়ে বলতে চাই। ভৌগোলিক কারনে এটা অনিবার্য যে আমাদের অবশ্যই যুক্ত প্রদেশীয় সংবিধান থাকতে হবে। রাজধানীর অবস্থান নিয়ে এক ধরনের সামর্থহীনতা রয়েছে। এককেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থা যাকে সহস্র গুন বাড়াতে পারে। 
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প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিধি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা জরুরী। এমন কি ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ যেখানে পরিষ্কারভাবে সন্নিবেশিত থাকা স্বত্তেও যা ভালো রকমের দ্বিধা তৈরি করে। মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা গতকাল অভ্যন্তরীন জলপথ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের করেন এবং অবহেলার অভিযোগ আনেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। সত্যিকার ভাবে এসবই প্রাদেশিক সরকারের আওতায় পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত যুক্ত প্রদেশিয় সরকার ব্যবস্থা, সাধারন মানুষের সহজ ভাবে বোধগম্য নয়। একক সরকার ব্যবস্থা টাই মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আমাদের  ভৌগোলিক অবস্থানের কারনেই যুক্ত প্রদেশীয় সংবিধান থাকাটাই সমীচিন এবং যেখানে ভুতাত্তিক কারনেই সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে।  প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর সংজ্ঞা এবং গুরুত্ব কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই থাকতে হবে। প্রদেশ গুলো একটি রাষ্ট্রের অংশ এবং সে কারনেই প্রাদেশিক স্বাধিকারের কাঠামো অবশ্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হতে হবে। এই বিষয় আমি বিরোধী দলীয় নেতার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এই ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তার উপরে আমি কোন মন্তব্য করবো না এবং আমি মনে করি যে কেউই যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে দেশের সমস্যাগুলো দেখলে তারা একই উপসংহার টানবে।
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ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান
ভূমিকা
(২ মার্চ ১৯৫৬)
করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে

যেহেতু পুরো বিশ্বমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে এবং তার নির্দেশিত পথেই তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে পাকিস্তানের জনগনের হাতে
যেহেতু পাকিস্তানের স্থপতি কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানকে ইসলামিক আদর্শের সামাজিক ন্যায্যতার গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন
এবং যেহেতু পাকিস্তানের সাধারন জনগনকে প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচিত সংসদ সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তানের সাংবিধানিক কাঠামো অনুমোদন করেছে
যেখানে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র তার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ব্যবহার করবে
যেখানে গনতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক ন্যায্যতার মূলনীতি ইসলামের আলোকে বিবৃত, তা পরিপূর্নভাবে প্রতিপালিত হবে
যেখানে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ অনুযায়ি পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠিগত ভাবে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারবে
যেখানে পর্যাপ্ত বিধি বিধান থাকতে হবে যার সংখ্যালঘুরা মুক্তভাবে প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম পালন করবে এবং তাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে
যেখানে পাকিস্তানের সাথে বর্তমানে যুক্ত থাকা অঞ্চল সমূহ বা সংযোজিত অঞ্চল গুলো এবং এমন ধরনের অন্যান্য পরবর্তীতে যুক্ত অঞ্চল সমূহ নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠিত হবে যেখানে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপরে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকবে
যেখানে মৌলিক অধিকার গুলো নিশ্চিত করা হবে যার মধ্যে সমান মর্যাদা ও সুযোগ, আইনগত সাম্যতা, মুক্তচিন্তা, বিশ্বাস, আস্থা, ভাব প্রকাশ, উপাসনা ও একত্র হওয়া এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতা, যা আইনগত ও সার্বজনীন নৈতিকতার আওতায় থাকবে  
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সেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে আইনসিদ্ধ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য। 

যথায়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। 

যথায়, এই জাতীয় ভূখন্ডের অখন্ডতা, এর স্বাধীনতা এবং এর সকল অধিকার, সার্বভৌমত্তের অধিকার ভূখন্ডে, সমুদ্রে এবং আকাশে সুরক্ষিত থাকবে। 

যাতে পাকিস্তানের মানুষের উন্নয় হবে এবং জাতিগত ভাবে সারাবিশ্বের সাথে তারা সম্মানীত হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি সমৃদ্ধি এবং মানবতার অবদান রাখবে। 

তাই, এমতাবস্থায়, আজ থেকে আমরা পাকিস্তানের জনগন আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬; ০৭ রজব ১৩৭৫ আমাদের সংবিধানিক সভায় এই সংবিধান গ্রহন, পালন এবং নিজেদের প্রদান করছি।

অংশ ১
প্রজাতন্ত্র এবং এর আয়ত্ব/অঞ্চল/ভূখন্ড

      ১। প্রজাতন্ত্র এবং এর অঞ্চল/সীমাঃ (১) পাকিস্তান কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচিত হবে পাকিস্তান ইসলামীক প্রজাতন্ত্র নামে এবং ক্ষুদ্রাকারে পাকিস্তান নামে। 
      (২) পাকিস্তানের অন্তর্ভু=ঊক্ত অংশসমূহ হবে- 
       ক) প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তাব ও পশ্চিম পাকিস্তান।
       খ) রাজ্যের সীমা সংযোজিত বা সাথে থাকলে তা পাকিস্তান বলে গন্য হবে। 
       গ) যে সমত অঞ্চল কেন্দীয় শাসনভূকত কিন্তু প্রদেশের অংশ নয়; এবং 
       ঘ) এরকম আরো অঞ্চল থাকলেও তা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। 
ব্যাখ্যাঃ সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ অর্থ হবে যা আগে সংবিধানের পূর্বে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ পশ্চিম পাকিস্তান নাম ধারন করে পশ্চিম পাকিস্তান অধ্যাদেশ ১৯৫৫ অনুযায়ী।

    ২। প্রদেশের প্রশাসনঃ যতক্ষন না সংসদ অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাষ্ট্রপতি, আদেশ ক্রমে ২নং অনুচ্ছেদের (খ), (গ)এবং (ঘ) ধারায় উল্লেখিত এলাকায় সরকারী এবং প্রশাসনিক নীতিমালা প্রনয়ন করতে পারবেন।

অংশ ২
					মৌলিক অধিকার
৩. রাষ্ট্রের সঙ্গাঃ এই অংশে, যদি পরিস্থিতি দাবি করে, ‘রাষ্ট্র’ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, সংসদ, প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক আইনসভা, এবং পাকিস্তানের সকল আঞ্চলিক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে।
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৪।মৌলিকঅধিকারেরসাথেঅসমঞ্জস্যবাবিরোধপূর্ণআইনবাতিল- 
(১) এই ভাগের বিধানাবলীর সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন বা কোন প্রথা বা আইনের প্রয়োগকৃত রীতি যতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। 
(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধান প্রদত্ত অধিকার খর্বকারী বা অসমঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হলে তা এইভাগের কোন বিধানের সাথে যতটা অসামঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সশস্ত্রবাহিনী বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনী ও তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন বা তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য প্রনীত আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য  হবে না।
৫। আইনের দৃষ্টিতে সমতা- 
(১)সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের জন্য সমান অধিকারী।
(২)এই আইন অনুয়ারী কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা কে খর্ব করা যাবে না।
৬।অতীতের ঘটনা-সম্পর্কিত অপরাধ বা শাস্তি থেকে সুরক্ষা- অপরাধ সংঘটন কালে বলবৎ ছিল না , এই রকম আইন ভঙ্গ করবার অপরাধে কোন ব্যক্তি কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা, অথবা অপরাধ সংঘটন কালে বলবৎ ছিল এই রকম কোন আইন বলে যে দণ্ড দেওয়া যেত, কোন ব্যক্তিকে তারচেয়ে অনেক বেশী বা তার চেয়ে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাবেনা।
৭। গ্রেপ্তারকৃত ও আটকদের রক্ষাকবচ- 
(১)গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে প্রহরায় আটক রাখা যাবেনা এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবেনা।
(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে)  হাজির করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাকে অতিরিক্ত সময় আটক রাখা যাবেনা।
(৩) এই অনুচ্ছেদের  (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা, 
(ক) যিনি বর্তমান সময় সাপেক্ষে বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা আটক করা হয়েছে।
(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে তিন মাসের অধিক কাল আটক রাখবার ক্ষমতা প্রদান করবেনা যদি কোন উপযুক্ত উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত তিনমাস অতিবাহিত হবার পূর্বে তাকে কাছে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দানের পর প্রতিবেদন প্রদান না করে থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্তকাল আটক রাখার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।
ব্যাখ্যা – এই অনুচ্ছেদের " উপযুক্ত উপদেষ্টা পর্ষদ"  বলতে, একজন ব্যক্তিকে কোন কেন্দ্রীয় আইন বা জাতীয় সংসদের কোন আইনে আটকের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ অথবা একজন ব্যক্তিকে কোন প্রাদেশিক আইন বা প্রাদেশিক আইনসভার কোন আইনে আটক ক্ষেত্রে, একটি বোর্ড এর জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ বোঝানো হয়েছে।
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 (৫) নির্বতনমূলকআটকেরবিধান-সংবলিতকোনআইনেরঅধীনপ্রদত্তআদেশঅনুযায়ীকোনব্যক্তিকেআটককরাহলেআদেশদানকারীকর্তৃপক্ষতাকেযথাসম্ভবশীঘ্রআদেশদানেরকারণজ্ঞাপনকরবেএবংউক্তআদেশেরবিরুদ্ধেবক্তব্য-প্রকাশেরজন্যতাকেযতসত্বরসম্ভবসুযোগদানকরবে: 
তবেশর্তথাকেযে, আদেশদানকারীকর্তৃপক্ষেরবিবেচনায়তথ্যাদিপ্রকাশজনস্বার্থবিরোধীবলেমনেহলেঅনুরূপকর্তৃপক্ষতাপ্রকাশেঅস্বীকৃতিজ্ঞাপনকরতেপারবে।

৮।বাকস্বাধীনতা - পাকিস্তানেরনিরাপত্তা, বিদেশীরাষ্ট্রসমূহেরসাথেবন্ধুত্বপূর্ণসম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতাওনৈতিকতারস্বার্থেকিংবাআদালত-অবমাননা, মানহানিবাঅপরাধ-সংঘটনেপ্ররোচনাসম্পর্কেআইনেরদ্বারাআরোপিতযুক্তিসঙ্গতবাধানিষেধসাপেক্ষেপ্রত্যেকনাগরিকেরবাকওভাবপ্রকাশেরস্বাধীনতারঅধিকারথাকবে।
৯।সমাবেশেরস্বাধীনতা -জনশৃঙ্খলারস্বার্থেআইনেরদ্বারাআরোপিতযুক্তিসঙ্গতবাধানিষেধসাপেক্ষেশান্তিপূর্ণভাবেওনিরস্ত্রঅবস্থায়সমবেতহবারএবংপ্রত্যেকনাগরিকেরজনসভাওশোভাযাত্রায়যোগদানকরবারঅধিকারথাকবে।
১০।সংগঠনেরস্বাধীনতা-জনশৃঙ্খলাওনৈতিকতারস্বার্থেআইনেরদ্বারাআরোপিতযুক্তিসঙ্গতবাধা-নিষেধসাপেক্ষেসমিতিবাসংঘগঠনকরবারঅধিকারপ্রত্যেকনাগরিকেরথাকবে।

১১।চলাফেরারস্বাধীনতাএবংসম্পত্তিরাখা-হস্তান্তরকরারঅধিকার - জনস্বার্থেআইনেরদ্বারাআরোপিতযুক্তিসঙ্গতবাধানিষেধসাপেক্ষে,প্রত্যেকনাগরিকেরঅধিকারথাকবে-
(ক) পাকিস্তানেরসর্বত্রঅবাধচলাফেরা, এরযেকোনস্থানেবসবাসএবংএর যেকোনঅংশস্থায়ীভাবেবসবাসকরার ;
(খ) ক্রয়করার, অধিকারেরাখাএবংসম্পত্তিহস্তান্তরকরার।

১২।বাণিজ্য, ব্যবসাবাপেশারস্বাধীনতা –আইনেরদ্বারাআরোপিতবাধানিষেধসাপেক্ষেকোনপেশাবাবৃত্তি-গ্রহণেরকিংবাকারবারবাব্যবসায়পরিচালনারজন্যআইনেরদ্বারাকোনযোগ্যতানির্ধারিতহয়েথাকলে অনুরূপযোগ্যতাসম্পন্নপ্রত্যেকনাগরিকেরযেকোনআইনসঙ্গতপেশাবাবৃত্তিগ্রহণেরএবংযেকোনআইনসঙ্গতকারবারবাব্যবসায়পরিচালনারঅধিকারথাকবে:
তবেশর্তথাকেযে, এইঅনুচ্ছেদেরকোনকিছুইনিবৃত্তকরবেনা - 
(ক) কোনবাণিজ্যবাপেশানিয়ন্ত্রণকরারঅনুমতিরপদ্ধতি,   অথবা
(খ) কেন্দ্রীয়বাএকটি প্রাদেশিকসরকারবাসরকারকর্তৃকনিয়ন্ত্রিতকোনকর্পোরেশনদ্বারানিয়ন্ত্রিতকোনোবাণিজ্য, ব্যবসা, শিল্পবাসেবা , অন্যব্যক্তিরদ্বারাসম্পূর্ণবাআংশিকনিয়ন্ত্রিতবাদদিয়ে।

১৩।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের যথাযথ সম্মান ইত্যাদি সম্পর্কে রক্ষাকবচ - (১) কোনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেযোগদানকারীকোনব্যক্তিরনিজস্বধর্ম-সংক্রান্তনাহইলেতাকেকোনধর্মীয়শিক্ষাগ্রহণকিংবাকোনধর্মীয়অনুষ্ঠানবাউপাসনায়অংশগ্রহণবাযোগদানকরতেহবেনা।
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 (২) কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কে তাদের দ্বারা সম্পূর্ন ভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা থেকে বিরত রাখা যাবে না।
(৩) জাতি, ধর্ম, বর্ন বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন নাগরিককে রাজস্ব খাতের অধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রমে অংশ নিতে বাধা দেয়া যাবে না। 
(৪) যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, কর রেয়াত বা ছাড়ের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। 
(৫) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার থাকবে তাদের পছন্দ মাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার, এবং রাষ্ট্র উক্ত ধরনের যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিতে আপত্তি জানাতে পারবে না শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ব্যবস্থাপনার অধীন হবার কারনে।

১৪। সার্বজনীন স্থানে প্রবেশের ব্যাপারে সমতা-  (১) ধর্মীয় প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্থাপিত যে কোন সার্বজনীন বিনোদন কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ন জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।  
(২) এই অনুচ্ছেদের  কোন নির্দেশনা নারীদের জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়নে বাধা হতে পারবেনা।

১৫। সম্পত্তি অধিকার সুরক্ষা-  (১) বৈধ সম্পত্তির মালিকানা থেকে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।
(২) আইনগত ভাবে ক্ষতিপূরন প্রদান সাপেক্ষে বা ক্ষতিপূরন প্রদান নীতিমালা নির্ধারন সাপেক্ষে,কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহন বা দখল করা যাবে না সরকারী কোন কাজে।
(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না-
       (ক) যে কোন প্রচলিত আইন, বা
        (খ) জনস্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও জনজীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য বাধ্যতামলকভাবে অধিগ্রহন বা দখল সংক্রান্ত যে কোন আইন, অথবা
         (গ) কারো নিজস্ব সম্পত্তি সীমিত সময়ের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোন আইন।
(৪) ধারা (২) এবং (৩) অনুযায়ী, “সম্পত্তি” অর্থ বোঝাবে স্থাবর সম্পত্তিকে, বা কোন বানিজ্যিক বা শিল্পায়নের উদ্যোগকে, বা উক্ত ধরনের কোন উদ্যোগকে। 
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১৬। দাসত্ব ও জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ- (১) কোন ব্যক্তিই দাস হিসেবে গণ্য হবে না। 
(২) সকল ধরণের জোরপূর্বক কর্মে বাধ্য করা নিষিদ্ধ, কিন্তু রাজ্যের সরকারি কাজে বাধ্যতামূলক সেবা প্রয়োজন হতে পারে ।
১৭। কর্তব্য পালনের সময় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা- (১) পাকিস্তানের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগলাভের যোগ্য নাগরিকদের  শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বসবাসের বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না ।
তবে, শর্ত থাকে যে, সংবিধান দিবস থেকে পনের বছর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাকিস্তানের সেবায় তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন শ্রেণী বা অঞ্চলের ব্যক্তিদের জন্য পদায়ন সংরক্ষিত করা যেতে পারে ।
আরও শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট সেবার জন্য লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু কর্মসংস্থান সংরক্ষণ করা যেতে পারে ।
(২) ১নং শর্তে উল্লেখিত কোন কিছুই শ্রেণীভেদে কোন প্রাদেশিক সরকার বা কোন স্থানীয় বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যে কোন সরকার বা কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়োগ প্রদেশে বসবাসকারী হিসেবে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না ।

১৮।স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বাধীনতাঃ আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার স্বার্থে-
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম অনুসরণ, পরিচালনা ও প্রচারেরঅধিকার রয়েছে ।
(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ওগোপন রাখার অধিকার রয়েছে ।

১৯।ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণঃ প্রত্যেক নাগরিকেরই আলাদা ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে ।

২০। অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধনঃ অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হলো এবং কোনভাবেই এটার অনুশীলন নিষিদ্ধ ও আইনত অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলো ।

২১। কোন বিশেষ ধর্মের উদ্দেশ্যে কর আরোপ করার সুরক্ষাঃ কোন ব্যক্তিই নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রচার কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে কর কিংবা চাঁদা দিতে বাধ্য থাকবেন না ।

২২।  এই খন্ডের মাধ্যমেঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিকারঃ 
(১) এই খন্ডের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।
(২) এই খন্ডের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কোন সরকারি আদেশ, নির্দেশ, হেবিয়াস কর্পাস কিংবা নিম্ন আদালতের প্রতি উচ্চ আদালতের হুকুমনামা, নিষেধাজ্ঞা, স্থিতিবস্থা প্রভৃতিতে যথাযথ রিট আবেদন করার অধিকার নিহিত থাকলো।
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 (৩) এই ধারার মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকার সংবিধানের অনুমতি ছাড়া স্থগিত করা যাবে না ।
(৪) এই ধারার বিধানের সাথে অন্য কোন বিশেষ বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না ।

৩য় খন্ড
রাজ্য পরিচালনার মূলনীতি
২৩। রাজ্যের সংজ্ঞাঃ 
(১) এই খন্ডের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের অর্থ ২য় খণ্ডের মতই থাকবে ।
(২) এই খন্ডের বিধানের মাধ্যমেই রাজ্য পরিচালিত হবে এবং নীতি প্রণয়ন করবে । তবে, এই বিধানসমূহ কোন আদালতে বলবৎযোগ্য হবে না ।
২৪। মুসলিম ঐক্য ও আন্তর্জাতিক শান্তি বৃদ্ধি বিধানঃ  রাজ্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নীত করা, সব জাতির মধ্যে সুনাম ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির উৎসাহিত করতে সচেষ্ট হবেন ।

২৫। ইসলামী মূলনীতির প্রচারঃ (১) পাকিস্তানি মুসলমানদের জীবন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাব পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।
(২) রাজ্য পাকিস্তানি মুসলমানদের শ্রদ্ধা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন ।
(ক) তাদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে সক্রিয় করা যেতে পারে  যাতে করে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনের অর্থ তাঁরা বুঝতে সমর্থ হয়,
(খ) পবিত্র কুরআন শেখা বাধ্যতামূলক করা,
(গ) ইসলামী ঐক্য ও নৈতিক মানের উন্নয়ন করা, এবং
(ঘ) যাকাত প্রদান, ওয়াকফ্ ও মসজিদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা ।
২৬। সংকীর্ণতা ও অন্যান্য অনুরূপ কুসংস্কার নিরুৎসাহিত করাঃ রাজ্য নাগরিকদের মধ্যে জাতিগত, উপজাতীয়, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংকীর্ণ কুসংস্কার নিরুৎসাহিত করবে ।
২৭। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষাঃ রাজ্য সংখ্যালঘুদের প্রাদেশিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাজে যথাযথ উপস্থাপন এবং তাদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করবে ।
২৮।  সামাজিক উন্নয়ন নীতিমালাঃ রাজ্য সচেষ্ট হবেন - 
(ক) বিশেষ এলাকা, অনগ্রসর শ্রেণীর এবং তফসিলি জনগণের শিক্ষা ওঅর্থনৈতিক স্বার্থ বিশেষ যত্নের সাথে এগিয়ে নিতে। 
(খ) নিরক্ষরতা অপসারণের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে ওবাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ।‌
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গ।কাজের জন্য মানবিক এবং সঙ্গত অবস্থা তৈরি, শিশু ও নারীদের তাদের লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী অনুপযুক্ত পেশায় নিযুক্ত করা হবে না তা নিশ্চিত করা, এবং কর্মসংস্থানে নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিধান করা। 
ঘ। বিভিন্ন এলাকার মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেবা সহ সকল প্রকার জাতীয় কার্যক্রমে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের জন্যসক্ষম করে তোলা;
ঙ।পতিতাবৃত্তি, জুয়া ও ক্ষতিকর মাদক গ্রহণ প্রতিরোধ; এবং
চ। ঔষধ এবং অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনভাবে মদ্যপ নেশা প্রতিরোধ।

২৯।মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে- 
ক। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে, গুটিকতক মানুষের হাতে সম্পদের ঘনত্ব এবং সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক উৎপাদন ও বণ্টনের গন্ডিবদ্ধ ক্ষমতা প্রতিরোধ করা,এবং নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের, এবং ভাড়াটেদের মধ্যে অধিকারের সুষম সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে; বর্ণ, ধর্মমত, বা জাতি নির্বিশেষে, জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করা।
খ।সকল নাগরিকের জন্য, রাষ্ট্রের উপলব্ধ সম্পদের মধ্যে কাজ প্রদান এবং পর্যাপ্ত জীবিকা সহ যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবসর এর সুবিধা দেয়া;
গ। বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমা বা অন্য কোন উপায়ে পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত সকল ব্যাক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া;
ঘ। সে সকল নাগরিকের জন্যবর্ণ, ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণযেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ত্রাণ যোগান দেয়া, যারা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জরা, অসুস্থতা বা বেকারত্ব বাবদ তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম;
ঙ।পাকিস্তান চাকুরীর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্মানীর অসমতা একটি গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে কমিয়ে আনা; এবং
চ।যত দ্রুত সম্ভব রিবা দূর করা 

৩০। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথিকীকরনঃ রাষ্ট্র যত দ্রুত সম্ভব নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ কে পৃথক করবে।

৩১। পাকিস্তানের জনগণের দ্বারা জাতীয় কর্মকান্ডে সমান অংশগ্রহণের জন্যবিধানাবলী-  ১।পাকিস্তানের সব অংশ থেকে জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষা সেবায় অংশগ্রহণে সক্রিয় করতে রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে 
২।কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের সমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হবে 
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অংশ চার
সমন্বিত রাষ্ট্র
অধ্যায় ১; কেন্দ্রীয় সরকার

৩২।রাষ্ট্রপতিঃ
১। পাকিস্তানের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, সংবিধানে যাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে, যিনি নির্বাচিত হবেন প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী দলের দ্বারা।
২। অংশ ২ এ যাকিছুই থাকুক না কেন, একজন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি না তিনি একজন মুসলমান হন; কিংবা যোগ্য হবেন নাঃ
ক। যদি তার বয়স চল্লিশ বছরের কম হয়; অথবা
খ।  যদি তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য না হন; অথবা
গ।  তিনি পূর্বে ধারা ৩৫ এর অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হন
৩। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না
৩৩। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল- ১। অনুচ্ছেদ ৩৫ এর দফা ৩ এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ে যোগদানের পর ৫ বছর পর্যন্ত কার্যালয়ে বহাল থাকবেন ; তবে শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও কার্যালয়ে বহাল থাকবেন যতদিন পর্যন্ত না তার উত্তরসুরী তার পদে যোগদান করবেন। 
২। কোন ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে বহাল থাকবেন না। 
৩। রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদের স্পিকার কে সম্বোধন করে  নিজ হাতে স্বাক্ষর করে লিখিতভাবে তার পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন 
৪। যখন একজন রাষ্ট্রপতির পদ মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণ অথবা তার মেয়াদ শেষ হবার দরুন শুন্য হবে  তখন তা  অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা ১ অনুসারে যত দ্রুত সভব পূরণ করতে হবে।  
৩৪। ইসলামী নীতির প্রচার- ১। রাষ্ট্রপতি পাকিস্থানের সেবায় (সরকারী চাকুরী) কোন লাভজনক পদে অথবা অন্য কোন পদে যেখানে তিনি সেবাদানের বিনিময়ে সম্মানী পাবার অধিকার রাখবেন, এমন কোন পদে বহাল থাকবেন না কিন্তু এই দফায় কিছুই তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধারন বা পরিচালনা থেকে নিবৃত্ত করবে না। 
২। রাষ্ট্রপতি জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না; এবং যদি এরূপ কোনো পরিষদের সদস্য কে যদি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তাহলে যেদিন তিনি কার্যালয়ে যোগদান করবেন সেদিন থেকে সেই পরিষদে তার আসন খালি হয়ে যাবে। 
৩৫। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন- ১। রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন বা স্থূল অসদাচরণ এর অভিযোগে অভিশংসিত হতে পারেন। 
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২। এমন কোন অভিযোগ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না যদি জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের জন্য ঐ পরিষদের স্পীকারের কাছে অনুবন্ধ উত্থাপনের জন্য প্রজ্ঞপ্তি প্রদান করেন,  এবং পরিষদে এমন কোন অনুবন্ধ উত্থাপিত হবে না যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতিকে এই অনুবন্ধের প্রজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অব্বহিত করার পর ১৪ দিন অতিবাহিত হয়। 
৩। অভিযোগ পর্যালোচনার সময় রাষ্ট্রপতির উপস্থিত হওয়ার এবং আত্নপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে। 
৪। যদি, অভিযোগ বিবেচনার পর, মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন চতুর্থাংশ কর্তৃক অভিযোগ প্রতিপাদিত হয়েছে উল্লেখ করে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক একটি অনুবন্ধ গৃহীত হয়, তাহলে যেইদিন অনুবন্ধ গৃহীত হবে সেদিন থেকে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হবে।
৫। যেখানে জাতীয় পরিষদের স্পিকার ধারা ৩৬ এর অধীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন, সেখানে এই ধারার বিধানাবলী  এমন পরিবর্তনের সাপেক্ষে কার্যকর হবে যে, দফা ২ এর ক্ষেত্রে স্পিকারের প্রতি সম্বোধন তখন সহকারী স্পিকার বরাবর গণ্য হবে এবং দফা ৪ এর সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির অপসারণ তখন স্পিকারের পদ থেকে স্পিকার কে অপসারণ হিসবে গণ্য হবে,  এবং দফা ৪ এ উল্লেখিত অনুবন্ধ গৃহীত হবার পর স্পিকার, রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম পরিচালনা থেকে রোহিত হবেন। 

৩৬।রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য  জাতীয় পরিষদের স্পিকারঃ
১।একটি রাষ্ট্রপতির পদ শুন্য হয়, অথবা যদি রাষ্ট্রপতি পাকিস্তান থেকে অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে জাতীয় পরিষদের স্পিকার রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন অথবা তার দায়িত্বে পুনরায় যোগদান করেন, পরিপ্রেক্ষিত এর যেটাই হোক না কেন। 
২। যে মেয়াদের জন্য জাতীয় পরিষদের স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন তিনি সেসময় রাষ্ট্রপতির অনুরূপ সম্মানী এবং সুবিধাদি প্রাপ্তির যোগ্য হবেন কিন্তু তিনি এই সময়ে জাতীর পরিষদের সদস্য অথবা স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এবং এমন স্পিকার অথবা সদস্যের ন্যায় সম্মানী এবং সুবিধাদি প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। 

৩৭। মন্ত্রী পরিষদঃ
১। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা এবং পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে।  
২। যদি মন্ত্রী পরিষদ, মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক কোন পরামর্শ প্রদত্ত হয় তবে কোন পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে কিনা, হলে তা কি এসব নিয়ে কোন আদালতে তদন্ত করা যাবে না। 
৩। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনার ভিত্তিতে, জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন যিনি তার মতে, অধিকাংশ জাতীয় পরিষদের সদস্যদের আস্থার প্রতিভাত করার জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময়।
৪। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের পদে নিযুক্ত  এবং পদ  হতে অপসারিত হবেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি প্রতিমন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন না যদি না তিনি জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য হন।
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	৫। প্রতিমন্ত্রীদের সহ মন্ত্রিপরিষদ সম্মিলিতভাবে জাতীয় পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।
৬। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে তার পদে বহাল হবেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই দফার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না, যদি না তিনি সন্তুষ্ট হন যে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থার প্রতিফলন ঘটাবেন। 
৭। রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালনের জন্য  ক্ষেত্র অনুযায়ী মন্ত্রিসভা বা উপযুক্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন তবে কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে তিনি তার বিচক্ষণতা ব্যবহার করে কাজ করতে সংবিধান দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেনএবং দফা ৬ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে।  ব্যাখ্যাঃ সন্দেহ পরিহার এর জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, দফা ৪ এর জন্য উপযুক্ত মন্ত্রী হবেন প্রধানমন্ত্রী। 
৮। কোন মন্ত্রী যিনি যে কোন  টানা ছয় মাস সময়ের জন্য জাতীয় পরিষদের সদস্য থাকবেন না, তিনি সেই সময়সীমার মেয়াদ শেষে মন্ত্রীত্ব হারাবেন এবং সেই বিধানসভা না ভাঙ্গার আগ পর্যন্ত আবার মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন না যদি না তিনি সে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 
৯। এই ধারার কোন কিছুকেই এমনভাবে গণ্য করা যাবে না যা, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কে  জাতীয় পরিষদ ভেঙে যাওয়ার সময় তাদের পদে অব্যাহত থাকাকে নাকচ করে, বা সেই সময়ে কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী  হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধা দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। 

৩৮। মহান্যায়বিদঃ 
১।  রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানের জন্য একজন মহান্যায়বিদ নিযুক্ত করবেন, যিনি রাষ্ট্রপতির নির্দেশে দায়িত্বে বহাল হবেন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবেন,  রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করবেন। 
২। কোন ব্যক্তি পাকিস্তানের মহান্যায়বিদ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন না,যদি না তিনি সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্য হন, কিন্তু কোন ব্যক্তি মহান্যায়বিদ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন না যদি না তিনি বর্তমানে সর্বোচ্চ আদালত বা উচ্চ আদালতের একজন বিচারক হন বা ইতিপূর্বে হয়ে থাকেন। 
৩।  সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য পাকিস্তানের সকল আদালতে পরিদর্শক হিসেবে প্রবেশের অধিকার মহান্যায়বিদের থাকবে। 

৩৯। সমন্বিত রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ব্যাপ্তিঃ
১।সমন্বিত রাষ্ট্রের  নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং তার দ্বারা প্রযুক্ত হইবে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধস্তন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী। 
২। সমন্বিত রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব সে সকল বিষয়ে বিস্তৃত হবে যেসব ক্ষেত্রে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানে অথবা সংসদের কোন আইনে যদি স্পষ্ট উল্লখ না থাকে তবে, সংবিধানের অধীনে প্রদেশের জন্য কার্যকরের উপযুক্ত ক্ষেত্রে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে কোন প্রদেশে হস্তক্ষেপ করবে না যদি সে ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিধানসভারও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে। 
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৪০। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কঃ  ১) সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব রাস্ট্রপ্রতির হাতে ন্যাস্ত থাকবে এবং উহার পরিচালনা আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

২) যতক্ষন না পর্যন্ত সংসদ এর পক্ষে আইনগত বিধি তৈরি না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত সংসদের পক্ষে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা থাকবে-    ।
(ক) পাকিস্তানের  সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে এবং অন্যান্য সংরক্ষিত বাহিনীকে উন্নীত ও নিয়ন্ত্রন করা
(খ) উক্ত বাহিনীগুলোতে কমিশন প্রদান করা; এবং
(গ) সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা ও তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারন করা

৪১। সমন্বিত রাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবসায়ী আচরনঃ ১) সমন্বিত রাস্ট্রীয় সরকারের সকল নির্বাহী কর্ম রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হবে।
২)  রাষ্ট্রপতির অধীনে যেসব আদেশ ও অন্যান্য নির্দেশনা প্রস্তুত করা ও বাস্তবায়ন করা হবে সেসব নিয়ম-নীতির মধ্যে যাচাই করে নিতে হবে, এবং যাচাই কৃত যে কোন আদেশ বা নির্দেশনার বৈধতা নিয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না, কোন কিছুর উপর   ভিত্তি করে যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত বা বাস্তবায়িত হয় নি।                  
৩) রাস্ট্রপতিসমন্বিত রাষ্ট্রীয়সরকারেরবন্টনএবংলেনদেনসংক্রান্তব্যাবসারআইনতৈরিকরবেন।

৪২। রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বঃএটি প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হবে

ক) মন্ত্রীপরিষদ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যা যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব এর ব্যাপারে রাস্ট্রপ্রতির সাথে যোগাযোগ রাখা
খ) রাষ্ট্রের প্রশাসনেরসাথেসম্পর্কিততথ্যাবলীওআইনপ্রনয়নেরপ্রস্তাবনারাষ্ট্রপতিরপ্রয়োজনঅনুযায়ীসরবরাহকরা; এবং
গ) যদিরাষ্ট্রপতিরকোনসিদ্ধান্তেরব্যাপারেমন্ত্রীপরিষদেরবিবেচনারজন্যউত্থাপনকরতেচান যেটির সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রী কতৃক নেয়া হয়েছিলা কিন্তু যেটি মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য বিবেচিত হয় নি।

অধ্যায় ২ - পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ
৪৩. পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ-  পাকিস্থানে রাষ্ট্রপ্রতি ও এক পক্ষ সংবলিত একটি জাতীয় সংসদ গঠিত হইবে যা জাতীয় পরিষদ নামে পরিচিত ।
৪৪. জাতীয় পরিষদের গঠন-  ১) নিম্ন লিখিত ধারা অনুসারে, পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদ ৩০০ টি আসন নিয়ে গঠিত হইবে, যাহার অর্ধেক পর্ব পাকিস্থান আর বাকি অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্থানের সংসদ ধারা গঠিত হইবে। 



<001.098.494>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
২) ১ নং ধারায় উল্লিখিত সংসদ সদস্যদের জন্য আসন ছাড়াও, সংবিধান প্রণয়নের দিক থেকে পরবর্তী দশ বছরের জন্য দশটি আসন নারী সাংসদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যাদের মধ্যে পাঁচ জন পূর্বপাকিস্থানের বিধানসভার নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং  পাঁচ জন পশ্চিম পাকিস্থানের নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, এবং তাদের নির্বাচনী আসন নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন হিসাবে বিবেচিত হইবে । 
তবে শর্ত থাকে যে, একজন মহিলা যিনি, এই দফার অধীনে, পরিষদের একজন সদস্য দশ বছরের নির্বাচিত হইবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দেবার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ।
৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সমতা রক্ষার জন্য, সংসদ আইনের দ্বারা, জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবেন ।
৪) সংসদ আইনের দ্বারা জাতীয়  পরিষদের  যে কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে যা সংবিধান প্রণয়নের দিন থেকে  একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু উক্ত আইন দ্বারা কোন প্রদেশর প্রতিনিধি সংখ্যার কোন পরিবর্তন সংগঠিত হইবে না ।

৪৫. সাংসদ হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা-১) একজন জাতীয় পরিষদের সাংসদ হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি-
 ক) তাহার বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর হয় এবং সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কে কোন আসনে ভোট প্রদানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং 
 খ) যদি সংবিধান বা আইন পরিষদের আইন ধারা সাংসদ হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হন 
২) নির্বাচন পরবর্তী কোন সাংসদের যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মূখীন হইলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার নির্বাচন কমিশনের মতামত গ্রহণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের মতানুসারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহার আসন শূণ্য হইবে।
৩) কোন ব্যক্তি যিনি জানেন যে, তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করেননি বা অযোগ্য, তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট প্রদান করিরে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ রুপি দন্ডের সম্মূখীন হইবেন যা  ফেডারেশন প্রাপ্যদেনা হিসাবে তাহার কাছ আদায় করিতে পারিবে ।

৪৬. দ্বৈত সদ্যসতায় বাধা-	
১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক এলাকার সংসদ সদস্য হইবেন না ।
২) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের ১ নং দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া স্পীকারকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অত:পর সেই সকল এলাকার আসন সমূহ শূণ্য হবে।
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তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদে আসন গ্রহণ বা ভেটা প্রদান করিতে পারিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দুই বা ততোধিক আসনের সদস্য ।
৩) যদি এক আসনে সাংসদ স্বেচ্ছায় জাতীয় পরিষদের অন্য কোন আসনের নির্বাচনে প্রার্থী হন, তবে তাহার পূর্ববর্তী আসন শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ।
৪৭. জাতীয় পরিষদের অনুপুস্থিতি- যদি কোন সাংসদ জাতীয় পরিষদের অনুমতি ব্যাতিত টানা ৬০ দিন অধিবেশনে অনুপুস্থিত থাকেন তবে তাহার আসন শূন্য হইবে ।
৪৮. শপথ গ্রহণ- নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ করিতে অসর্মথ হন, তবে তাহার আসন শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতেপারিবেন।
৪৯. সংসদ সদস্যের পদত্যাগ- জাতীয় অধিবেশনের একজন সদস্য স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগ পত্রের মাধ্যমে তাহার আসন হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।


জাতীয় পরিষদের সভা ও কার্যাপ্রণালী

৫০.জাতীয় অধিবেশনের স্থিতিকাল, সমন, স্থগিতকরন এবং ভঙ্গ করিবার প্রক্রিয়া-
১) রাষ্ট্রপ্রতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে এবং সংসদ আহ্ববানকালে রাষ্ট্রপ্রতি বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন । উল্লেখ থাকে যে, প্রতি বছর সংসদের অন্তত একটি অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে ।
২) যদি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না থাকে এবং ভেঙ্গে যাবার আশংকা না থাকলে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে তাহা আহ্বান করা যাইবে।
৩) রাষ্ট্রপ্রতি  ভেঙ্গে না দিয়া থাকলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া যাইবে।
৫১. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন-  প্রতি বছর জাতীয় পরিষদের অন্তত দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে, এবং বিগত অধিবেশন ও পরবর্তী অধিবেশনের মাঝে ৬ মাসের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবেনা ।
৫২. জাতীয় পরিষদে রাষ্ট্রপ্রতির ভাষণ ও বাণী- রাষ্ট্রপ্রতি সংসদে ভাষণদান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন ।
৫৩. জাতীয় পরিষদে মন্ত্রীগণের অধিকার ও এটর্নি জেনারেল এর ভাষণ- প্রত্যেক মন্ত্রী এবং এটর্নি জেনারেলের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা করার অধিকার থাকিবে এবং পরিষদের অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ এবং যে কোন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অংশগ্রহনের সুযোগ থাকিবে, তবে এই অনুচ্ছেদ কর্তক ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইবে না।
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৫৪। জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার- 
(১) জাতীয় সংসদ যত দ্রুত সম্ভব স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দুইজনকে মনোনীত করবেন এবং কোন কারণে এই স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হলে পরিস্থিতি অনুসারে জাতীয় সংসদ একজন স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নিযুক্ত করবেন। 
	(২) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহনের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে তার সংসদ সদস্য পদ (যদি থাকে)  ছেড়ে দিতে হবে; তিনি যখন চাইবেন তখনই নিজের স্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদনের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন অথবা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নীতিমালা জারি করে তাকে পদচ্যুত করা হবে, নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য কমপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে এরূপ কোন নোটিশ না দিয়ে থাকলে এ সম্পর্কে কোন কথাই তোলা হবে না। 
	এখানে উল্লেখ্য যে, যখনইজাতীয়পরিষদবিলুপ্ত হবে, স্পিকারতারকার্যালয়থেকেবিলুপ্ত হবার কারনে নতুনপরিষদেরপ্রথমসভাঅনুষ্ঠিতহবারঅব্যবহিতপূর্বপর্যন্তঅব্যাহতিনেবেননা। 
(৩) স্পিকারের পদ শূন্য হলে বা তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যত থাকলে কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলে সংসদ মনে করলে স্পিকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পিকার পালন করবেন কিংবা ডেপুটি স্পিকারের পদও শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির নিয়োগকৃত কেউ এই দায়িত্ব আলন করবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারও অনুপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। 


৫৫। কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি-  (১) এই সংবিধান সাপেক্ষে 
	ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হবে; 
	খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করবেন না এবং অনুরুপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করবেন। 
	গ) কোন পদে শুন্যতা সৃষ্টি হলে সংসদ সেটা বিলোপ করার বা অন্য যেকোনো কাজ করার ক্ষমতা রাখে, শুধুমাত্র যদি কোন “অনাহূত ব্যক্তি কার্যপ্রণালী-বিধিতে অনুপ্রবেশ করে এবং কার্যে অংশগ্রহন করে” 
(২) সংসদের কোন বৈঠক চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা চল্লিশের কম হলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে তিনি কমপক্ষে চল্লিশ জন সদস্য উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন বা মুলতবি করবেন। 
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৫৬। জাতীয় সংসদ সদস্যমণ্ডলীর সুবিধাদি- 
(১) জাতীয় সংসদের কোন কার্যবিধির বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।  
	(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে, তিনি এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের অধীন হবেন না।  
	(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না। 
	(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না। 
	(৫) এই অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে সাংসদদের বিভিন্ন সুবিধাদি, সদস্যদের বিভিন্ন কমিটি এবং সেখানে কথা বলার জন্য যোগ্য লোক বাছাই সংসদীয় আইনের দ্বারা নির্ধারন করা যেতে পারে। 

৫৭। আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির সম্মতি-  
১) সংসদে কোন বিল উত্থাপিত ও পাস হয়ে গেলে সেটা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাতে হবে; তিনি নব্বই দিনের মধ্যে- 
	ক) বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন; অথবা 
	খ) সম্মতিপ্রদানেবিরতথাকারঘোষনাদিবেন; অথবা
	গ) অর্থবিল ব্যতীত অন্য যেকোনো ধরণের বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোন বিশেষ সংশোধনী থাকলে সে সম্পর্কিত বার্তা সহ বিলটি আবার সংসদে ফেরত দিতে পারবেন।  
	২) রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদানে বিরত থাকার ফলে সংসদে বিলটি আবার উত্থাপিত হবে এবং এর পরেও বিলটি সংশোধনীসহ বা ছাড়া ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সেখানে পাস হয়ে গেলে বিলটি আবার রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রেরণ করা হবে এবং তিনি সম্মতি দিতে পারবেন। 
	৩) যখন রাষ্ট্রপতি বিলটি সংসদে আবার ফেরত পাঠালেন, সংসদ এটিকে পুনর্বিবেচনা করবে; এবং এটি যদি সংশোধনীসহ বা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে পুনরায় পাস হয় তাহলে এটি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট তার সম্মতির জন্য প্রেরিত হবে। 

আর্থিক কার্যপ্রণালী
৫৮। অর্থবিল-  
১) এই ভাগে অর্থবিল বলতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যেকোনো একটি সম্পর্কিত বিধানবলী সংবলিত বিল বুঝাবে-  
	ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরন; 
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খ) ফেডারেল সরকার কর্তৃক কোন ঋণ গ্রহণ বা কোন গ্যারান্টিদান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;
গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা অনুরূপ তহবিল থেকে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ; 
	ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ; 
ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান কিংবা সরকারের হিসাব নিরীক্ষা; এবং 
চ) উপরে উল্লেখিত যেকোনো বিষয়ের অধীনে যেকোনো আনুষঙ্গিক বিষয়। 

২) কোন বিল অর্থবিল বলে গণ্য হবে না শুধু এই কারণে যে- 
ক) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদন্ড আরোপ বা রদবদল কিংবা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপের বিধান রয়েছে; অথবা 
খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফবারহিতকরনেরবিধানরয়েছে।
৩) রাষ্ট্রপতিরসম্মতিরজন্যতাঁহারনিকটপেশকরারসময়েপ্রত্যেকঅর্থবিলেস্পিকারেরস্বাক্ষরেএইমর্মেএকটিসনদথাকবেযে, এটাএকটিঅর্থবিল, এবংঅনুরূপসনদসকলবিষয়েচূড়ান্তহবেএবংসেসম্পর্কেকোনআদালতেপ্রশ্নউত্থাপনকরাযাবেনা।

৫৯। আর্থিক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ- কোনপ্রস্তাববাসংশোধনীযাধারা৫৮এরদফা১এউল্লেখিতবিষয়বস্তুরক্ষেত্রেবিধানপ্রণয়নকরেঅথবাযাকার্যকরএবংবলবতহলেতাসমন্বিতরাষ্ট্রেররাজস্বথেকেখরচনির্বাহকরবেএমনহয়তবেতারাষ্ট্রপতিরঅনুমোদনব্যাতীতসংসদেআনায়নবাউত্থাপনকরাযাবেনা।
৬০।সংসদেরআইনব্যতীতকরারোপেবাধা- সংসদেরকোনআইনদ্বারাবাকর্তৃত্বব্যতীতকোনকরআরোপবাসংগ্রহকরাযাবেনা।
৬১। সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব- ১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ থেকে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিনত হবে এবং তা ‘সংযুক্ত তহবিল’ নামে অভিহিত হবে। 
২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারি অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হবে। 

৬২।  সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ-১) সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা সেখান থেকে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা সেখান থেকে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরোক্ত বিষয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। 
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২) সমস্ত অর্থ জমা হবে- 
ক) সরকারের কর্মে নিযুক্ত কিংবা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা সরকারের নিকট জমা আছে এরূপ অর্থ 
খ) সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা মোকদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের নিকট জমা আছে এরূপ সকল অর্থ। 

৬৩। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি- ১) রাষ্ট্রপতি প্রতি বছর উক্ত অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবেন। 
২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথকভাবে থাকবে- 
ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রুপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং 
খ) সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে এমন প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। 

৬৪। সরকারি সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়- সরকারি সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে- 
ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয়া পারিশ্রমিক ও তাঁর অন্যান্য দাপ্তরিক ব্যয়। এছাড়াও পারিশ্রমিক পাবেন- 
i. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ; 
ii. সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যগণ; 
iii. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; 
iv. কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারগণ; 
v. জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার; এবং 
vi. সীমানা নির্ধারক কমিশনের সদস্যগণ। 
খ) সুপ্রিম কোর্ট, সরকারি কর্ম কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদের সচিববৃন্দ এবং সীমানা নির্ধারণ কমিশনের বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পারিশ্রমিক। 
গ) সুদ, পরিশোধ তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণ সংগ্রহ ও সংযুক্ত তহবিলের জামানত গৃহীত ঋণের মোচন সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ সংক্রান্ত সকল দেনার দায়; 
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ঘ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো রায়, ডিক্রি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রোয়েদাদ কার্যকর করবার জন্য যে কোন পরিমানের প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং
ঙ) অন্যযে কোন পরিমানের অর্থ, একটি সংসদ সংবিধান দ্বারা বা আইনের দ্বারা ঘোষিত তাই নির্ধারন করা।

৬৫। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত পদ্ধতি- ১) বার্র্ষিক আর্থিক বিবৃতি হিসেবে ফেডারেল সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু জাতীয় পরিষদে ভোটের জন্য জমা হবেনা।
২)যেমন অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির বেশিরভাগই মঞ্জুরীর দাবি আকারে জাতীয় পরিষদের নিকট পেশ করতে হবে, এবং যে পরিষদের সম্মতি দেয়ার ক্ষমতা থাকবে বা কোনো চাহিদায় সম্মতি দেয়াতে প্রত্যাখান করা কিংবা কোনো চাহিদার বিষয় সম্মতি দেওয়ার পরিমাণ সেটাতে উল্লেখিত থাকবে।
৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত একটি অনুদানের জন্য চাহিদা তৈরি করা যাবে না। 

৬৬। রাজস্ব ব্যয় সংক্রান্ত বিল- ১) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অধীনে জাতীয়পরিষদ কর্তৃক প্রদানের পর পরেই, সেটি পরিষদে বিল আকারে উপস্থাপন করতে হবে যাতে ফেডারেল তহবিলের সাথে সামঞ্জস্য থাকে- 
(ক) অনুদান তাই জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, এবং
(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংযুক্ত তহবিলেনির্ধারিত ব্যয়সীমা, কিন্তু কোন ভাবেই পূর্বে জাতীয় পরিষদে উত্থাপিত আর্থিক বিবৃতিতে উল্লেখিত সীমার বেশি হবে না ।
(২) এমন কোন সংশোধনী জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব করা যাবে না যে কোন বিলের ক্ষেত্রে যাতে করে নির্ধারিত পরিমান কে প্রভাবিত  করে বা খরচের খাত পরিবর্তন করে।  
(৩) সংবিধানের নির্দেশনা সাপেক্ষে, ফেডারেল তহবিল থেকে কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না, এই অনুচ্ছেদের বিধানুযায়ী আইন প্রনয়ন না করে।


৬৭। সম্পূরক ও অতিরিক্ত অনুদান- কোন অর্থ বছর সাপেক্ষে যদি পাওয়া যায়- 
(ক) অনুমোদিতনির্দিষ্টপরিমানঅর্থকোনখাতেরজন্যচলমানঅর্থবছরেঅপর্যাপ্তহয়, বানতুনকিছুসেবারজন্যনতুনকোনকরেতৈরিহওয়াচাহিদাযাউক্তবার্ষিকআর্থিকবিবৃতিতেঅন্তর্ভুক্তছিলনা; অথবা
(খ) কোনঅর্থকোনসেবাখাতেকোননির্দিষ্টঅর্থবছরেবরাদ্দকৃতঅর্থেরচেয়েবেশিখরচহয়েগেছেসেইবছরেরজন্য; 
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প্রেসিডেন্ট ফেডারেল একত্রীকরণ ফান্ড থেকে ব্যয় অনুমোদন করার ক্ষমতা থাকবে। ব্যয় ফান্ডের উপর সংবিধান দ্বারা উপযুক্ত হয় কিনা এর একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি জাতীয় পরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। ক্ষেত্রমতে অতিরিক্ত আর্থিক ব্যায়ের পরিমাণের বিবৃতি, প্রবন্ধ এর বিধান আউটসেটিং ৬৩ থেকে ৬৬ এর পুর্বোত্ত বিবৃতি প্রযোজ্য হবে যা বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
৬৮। হিসাবের ভোট, ঋণের ভোট, ইত্যাদি,- (১) এই অধ্যায়ের পূর্বোল্লোখিত কিছু না দন্ডায়মান রেখে, জাতীয় পরিষদের শক্তি থাকবে-
(ক) অগ্রিম কোনো অনুদান আনুমানিক ব্যায়ের জন্য ৬৫ নং প্রবন্ধে নির্ধারিত সময়ের বিচারাধীন করা হয় এবং ৬৬ নং প্রবন্ধে তা আইন পাশ করিয়ে রাখা হয়।
(খ) যেকোনো ডিমান্ড বা সম্পদের চাহিদার উপর কোনো অপ্রত্যাশিত চাহিদা মেটানোর জন্য অনুদান করা, চাহিদার বিবরণে সচারাচার বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি নির্দিষ্ট করা যাবেনা।
(গ) ব্যাতিক্রমধর্মী অনুদান থাকবে যেখানে সাম্প্রতিক কোনো কর্মকান্ডের উল্লেখ নয়, চাকরী গঠনের আর্থিক অংশ, সংসদের আইনে ফেডারেল ফান্ডের একত্রীকরণ থেকে আর্থিক প্রত্যাহারের অনুমোদন করার ক্ষমতা থাকবে।
(২) বিধানের ৬৫ এবং ৬৬ নং প্রবন্ধে (১) নং অংশের সম্মতিতে এমন সম্পর্ক স্থাপণ করতে হবে যা তা সহ বার্ষিক আর্থিক উক্তির ব্যায়ের পরিমাণ ফেডারেল ফান্ডে উল্লেখিত থাকবে এবং যথাযথ ভাবে সে ব্যায়ের যাবতীয় সকল কিছু সেখানে উল্লেখিত করা হবে।
রাষ্ট্রপতির বিধানিক ক্ষমতা
৬৯। অধ্যাদেশ জারি যখন জাতীয় পরিষদের অধীনে থাকে নাঃ-(১) যদি কোনো সময়, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ছাড়া প্রেসিডেন্ট কোনো সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কিংবা কোনো ঘটনায় খটকা দেখা দেয় প্রসিডেন্ট সেখানে সে মুহূর্তে যেকোনো প্রকার জারি করতে না পারলেও আইনের সহযোগীতায় এনে তাকে আওতায় নিয়ে সে বিষয় এর সাক্ষ্মী সহ প্রশাসনের সকল আইন মেনে এবং যাবতীয় সকল কিছু নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ক্ষমতা রাখতে পারে।
(২) অধ্যাদেশের সকল জারি উল্লেখিত (১) নং অংশের অধিশায়িত করা হবে এবং পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং পরের সাক্ষাতকার হবে সেই অধিবেশনের ছয় সপ্তাহ পরে। সেই অধিবেশনে সেটার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে হবে!
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৩) যে কোন সময় যখন কোন জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে,তখন এরূপ জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হওয়ার জন্য সৃষ্ট আনুষঙ্গিক কারণ গুলোর উপর যদি মহামান্য রাস্ট্রপ্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে তিনি ৬৩,৬৫ ও ৬৬ অনুচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয়ের জন্য অধ্যাদেশ/বিধান জারি করতে পারেন ,সেই নিয়মটা সংবিধানে থাক বা না থাক।
৪) জাতীয় পরিষদ পুনঃগঠনের দিন থেকে যত  শীঘ্রই সম্ভব ৩ নাম্বার ধারার অধীনে যে বিধান/ অধ্যাদেশ জারী হয়েছিল তা সম্পাদন করতে হবে এবং ৬৩,৬৫ ও ৬৬ অনুচ্ছেদের নিয়ম ওই তারিখের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিপালন করতে হবে।
পঞ্চম খন্ড
প্রদেশ
অধ্যায় ১ - প্রাদেশিক সরকার
৭০) গভর্নর -
(১) প্রতিটা প্রদেশেই রাস্ট্রপ্রতি কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন গভর্নর থাকবে যে রাস্ট্রপ্রতির হয়ে অফিস পরিচালনা করবে।
(২) পাকিস্তানের নাগরিক না হলে এবং চল্লিশ বছর বয়সের কম হলে কেউ গভর্নর নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচ্য হবেনা ।
(৩) একজন গভর্নর  পদত্যাগ করতে চাইলে রাষ্ট্রপ্রতি বরাবর নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠাতে হবে।
(৪)পুর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী একজন গভর্নর অফিস শুরু করার দিন হতে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত গভর্নর হিসাবে কর্তব্যরত থাকতে পারবেন।
(৫) একজন গভর্নর সাধারণ পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না। যদি কোন সাধারণ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গভর্নর হন তবে তিনি গভর্নর হিসাবে অফিস শুরু করার সাথে সাথেই তার সাধারণ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।
৭১) মন্ত্রীসভা-
(১) প্রধানমন্ত্রীকে নেতা হিসাবে মেনে মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে যা গভর্নরকে  তার কাজ সঠিকভাবে পালন করার জন্য সাহায্য এবং উপদেশ দিবে।
(২)  গভর্নরকে মন্ত্রীসভা অথবা একজন মন্ত্রী যদি কোন উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকে তবে  তা কখনোই কোন আদালত খতিয়ে দেখতে যাবেনা। 
(৩) গভর্নর তার বিবেচনা এবং বিচক্ষণতা অনুযায়ী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করবেন যিনি প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন।
(৪) অন্যান্য মন্ত্রী ,উপমন্ত্রী এবং সদস্য সচিবদের গভর্নর নিজে নিয়োগ এবং বরখাস্ত করতে পারবেন ,কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য না হলে কেউ উপমন্ত্রী বা সংসদ সচিব হতে পারবেন না ।
(৫) প্রাদেশিক পরিষদের জন্য মন্ত্রীসভাই সম্পুর্ন রুপে দায়বদ্ধ থাকবে।
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 (৬)  গভর্নরের ইচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী তার স্বীয় পদে বহাল থাকবেন, কিন্তু গভর্নর কখনোই তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না যদি না সে  প্রাদেশিক পরিষদের  অধিকাংশ সদস্যের আস্থা অর্জন করতে না পারে আর সেটা গভর্নরের অসন্তোষের কারণ হয়। 
(৭)  গভনর্র  মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নিয়েই তার কাযর্বলী সম্পাদন করিবে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সে তার বিচক্ষণতা আর সংবিধানের ক্ষমতা বলে কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। 
উদাহরনস্বরূপঃ যেকোনো সন্দেহ এড়াতে (৪) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে  উপযুক্ত মন্ত্রীকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন।  
৮) কোন মন্ত্রী টানা ছয় মাস প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য না থাকলে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং আবার মন্ত্রীসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারবে।
৯) এই ধারা অনুযায়ী কোন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সংসদ সচিব বাতিল বলে গণ্য হবে না যদি প্রাদেশিক পরিষদ ভাঙ্গিয়া যায় অথবা এই রকম সময় কালে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সচিব বা কোন ব্যক্তির নিয়োগ বাধা পাইবে না।
৭২।  প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ 
(১) গভর্নর একজন অ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগ দিবেন যিনি গভর্নরের ইচ্ছায় ঐ পদে বহাল থাকবেন, গভর্নরের নির্দেশে তার দায়িত্ব পালন   করবেন। 
(২) অ্যাডভোকেট জেনারেল হতে হলে হাই কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।তবে হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক বা পূর্বে বিচারক ছিলেন এমন কেউ অ্যাডভোকেট জেনারেল হতে পারবেন না।
(৩) ৬৫ বছর বয়সের পর কেউ অ্যাডভোকেট জেনারেল থাকতে পারবেন না।
৭৩।  প্রদেশের বর্ধিত নির্বাহী কতৃপক্ষ -
(১) সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী কতৃপক্ষ গভর্নর নিজে অথবা তার অধিনস্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হবে। 
(২) সংবিধান ছাড়াও নির্বাহী কতৃপক্ষের সুষ্টুভাবে সকল দিক থেকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকে।
৭৪।  প্রাদেশিক সরকারী কর্মকাণ্ড ঃ 
(১) সকল সরকারি নির্বাহী আদেশ  গভর্নর এর নাম দ্বারা পরিচালিত হবে।
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 (২) আইনানুগ ভাবেই সকল আদেশ, নীতিমালা, কার্যসম্পাদন গভর্নরের নামেই পরিচালিত হবে, এবং এর বৈধতা নিয়ে কোন আদালত অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন তুলতে পারবেনা যে এটি গভর্নর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। 
৩) গভর্ণর  প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক বরাদ্দ ও লেনদেনের জন্য বিধি প্রণয়ন করবে
৭৫। গভর্ণর সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব- 
এটা প্রতিটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব  হবে – 
(ক)  প্রদেশের  গভর্ণরের সাথে যোগাযোগ করে  প্রদেশের  মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কিত সকল দাপ্তরিক কাজ এবং  আইন প্রণয়নের  প্রস্তাব  সংক্রান্ত  সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
 (খ) প্রদেশের মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কিত সকল দাপ্তরিক কাজ এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সংক্রান্ত সকল কাজ সমাধান করতে হবে কেননা গভর্নর সেটা তলব করতে পারে এবং 
(গ) যদি গভর্ণরের প্রয়োজন হয়, কোন মন্ত্রীর কোন সিদ্ধান্তকে মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব দিতে পারেন যেটা কিনা মন্ত্রিসভায় এর আগে বিবেচিত হয়নি। 
অধ্যায়ঃ ২ – প্রাদেশিক আইনসভা
৭৬।  প্রাদেশিক আইনসভা- প্রতিটি প্রদেশে গভর্নর আর একটি হাইজের সমন্বয়ে একটি করে প্রাদেশিক আইনসভা থাকবে, যেটা প্রাদেশিক পরিষদ নামে পরিচিতি লাভ করবে। 
৭৭।  প্রাদেশিক পরিষদের গঠন- 
(১) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলো অনুযায়ী  প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদ তিনশত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। 
(২) (১)-নং অনুচ্ছেদের সদস্য সংখ্যা ছাড়াও প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদে আরও দশটি করে সংরক্ষিত নারী আসন বরাদ্দ থাকবে যাদের মেয়াদ হবে অধিবেশনের দিন থেকে দশ  বছর পর্যন্ত এবং নির্বাচকমণ্ডলী  এই অর্থে আঞ্চলিক নারী নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে যে এই ধারায় নিযুক্ত কোন নারী সদস্যের মেয়াদ দশ বছর পূর্ণ হলেও পরিবর্তী পরিষদ বিলুপ্ত হবার আগ পর্যন্ত ঐ সদস্য উক্ত পদে বহাল থাকবে 
(৩) সংসদ আইনানুগ ভাবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে এই অর্থে যাতে করে  দুই প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা সমান থাকে। 
(৪) সংসদ ইচ্ছে করলে অধিবেশন শুরুর পরেও আইনানুগ ভাবেই প্রাদেশিক পরিষদের সম্মতি নিয়ে যেকোনো আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কিন্তু কোন ভাবেই কোন আইন দিয়ে পরিষদের সদস্য সংখ্যার পরিবর্তন করতে পারবেনা। 
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(৫) ১৯৫৬ সালের অক্টোবর এর ১৫তম দিন পর্যন্ত, পশ্চিম পাকিস্তান এর প্রদেশের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত  প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ,পাকিস্তান আইন ১৯৫৫,‌ যেটি পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অবিলম্ব পূর্বে পাঞ্জাবের প্রদেশ গঠন করেছে ,তা অনুসারে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই –তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।
৭৮. সদস্যপদ এর জন্য যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা – 
(১) একজন ব্যাক্তি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্বাচিত হবেন – 
(ক) যদি তিনি ২৫ বছর এর কম বয়সী না হন এবং অনুচ্ছেদ ১৪৩ অনুযায়ী প্রাদেশিক পরিষদের যে কোন নির্বাচনে একজন নির্বাচক হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হন এবং 
(খ) যদি তিনি সংবিধান দ্বারা বা সংসদ এর আইন দ্বারা একজন সদস্য হিসেবে অযোগ্য ঘোষিত না হন।  
(২) যদি নির্বাচন এর পরে কোনো  সদস্যের বিরুদ্ধে , অযোগ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন প্রশ্ন ঊঠে, প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার নির্বাচন কমিশন এর মতামত নিবেন এবং  মতামত যদি হয় যে, সদস্য কোনো অযোগ্যতার প্রশ্নে দায়ী , তাহলে তার আসন খালি থাকবে।
 (৩) যদি কোন ব্যাক্তি একটি প্রাদেশিক নির্বাচনে দাঁড়ায় বা ভোট দেয় এটা জেনেও যে তিনি এর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন নন বা এর সদস্যপদ এর জন্য অযোগ্য,  দাঁড়ানো বা ভোটের দায়ে প্রতিদিনের জন্য তার ৫০০ রুপী জরিমানার হবে, যা হয়ত প্রদেশের ঋণ হিসেবে তার কাছ থেকে আদায় করা হবে।
৭৯. দ্বৈত সদস্যপদ এর বিরুদ্ধে বাধা- 
(ক) কোনো ব্যাক্তিই একই সময়ে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হতে পারবে না, এবং যদি কোনো ব্যাক্তি জাতীয় পরিষদ ও একটি প্রাদেশিক পরিষদ উভয়েরই সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং যদি না শেষোক্ত পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যেকোনো একটিতে পদত্যাগ না করেন, প্রাদেশিক পরিষদে তার আসনটি খালি হয়ে যাবে। 

(খ) কোনো ব্যাক্তিই একই সময়ে উভয় আঞ্চলিক পরিষদের এর সদস্য হতে পারবেন না, এবং যদি একজন ব্যাক্তি  উভয় পরিষদ থেকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং  দ্বিতীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে যেকোনো একটি আসন থেকে পদত্যাগ না করেন, উভয় পরিষদে তার আসন খালি হয়ে যাবে।

(গ) একই সময়ে একজন ব্যাক্তি দুই বা ততোদিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না, কিন্তু এই দফার কোন কিছুই একজন ব্যাক্তিকে একাদিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখে না, কিন্তু যদি একজন ব্যাক্তি দুই বা ততোদিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং যদি না তার শেষোক্ত নির্বাচনী এলাকা যেখানে তিনি নির্বাচিত হয়েছে তার  নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে , স্পিকার এর উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্বাচনী এলাকাকে প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা নির্দিষ্ট করে একটি  হাতে লেখা বিবৃতি না দেয়, পরিষদে তার সকল আসন খালি হয়ে যাবে, কিন্তু যে পর্যন্ত একজন ব্যাক্তি দুই বা ততোদিক নির্বাচনী এলাকার সদস্য হিসেবে থাকে,পরিষদে তিনি বসতে বা ভোট দিতে পারবে না। 

(ঘ) যদি প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য একটি নির্বাচনী এলাকার জন্য , নিজেকে পরিষদের অন্য আরেকটি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোয়নের অনুমতি দেয়, তার আগের নির্বাচনী এলাকার আসন খালি হয়ে যাবে।
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৮০. প্রাদেশিক পরিষদ হতে অনুপস্থিতিঃ যদি প্রাদেশিক পরিষদের একজন  সদস্য পরিষদে ,পরিষদ হতে চলে যাওয়া ব্যাতীত ক্রমাগত ষাট দিন অনুপস্থিত থাকে ,তাহলে তার আসন খালি হয়ে যাবে।

৮১. সদস্যগণের শপথঃ যদি প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য, তার নির্বাচনের পর, পরিষদের প্রথম সভার দিন হতে ছয় মাসের মধ্যে প্রদেশের সংবিধান অনুসারে শপথ অথবা সম্মতি গ্রহন এবং সাক্ষর করতে ব্যর্থ হয় তবে তার আসন খালি হয়ে যাবে।
তবে শর্ত থাকে যে ,স্পীকার যদি বর্ণিত মেয়াদ উর্ত্তীণের পূর্বে উপযুক্ত কোনো কারণ দেখাতে পারে ,সেক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে ।

৮২. সদস্যদের পদত্যাগঃ প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য , তার আসন পদত্যাগ করতে নিজ হাতের লিখিত নোটিশ  স্পীকারের কাছে পেশ করতে পারেন। 
        
  সভা ও প্রাদেশিক পরিষদের কার্যপ্রণালী

৮৩ প্রাদেশিক পরিষদের স্থায়ীত্বকাল, তলব করা, স্থগিতকরণ এবং ভাঙ্গনঃ (১) সরকার প্রাদেশিক পরিষদ ডাকতে পারে,স্থগিত রাখতে পারে অথবা ভাঙ্গতে পারে ,যখন ডাকে তখন সভার সময় এবং স্থান করে দিবে।
(২) যখনই একটি প্রাদেশিক পরিষদে একজন মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন , ঐ নিযুক্ত হবার সময়ে প্রাদেশিক পরিষদ যদি চালু না থাকে এবং লীন না হয়ে যায় ,তবে এরপর দুই মাসের মধ্যে সভার জন্য ডাকা হবে।   
(৩) যদি না শীঘ্রই লীন না হয় তবে প্রথম সভার দিন হতে মেয়াদোর্ত্তীণের  পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদ লীন থাকবে।

৮৪. প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনঃ প্রতি বছর একটি প্রাদেশিক পরিষদের কমপক্ষে দুটি অধিবেশন থাকবে, এবং পরিষদের একটি অধিবেশনের শেষ সভার এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম সভার মধ্যে ছয় মাসের বেশী হবে না।

৮৫. গভর্নরের প্রাদেশিক পরিষদ ডাকা এবং বার্তা প্রদানঃ  একটি প্রদেশের গভর্নর প্রাদেশিক পরিষদকে ডাকতে পারেন এবং সেখানে বার্তা প্রেরণ করতে পারেন।

৮৬. মন্ত্রী এবং এডভোকেট জেনারেলদের প্রাদেশিক পরিষদ ডাকার অধিকারঃ একটি প্রদেশের প্রতিটি মন্ত্রী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল এর কথা বলার অধিকার থাকবে এবং অন্যথায়, প্রাদেশিক পরিষদের কার্যধারায় অংশ নিতে পারবে এবং কোনো কমিটি যেটিতে তিনি সদস্য হিসেবে নাম লেখাতে পারবেন কিন্তু এই অনুচ্ছেদের গুণে ভোট দানে যোগ্য হবেন না।
৮৭.  স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারঃ (১) প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদ যত দ্রুত সম্ভব তার দুইজন সদস্যকে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার হিসেবে বাছাই করবে এবং যদি স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের অফিস যদি খালি হয় এমন পরিস্থিতে, পরিষদ অন্য সদস্যকে স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকার হিসেবে বাছাই করবে।


                                                                                                                                            



<001.098.507>
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(২) স্পিকার বা সহকারী স্পিকার হিসেবে কার্যালয়ে অবস্থান করা একজন সদস্যকে তার কার্যালয় খালি করতে হবে যদি তিনি আঞ্চলিক পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে কার্য সমাপ্ত করতে চান, তবে যেকোনো সময়ে গভর্নর বরাবর তার নিজ হাতে লেখার মাধ্যমে তার অফীস হতে পদত্যাগ করতে পারবেন, এবং পরিষদ এর মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ এর মতামত এর ভিত্তিতে একটি সমাধান এত মাধ্যমে তাকে কার্যালয় থেকে অপসারণ করা যাবে।কিন্তু এই দফার উদ্দেশ্যে কোনো সমাধান পরিবর্তন করা যাবে না, যদি নাসমাধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ দেয়া হয়। 
শর্ত থাকে যে, যখনই প্রাদেশিক পরিষদ লীন হয়ে যায় ,স্পীকার, সমাধানে গুণে,সমাধানের পর পরিষদের প্রথম সভার পর অতিশীঘ্রই অফিস খালি করবে না। 

(৩) যখন স্পীকার এর কার্যালয় খালি থাকবে অথবা স্পীকার কোনো কারনে তার অফিসের দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে, ঐ দায়িত্ব সহকারী স্পীকার কর্তৃক পালন করা হইবে অথবা যদি সহকারী স্পিকার এর কার্যালয়ও যদি খালি থাকে,গভর্নর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিষদের কোনো সদস্য দ্বারা, এবং স্পীকার এর যে কোন অনুপস্থিতিতে পরিষদে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন সহকারী স্পিকার, এবং যদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন,পরিষদের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবেন। 

৮৮. কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলী, কোরাম ইত্যাদি – 
(১) সংবিধান এর আলোচ্য বিষয়- 
(ক) একটি প্রাদেশিক পরিষদ এর কার্যপ্রণালী পরিষদ এর প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
 (খ) প্রাদেশিক পরিষদে কোনো সিদ্বান্ত উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহিত হবে, কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যাক্তি ভোট দিতে পারবেন না যদি না সেখানে ভোটের সমতা দেখা দেয়, এই ক্ষেত্রে তার একটি ভোট থাকবে এবং তা তিনি ব্যাবহার করতে পারবেন। 

(গ) প্রাদেশিক পরিষদে কোন পদ শুন্য থাকা সত্ত্বেও এর কাজ করার ক্ষমতা থাকবে, এবং পরিষদের কোন সভা শুধুমাত্র এই কারণে অবৈধ হবে না যে, কোন অনপুযুক্ত ব্যক্তি ঐ সভায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ভোট প্রদান করেছে অথবা কোন ভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেছে।

(২) যদি অঞ্চলিক পরিষদের সভা চলাকালীন যে কোন সময় দায়িত্বশীল এর দৃষ্টিতে অবগত হয় যে, চল্লিশ জনের কম সদস্য উপস্থিত আছেন, তাহলে দায়িত্বশীল ব্যাক্তির উপর দায়িত্ব বর্তায় পরিষদ  স্থগিত বা বিলম্বিত করতে  যতক্ষন পর্যন্ত না কমপক্ষে চল্লিশ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন। 

৮৯. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের জন্য সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি –
 
(১) প্রাদেশিক পরিষদের যে কোনো কার্যবিবরণীর বৈধতা নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। 

(২) প্রাদেশিক পরিষদ এর কোন কর্মকর্তা বা সদস্য যাদের কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলীর জন্য অথবা ব্যাবসার বিষয়ে বা পরিষদে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তারা ব্যতিত অন্য কারোর এই ক্ষমতা প্রয়োগে সম্পৃক্তি থাকে ,তবে তিনি যেকোনো আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবে। 

(৩) আঞ্চলিক পরিষদ এর সদস্য নয়, এবং এর সম্পর্কে কথা বলার অধিকার রাখে না এমন কেউ যদি পরিষদের কোনো কমিটি সম্পর্কে কিছু বলেন অথবা তার কর্তৃক যদি পরিষদে কোনো ভোট প্রদান হয় , তাহলে তিনি যে কোন আদালতে যেকোনো ব্যাবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন।

<001.098.508>
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(৪)  প্রাদেশিক পরিষদের অধীনে কর্তৃপক্ষের কোনো রিপোর্ট,পত্রিকা,ভোট অথবা কার্যপ্রণালী প্রকাশনার জন্যে  কোনো ব্যাক্তি আদালতের কার্যধারার জন্য দায়ী থাকবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে, একটি প্রাদেশিক পরিষদের সুযোগ সুবিধা, কমিটি ও তার সদস্য, এবং বলার যোগ্য ব্যাক্তি প্রাদেশিক আইনসভায় আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, কিন্তু এই ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদত্ত জাতীয় পরিষদ, তার কমিটির ও সদস্যদের, বলার যোগ্য ব্যাক্তির অতিক্রম করবে না।

৯০। বিলে গভর্নরের সম্মতিঃ- (১) যখনই একটি বিল প্রাদেশিক পরিষদে পাশ হয় ,এটি গভর্নরের নিকট পেশ করতে হবে যিনি নব্বই দিনের মধ্যে, –
ক) বিলটিতে সম্মতি দিবেন; অথবা
 
খ) রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি সংরক্ষণ করবেন ; অথবা

গ) ঘোষণা দিবেন যে তিনি বিলটিতে সম্মতি তুলে নিয়েছেন; অথবা

ঘ) অর্থবিল ছাড়া অন্য বিলের ক্ষেত্রে, পরিষদে বিলটি ফেরত পাঠাবেন এই অনুরোধ বার্তা সহকারে যে, বিলটি অথবা কোনো নির্দিষ্ট আইন যেন পুনর্বিবেচনা ,এবং বার্তায় তার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো সংশোধনী বিবেচনা করা হয়।

(২) যখন গভর্নর একটি বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করে রাখে,এটি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে ,উনি নব্বই দিনের মধ্যে-

ক) বিলে সম্মতি দিবেন; অথবা

খ) ঘোষণা দিবেন যে তিনি সেখান থেকে সম্মতি উঠিয়ে নিলেন।

(৩) যখন গভর্নর ঘোষণা দেয় যে তিনি একটি বিল হতে সম্মতি উঠিয়ে নিচ্ছেন,প্রাদেশিক পরিষদ বিলটি পুনর্বিবেচনায় উপুযুক্ত হবে ,এবং যদি এটি আবারো সংশোধনী সহ অথবা ব্যাতীত পরিষদ কর্তৃক , উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী দুই তৃতীয়াংশে কমে না সদস্যদের দ্বারা ,এটি আবারো গভর্নরের নিকট পেশ করা হবে,এবং গভর্নর সেখানে সম্মতি দিবেন।

(৪) যখন গভর্নর একটি বিল প্রাদেশিক পরিষদে ফেরত পাঠায় এটি পরিষদ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করতে হবে ,এবং যদি এটি আবারো পাশ হয় ,সংশোধনী সহ অথবা ব্যাতীত ,পরিষদ কর্তৃক ,পরিষদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা,এটি আবারো গভর্নরের নিকট পেশ করা হবে ,এবং গভর্নর তাতে সম্মতি দিবেন।

                                                                আর্থিক কার্যপ্রণালী

৯১। অর্থ বিলঃ এই অংশে ‘অর্থ বিল’ বুঝায় যে একটি বিল শুধু মাত্র  নিম্নলিখিত সকল অথবা কোনো ব্যাপারের সাথে সম্পর্কিত আইনগুলো ধারণ করবে ,যেগুলো হল –

ক) কোনো করের আরোপ,বাতিল ,হ্রাস ,পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপন; 
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খ) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক কোন ধরনের ঋণগ্রহণ অথবা কোন ধরনের অঙ্গীকারনাম বা সেই সরকারের আর্থিক চুক্তি সংক্রান্ত আইন-কানুনে কোন সংশোধন ;

গ) সংযুক্ত প্রাদেশিক তহবিলের দায়িত্ব, এবং উক্ত ফান্ড থেকে লেনদেন অথবা অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়;

ঘ) সংযুক্ত প্রাদেশিক তহবিলের উপর কোন অর্থমূল্য আরোপ অথবা অর্থমূল্যের কোন পরিবর্তন বা বিলোপ;
ঙ) সংযুক্ত প্রাদেশিক তহবিলের হেফাজতে  থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় রসিদ, বা প্রদেশের পাবলিক একাউন্ট অথবা অর্থ সংক্রান্ত নানা বিষয়; এবং
চ) উপ-ধারায় বর্ণিত যেকোন প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে

২) একটি বিল যে কারনগুলোতে একটি অর্থবিল বলিয়া গণ্য হবে না – 

ক) প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত কোন জরিমানা বা এতে কোনরূপ পরিবর্তন পরিমার্জন হলে, বা চাহিদার ভিত্তিতে বা লাইসেন্স ফি প্রদান বাবদ বা অন্য যেকোন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ; অথবা
খ) স্থানীয় কাজের উদ্দেশ্যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত যে কোন করের আরোপ, বাতিল, হ্রাস, পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপন এর ক্ষেত্রে। 

৩)প্রতিটি অর্থ বিল,যখন গভর্নরের কাছে তার সম্মতির জন্য পেশ করা হবে ,সেটিতে অবশ্যই স্পীকারের কর্ত্রৃক সনদ থাকতে হবে যে ,এটি একটি অর্থবিল , এবং  সেই সনদ সকল কাজে চূরান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং আদালতে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না।

 ৯২। অর্থনৈতিক পদক্ষেপের জন্য গভর্নর কর্তৃক যে সকল সুপারিশসমূহ প্রযোজ্য – 
সংশোধনীর যেসব বিল ,যেগুলো অনুচ্ছেদ ৯১ এর ধারা (১) এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বিধান তৈরী করে, বা সেগুলোর  প্রণয়ন এবং কোন কার্যে ব্যবহার যদি প্রদেশের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় , সংবিধানে সেগুলো প্রাদেশিক পরিষদে গভর্নরের সুপারিশ ছাড়া জারি অথবা ঊত্থাপিত হবে না। 

৯৩। প্রাদেশিক আইন-কানুন ব্যাতিরকে কোন ধরনের করারোপণ করা যাবে না । –  প্রাদেশিক আইসভার ক্ষমতা ব্যাতিরকে বা তত্ত্বাবধান ছাড়া প্রদেশের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে কোন রকম কর আরোপ বা ধার্য করা যাবে না।

৯৪। সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিল এবং প্রাদেশের সরকারী হিসাব। -

(১) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল রাজস্ব , সরকার কর্তৃক উত্থাপিত সকল ঋণ  এবং ঋণশোধের জন্য গৃহীত যেকোন অর্থসমূহকে একক সম্মিলিত তহবিলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তাকে বলা হবে ‘সম্মিলিত’ প্রাদেশিক তহবিল’।  

(২) প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হতে গৃহীত অন্যান্য সকল সরকারী অর্থ প্রদেশের ‘সরকারি তহবিল’ এ জমা করা হবে।
৯৫। একটি প্রদেশে সরকারি অর্থের মালিকানা। -

১) সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিল এর হেফাজত, উক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান, সেখান থেকে অর্থ উত্তোলন, এমন তহবিলে                                                                                                                                                    
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প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা বা পক্ষে গ্রহন করা অর্থ ব্যতিত অন্যান্য সরকারি অর্থের হেফাজত, প্রদেশের সরকারি হিশাবে 
সেগুলো প্রদান এবং এমন হিশাব থেকে অর্থ উত্তোলন এবং পূর্বে উল্লেখিত সকল বিষয়ের সংশ্লিষ্ট্য বা এর আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ এর তত্ত্বাবধায়ন প্রাদেশিক সভার আইন দ্বারা হবে এবং এই বিষয়ে বিধি প্রনয়ণের পূর্ব পর্যন্ত গভর্ণর-প্রণীত আইন দ্বারা হবে।

(২) সংগৃহীত সকল অর্থ গ্রহণ বা জমা হবে-

(ক) প্রদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে নিয়োগিত যেকোন কর্মকর্তা  দ্বারা, প্রাদেশিক সরকার ব্যতীত উত্থাপিত এবং সংগৃহিত রাজস্ব অথবা সরকারী টাকা বাদে।

(খ) প্রাদেশিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত যেকোন কারণ, বিষয়াদি, হিসাব বা ব্যক্তি দ্বারা ;
প্রদেশের ‘সরকারী তহবিলে’ অর্থ জমা হবে ।
৯৬। বার্ষিক অর্থ বিবরণী (১) এই অংশে উল্লিখিত ‘বার্ষিক অর্থ বিবরনী’ হিসেবে গভর্নর প্রতি বছর প্রাদেশিক পরিষদের সামনে প্রাদেশিক সরকারের ঐ বছরের জন্য ধারণাকৃত আয় এবং ব্যয় এর  একটি বিবৃতি পেশ করবে। 

(২) বার্ষিক অর্থ বিবরণী আলাদাভাবে দেখানো হবে

(ক)সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিল এর উপর ব্যয় ভার হিসেবে সংবিধান কর্তৃক বর্ণিত ব্যয় মেটাতে প্রয়োজনীয় হিসাব ; এবং

(খ) সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিল কর্তৃক প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় মেটাতে প্রয়োজনীয় হিসেব ;
 এবং রাজস্ব হিসাব হতেঅন্যান্য ব্যয়ের জন্য আলাদা হবে ।
৯৭। সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিলের উপর করারোপ –  সম্মিলিত প্রাদেশিক তহবিলের নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহকে করের আওতায় আনা হবেঃ-
(ক) গভর্নরের অফিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত খরচ বাবদ তাকে পরিশোধযোগ্য পারিশ্রমিক এবং পরিশোধ্য পারশ্রমিক পাবে  – 
(১) হাইকোর্টের মাননীয় বিচারকমন্ডলী;
(২) প্রাদেশিক সরকারি চাকুরী কমিশন এর সদস্যরা;এবং
(৩) প্রাদেশিক সভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার 

(খ) প্রসাশনিক ব্যয় যাতে অন্তুর্ভূক্ত থাকবে  হাইকোর্টের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের , প্রাদেশিক সরকারী চাকুরী কমিশন এবং প্রাদেশিক পরিষদের সচিবদের পরিশোধযোগ্য পারশ্রমিক। 

(গ) সকল ঋণভার যেগুলো প্রাদেশিক সরকার পরিশোধে বাধ্য যাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে সুদ ,সিংকিং ফান্ড এর ব্য্য,মূলধনের ঋণ পরিশোধ অথবা শোধ , 
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প্রাদেশিক সুসংহত তহবিলের নিরাপত্তা অন্যান্য খরচের সাথে দেনা,চুক্তি এবং ঋণ লাভের সাথে বাড়তে থাকে।
 (ঘ)  যেকোন কোর্ট অথবা ট্রাইবুনাল দ্বারা প্রদেশের বিরুদ্ধে কোন রায়, ফরমান অথবা স্বীকৃতি মেটাতে প্রয়োজনীয় কোন অংক
 (ঙ) সংবিধান কিংবা অন্য কোন প্রাদেশিক আইন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন অংক প্রদেয় হবে
(৯৮) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত পদ্ধতি :
 (১) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অধিকাংশ খরচ যা প্রাদেশিক সুসংহত তহবিলের ব্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচিত হবে, কিন্তু প্রাদেশিক এসেম্বলীতে ভোটের জন্য পেশ করা হবে না।
 (২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অধিকাংশ খরচ যা অন্যান্য ব্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা প্রাদেশিক এসেম্বলীতে বরাদ্দের দাবি আকারে পেশ করা হবে এবং সেই এসেম্বলীর যেন যেকোন চাহিদায় সম্মতি দানের, অপারগতা প্রকাশের ও ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে।
(৩) গভর্নরের সুপারিশ ছাড়া কোন বরাদ্দের জন্য দাবি পেশ করা হবে না 
(৯৯) উপযোজন বিল : যখনই পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন বরাদ্দ অনুমোদিত হবে, তখনই এ খরচ নির্বাহের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের নিকট এ খরচের ব্যয় নিমিত্ত একটি বিল পেশ করতে হবে যা কোনক্রমেই প্রাদেশিক পরিষদের পেশকৃত খরচের বিবরণীকে অতিক্রম করবেনা, যা
(ক) প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং
 (খ) প্রাদেশিক পরিষদে এমন কেন সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবেনা যার মাধ্যমে এ ধরনের অনুদানে কোনরকম গড়মিল হতে পারে।
 (২) এ অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী উপযোজিত না হওয়া পর্যন্ত সংবিধানের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক সমন্বিত তহবিল থেকে কোন টাকা উত্তোলন করা যাবেনা। 
(১০০) অতিরিক্ত সম্পূরক অনুদান : যদি কোন আর্থিক বছর এমন হয় যে- 
(ক) কোন নির্দিষ্ট সেবার জন্য ধার্যকৃত ব্যয় অপর্যাপ্ত হয় অথবা একই বছরে আর্থিক বিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন কোন সেবার ব্যয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, অথবা 
(খ) কোন নির্দিষ্ট বছরের জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের চেয়ে যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
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রাজ্যপাল প্রাদেশিক উপযোজন তহবিল থেকে যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যায় করার অনুমোদন দিতে পারবে যদিও ব্যায়টি উপযোজন তহবিল থেকে সাংবিধানিক ভাবে নির্ধারিত অথবা নয় বা ব্যায় এর পরিমাণটি বের করার জন্য প্রাদেশিক সংসদ অধিবেশনের পূর্বে একটি সম্পূরক আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে এবং আইনের ৯৬ থেকে ৯৯ ধারা অনুযায়ী পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে প্রযোজ্য হবে যেভাবে তা বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রয়োগ করা হয়েছে।
১০১। হিসাব নির্ধারণের ভোটাভুটি, ঋণ নির্ধারণের ভোটাভুটি, ইত্যাদি -
(1) যদিও পূর্ববর্তী অণুচ্ছেদে কোন বিধান না থেকে থাকে তথাপি প্রাদেশিক সংসদের ক্ষমতা রয়েছে-
(ক) সংসদ যেকোন পরিমাণ অর্থ অগ্রীম বরাদ্দ করতে পারবে যার কারণে কোন অর্থ বছরে উল্লেখিত কার্যপ্রণালী বিলম্বিত করে; এই অর্থ আনুমানিক ব্যায়ের বিপরীতে দেয়া হবে যা ৯৮ ধারা মোতাবেক অনুদান প্রদানের জন্য ভোট গ্রহণ করা হবে এবং আইনটি পাশ হবে সংবিধানের ধারা ৯৯ অনুযায়ী যা ঐ ব্যায়ের সাথে সম্পর্কিত। 
(খ) কোন অপ্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের জন্য প্রাদেশিক সম্পদের পুঁজি থেকে চাহিদার গুরুত্ব বুঝে অনুদান দেয়া বা যে সেবাটির আচরণ অনির্দিষ্ট ও এর চাহিদা বিস্তারিত ঠিক করা যায়না যেমনটা সাধারণত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে দেয়া থাকে।
(গ) কোন ব্যাতিক্রমী অনুদান যার কোন সেবার অংশই বর্তমান আর্থিক অর্থ বছরে নেই এবং প্রাদেশিক আইনসভার আইনগত ক্ষমতা রয়েছে প্রাদেশিক উপযোজন তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলনের যা তারা বলবে অনুদান দেয়া হোক।
২। আইনের ধারা ৯৮ ও ৯৯ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলতে পারে;
ক) উল্লেখিত বিষয়টির প্রেক্ষাপটে যেকোন আইণ তৈরি করা যাবে যা যেকোন অনুদান তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যায়ের উপরে এবং প্রাদেশিক উপযোজন তহবিল থেকে উক্ত ব্যায় মিটানোর প্রেক্ষিতে অর্থ গ্রহণের জন্য আইণটি তৈরি করা হবে।

রাজ্যপালের আইনী ক্ষমতা
১০২। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ছাড়া আইন জারিঃ
(1) প্রাদেশিক পরিষদে অধিবেশন চলাকালীন সময় ব্যতীত অন্য যেকোন সময়ে রাজ্যপাল যদি উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী মনে করেন যে অতি সত্তর পদক্ষেপ নেয়া উচিত তবে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন জারি করতে পারেন এবং জারিকৃত যেকোন অধ্যাদেশ প্রাদেশিক আইন সভায় প্রণীত আইনের মত শক্ত হবে কিন্তু এই অনুচ্ছেদের অধীনে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা হচ্ছে প্রাদেশিক আইনসভায় আইন তৈরীতে সীমাবদ্ধতা ; এই অনুচ্ছেদের অধীনে জারিকৃত অধ্যাদেশ যেকোন আইন দ্বারা রহিত বা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে;
তবে রাজ্যপাল কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্ববর্তি কোন নির্দেশনা ছাড়া প্রাদেশিক আইনসভায় যা ঐ অধ্যাদেশের মতই রয়েছে তা সাংবিধানিক ভাবে অকার্যকর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া যায়।
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২) দফা-(১) এর অধীনে জারীকৃত অধ্যাদেশ প্রাদেশিক সভায় উপস্থাপিত হবে এবং পরবর্তী পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের পর ছয় সপ্তাহের মেয়াদ শেষে অথবা যদি এটির অননুমোদন এর রেজ্যুলুশন সভা দ্বারা গৃহিত হয় তবে তা গৃহিত হবার পর এর কার্যকারিতা রহিত হবে। 

৩) যে কোন সময়ে যখন প্রাদেশিক পরিষদের ভেঙে গেলে, যদি গভর্নর মনে করেন সেই পরিস্থিতিতে এমন উদ্যোগ জরুরী, তবে তিনি প্রাদেশিক সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থব্যয়ের অনুমোদন দিয়ে অধ্যাদেশ তৈরী ও জারি করতে পারবেন, অনুচ্ছেদ ৯৬, ৯৮ এবং ৯৯ এর বিধিসমূহের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত অর্থব্যয় সংবিধান অনুসারে সেই তহবিল এর আওতাধীন হোক বা না হোক ।

৪) প্রাদেশিক সভা পুনর্গঠন এর তারিখের পরে যতো দ্রুত সম্ভব, দফা-(৩) এর অধীনে জারীকৃত যেকোনো অধ্যাদেশ সভায় উথাপিত হবে, এবং ওই তারিখ থেকে ছয় মাস সময়কাল অনুচ্ছেদ ৯৬,৯৮ এবং ৯৯ এর বিধানসমূহ মেনে চলতে হবে। 

বহির্ভূত ও বিশেষ এলাকাঃ
১০৩। বহির্ভূত এলাকাঃ ১) এই অনুচ্ছেদে “বহির্ভূত এলাকা” বলতে এমন একটি এলাকা বোঝানও হচ্ছে যা সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বেই বাদ দেওয়া হয়েছিলো। 


২) বহির্ভুত এলাকাতেও একটি প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু সংবিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, কোনো প্রাদেশিক আইনসভার কোনো আইন বহির্ভূত এলাকায় প্রয়োগ হবে না যদি না প্রজ্ঞাপন জারি দ্বারা গভর্নর এমন নির্দেশ দেন, এবং কোনো আইন সাপেক্ষে, যে আইন ওই এলাকায় বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় প্রয়োগ হবে বলে তিনি মনে করেন, তার নির্দেশনায় উল্লেখিত ব্যতিক্রম ও পরিমার্জন সাপেক্ষে এমন কোনো নির্দেশনার এর প্রয়োগ হবে।    


৩) প্রদেশের কোনো বহির্ভুত এলাকায় শান্তি ও সুশাসনের জন্য গভর্নর বিধান তৈরি করতে পারবেন এবং এমন আইন, সংসদ বা প্রাদেশিক সভা বা ওই এলাকায় বলবৎ কোনো আইন বাতিল বা সংশোধন করতে পারেঃ
এই শর্তে যে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিত সংসদের আইন বাতিল বা সংশোধন করে এমন কোনো বিধান প্রয়োগ হবে না ।

৪) বহির্ভুত এলাকার সম্পুর্ন অথবা কোনো নির্দিষ্ট অংশ কে বহির্ভুত এলাকা থেকে বিরত রাখতে রাষ্ট্রপতি সরাসরি নির্দেশ দিতে পারবেন এবং এই নির্দেশনায় এমন আনুষঙ্গিক এবং অনুবর্তী বিধান থাকতে পারে যা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 


১০৪) বিশেষ এলাকাঃ ১) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেষের নির্বাহী কর্তৃত্ব বিশেষ এলাকাতে বর্ধিত হবে, কিন্তু সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ব অনুমোদনসহ গভর্নরের নির্দেশিনা ব্যতিত, কোনো সংসদ বা প্রাদেশিক আইনসভার কোনো আইন একটি বিশেষ এলাকা বা আর অংশবিশেষে প্রযোজ্য হবে না এবং কোনো আইন সাপেক্ষে এমন নির্দেশনা দিতে গভর্নর নির্দেশ করতে পারেন যে, বিশেষ এলাকা বা এর অংশবিশেষে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, নির্দেশনায় উল্লেখিত ব্যতিক্রম ও পরিমার্জন বিবেচনায় রেখে আইনটি প্রযোজ্য হবে।  
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(৪) একটা প্রদেশ বা তার অংশবিশেষ ব্যাতীত প্রাদেশিক তালিকায় বর্ণিত বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে। 
(১০৭) ক্ষমতা 
(২) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে এক বিশেষ এলাকার বা তার অংশবিশেষের শান্তি রক্ষা ও  সুন্দর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে পারবেন এবং একই ধরনের প্রচলিত আইন পার্লামেন্টের বা প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক প্রণিত হবে অথবা একই উদ্দেশ্যে অন্য যেকোন প্রণীত আইন বাতিল বা সংশোধন করতে পারবেন।
 (৩) রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে বিশেষ কোন পূর্ণ এলাকা বা তার অরংশ বিশেষের জন্য গভর্নরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবেন এবং এই অনুচ্ছেদ অনযায়ী গভর্নর এই কার্যতালিকা প্রতিপালন করবেন। 
(৪) রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে আদেশবলে কোন বিশেষ এলাকা বা তার অংশবিশেষকে বিশেষ এলাকা হিসেবে বাতিল করতে পারেন। এবং রাষ্ট্রপতি যেসকল ঘটনা ও পরিণতির কারণে বাতিল করেছেন সেগুলি আদেশে উল্লেখিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন আদেশের পূর্বে রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় যথার্থভাবে জনগণের মতামত গ্রহণ করবেন। 
পার্ট-৬
কেন্দ্র এবং প্রদেশের সাথে সম্পর্ক :
অধ্যায় ১- বিধানিক ক্ষমতা
 (১০৫) কেন্দ্র ও প্রদেশিক আইনসমূহের ব্যাপ্তি : সংবিধানের বিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সীমারেখার বা তার অংশ বিশেষের জন্য আইন প্রনয়ন করতে পারে।
 (১০৬) কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনের বিষয়বস্তু :
 (১) পরবর্তী দুই দফায় উল্লেখ না থাকলেও কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত যেকোন বিষয়ে আইন প্রনয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পার্লামেন্টের থাকবে
(২) দফা-৩ এ না থাকলেও দফা-১ অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার বিস্তারিত তালিকা অনুযায়ী একজন প্রাদেশিক আইনপ্রণেতার কোন প্রদেশ বা তার অংশবিশেষের জন্য আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে। 
(৩) দফা ১ ও ২ অনুযায়ী, প্রাদেশিক আইনপ্রণেতার প্রদেশিক তালিকা অনুযায়ী আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে। 
(৪) প্রাদেশিক তালিকা অনুযায়ী যেকোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকবে
107. Power of Parliament to legislate for Provinces by consent.- If it appears to
the Provincial Assemblies to be desirable that any of the matters enumerated in the
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প্রাদেশিক তালিকা, বা পঞ্চম তফসিলে কোন তালিকার মধ্যে স্বীকৃত নয় এরুপ কোন ব্যাপার সংসদের আইন দ্বারা প্রদেশে নিয়ন্ত্রিত হবে এবিং যদি কোন সমাধান প্রাদেশিক পরিষদ দ্বারা গৃহিত হয়, তবে সে সমাধান তদ্রুপ নিয়ন্ত্রিত ভাবে আইন হিসেবে পাস করা সংসদের জন্য আইনসম্মত হবে, কিন্তু এরকম পাস হওয়া কোনো আইন যে কোনো প্রদেশের প্রাদেশিক আইনসভায় সংশোধিত বা রোহিত করা যেতে পারে। 
১০৮. আন্তর্জাতিক চুক্তি,ইত্যাদি কার্যকরণে সংসদের ক্ষমতা: 
পাকিস্তান ও অন্য যে কোন দেশের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সম্মেলন বা কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ঊদ্দেশে সমগ্র পাকিস্তানের বা তার যে কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে সংসদের, যদিও বা তা প্রাদেশিক তালিকার স্বীকৃত একটি ব্যাপার অথবা পঞ্চম তফসিলের কোনো তালিকায় স্বীকৃত না হয়ে থাকে। 
তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো আইন যা কোন প্রদেশে প্রয়োগ করা হবে তা ঐ প্রদেশের গভর্নরের সহিত পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হইবে।
 ১০৯. আইনের অবশিষ্ট ক্ষমতা- নিবন্ধনটি ১০৭ ও ১০৮ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রাদেশিক আইনসভার পঞ্চম তফসিলের কোনো তালিকায় স্বীকৃত নয় এরকম কোন ব্যাপার থেকে যে কোন আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিবে কর আরোপ সংক্রান্ত আইন আরোপের ক্ষমতাসহ যা কোন তালিকায় উল্লেখ করা নেই এবং প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ প্রশাসন দ্বারা সে আইনের প্রণয়ন নিশ্চিত করবে। 
১১০. সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মধ্যে অসংগতি- (১)যদি একটি প্রাদেশিক আইনসভার কোন বিধান সংসদের কোন আইনের, যা সংসদ প্রণয়নের উপযুক্ত, বা প্রচলিত আইনের কোন বিধান যা তালিকায় স্বীকৃত বিষয়ের সাথে সহগামী, পরিপন্থী হয় তবে দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে (২),সংসদের আইন প্রাদেশিক আইনসভায় আগে বা পরে পাস কিনা অথবা ক্ষেত্রমতে বিদ্যমান আইন প্রাধান্য পাইবে এবং প্রাদেশিক আইনসভায় আইন যতখানি বিরুদ্ধতা হবে, ততখানি বাতিল হবে। (২)যেখানে সমবর্তী তালিকায় কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রাদেশিক আইনসভায় একটি আইন বিধান সংসদের আগের আইনের বিধানাবলী বেমানান রয়েছে, অথবা যে বিষয়টি আইনে সম্মানের সঙ্গে বিদ্যমান,তারপর যদি প্রাদেশিক আইনসভায় আইন,রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করা হয়,তার সম্মতি পায়, প্রাদেশিক আইনসভায় আইন প্রদেশের সংশ্লিষ্টদের মধ্যে প্রাধান্য পাইবে,কিন্তু তা সত্ত্বেও সংসদ যে কোনো সময়ে সে বিষয়ে যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যা প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা সংশোধন বা রদ করতে পারে। 
১১১. সুপারিশ বিধান-(১) যেখানে সংবিধানের কোন বিধানের আওতায় গভর্নরের উপর রাষ্ট্রপতির পূর্ববর্তী সুপারিশ একটি বিল প্রবর্তনের বা একটি চলন্ত সংশোধনীর প্রয়োজন বোধ করা হয়,তাঁকে সুপারিশ নির্মাণের পরবর্তীচর্চা থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না,বিল নির্মাণের প্রশ্নে কোনো ক্ষমতা সম্মতির প্রতিসংহার থেকে সম্মানের সংবিধান দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত বা ফিরতি বা বিল রিজার্ভেশন।
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২. সংসদের কিংবা প্রাদেশিক আইনসভার কোন আইন  বা সেই আইনের কোন বিধান , শুধুমাত্র এই কারনে অবৈধ গন্য হবে না যে, এর জন্য ইতিপূর্বে কোন সুপারিশ করা হয়নি,যদি সেই আইনের সম্মতি দেয়া হয়---
ক। যেখানে আগের সুপারিশ প্রয়োজন ছিলো গভর্নরের পক্ষ থেকে, হয় গভর্নর নয়তো রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এবং 
খ। যেখানে আগের সুপারিশ প্রয়োজন ছিলো প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অর্থনৈতিক বিধান
১১২. করমুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সম্পত্তিঃ
১. একটি প্রদেশের সরকার সংসদ দ্বারা প্রণীত কোন আইনের অধীনে পাকিস্তানের উপর অবস্থিত যেকোন জমি কিংবা ভবনের উপর অথবা পাকিস্তানে  অর্জিত, উদ্ভুত কিংবা গৃহীত কোন আয়ের উপর  কর দিতে বাধ্য থাকবে নাঃ
 তবে উল্লেখ্য যে, যেকোন ধরনের ব্যাবসা কিংবা বানিজ্য প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা প্রদেশের বাইরে নিয়ন্ত্রিত হলে,এই প্রবন্ধের কিছুই সেই ব্যাবসা এবং বানিজ্য বা অথবা তাদের সাথে যুক্ত যেকোন কার্যক্রম অথবা সেই উদ্দেশ্যে অধিকৃত যেকোন ধরনের সম্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় কর হতে প্রাদেশিক সরকার কে অব্যহতি দিবেনা,
২. কেন্দ্রীয় সরকার এর উপর অর্পিত সম্পত্তি, সংসদের কোন আইন দ্বারা অন্যথা নির্দেশিত না হলে, যেকোন প্রদেশ বা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত কর থেকে অবমুক্ত থাকবে।   
৩. এই প্রবন্ধে নিবন্ধিত কোন কিছুই পরিসেবার প্রদানের উপর মাশুল আরোপ প্রতিরোধ করবে না।
১১৩. বিদ্যুতের উপর আরোপিত কর অব্যহতিঃ যদি না সংসদ আইনের মাধ্যমে অন্যথা নির্দেশ করে তবে, প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রনীত যেকোন আইন, এমন বিদ্যুৎ এর ব্যাবহার কিংবা বিক্রীর উপর কর আরোপ বা করারোপ অনুমোদন করবে না যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যাবহৃত হয় এবং প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা বিদ্যুৎ এর ব্যবহার এবং বিক্রীর উপর করারোপ বা করারোপ অনুমোদনের জন্য প্রনীত আইন এটা নিশ্চিত করবে যে, ঐ সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ব্যবহারের জন্য বিক্রীকৃত বিদ্যুৎ এর মুল্য অন্য গ্রাহকদের কাছে বৃহদাকার বিদ্যুত বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে করের সমমানে কম হবে। 
১১৪. প্রদেশের আপদকালীন অনুদান তহবিলঃ সংসদ আইনের দ্বারা একটি প্রদেশের আয় থেকে আপদকালীন তহবিল গঠন করতে পারে যা, সহযোগীতার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। 
১১৫. সমন্বিত রাষ্ট্রের ঋনগ্রহনঃ সমন্বিত রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সমন্বিত রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলের নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ঋণের সীমা, যদি থেকে থাকে, তবে তা ততখানি প্রসারিত করতে পারবে যতখানি সংসদের কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে,  এবং এই সীমা যদি তা নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে তার উপর জামানত প্রদান করবে। 
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১১৬. ঋণ এবং প্রদেশগুলোর ধার:- (১) উক্ত প্রবন্ধের বিধান বিষয়ে একটা প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক একীকৃত তহবিলের জন্য নির্দিষ্ট সীমায় নিরাপত্তা ঋণ গ্রহণ বর্ধিত করতে পারে, যদি কোনো একটি প্রাদেশিক আইনসভার আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং উক্ত সীমার মধ্যে প্রত্যাভূতিপত্র দেওয়া হয়।, যদি কোনো একটি, নির্ধারিত হয়। 
(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, এমন শর্তের সাথে সম্পর্কিত, যদি কোনো, এমন আরোপ করার চিন্তা করা হয় যে, ঋণ গ্রহণ করা, অথবা সর্বশেষ প্রবন্ধের কার্যধারার অধীনে কোনো সীমা নির্ধারণ ঋণের জন্য প্রত্যাভূতিপত্র অতিক্রম না করে, একটি প্রদেশ এবং একটা প্রদেশের ঋণ গ্রহণের জন্য যে অঙ্কের প্রয়োজন তা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন দ্বারা অভিযুক্ত হবে। 
(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সম্মতি, সম্মতি জাতীয় কিছু ব্যতীত একটা প্রদেশ পাকিস্তানের বাইরে থেকে ধার নিতে পারবে না, যদি ঋণের একটা অনাদায়ী অংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দ্বারা অথবা যে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দ্বারা প্রত্যাভূতিপত্র প্রদান করে প্রদেশের জন্য গ্রহণ করা হয়। 
(৪) উক্ত প্রবন্ধের অধীনে এমন শর্ত সাপেক্ষে কোনো সম্মতি মঞ্জুর করা হয় যদি কোনো যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আরোপ করার চিন্তা করে, কিন্তু এমন কোনো সম্মতি অকারণে প্রতিসংহৃত হয়, নতুবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রত্যাখ্যান করে, যদি পর্যাপ্ত কারণ প্রদর্শন করা হয়, ঋণ গ্রহণের জন্য, অথবা ঋণ গ্রহণের জন্য প্রত্যাভূতিপত্র প্রদান করা হয়, একটা প্রদেশ, অথবা কোনো কোনো বিষয় পূর্বোক্ত শর্ত যা অযৌক্তিক তা সম্পর্কে আরোপ করার চেষ্টা করা হয়; এবং যদি প্রত্যাখ্যান অথবা সম্মতি বিষয়ে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়, অথবা কোনো ঋণ গ্রহণে প্রত্যাখ্যান অথবা প্রত্যাভূতিপত্র প্রদান অথবা উপরে উল্লেখিত যেকোনো শর্ত, সমর্থনযোগ্য অথবা সমর্থনযোগ্য নয়, প্রবন্ধ ১২৯ এ বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসারে বিতর্ক স্থায়ী হবে। 
১১৭. পেশা, বাণিজ্য, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের উপর করসমূহ: (১) তত্সত্ত্বেত্ত প্রবন্ধ ১০৬ এ অন্তর্গত কেনোকিছু, একটা প্রদেশের অথবা পৌরসভার, জেলা বোর্ড অথবা স্থানীয় প্রশাসনের তাহাতে পেশা, ব্যবসা, কর্মসংস্থান সম্পর্কিত লাভের জন্য কর সম্পর্কিত কোনো প্রাদেশিক আইন শুরুতেই অকার্যকর হবে যা আয়ের উপর করের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। 
(২) প্রদেশের প্রতি অথবা প্রদেশের পৌরসভা, জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড অথবা অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসনের কারো প্রতি পেশা, ব্যবসা, ককর্মসংস্থানের উপর একজন ব্যক্তির প্রদেয় সর্বমোট পরিমাণ কর বছর প্রতি ৫০ রুপি অতিক্রম করবে না। 
(৩) the fact that উপরের বক্তব্য অনুযায়ী একটা প্রাদেশিক সরকারের পেশা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কর আইন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে যা পেশা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণের ব্যাখা প্রদান করা হবে না, the generality of the entry in Federal List relating to taxes on income. 
১১৮. জাতীয় বাণিজ্য কমিশন- (১) শীঘ্রই হয়তো সংবিধান দিবসে, এবং তারপর পাঁচ বছর ব্যবধান অতিক্রমণ করার আগেই, রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী, প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী এবং এরকম অন্যান্য জাতীয় বাণিজ্য কমিশন গঠন করবেন।
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প্রদেশের গভর্নর সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ব্যাক্তি নিয়োগ করবেন।.
(২) রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুনরায় সমর্থন পাবার জন্য ন্যাশনাল ফাইন্যান্স কমিশনের নিম্নরূপ দায়িত্ব  থাকবেঃ
(ক) কেন্দ্র এবং প্রদেশ সমুহে   মোট লভ্যাংশ এবং কর ফেডারেশন এবং প্রভিন্সেস মধ্যে দফা(৩) অনুযায়ি বন্টন 
(খ)প্রাদেশিক সরকারের জন্য 'সহায়তা অনুযায়ি অনুদান'  কেন্দ্রিক সরকার কর্তৃক তৈরি হবে।;
(গ)কেন্দ্রিয়  সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার বণ্টন হবে সংবিধান অনুযায়ী এবং
(ঘ) অর্থ সংক্রান্ত অন্য সব ব্যাপার  রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত হবে।
ব্যাখ্যা.- এই নিবন্ধটিতে "নেট আয়" মানে, কোনো করের ক্ষেত্রে, আয়  এর পর সংগ্রহ খরচ থেকে যে লাভ বাকি থাকে।
(৩) করসমুহ  অনুচ্ছেদ (ক) দফা এ উল্লেখিত (২) এ নিম্নলিখিত কর সমূহ সংসদ কর্তৃক   উত্থাপিত হয়: -
(ক) পাট ও তুলার, এবং অন্য কোন নির্দিষ্ট রপ্তানি কর্তব্যরত রপ্তানি দায়িত্ব;
(খ) কর্পোরেশন ট্যাক্স ছাড়া অন্য আয়ের ওপর কর;
(গ) ফেডারেল আবগারির নির্দিষ্ট  দায়িত্ব ;
(ঘ) বিক্রয় এবং ক্রয় কর; এবং
(ঙ) অন্যান্য কর.
(৪) সম্ভবত রাষ্ট্রপতি যত তাড়াতাড়ি  ন্যাশনাল ফাইন্যান্স কমিশনের সুপারিশ পাবেন,তত দ্রুত তিনি (২) নং দফার উপদফা অনুযায়ী নেট লভ্যাংশ উত্থাপন এবং (৩) নং দফা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়ার অনুশাসন নির্দিষ্ট করতে পারবেন। প্রতি প্রদেশ থেকে প্রাদেশিক সরকারের কাছে লভ্যাংশ জমা হবে এবং সরকার ফান্ড সংকোচন করবেন না। 
(৫) জাতীয় ফাইন্যান্স কমিশনের সুপারিশ, একসঙ্গে এর গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি দিয়ে, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের উপস্থাপিত হবে
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১১৯। আন্তঃপ্রাদেশিক বানিজ্য-- কোন প্রাদেশিক আইনসভা বা প্রাদেশিক সরকার শক্তির হস্তক্ষেপ  থাকবে না।
(ক) কোন আইন পাস, বা কোনো নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ, নিষিদ্ধ বা প্রবেশ, অথবা, সকোন শ্রেণীর বা বর্ণনার পণ্য প্রদেশ রপ্তানি সীমাবদ্ধ করা হবে।
(খ) কর, উপ-কর আরোপিত হবে  শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে, সরঞ্জাম  যা,  প্রদেশ অনুযায়ি উৎপাদীত এবং অনুরূপ পণ্য যা শিল্পজাত অথবা প্রদেশের বাইরে পন্যের শিল্পোৎপাদন ও উৎপাদন ,স্থান অনুযায়ি পন্যের মেনুফেকচার ও উৎপাদন করলে।   
তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ি প্রাদেশিক আইনসভা কতৃক এমন কোনো আইন পাশ হবেনা যা যুক্তিসংগতভাবেই জনস্বাস্থ্যবিরোধী, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতা বিরোধী ,যদি না তার সংবিধান অনুযায়ি বৈধতা থাকে। কিন্তু এই সংক্রান্ত বিল আইনসভা কতৃক পাশ হলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ হবেনা।
তৃতীয় অধ্যায়. -নিরীক্ষণ ও হিসাব
১২০) হিসাবাধ্যক্ষ  এবং পাকিস্তানের নিরীক্ষণ  জেনারেল, - (১) একজন হিসাবাধ্যক্ষ  এবং পাকিস্তানের নিরীক্ষণ  জেনারেল, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।.
(২) পদ ও চাকুরীর শর্তাবলী , হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেল পদের মেয়াদ সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, এবং তা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি কার্যকর হবে।
১২১)  হিসাবাধ্যক্ষ ও নিরীক্ষণ জেনারেলের অপসারন-  (১) একজন ব্যক্তি যিনি হিসাবাধ্যক্ষ ও   নিরীক্ষণ জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি পাকিস্তান সেবায় পুনরায় নিয়োগলাভের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।.
(২)  হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেল পদের ব্যাক্তিকে তার  থেকে একটি হাইকোর্টের , অনুমতি ছাড়া  তার পদের মেয়াদ অতিবাহিত হবার পূর্বে অপসারণ করা যাবে না।.
১২২) একজন  হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেলের  দায়িত্ব ও ক্ষমতা-  কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য সভার প্রদত্ত আইনানুযায়ি  হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেলে তার দায়িত্ত, কর্তব্য ও ব্যায় সম্পাদন করবেন। 
১২৩). সরকারি হিসাব ফর্ম-ফরম রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেলের  ফর্ম জমা রাখা হবে,।
১২৪)হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেলের   ফেডারেশন হিসাব সংক্রান্ত রিপোর্ট-  হিসাবাধ্যক্ষ এবং নিরীক্ষণ জেনারেল কেন্দ্র সম্পর্কিয় সকল রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় পরিষদে পেশ করবেন ।রাজ্য সম্বন্ধীয় হিসাব সমূহ প্রদেশের গভর্নরের নিকট পেশ করা হবে যিনি পরবর্তিতে কেন্দ্র পরিষদে এসব উত্থাপন করবেন।
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চতুর্থ অধ্যায় - কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার প্রশাসনিক সম্পর্ক

   ১২৫. কেন্দ্র কর্তৃক প্রদেশগুলোর নিরাপত্তা- প্রতিটি প্রদেশকে বহিরাগত আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা এবং একাদশ অণুচ্ছেদের বিধানসমূহ তথা প্রত্যেক প্রদেশের সরকার সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। 
   ১২৬. বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের প্রতি নির্দেশাবলী- (১) প্রত্যেক প্রদেশের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর নিয়োজিত থাকবে-
(ক) উক্ত প্রদেশে আরোপিত সংসদীয় আইন ও বিদ্যমান নিয়মকাননের চর্চা নিশ্চিত করা। 
(খ) কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের কাজে বাঁধা দেয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ করা হতে বিরত থাকা। 
   (২) কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ প্রদেশকে এ ধরণের নির্দেশাবলী দিতে ব্যাপ্ত থাকবে যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে (১) নম্বর ধারার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। উক্ত কর্তৃপক্ষ একটি প্রদেশকে নিন্মোক্ত নির্দেশাবলী দেয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত থাকবে-
(ক) জাতীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে তাৎপর্য বহন করে এরূপ যোগাযোগ মাধ্যম গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
(খ) প্রদেশের অভ্যন্তরীণ রেলপথের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেয়া। 
(গ) প্রদেশের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বা অর্থনৈতিক জীবনে কিংবা যেকোন অংশে ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পদ্ধতিগুলো অনুশীলন করা। 
(ঘ) যুগ্ম তালিকার ২য় অংশে তালিকাভুক্ত যেকোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সংসদের যেকোন আইন প্রদেশে বাস্তবায়ন করা এবং এ ধরণের নির্দেশাবলীর  অনুমোদন করা। 
   (৩) একটি প্রদেশকে প্রদত্ত (২) ধারার (ক) ও (খ) উপধারার অন্তর্ভুক্ত যেকোন নির্দেশাবলী বহন করার ক্ষেত্রে, তাদের জন্য বিশেষ অর্পিত খরচপত্র যা প্রাদেশিক সরকার তার সাধারণ দায়িত্ব পালনে আরোপণ করত তা কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দিবে যেমনটি অনুমোদিত হবে যদি বিশেষ কোন নির্দেশনা না দেয়া থাকে। এক্ষেত্রে অনুমোদনের অনুপস্থিতিতে ১২৯ অণুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারন করা হবে। 
    ১২৭. প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা অর্পন- (১) সংবিধানের কোন প্রকার বিরোধিতা ব্যতীত, প্রাদেশিক সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি শর্তসাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে উক্ত সরকার, উহার যেকোন কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ ব্যাপ্ত আছে এমন যেকোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কাজে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।   





<001.098.521>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
 (২) সংসদের একটি আইন হবে, এটি সম্মানের সাথে এই ব্যাপারে সম্পরক রাখবে যে, প্রাদেশিক আইনপ্রণেতাদের প্রদেশ অথবা অফিসার অথবা তার কর্তৃপক্ষের জন্য আইন তৈরী করার, ক্ষমতা অর্পণ এবং দায়িত্ব পালন করার, অথবা ক্ষমতা অর্পণ এবং দায়িত্ব পালন  করার অনুমোদন দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই।
(৩) এই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদেশ অথবা অফিসার অথবা তার যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে এই ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অর্পণ বা আরোপ করছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার চুক্তি অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার কে নির্দিষ্ট অংকে পরিশোধ করবে যা নির্ধারণ এবং নির্ধারণের নিয়মাবলী অনুচ্ছেদ ১২৯ এ বর্ণনা করা আছে। সেই সাথে এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রাদেশিক সরকার কোনো অতিরিক্ত ব্যয় অর্পণ করতে পারবে না। 
১২৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাজে জমি অধিগ্রহণঃ 
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যদি একটি প্রদেশে অবস্থিত কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সেই উদ্দেশ্যে সংসদের আইন তৈরীর ক্ষমতা আছে। প্রাদেশিক সরকার কে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে পক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের খরচে জমি অধিগ্রহণ বা মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে যদি তা ওই প্রদেশের অন্তর্গত হয়। এই ক্ষেত্রে চুক্তি নির্ধারণ এবং নির্ধারণের নিয়মাবলী অনুচ্ছেদ ১২৯ এ বর্ণনা করা আছে।
১২৯।   বিরোধ নিষ্পত্তিঃ
(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাথে যে কোনো প্রাদেশিক সরকারের অথবা উভয় প্রাদেশিক সরকারের বিরোধ কিংবা দুই প্রাদেশিক সরকারের বিরোধ, আইন বা সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারে থাকবে না। এই বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো সরকার এই বিরোধ পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির কাছে অর্পণ করবেন, যিনি এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি ট্রাইবুনাল নিয়োগ দেবেন।
(২)  সংসদীয় আইনের বিধান অনুযায়ী, এইরকম ট্রাইবুনালের পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী, সকল প্রকার খরচ এবং পারিশ্রমিক সুপ্রিম কোর্টের তৈরী নিয়মে নির্ধারিত হবে এবং তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
(৩)   ট্রাইবুনালের তৈরী রিপোর্ট প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠাতে হবে যিনি ঠিক করবেন যেই উদ্দেশ্যে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে তা পূরণ হয়েছে কিনা, যদি তিনি মনে করেন যে উদ্দেশ্য পূরন হয়নি তাহলে তিনি ট্রাইবুনালের কাছে রিপোর্টটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাবেন। যখন রিপোর্টে সবকিছু ঠিকভাবে সুবিন্যস্ত থাকবে, প্রধান বিচারপতি তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন যিনি প্রতিবেদন কার্যকর করতে নির্দেশ দেবেন।
(৪)   ইহা কোনো প্রদেশে এমনভাবে কার্যকর হবে যে এই অনুচ্ছেদের অধীনে থাকা কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক তৈরী কোনো আইন এই বিষয়ে সাংঘর্ষিক  হলে সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে।
(৫)  এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যেকোনো নির্দেশ উভয় পক্ষের সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে ভিন্ন হতে পারে।
১৩০। আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিষদঃ যদি কখনো প্রেসিডেন্টের কাছে এমন প্রতীয়মান হয় যে আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষিত হবে তাহলে তাদের দ্বায়িত্ত্ব থাকবেঃ-
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ক) তদন্ত এবং প্রদেশ, কেন্দ্র অথবা একটি বা উভয় প্রদেশ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সকলের  একটি অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে; অথবা
খ) কোন বিষয়ের উপর সুপারিশ গঠন এবং উক্ত বিষয়ের উপর নীতিমালা ও তার প্রয়োগের সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ প্রস্তাবনা;
প্রাদেশিক গভর্নরদের সম্মতিতে, রাষ্ট্রপতি একটি পরিষদ গঠন করতে পারেন এবং এর দ্বারা পরিচালিত সংস্থার দায়িত্বের প্রকৃত কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করতে পারেন।
১৩১. সম্প্রচার- 
(১) সংবিধানে যাই থাকুক না কেন, প্রাদেশিক সম্প্রচারের জন্য প্রাদেশিক সরকারের ট্রান্সমিটার তৈরি এবং ব্যবহার প্রয়োজনঃ
শর্তমতে যখন একজন প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে ট্রান্সমিটার তৈরি এবং ব্যবহার করে, তখন এটি প্রদেশে ব্যবহৃত যেকোনো গ্রহণ যন্ত্রের ব্যবহারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্ত ফি এর একটি অংশের ভাগীদার হবেন, যে অনুপাতে তারা একমত হয়েছেন অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, যা অনুচ্ছেদ ১২৯ এর বর্ণনা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।
(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত বিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংসদে সম্প্রচার সংক্রান্ত যেকোনো আইন অলঙ্ঘনীয় হবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না, কেননা সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যাতে করে কেউ পাকিস্তান অথবা এর কোন অংশের শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে।
১৩২।  রেলপথ স্থানান্তরে প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণঃ 
(১) প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার অথবা সংবিধান অনুযায়ী কত্রিপক্ষ রেলপথ স্থানান্তর এবং সকল চুক্তি, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারেও সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত রেলপথে সেরকম আইন গঠন অথবা কার্যকর না হচ্ছে রেলওয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে, এবং অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী সংসদের ক্ষমতা রয়েছে এই সংক্রান্ত নীতিমালা গঠনের।
(২) এছাড়াও অনুচ্ছেদ ১৯৬ অনুসারে, প্রাদেশিক আইনসভার  ধারা (১) এর অধীনে  আইনের কোন বিধান কে প্রভাবিত করার কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা নেই। 
৭ম অংশ
সম্পত্তি চুক্তি এবং মামলা
১৩৩।  বাজেয়াপ্ত বা অক্ষম বা মালিক বিহীন সম্পত্তি অধিগ্রহণঃ যেসকল সম্পত্তির কোন বৈধ মালিকানা নেই অথবা সংবিধান প্রণয়নের জন্য, অথবা সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত বা অক্ষম অবস্থায় মালিক বিহীন অবস্থায় রয়েছে বৈধ মালিকানার অভাবে, যদি তা একটি প্রদেশে অবস্থিত সম্পত্তি হয় তবে সেসব সম্পত্তি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত, এবং অন্যভাবে বলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত  হবে। 
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শর্তমতে কোন সম্পত্তি যদি রাষ্ট্রের অধিন্যস্ত হয় তবে, তা যদি সে তারিখ পর্যন্ত ফেডারেল সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকারের দখলে অথবা অধীনে থাকে, যা ফেডারেশন অথবা প্রদেশের উদ্দেশ্য অনুযায়ী করা হয়েছিল, তাহলে শর্তমতে তা ফেডারেল সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত।
১৩৪।  অর্জনকৃত ক্ষমতা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর ও চুক্তি সম্পাদনঃ 
(১) ফেডারেশন এবং প্রতিটি প্রদেশের কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে সম্পত্তি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করতে পারে, এবং এই ধরণের সকল সম্পত্তি ফেডারেল সরকারের অধীনে অথবা ক্ষেত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের থাকবে।
(২) ফেডারেশন এবং প্রতিটি প্রদেশের কার্যনির্বাহী পরিষদ ফেডারেল সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তি প্রয়োজনে দান, বিক্রয়, বন্ধক অথবা চুক্তি অনুসারে অন্যান্য কাজে হস্তান্তর করতে পারবে।
(৩) পাকিস্তানের সমুদ্র সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল ভূমি, খনিজ এবং অন্যান্য দ্রব্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে।
১৩৫।  চুক্তিঃ 
(১) রাষ্ট্রপতি অথবা প্রাদেশিক গভর্নর দ্বারা সকল রকম চুক্তি ক্ষেত্র অনুসারে তৈরি করা হয়েছে ফেডারেশন অথবা প্রাদেশিক পরিষদের প্রয়োগের জন্য এবং সবরকম সম্পদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি সে ব্যক্তি দ্বারা তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রপতি অথবা গভর্নরের পক্ষ থেকে কর্ম সম্পাদনের জন্য, যাকে ক্ষমতা অথবা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। 
২) রাষ্ট্রপতি অথবা গভর্নর কেউ ব্যক্তিগতভাবে প্রাদেশিক সংবিধান অনুসারে অথবা ফেডারেল প্রাদেশিক আইন অনুসারে গঠিত বা সম্পাদিত কোন প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির প্রতি দায়বদ্ধ নন। কিংবা কোন ব্যক্তি দ্বারা তাদের পক্ষ হতে গঠিত বা সম্পাদিত কোন প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির প্রতিও সেই  ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
শর্তমতে, এই ধারার কোন কিছুই কারও ব্যক্তি অধিকার খর্ব করবে না যদি সে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ বিধিব্যবস্থা নিতে চায়।
১৩৬. মামলা এবং কার্যধারাঃ 
কেন্দ্রীয় সরকার যদি কখনো  অভিযুক্ত হয় অথবা কাউকে অভিযুক্ত করে তাহলে সেটা পাকিস্তানের নামে করবে আর প্রাদেশিক সরকার যদি কখনো অভিযুক্ত হয় অথবা কাউকে অভিযুক্ত করে তাহলে সেটা প্রদেশের নামেই হবে। 
৮ম অংশ
নির্বাচন
১৩৭. নির্বাচন কমিশন ও আঞ্চলিক কমিশন গঠনঃ ১) একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে যাতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকবেন, যিনি কমিশনের সভাপতি হবেন, এবং রাষ্ট্রপতি আরও কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার নির্ধারণ করবেন।
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২। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য সকল নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। 
৩। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে  প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এই অংশের অধিনে বর্ণীত কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন করতে পারেন।
৪। এই ধারার অধীনে রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি নিজস্ব বিচক্ষণতা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন।  

১৩৮। নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলীঃ 
	১। নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত হবে সংসদের আইন-দ্বারা, এবং তা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা।
 ২। হাইকোর্টের একজন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হন তদ্রুপ প্রক্রিয়া ছাড়া প্রধান নির্বাচন কে তার কার্যালয় থেকে অপসারিত করা যাবে না, কিন্তু অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার বা আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারকে তার কার্যালয় থেকে রাষ্ট্রপতি তার বিচক্ষণতা অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার সঙ্গে পরামর্শক্রমে অপসারিত করতে পারবেন।
৩। নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার পদের মেয়াদ পাঁচ বছর হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে যাবার পর এই ধরনের কোন কমিশনার নিজ পদে বহাল থাকতে পারবেন না। 
৪। তার মেয়াদ অতিবাহিত হলেঃ 
ক। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও এক মেয়াদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন, তবে কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্য কোন সেবার জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। 
খ। অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্য কোন সেবার জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না; এবং
গ। কোনো আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার আরও এক মেয়াদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন অথবা নির্বাচন কমিশনার হিসেবে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন, তবে কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্য কোন সেবার জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

১৩৯।নির্বাচন কমিশন কে সহায়তাঃ 
	১। কেন্দ্র এবং প্রদেশের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে নির্বাচন কমিশন কে এর কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনবোধে উক্ত নির্দেশ দিতে পারেন।
২। যখন নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করবে, তখন কেন্দ্র সরকার এবং প্রত্যেক প্রদেশের সরকারের কর্তব্য হবে কমিশন কে এর কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ করা এবং এই উদ্দেশ্যে কি কর্মীর প্রয়োজন এই বিষয়ে যদি কোনো মতানৈক্য ঘটে তবে রাষ্ট্রপতির কর্তৃক তার বিচক্ষণতা অনুসারে তা নির্ধারিত হবে।
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কর্মী বাছাই সংক্রান্ত মতানৈক্য সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রপতি সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের দ্বারা। 
১৪০। নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য- নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব হবেঃ
(ক) গন পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রনয়ন করা এবং সেই তালিকা বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা; এবং 
(খ) গন পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা
১৪১। নির্বাচন ও উপ নির্বাচনের সময়ঃ গন পরিষদ অথবা প্রাদেশিক পরিষদ যখন ভেঙ্গে যাবে, তখনি নতুন পরিষদ গঠনের জন্য সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে পরিষদ ভেঙ্গে যাবার ছয় মাসের মধ্যে; এবং যখনি আকস্মিক শুন্য আসন তৈরি হবে যে কোন পরিষদে, একটি উপ নির্বাচনের মাধ্যমে সেই শুন্য আসন পূরন করতে হবে আসন শুন্য হবার তিন মাসের মধ্যেঃ
উল্লেখ থাকে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়া জনিত কারনে যদি মনে করেন, তবে তিন মাস পরেও উপ নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারেন তবে তা আসন শুন্য হবার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে
১৪২। সীমানা নির্ধারন কমিশন (১) রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের একজন বর্তমান বা সাবেক বিচারপতি কে চেয়ারম্যান মনোনীত করে এবং আরো দুই জন সদস্য নিয়ে, যারা গন পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নন, সময়ে সময়ে সীমানা নির্ধারন কমিশন গঠন করতে পারেন, 
(২) সীমানা নির্ধারন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন রাষ্ট্রপতি বেধে দেয়া সময়ের জন্য, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী তারা কাজ করবেন, এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা ও ভাতাদির জন্য বিবেচ্য হবেন
(৩) পূর্ববর্তী দুটো ধারার কার্যাবলী রাষ্ট্রপতি তার বিচক্ষনতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পন্ন করবেন
(৪) গন পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারনের ক্ষমতা থাকবে সীমানা নির্ধারন কমিশনের এবং উক্ত আসনগুলোর তালিকা জন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাতে হবে।
(৫) সীমানা নির্ধারন কমিশনের কোন কাজ বা তার আওতাধীন কোন কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না
১৪৩। নির্বাচকদের যোগ্যতা- (১) একজন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী আসনের নির্বাচক হতে পারবেন যদি-
(ক) তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হন;
(খ) ভোটার তালিকা প্রনয়ন বা হালনাগাদের বছরের জানুয়ারীর এক তারিখে তার বয়স পচিশ বছরের কম না হয়;
(গ) তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবে ঘোষিত না হন;
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(ঘ) তিনি নির্বাচনী আসনের, ভোটার তালিকা প্রনয়ন বা হালনাগাদের বছরের জানুয়ারীর এক তারিখের অন্তত ছয় মাস বসবাস রত বাসিন্দা হন;
(ঙ) সংবিধান বা সংসদ কর্তৃক তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত না হন
(২) চতুর্থ তফসিল মোতাবেক “বাসিন্দা” বলতে যা বোঝায় এই ধারার জন্য তাই বলবত থাকবে, সংসদ আইনের মাধ্যমে যতদিন না অন্য কোন সংজ্ঞা না দেয়
১৪৪। নির্বাচনী আইন- সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী, সংসদ আইন প্রনয়ন করতে পারে নিম্নোক্ত বিষয়ের জন্য-
(ক) নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারন, ভোটার তালিকা প্রনয়ন, ভোটার তালিকা প্রনয়ন বিধিমালা নির্ধারন
(খ) নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনী বিধি; নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত, সংশয় ও অসঙ্গতি 
(গ) নির্বাচন সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অন্যান্য অনিয়ম; এবং
(ঘ) গন পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ যথাযথ ভাবে গঠন বিষয়ক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়;
কিন্তু উক্ত ধরনের আইন নিচের অংশে উল্লেখিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারবে না।
১৪৫। নির্বাচক মন্ডলীর প্রধান- প্রাদেশিক পরিষদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে, সংসদ প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবে যে, গন পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যৌথ নির্বাচক মন্ডলী নাকি আলাদা নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে এবং এমন আইনে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদী সম্পর্কে নির্দেশনা দেবে।
১৪৬। নির্বাচনী আদালত- যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ব্যতীত গন পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের কোন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং তা সংসদীয় আইন অনু্যায়ী হবে
১৪৭। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা-  এই অংশের কোন কিছুই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; তবে রাষ্ট্রপতি গন পরিষদ ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের বিশেষ ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্বের জন্য আদেশ জারির মাধ্যমে বিধান প্রণয়ন করতে পারেন যদি তিনি তা সঠিক মনে করেন।

খন্ড ৯
বিচার বিভাগ
অধ্যায়১- সুপ্রীম কোর্ট
১৪৮।  সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন ও গঠন- একজন প্রধান বিচারপতি সমন্বয়ে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে, যিনি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হিসাবে পরিচিত হবেন এবং যেখানে ছয় জনের বেশি বিচারপতি থাকবেন না;                                                                                                           
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তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য বিচারকের সংখ্যা ৬ এর অধিক উন্নীত করতে পারবে।

১৪৯। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ - 
১। কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করবেন না যদি না তিনি পাকিস্থানের নাগরিক হন এবং
২। 	ক। ন্যুনতম পাঁচ বছর কোন উচ্চ আদালতে অথবা পর্যায়ক্রমে দুই বা ততোধিক উচ্চ উদালতে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন অথবা 
খ। ন্যুনতম পনের বছর কোন উচ্চ আদালতে অথবা পর্যায়ক্রমে দুই বা ততোধিক উচ্চ উদালতে আইনজিবী অথবা রাষ্ট্রপক্ষের উকিল হিসেবে নিযুক্ত থাকেন।
৩। দফা ২ এর উপদফা (ক) এ উল্লেখিত সময়কালের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সংবিধান দিবসের পূর্বে কোন উচ্চ আদালতে বিচারক হিসেবে ঐ ব্যক্তির অতিবাহিত সময়কাল অন্তর্ভুক্ত হবে। 
৪।  দফা ২ এর উপদফা (খ) এ উল্লেখিত সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে  পাকিস্থানের সংবিধান দিবসের পূর্বে বা ব্রিটিশ ভারতের কোন উচ্চ আদালতে আইনজিবী অথবা উকিল হিসেবে ঐ ব্যক্তির অতিবাহিত সময়কাল অন্তর্ভুক্ত হবে। 

১৫০। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের অবসরের বয়স এবং শারিরীক অক্ষমতা -
১। ধারা ১৫১ এবং ধারা ১৭৩ অনুসারে, সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারক ৬৫ বছর বয়স এ উপনীত না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকবেন।  
২।  কোন ব্যক্তি যিনি সর্বোচ্চ আদালতের একজন স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিযুক্ত আছেন তিনি পাকিস্থানের কোন আদালত অথবা কর্তৃপক্ষর সম্মুখে ওকালতি করতে পারবেন না। 

১৫১। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের অভিশংসন - 
১। জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য তথা পরিষদে উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সর্বনিম্ন দুই তৃতীয়াংশ ভোটারের সমর্থনে প্রমাণিত অসদাচারণ অথবা শারিরীক বা মানসিক অথর্বতার দরুণ কোন বিচারকের অভিশংসনের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হবার পর, রাষ্ট্রপতির জারিকৃত আদেশ ব্যতীত সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারক অভিশংসিত হবেন নাঃ
তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় পরিষদে সুপারিশটি উত্থাপনের কার্যক্রম শুরু হবে না যদি না পরিষদে সুপারিশটির ব্যাপারে ভোট গ্রহনের প্রজ্ঞপ্তি পরিষদের ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হয়, 
২। সংসদ আইনের মাধ্যমে কোন বিচারকের অসদাচারণ অথবা শারিরীক বা মানসিক অথর্বতার তদন্ত এবং প্রমাণ এর প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিতে পারে, এবং এমন আইন  প্রণীত হবার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে উল্লেখিত প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিতে পারেন।  
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১৫২। প্রধান বিচারপতির সাময়িক নিয়োগ - যদি পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতির পদ খালি হয় অথবা প্রধান বিচারপতি অনুপস্থিতি অথবা অন্যকোন কারণে তার কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তবে ঐ ব্যক্তি যিনি শুন্য পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি তার কার্যালয়ে প্রবেশের অথবা পুনরায় দায়িত্ব গ্রহনের আগ পর্যন্ত, পরিপ্রেক্ষিত যাই হোক না কেন, ঐ দায়িত্বসমূহ সর্বোচ্চ আদালতের  অন্য একজন বিচারক কর্তৃক পালিত হবে যাকে রাষ্ট্রপতি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন।  

১৫৩। ভারপ্রান্ত অবর বিচারকগণের সাময়িক নিয়োগ - যখন সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিচারক সাময়িকভাবে পাকিস্থানের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হবেন অথবা এমন কোন বিচারক মঞ্জুরকৃত ছুটি অথবা অন্যকোন কারণে দায়িত্ব পালন করতে না পারবেন তখন রাষ্ট্রপতি উচ্চাদালতের একজন বিচারক নিযুক্ত করতে পারবেন যিনি  সর্বোচ্চ আদালতে বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার এবং সাময়ীকভাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং এই মর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার নিয়োগ প্রত্যাহার অবধি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে সেই  গণ্য হবেন । 

১৫৪। জরুরী ভিত্তিতে বিচারকগণের বিশেষ নিয়োগ -  যদি সর্বোচ্চ আদালতে কোন কার্যক্রম আয়োজন করা অথবা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকের উপস্থিতি না ঘটে তবে পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি লিখিতভাবে   উচ্চ আদালতের একজন বিচারককে সর্বোচ্চ আদালতের অধিবেশনে অংশগ্রহনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য তলব করতে পারেন, এবং এমন অধিবেশিনে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারকের অনুরূপ ক্ষমতা এবং এখতিয়ার প্রাপ্ত হবেন; 
তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সাথে মত বিনিময় ব্যতীত পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি এমন কোন বিচারক মনোনীত করবেন ন।    

১৫৫। সর্বোচ্চ আদালত এর আসন -  সর্বোচ্চ আদালত এর অবস্থান হবে করাচীতে অথবা মাঝে মাঝে অন্য এমন কোন স্থানে যা পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে নির্ধারণ করবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বছর অন্তত দুইবার ঢাকায় আদালত স্থপিত হবে, এমন সময়ব্যাপী যা পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি উপযুক্ত মনে করেন। 

১৫৬। সর্বোচ্চ আদালতের মৌলিক অধিক্ষেত্র - ১। সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে নিম্নোক্ত যেকোন বিরোধের ক্ষেত্রে অন্য যেকোন আদালত বর্জনের মৌলিক এখতিয়ার থাকবেঃ

ক। রাষ্ট্র সরকার এবং এক বা উভয় প্রদেশের সরকার; অথবা
খ। রাষ্ট্র সরকার এবং কোন একটি প্রদেশের সরকার এক পক্ষে এবং অপর প্রদেশের সরকার অন্যপক্ষে; অথবা
গ। যদি প্রদেশসমূহের সরকারের মধ্যে বিরোধের বিষয় হয়
1. আইনগত অথবা বা বস্তুগত যে কোন প্রসঙ্গ যার উপর আইনি অধিকারের অস্তিত্ব অথবা ব্যপ্তি নির্ভর করে
1. সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যেকোন প্রসঙ্গ
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২। সর্বোচ্চ আদালত এর মূল অধিক্ষেত্র প্রয়োগের সময় চূড়ান্ত নির্ধারণী রায় ব্যতীত অন্য কোন ধরনের রায় প্রদান করবে না।

১৫৭। সংবিধানের ব্যাখা সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত এর আপীলাত এখতিয়ারঃ
১। দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কার্যধারা  হতে প্রদত্ত  রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশে যদি উচ্চ আদালত প্রত্যায়িত করে যে, মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত তবে সর্বোচ্চ  আদালতে আপীল দাখিল হবে 
২। যেখানে উচ্চ আদালত এমন প্রত্যয়ন দিতে অস্বীকৃতি জানাবে সেখানে  সর্বোচ্চ  আদালত যদি নিশ্চিত হয় যে মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত তবে সর্বোচ্চ  আদালত এমন রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়পত্র/আদেশ দিতে পারে।
৩। যখন এমন প্রত্যয়ন অথবা আদেশ/ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তখন যেকোন পক্ষ সর্বোচ্চ  আদালত এ, পূর্বে উল্লেখিত ধরনের প্রশ্নে ভুল রায় দেয়া হয়েছে এই পটভূমিতে এবং সর্বোচ্চ আদালত এর আদেশ অনুযায়ী অন্য যেকোন পটভূমিতে আপীল দাখিল করতে পারবে।

১৫৮। দেওয়ানি বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত এর আপীলাত এখতিয়ারঃ
১। উচ্চ আদালতের দেওয়ানি কার্যধারায় প্রদত্ত  রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সর্বোচ্চ  আদালতে আপীল দাখিল হবেঃ
ক। যদি আদলতে বিবাদমান বিষয়বস্তুর পরিমাণ অথবা মুল্য প্রথম ক্ষেত্রে এবং আপীলের ক্ষেত্রেও ১৫ হাজার রুপির কম না হয় অথবা এমন অন্য কোন মুল্য যা এই মর্মে সংসদীয় আইন দাড়া নির্ধারিত হয়; অথবা
খ।  যদি রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশ এ বিবাদমান বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য পরিমাণ বা মুল্যের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে  সন্দেহ বা প্রশ্ন প্রকাশ করা হয়; 
গ। যদি উচ্চ আদালত মামালাটিকে সর্বোচ্চ আদালতে আপীলের উপযুক্ত ঘোষণা করে। 

২। এই ধারায় যাই থাকুক না কেন, উচ্চ আদালতের একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে কোন আপীল দাখিল হবে না যদি না সংসদীয় আইনে অন্য কিছুর উল্লেখ থাকে।

১৫৯। ফৌজদারি বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত এর আপীলাত এখতিয়ারঃ উচ্চ আদালতের ফৌজদারি কার্যধারায় প্রদত্ত  রায়, ফরমান অথবা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সর্বোচ্চ  আদালতে আপীল দাখিল হবে, যদি উচ্চ আদালতঃ
ক।  কোন আপীলে দোষীসাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে বেকসুর খালাসের রায় পরিবর্তন করে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন তাকে দন্ডিত করে; অথবা, 
খ।  যদি নিম্নতর কোন আদালতের কোন মামলার বিচার কার্যক্রম প্রত্যাহার করে এবং এর রায়ে দোষীসাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে পূর্ব উল্লেখিত দন্ডে দণ্ডিত করে, অথবা আদালত
গ। যদি মামালাটিকে সর্বোচ্চ  আদালতে আপীলের উপযুক্ত ঘোষণা করে; অথবা 
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ঘ। উচ্চ আদালত অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন দণ্ডদান করে।
 তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই ধারার অনুচ্ছেদ (গ) এর অধীনে কোন প্রত্যয়ন পত্র জারি করা হয়, সেক্ষেত্রে আপীল দাখিল করা হবে এই উদ্দেশ্যে তফসিল ৩ এর  অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীনে প্রণীত বিধি  এবং এই উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রণীত অন্যান্য বিধিমালা যা পূর্ব উল্লেখিত বিধিমালার পরিপন্থী নয়, তার সাপেক্ষে।

১৬০। আদালতের বিশেষ আদেশে সর্বোচ্চ আদালতে আপিলঃ এই অংশে যা ই থাকুক না কেন, যে কোন রায়, ফরমান, আদেশ অথবা পাকিস্থানের  সামরিক আইনের দ্বারা বা এর অধীনে গঠিত কোন  সামরিক আদালত অথবা ট্রাইবুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল এর দন্ড কে আপীলের জন্য সর্বোচ্চ আদালত বিশেষ আদেশ দিতে পারে । 

১৬১। সর্বোচ্চ আদালতের রায় বা আদেশ পর্যালোচনাঃ  সংসদের যেকোন আইনের বিধান এবং সর্বোচ্চ আদালত প্রণীত যেকোন প্রদত্ত রায় অথবা জারিকৃত আদেশ পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতের থাকবে।  

১৬২। সর্বোচ্চ আদালতের উপদেষ্টা এখতিয়ারঃ যদি কখনো রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে, আইনগত কোন দ্বন্দ উত্থাপিত হয়েছে বা হতে পারে যার ধরন এবং জনগুরুত্ব এমন যে, এর উপর  সর্বোচ্চ আদালতের মতামত গ্রহণ সঙ্গত, সেখানে তিনি সেই দ্বন্দটি সেই আদালতে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করতে পারেন এবং আদালত এই মর্মে শুনানীর পর যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন অভিমত রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যাক্ত করতে পারে। 

১৬৩। সর্বোচ্চ আদালতের ফরমান এবং আদেশ বলবতকরণ এবং সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতাবলীঃ
	১। সর্বোচ্চ আদালতের ঘোষিত আইন পাকিস্থানের যেকোন আদালতে শিরধার্য হবে
২। পাকিস্থানের সকল নির্বাহী এবং বিচারিক কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ আদালত কে সহায়তার জন্য কাজ করবে 
৩। সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতা থাকবে এমন নির্দেশনা, আদেশ, ফরমান অথবা পরওয়ানা জারির যা এর সামনে বিচারাধীন কে কোন ব্যাপার অথবা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন হতে পারে, এবং এমন নির্দেশনা, আদেশ, ফরমান অথবা পরওয়ানা সমগ্র পাকিস্থানব্যপী বলবত হবে এবং এমনভাবে কার্যকর হবে যেন তা যথাযথ প্রদেশের উচ্চ আদালত কর্তৃক জারিকৃত হয়েছে।   
 ৪। যদি এমন দ্বিধা সৃষ্টি হয় যে, উচ্চ আদালত সর্বোচ্চ আদালতের কোন নির্দেশনা, আদেশ, ফরমান অথবা পরওয়ানা কার্যকর করবে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 
৫। কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা অথবা কোন প্রমাণ হাজির করার জন্য  আদেশ জারি করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতের থাকবে।
৬। সংবিধান দিবসের পূর্বে  কোন হাজিরা অথবা আর্জির উপর মহামান্য রাণীর কোন আদেশ এমনভাবে বলবত হবে যেন  তা সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক জারিকৃত হয়েছে।   

১৬৪। ব্যাখাঃ এই অংশে, সংবিধানের ব্যাখা সংক্রান্ত আইনি যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন বলতে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অথবা ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম, ১৯৪৭ এর  ব্যাখা সংক্রান্ত আইনি যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন কে বোঝাবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এমন আইন  যা দ্বারা এসব আইনে  কোন সংশোধনী অথবা সংযোজন করা হয়েছে  এবং এমন আদেশ সমূহ যা এসব আইনের অধীনে গৃহীত হয়েছে। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উচ্চ আদালত
১৬৫. উচ্চ আদালত সংক্রান্ত সংবিধান -১)প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে উচ্চ আদালত থাকবে
২) পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে সংবিধান দিবসের পূর্বে উচ্চ আদালত হিসেবে কার্যরত আদালতসমূহ, সংবিধান অনুযায়ী  পূর্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ আদালত হিসেবে কার্যকরী বলে গণ্য হবে
৩) উচ্চ আদালত একজন প্রধান বিচারক এবং রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য বিচারক সমন্বয়ে গড়ে উঠবে |
১৬৬. উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ: ১) উচ্চ আদালতের প্রত্যেক বিচারক কে রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি, যদি প্রধান বিচারপতির নিয়োগ না হয়, তবে প্রদেশের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সাথে ও সংশ্লিষ্ট প্রদেশের শাসকের সাথে আলোচনা করে নিয়োগ দিবেন।
২) ১৬৯ ও ১৭৩ নং শর্তানুযায়ী, উচ্চ আদালতের প্রত্যেক বিচারক ষাট বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন
৩) যিনি উচ্চ আদালতে স্থায়ী বিচারকের পদে আসীন থাকবেন তিনি কখনো সেই আদালত বা তার অধিভুক্ত কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অধিকার আদায় করতে পারবেন না |
১৬৭. উচ্চ আদালতের বিচারকগণের যোগ্যতা: ১) পাকিস্তানের নাগরিক না হলে কেউ উচ্চ আদালতের বিচারক পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না এবং 
ক) কমপক্ষে দশ বছর উচ্চ আদালত বা অন্য আদালতে ওকালতির অভিজ্ঞতা  থাকতে হবে বা
খ)পাকিস্তানের বেসামরিক চাকুরে হিসেবে কমপক্ষে দশ বছর কর্মরত এবং কমপক্ষে তিন বছর জেলা শাসকের ভূমিকা পালন করতে হবে বা 
গ) পাকিস্তানে কমপক্ষে দশ বছর কোন বিচারালয়ে কার্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে :
শর্তানুযায়ী কোন ব্যক্তি উচ্চ আদালতে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পাবেন না যদি না 
-তিনি তখন বা কোন বিচারিক দপ্তরে প্রথমবার নিযুক্ত হবার সময় উচ্চ আদালতের ততকালীন আইনজীবী অথবা উকিল হিসেবে নিযুক্ত থেকে থাকেন
-কমপক্ষে তিন বছর পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন
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আরো প্রযোজ্য যে, সংবিধান দিবসের পূর্বে উচ্চ আদালতে নিযুক্ত কোন বিচারক তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই কারণে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না যে তিনি পাকিস্থানের নাগরিক নন। 
২) মেয়াদ গণনা করার জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচিত  হবে –
ক) বিচারালয়ে আইনজীবীর দায়িত্ব পালনের সময়কাল 
খ) ব্রিটিশ ভারতে উচ্চ আদালতে আইনজীবীর দায়িত্ব পালনের সময়কাল 
৩) মেয়াদ গণনার জন্য ব্রিটিশ ভারতে বিচারালয়ের যে কোন সময়কাল ধরে দায়িত্ব পালন করলে তাও গণ্য হবে|
১৬৮. উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারক এবং অন্যান্য বিচারকগণের ক্ষণস্থায়ী নিয়োগ-
১) যদি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারকের কার্যালয় শূণ্য থাকে অথবা যদি প্রধান বিচারক অনুপস্থিতি বা অন্য কোন কারণে তাঁর কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হন,তবে অন্য কোন ব্যক্তিকে শূণ্যস্থানে নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত বা প্রধান বিচারক দায়িত্বে পুনরায় যোগদান না করা পর্যন্ত, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এহেন পরিস্থিতি সমাধানে রাষ্ট্রপতি উচ্চ আদালতের অন্য কোন বিচারককে ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করতে পারেন| 
২) যদি উচ্চ আদালতের অন্য কোন বিচারকের কার্যালয় শূণ্য থাকে বা যদি কোন বিচারক ক্ষণস্থায়ী প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য অনুপস্থিত থাকেন বা অন্য কোন কারণে তাঁর কার্যালয়ের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন রাষ্ট্রপতি তখন উচ্চ আদালতে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহনের যোগ্য কোন ব্যাক্তিকে ঐ আদালতের বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে ঐ দায়িত্ব পালনের ভার দিবেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি না ঐ পদ নাকচ ঘোষণা করেন তবে তিনি ঐ আদালতে বিচারক বলে গণ্য হবেন  যতদিন না অন্য কোন ব্যক্তি স্থায়ী নিয়োগ পান বা স্থায়ী বিচারক দায়িত্বে পুনরায় যোগদান করেন। 
১৬৯. উচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণ-
সরবোচ্চ আদালত যদি রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করে যে, কোন বিচারক কে এইসব কারণে অপসারণ করা উচিত তবে অসদাচরণ বা শারীরিক বা মানসিক অপারগতার কারণে উচ্চ আদালতের কোন বিচারক রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি না করা  পর্যন্ত অপসারিত হবেন না। 
১৭০. উচ্চ আদালতের পরোয়ানা জারি সংক্রান্ত ক্ষমতা, ইত্যাদি : ২২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, উচ্চ আদালত এর আইনগত এলাকাতে খণ্ড ২ এ প্রদত্ত অধিকার বজায় রাখার জন্য বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে সরকারসহ, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা, আদেশ বা পরোয়ানা জারি করার এক্তিয়ার রাখবে, যার মধ্যে হিবিয়াস করপাস (বন্দী প্রদর্শন), নিম্ন আদালতের প্রতি উচ্চ আদালতের হুকুমনামা, নিষেধাজ্ঞা, ক্যুয়ে ওয়রেন্ট্যে (অধিকারনামা উপস্থাপন) এবং  নিম্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা (অন্তত চারজন বিচারকের সুপারিশের ভিত্তিতে) জাতীয় পরওয়ানা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 
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১৭১। অধস্তন আদালত থেকে নিজেই মামলা স্থানান্তরে উচ্চ আদালতের ক্ষমতাঃ উচ্চ আদালত যদি এই মর্মে উপনীত হয় যে কোন ক্ষেত্রে একটি অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত, যা সমাধান মামলার নিস্পত্তির জন্য জরুরী, তবে উচ্চ আদালত ঐ আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করতে পারে এবং আরও যা করতে পারে তা নিম্নরূপঃ
ক। স্বয়ং মামলার নিস্পত্তি করে দিতে পারে অথবা;
খ। উল্লেখিত আইনী প্রশ্নের সমাধান নির্ধারণ করতে পারে এবং মামলাটি যে আদালত থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে সেই আদালতে এমন প্রশ্নের সমাধানে প্রদত্ত রায়ের অনুলিপি সহ ফেরত পাঠাতে পারে এবং উল্লেখিত আদালতটি তা প্রাপ্তির পর, উক্ত রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য মোকদ্দমা চালিয়ে যাবে।
১৭২। হাইকোর্টের বিচারক বদলিঃ 
১। রাষ্ট্রপতি উচ্চ আদালতের যে কোন বিচারককে এক উচ্চ আদালত থেকে  থেকে অন্য উচ্চ আদালতে বদলি করতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐ বিচারকের সম্মতি না নিয়ে এবং তিনি যেই উচ্চ আদালতে বিচারক হিসাবে আছেন সেই আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা না করে তাকে বদলি করতে পারবেন না।
২। যখন একজন বিচারককে এভাবে বদলি করা হবে তখন তিনি যে আদালতে বদলি হয়েছেন সেই আদালতে উচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাময় তার বেতনের অতিরিক্ত এমন সম্পূরক ভাতার স্বত্বপ্রাপ্ত হবেন যা রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।   
তৃতীয় অধ্যায়ঃ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের সাধারণ নিয়মাবলী 
১৭৩। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের পদত্যাগঃ সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারকগন নিজ হস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি বরাবর পাঠিয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন। 
১৭৪। শাসক হিসাবে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্ট এর বিচারকদের অযোগ্যতাঃ হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট এর বর্তমান বা সাবেক বিচারকদের কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা প্রদেশের শাসক হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবেনা। 
১৭৫। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্ট এর বিচারকদের পারিশ্রমিক সহ বিবিধঃ 
(১) হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট এর কোন বিচারকের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধাদি তার কর্মকালে এমন ভাবে পরিবর্তন করা যাবে না যেন তিনি অসুবিধার সম্মুক্ষীন হন।
(২) অনুচ্ছেদ ১৫১ অনুযায়ী হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট এর বিচারকদের আচরণাবলী জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদে আলোচনা করা যাবেনা। 
১৭৬। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট হবে নথি সংরক্ষণকারীঃ সুপ্রিমকোর্ট ও সকল হাইকোর্ট হবে নথি সংরক্ষণকারী কোর্ট এবং তাদের এ ধরনের কোর্টের সকল ধরনের ক্ষমতা থাকবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে নিজ কৃত যে কোন তদন্ত বা প্রদেয় সাজার ব্যাপারে আদেশ প্রদানের ক্ষমতা। 

১৭৭। তৃতীয় তফসিলের প্রয়োগঃ সংসদে অন্য কোন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় তফসিলের বিধানাবলী হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলীতে প্রযোজ্য হবে ।
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১৭৮। বিশেষ এলাকা থেকে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের এখতিয়ার বর্জনঃ সংবিধান এ যাই থাকুক না কেন, যদি না সংসদ কর্তৃক আইন করা না হয় তবে বিশেষ এলাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট এর এখতিয়ার এর বাইরে থাকবে। 
পর্ব-৯
অধ্যায় -১ঃ সেবাসমূহ
১৭৯। পাকিস্তানের সেবায় নিয়োজিত ব্যাক্তিদের চাকরীর নিয়মাবলীঃ 
১। কোন ব্যাক্তি যদি পাকিস্তানের নাগরিক না হয় তবে সে পাকিস্তানের সেবার জন্য কোন পদে বহাল হওয়ার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেঃ শর্ত থাকে যে,পাকিস্তানের নাগরিক নয় এমন ব্যাক্তিকে রাষ্ট্রপতি বা কোন প্রদেশের শাসক অস্থায়ী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারে। আরোও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাক্তি যদি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে ব্রিটিশরাজের সেবক হিসেবে পাকিস্তান মূলকের সেবায় নিয়োজিত থেকে থাকে তবে সে নাগরিক না হওয়া সত্ত্বে পাকিস্তানের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা। 
২। সংবিধানে স্পষ্টভাবে অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, পাকিস্তানের সেবায় নিয়োগ ও শর্তাবলী সংবিধানের সুস্পষ্ট যথোপযুক্ত বিধান ও আইন অনুযায়ী হতে হবে। 
১৮০। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যকালের মেয়াদঃ সংবিধানে যদি স্পষ্টভাবে অন্যথা উল্লেখ না থাকেঃ 
(অ) কোন ব্যক্তি যদি প্রতিরক্ষা সার্ভিসের একজন সদস্য, অথবা ফেডারেশনের সিভিল সার্ভিসে, বা সর্ব পাকিস্তানি সার্ভিস বা কোনো প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত পদে, বা ফেডারেশন এর বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট বেসামরিক পদে বহাল থাকে, তবে স্বীয় পদে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকিবেন। 
(আ) কোন ব্যাক্তি যদি কোন প্রদেশের সিভিল সার্ভিসে থাকেন বা সিভিল সার্ভিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পদে বহাল থাকেন বা উল্লেখিত (অ) প্যাড়ায় বর্ণিত কোন পদে নিযুক্ত থাকেন তবে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকনেন। 
১৮১। অপসারণ, নিয়মশৃংখলাজনিত বিষয়াবলী, বিবিধঃ
১। রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের সদস্য বা কোন প্রদেশের সিভিল সার্ভিসের সদস্য বা রাষ্ট্র সংলশ্লিষ্ট কোন প্রদেশের সিভিল সার্ভিসের সদস্য সর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য বা প্রদেশের সিভিল সার্ভিসের পদ অধিষ্ঠিত ব্যাক্তিকে, এমন কোন কর্তৃপক্ষ যা তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন সার্ভিস থেকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদে খর্বিত করতে পারবে না  দিবে সে যার অধীনে নিয়োজিত। 
২। উপরোল্লিখিত ব্যাক্তিবর্গকে সার্ভিস থেকে খারিজ বা অপসারণ বা পদ থেকে নিম্নপদে নামিয়ে দেয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যথোপযুক্ত যুক্তি দিতে পারবে তার বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপের বিপরীতে।
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এই ধারা আরোপিত হবে না –
(ক) যেখানে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায় এমন কার্যপরিচালনার কারণে কোনো ব্যক্তিকে চাকুরী হতে বরখাস্ত অথবা অপসারিত অথবা পদমর্যাদা কমানো হয়; অথবা
(খ) যেখানে কোনো ব্যক্তিকে চাকুরী হতে বরখাস্ত অথবা অপসারণ অথবা পদমর্যাদা কমানোর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতৃপক্ষ কোনো কারণে যদি সন্তুষ্ট হয় যে,ঐ ব্যক্তির কারণ দর্শানোর সু্যোগ দেওয়া জরুরী নয় ; অথবা
(গ) যেখানে রাষ্ট্রপতি অথবা গভর্নর কোনো পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হয়, পাকিস্তান অথবা তার যেকোনো অংশের নিরাপত্তার ব্যাপার জড়িত থাকার কারণে ঐ ব্যাক্তিকে এ ধরণের সু্যোগ দেওয়াই সমীচিন নয়।
১৮২. নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলীঃ 
(১) সংবিধানের সুস্পষ্ট অথবা যথাযথ আইনসভার ক্ষমতা বাদে ,পাকিস্তাবের বেসামরিক চাকুরী এবং বেসামরিক চাকুরী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে-
(ক) ফেডারেশন এর চাকুরী এবং ফেডারেশনের সাথে সম্পর্কিত চাকুরী পদের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অথবা তার নির্দেশিত ব্যক্তি কর্তৃক;
(খ) প্রদেশের চাকুরী অথবা প্রদেশের সাথে সম্পর্কিত চাকুরী পদের ক্ষেত্রে গভর্নর অথবা তার নির্দেশিত ব্যাক্তি কর্তৃক;
(২) সংবিধানের সুস্পষ্ট অথবা যথাযথ আইনসভার ক্ষমতা বাদে, এই অনুচ্ছেদের আইনের মাধ্যমে বেসামরিক পদে চাকুরীরত ব্যাক্তিগণের চাকুরীর শর্ত প্রযোজ্য হবে-
(ক) ফেডারেশনের সাথে সম্পর্কিত চাকুরীরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অথবা রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক আইন তৈরির অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক তৈরি আইনের মাধ্যমে;
(খ) প্রদেশের সাথে সম্পর্কিত চাকুরীরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রদেশের গভর্নর কর্তৃক তৈরি অথবা গভর্নর কর্তৃক আইন তৈরির অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক তৈরি আইনের মাধ্যমে;
বলা থাকে যে, সাময়িকভাবে চাকুরীতে নিয়োগকৃত ব্যাক্তি যাদের একমাস অথবা তারও কম সময়ের নির্দেশে চাকুরিচুত্য করা যায় তাদের চাকুরীর শর্ত তৈরি করা প্রয়োজনীয় না এবং আইন দ্বারা যদি কোন শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ উপযোগী না হয় এবং এমন ব্যাপার আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনে হলে এখানকার কোন ধারাই ঐ শ্রেণীর চাকুরীর শর্তের জন্য প্রয়োজনীয় না। 
আরো বলা হল যে, এই অনুচ্ছেদের উপর অর্পিত কোনো নতুন আইন অনুচ্ছেদ (৩) এর আইনের সাথে কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করবে না।
(৩) এই অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে প্রণীত করা হবে এবং নিশ্চিত করবে-
(ক) এই অনুচ্ছেদ এর অধীনস্ত কোনো ব্যক্তির চাকুরীর মেয়াদ এবং শর্তাবলী তার প্রতিকূলে পরিবর্তন করা হবে না; এবং
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(খ) প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো আদেশের বিরুদ্ধে একবার আপিলের সুযোগ পাবে যে আদেশ অনুযায়ী-
(১) তাকে শাস্তি অথবা আনুষ্ঠিকভাবে নিন্দা জানানো হয়; অথবা
(২) তার প্রতিকূলে কোনো নিয়মের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করা হলে যা তার চাকুরীতে প্রভাব ফেলে; অথবা
(৩) বার্ধক্য বয়সসীমার পৌছানোর পূর্বেই তার চাকুরী শেষ করে দেও্য়া হলেঃ
যখন কোনো আদেশ রাষ্ট্রপতি অথবা গভর্নরের আদেশ হলে,আক্রান্ত ব্যাক্তির আপিলের কোনো অধিকার থাকবে না,তবে এই আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে।
১৮৩. সমগ্র-পাকিস্তান চাকুরিসমূহ- 
(১) সংবিধানে “সমগ্র-পাকিস্তান চাকুরীসমূহ” এর অর্থ হল ফেডারেশন এবং প্রদেশের মধ্যকার সাধারণ চাকুরিসমূহ যেগুলো সাংবিধানিক দিবসের আগ পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তান চাকুরি ছিল।
(২) ’সমগ্র পাকিস্তান চাকুরী’ এর বিপরীতে আইন করার জন্যে পার্লামেন্টের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে।
(৩) অনুচ্ছেদ ১৮২ এবং ১৮৮ ‘সমগ্র পাকিস্তান চাকুরীসমূহ’ এ কার্যকর হবে যেভাবে সেগুলো ‘ফেডারেশন এর চাকুরীসমূহ’ তে কার্যকর হয়।
(৪) ‘সমগ্র পাকিস্তান চাকুরীসমূহ’ এর কোনো সদস্য কোনো প্রদেশে প্রদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে সেবা দানের জন্য প্রেরণ করা হবে না অথবা ঐ প্রদেশে স্থানান্তর করা হবে না,যদি না প্রদেশের গভর্নর এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের আদেশ হয়।
(৫) যতক্ষণ ‘সমগ্র পাকিস্তান চাকুরীসমূহ’ এর কোন সদস্য প্রদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো চাকুরীতে কর্তব্যরত থাকে এবং ঐ প্রদেশর মধ্যে তার পদোন্নতি এবং স্থানান্তরে তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঐ প্রদেশের গভর্নর এর আদেশের মাধ্যমে।

 অধ্যায় ২- সরকারি চাকুরী কমিশন
 ১৮৪ সরকারি চাকুরী কমিশন-
(১) এই অনুচ্ছেদের অধীনে, ফেডারেশন জন্য একটি সরকারী চাকুরী কমিশন থাকবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি করে প্রাদেশিক সরকারী চাকুরী কমিশন থাকবে।
(২) ফেডারেশন এর জন্য সরকারী চাকুরী কমিশন প্রদেশের গভর্নরের অনুরোধ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারী চাকুরী কমিশনের সকল কাজ বা কিছু অংশ চালনা করতে পারবে। 
(৩) যেখানে কোনো বিষয়ে ফেডারেল সরকারী চাকুরী কমিশন একটি প্রাদেশিক সরকারী চাকুরী কমিশন পরিচালনা করে, কোন পূর্বাপর সম্বন্ধ বাদে সংবিধান বা ঐ প্রাদেশিক সরকারী চাকুরি কমিশনের রেফারেন্স ফেডারেল সরকারী কমিশনের রেফারেন্স অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হবে। 
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১৮৫। সরকারী কর্ম কমিশনসমূহের গঠনঃ-   কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে রাস্ট্রপতি এবং প্রাদেশিক কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী গভর্ণর নির্ধারন করবেন-
(ক) কমিশনের  সদস্য সংখ্যা ও তাদের চাকুরীর শর্ত এবং
খ) কমিশনের কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের চাকুরীর শর্ত।  
১৮৬। সরকারী কর্ম কমিশনসমূহের সদস্যদের নিয়োগ, ইত্যাদি- 
(১) সরকারী কর্ম কমিশনসমূহের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং প্রাদেশিক কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নর কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।   
(২) কর্ম কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যদের পাকিস্তানের সরকারী চাকুরীতে নূন্যতম ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। 
ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদের জন্য পাকিস্তানের সরকারী চাকুরী বলতে পাকিস্তান সরকারের অধীনে এবং স্বাধীনতার পূর্বে বৃটিশ-ভারত সরকারের অধীনে চাকুরীকে গণ্য করা যাবে। 
(৩) কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। 
(৪) কর্ম কমিশনের কোন সদস্য কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং প্রাদেশিক কর্ম কমিশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গর্ভনর বরাবর স্বহস্তে লিখিত পত্রের মারফৎ পদত্যাগ করতে পারবেন। 
(৫) পদ ত্যাদের পর-
(ক) কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের সভাপতি পাকিস্তান সরকারের অধীনে পূনরায় কোন চাকুরীতে নিয়োগের অযোগ্য হবেন। 
খ) প্রাদেশিক কর্ম কমিশনের সভাপতি কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের সভাপতি অথবা সদস্য হিসাবে, কিংবা অন্য কোন প্রাদেশিক কর্ম কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিয়োগের যোগ্য হবেন, তবে পাকিস্তান সরকারের অন্য কোন চাকুরীতে নিয়োগের অযোগ্য হবেন। 
গ) সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ছাড়া অন্য যে কোন সদস্য সভাপতি হিসাবে অথবা সদস্য হিসাবে তিনি যে সরকারী কর্ম কমিশনে ইতঃপূর্বে সদস্য ছিলেন সেটি ছাড়া অন্য যে কোন কর্ম কমিশনের সদস্য অথবা সভাপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন, তবে পাকিস্তান সরকারের অন্য কোন পদে নিয়োগের অযোগ্য হবেন। 
তবে সরকারী কর্ম কমিশনের কোন সদস্য তার মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য ঐ কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন। 
১৮৭। সরকারী কর্ম কমিশনসমূহের সদস্যদের প্রত্যাহারঃ-   (১) সরকারী কর্ম কমিশনের কোন সদস্যকে অসদাচার অথবা শারিরীক বা মানসিক অক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন কারনে তার পদ থেকে প্রত্যাহার করা যাবে না। 
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(২) উচ্চ আদালতে বিচার হবার যোগ্য এমন কোন কারণ ছাড়া রাস্ট্রীয় সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যকে প্রত্যাহার করা যাবে না। 
(৩) প্রাদেশিক সরকারী কর্ম কমিশনের কোন সদস্যকে তার পদ থেকে প্রত্যাহার করা যাবে না যদি না ঐ প্রদেশের গভর্নর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের সম্মতিতে আদেশ প্রদান করেন। 
১৮৮।  সরকারী কর্ম কমিশনের কার্য পরিধি ঃ-  (১)রাস্ট্রীয় সরকারী কর্ম কমিশন এবং প্রাদেশিক সরকারী কর্ম কমিশন এর কার্য পরিধি হবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা প্রদেশে (যেটি প্রযোজ্য) এর সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা। 
(২) রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রীয় সরকারী পদসমূহের জন্য এবং গভর্ণর সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারী পদসমূহের জন্য, সর্বতোভাবে অথবা বিশেষ ধরনের ক্ষেত্রসমূহের জন্য কিংবা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ব্যতীত নিয়োগের নিয়ম তৈরী করে বিধি জারী করতে পারবেন; তবে এ ধরনের বিধি জারীর ক্ষেত্রে যথাপোযুক্ত সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে যে সমস্ত বিষয়ে সাথে পরামর্শ করতে হবে তা হলো- 
ক) সরকারী চাকুরী ও পদসমূহে নিয়োগের পদ্ধতি এবং চাকুরী ও পদসমূহে আবেদনের যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়সমূহ; 
খ) চাকুরী ও পদসমূহে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং এক চাকুরী থেকে অন্য চাকুরীতে বদলী এবং এ সকল নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলীর নীতিমালা; 
গ) কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারী কর্মকর্তার সকল শৃঙ্খলতা জনিত কারণ যেমন বাধ্যতামূলক অবসর হোকনা সেটা শৃঙ্খলতা ভঙ্গের দ্বায়ে অথবা অন্য কারণ এবং তৎসম্পর্কিত পিটিশন, তথ্য সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ;  
ঘ) কেন্দ্রীয় কিংবা প্রদেশিক সরকারী পদে কর্মরত কিংবা কর্মরত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে কেউ যদি দাবী করেন যে, সরকারী দায়িত্ব পালন করার কারনে তিনি কোন মামলা মোকাবেলা করতে গিয়ে যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা কেন্দ্রীয় কোষাগার কিংবা প্রাদেশিক কোষাগার (যেটি প্রযোজ্য) থেকে প্রদান করতে হবে। 
ঙ) কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত অবসর ভাতা প্রদান স্থগিত করতে অথবা কোন সাধারন অবসর ভাতার পরিমান হ্রাস করার প্রস্তাব;
চ) রাস্ট্রীয় বা প্রদেশিীক সরকারে কর্মরত অবস্থায় আহত হবার কারণে অবসর ভাতা বা অন্য কোন ভাতা দাবী অথবা এ ধরনের দাবীর পরিমানের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হলে; 
এবং এ ধরনের যে কোন বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের নিকট পাঠানো হলে এবং রাষ্ট্রপতি বা প্রাদেশিক গভর্ণর (যেটি প্রযোজ্য) যে কোন বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের নিকট পাঠানো হলে, উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা সরকারী কর্ম কমিশনের কর্তব্য। 
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(৩) যেখানে সংবিধান বা অন্য কোন আইনের অধীন, পাকিস্তান এ চাকুরিতে নিয়োগলাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাকুরীর পদ ও শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ম রয়েছে, কিন্তু সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; অনুরূপ বিধি উপযুক্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধান বা উক্ত আইনের কোন যথাযথ বিধান সাপেক্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে, দফা (২) একইরকম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 
১৮৯।  সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যাবলী বাড়ানোর ক্ষমতা – 
সংসদ প্রণীত একটি আইন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম কমিশনকে অতিরিক্ত কার্যাবলী পালনের জন্য প্রদান করা যেতে পারে এবং প্রাদেশিক আইনসভা প্রণীত একটি আইন প্রাদেশিক সরকারী কর্ম কমিশনকে অতিরিক্ত কার্যাবলী পালনের জন্য প্রদান করা যেতে পারে। 
১৯০।  সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিবেদন - 
(১) এটা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব যে কমিশন দ্বারা সম্পন্ন কার্যক্রম এর উপর বার্ষিক একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদন এর একটি অনুলিপি জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করবেন এবং এটা প্রাদেশিক সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব যে কমিশন দ্বারা সম্পন্ন কার্যক্রম এর উপর বার্ষিক একটি প্রতিবেদন গভর্নরের নিকট পেশ করবে এবং গভর্নর এই প্রতিবেদন এর একটি অনুলিপি প্রাদেশিক পরিষদের সামনে পেশ করবেন।  
(২) প্রতিবেদনে এর সাথে একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করা হবে- 
(ক) কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি এমন যদি কোন ব্যাপার থেকে থাকে এবং এর কারণ; 
(খ) কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল, কিন্তু পরামর্শ করা হয় নি এমন যদি কোন বিষয় থেকে থাকে এবং এর কারণ।
একাদশ অংশ
জরুরি বিধান
১৯১।  যুদ্ধ , অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষনা- 
যদি প্রেসিডেন্ট মনে করেন যে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবনে একটি গুরুতর অবস্থা বিদ্যমান, বা কোন ক্ষেত্রে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন,অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি প্রাদেশিক সরকার এর ক্ষমতা বহির্ভূত, তিনি এই অনুচ্ছেদ এ একটি ঘোষণা হিসাবে উল্লেখ করা জরুরী একটি ফরমান জারি করতে পারেন।  
(২) ফরমান বলবৎ থাকলে সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না - 
(ক) কোন প্রদেশ বা এর কোন অংশ, কেন্দ্রীয় বা এই তালিকায় বর্ণিত নেই এমন কোন বিষয় এর ক্ষেত্রে সংসদ এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে;  
(খ) কেন্দ্রীয় সরকার এর নির্বাহী কর্তৃপক্ষ একটি প্রদেশে নির্দেশনা প্রদান করবে, যা প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ রীতি হিসেবে প্রয়োগ হবে; এবং 

<001.098.540>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
গ) আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বা রাষ্ট্রপতির পক্ষে একটি প্রদেশের গভর্নর দ্বারা, প্রদেশের , সকল বা আংশিক সরকারি কার্যাবলী এবং সব বা যেকোন অর্পিত ক্ষমতা গ্রহন করতে পারেন অথবা প্রাদেশিক আইনসভা ব্যতীত যেকেউ বা প্রদেশের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগযোগ্য, এবং ফরমান কার্যকর করার জন্য বিধান পুরো বা আংশিকভাবে স্থগিত করা সহ এমন প্রাসঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধান রাষ্ট্রপতির পেশ করা প্রয়োজনীয় বা কাম্য।
প্রদেশের যে কেউ অথবা কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত সংবিধানের যেকোনো বিধান এর কার্যপ্রনালীঃ
উপ-দফা (গ) যা কিছুই থাক তবে শর্ত থাকে উচ্চ আদালত কে অর্পিত বা কায়েমী কোন ক্ষমতা,  বা উচ্চ আদালত সংক্রান্ত সংবিধানের কোনো বিধান এর প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে স্থগিত  প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতির স্বয়ং আদেশ দ্বারা অনুমোদন করবে ,  বা প্রদেশের গভর্নর তার পক্ষ থেকে অনুমোদন করবে। 
 (৩) সংসদে  একটি প্রদেশ এর জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন ও দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষমতা সম্পর্কিত যেকোনো ব্যাপার বা  ফেডারেশন, ফেডারেশন এর কর্মকর্তা ও  কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা প্রদান ও দায়িত্ব আরোপ অনুমোদন সম্পর্কিত যেকোনো ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 
 (৪) এই ধারার কোন কিছুই সংবিধানের আওতায় একটি প্রাদেশিক আইনসভার কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারবে না, কিন্তু একটি প্রাদেশিক আইন এর কোন বিধান একটি কেন্দ্রীয় আইন এর কোন বিধান পরিপন্থী হলে, এই ধারায় সংসদের ক্ষমতা অধীনে কেন্দ্রীয় আইন আগে বা প্রাদেশিক আইন পরে প্রাধান্য পাবে এবং প্রাদেশিক আইন অসংগতি পরিহার করবে, কিন্তু যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন কার্যকর আছে, শুধুমাত্র ততখানি বাতিল হবে। 
(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি আইন যা সংসদে এর জন্য নয় এবং অসঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু একটি জারিকৃত ফরমানকে কার্যকরী করে তুলতে, ফরমান জারি করার ছয় মাসের সময়সীমা পার হবার পর এর অকার্যকারিতা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে এবং উক্ত সময়সীমা শেষ হবার আগে যে কাজ গুলো সম্পন্ন হয়েছে বা যেগুলো শেষ হয়নি সেগুলো গুটিয়ে ফেলতে হবে।  
(৬) রাষ্ট্রপতি যাতে এটা কার্যকারী করতে পারেন সেজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষদ তলব করে জাতীয় পরিষদে ঘোষণা উপস্থাপিত হইবে এবং যদি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহলে প্রত্যাহার করা না পর্যন্ত এটি বহাল থাকবে, অথবা যদি অনুমোদন বাতিল হয় তাহলে অনুমোদন বাতিল তারিখ থেকে এর কার্যক্রম বন্ধ থাকবে ।
(৭) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে পাকিস্তান বা কোনো ক্ষেত্রে নিরাপত্তায় কোনো ধরনের আগ্রাসন হবার ঝুকি আছে তাহলে বাস্তবে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হবার আগেই ফরমান জারী করা যেতে পারে। 
১৯২।  জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করতে  রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাঃ (১) যখন অনুচ্ছেদ ১৯১ এর অধীন জারীকৃত একটি ফরমান বলবৎ থাকবে, প্রেসিডেন্ট আদেশ ও ঘোষণা দিতে পারেন যে, এই অনুক্রমে উল্লিখিত অধ্যায় ২ দ্বারা অর্পিত অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদেশ অনুযায়ী কোন আদালতের কার্যক্রম এর অধিকার এবং নির্দিষ্টভাবে অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতের কার্যধারায় বিচারাধীন সকল বিষয় , ফরমান বলবৎ থাকাকালীন সময় স্থগিত থাকবে। 
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(২)যখন অপারেশনে অনুচ্ছেদ ১৯১ এর মোতাবেক ঘোষণা জারি আছে ,অনুচ্ছেদ ৫০ এর ধারা (১) এর অনুবিধি অনুসারে প্রেসিডেন্ট সকল ক্ষমতা বলে অপারেশন স্থগিত করতে পারে।
(৩)এই অনুচ্ছেদ মাধ্যমে দেওয়া সকল আদেশ দ্রুততর সময়ের মধ্যে ন্যাশানাল এসেম্বলির কাছে পেশ করতে হবে। 
১৯৩.প্রদেশে সাংবিধানিক কার্যকলাপের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশন এর ক্ষমতা দখলের ঘোষণা-(১)যদি প্রেসিডেন্ট প্রদেশের গভর্নর ধারা এইরকম পরিস্থিতির খবর লাভ করে যে সেখানে আর প্রাদেশিক সরকার সংবিধান অনুসারে প্রদেশে টিকে থাকতে পারছে না তবে এই ঘোষণা কার্যকর হবে।
(ক)নিজ কতৃক অথবা প্রেসিডেন্ট এর পক্ষ হতে প্রাদেশিক গভর্নর,পুরোপুরি অথবা প্রাদেশিক সরকারের যেকোনো অংশ এবং প্রাদেশিক আইনসভা ব্যাতিত, প্রদেশের কতৃপক্ষ অথবা যেকেউ দ্বারা বলবত সম্পূর্ণ অথবা এর উপর নিহিত যেকোনো ক্ষমতা দখল করবে।
(খ)ঘোষণা করা যাইতেছে যে পার্লামেন্ট কর্তৃপক্ষ এর অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা প্র্য়োগ করা যাবে ।
(গ)যেকারো সাথে অথবা প্রদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কযুক্ত সংবিধানের যেকোনো বিধান সম্পূর্ন স্থগিত অথবা কিছু অংশ কার্যকর সহ প্রেসিডেণ্ট এর জরুরী অথবা আকাঙ্খিত অনুষঙ্গিক এবং অনুবর্তী যেকোনো বিধান, ঘোষণার বিষয়ে প্রভাব ফেললে ঃ
এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রসিডেন্টকে তার নিজের অথবা তার হয়ে প্রদেশের গভর্নরকে প্রদেশে কায়মরত অথবা হাইকোর্ট দ্বারা বলবত অথবা হাইকোর্ট সম্পর্কিত প্রদেশে সংবিধানের কোনো কার্যকলাপ পুরোপুরি অথবা কিছু অংশ স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান করবে না।
(২) এই অনুচ্ছেদের (পূর্বের ঘোষণার কোনো বদল না করে) অধীনে একটি ঘোষণা ন্যাশানাল এসেম্বলিতে পেশ করা হবে এবং দুই মাস মেয়াদের মধ্যে স্থগিত করা হবে যদি না দুই মাসের আগে ন্যাশানাল এসেম্বলি কর্তৃক কোনো সমাধান অনুমোদন করা হয় এবং সমাধান চারমাসেরর বেশী দীর্ঘস্থায়ী হবে না ,কিন্তু কোনো ঘোষণা ছয় মাসের বেশী ক্ষমতাবলে স্থগিত করা যাবে না।
যদি এমন কোনো ঘোষণা (পূর্বের ঘোষণার কোনো বদল না করে) ঐ সময়ে জারি করা হয় যখন ন্যাশানাল এসেম্বলি ভাঙ্গে  অথবা ন্যাশনাল এসেম্বলির ভাঙ্গনের দুই মাসের মধ্যে এই দফায় আরোপিত ঘোষণা ন্যাশানাল এসেম্বলি পুনর্ঘটনের প্রথম মিটিং এর ত্রিশ দিনে মধ্যে কার্যকর স্থগিত হবে যদি না ত্রিশ দিন মেয়াদ উর্ত্তীনের পুর্বে যদি এসেম্বলি কর্তৃক এই ঘোষণা অনুমোদনের কোনো সমাধান দেওয়া হয়।
(৩)যেখানে অনুচ্ছেদের অধীনে একটী ঘোষণা জারি করা হয় যে ,প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা চালু রাখা অথবা পার্লামেন্টের কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপযুক্ত হবে -
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(ক)পার্লামেন্টের উপর প্রেসিডেন্টকে প্রাদেশিক আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা;
(খ) পার্লামেন্টের উপর অথবা প্রসেডিন্টের উপর যখন তিনি উপধারা (ক) এর ক্ষমতাবলে ,আইনপ্রণয়নের অর্পিত ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব আরপের অথবা ফেডারেশন অথবা অফিসার এবং কতৃপক্ষ  উপর ক্ষমতা আরোপ এবং দায়িত্ব বর্তানো অনুমোদন করে।
(গ)প্রেসিডেন্টের উপর, যখন ন্যশানাল এসেম্বলি প্রাদেশিক কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে ব্যয় অনুমোদন করার জন্য উপস্থিত থাকে না, এই ব্যয় সংবিধান দ্বারা ফান্ডের উপুর বরাদ্দ হোক বা না হোক,পার্লামেন্ট কতৃক ব্যয় অনুমোদন মুলতুবী রাখার।
(ঘ)ন্যাশানাল এসেম্বলির উপর ,উপধারা (গ) অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কতৃক ব্যয় মুলতুবীর অনুমোদন এর সমাধান করার।
  (৪)পার্লামেন্ট অথবা প্রেসিডেন্ট কতৃক প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতাবলে যেকোনো আইন চালু রাখা যেটি পার্লামেন্ট বা প্রেসিডেন্ট করবে না বরং এই অনুচ্ছেদের জারিকৃত ঘোষণার কারণে পালনে উপযুক্ত হবে,অযোগ্য হয়ার আগ পর্যন্ত , সময় উর্ত্তীনের আগ পর্যন্ত যেকোনো সিদ্বান্ত গ্রহণ ও বর্জন বাদে, ছয় মাস মেয়াদর্ত্তীনের সময়সীমার মধ্যে অনুচ্ছেদের অধীনে ঘোষণা কার্যকরে স্থগিত করার প্রভাব ফেলবে।
 ১৯৪.অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার উপর ঘোষণা –(১) যদি প্রেসিডেন্ট এইধরণের পরিস্থিতি উত্থানের উপলব্ধি লাভ করেন যে যেখানে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অথবা আমানত কিংবা যেকোন অংশ হুমকি্র সম্মুখীন ,তিনি প্রদেশের গভর্নরদের একীভূত করে অথবা প্রদেশের গভর্নরদের সাথে নিয়ে এই অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে এই ঘোষণার অধীনে বিবৃতি প্রদান করবে এবং যখন এই ঘোষণা কার্যকর থাকে ,ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কতৃপক্ষ যেকোনো প্রদেশে দিকনির্দেশনা প্রদান করে লক্ষ্য রাখবে যেন অর্থনৈতিক যথযথতা নির্দেশনা অনু্যায়ী বজায় থাকে এবং এই ধরণের অন্যান্য নির্দেশনা প্রেসিডিন্ট কতৃক অর্থনৈতিক স্থতিশীলতা অথবা পাকিস্তানের আমানত অথবা যেকোনো অংশের জন্য আবশ্যক বিবেচনায় প্রদান করা হবে।
(২)পরুন্ত একটি প্রদেশের ব্যাপারে সম্পর্কযুক্ত যেকেনো শ্রেণির সেবাদানকারী মানুষ অথবা প্রদেশের প্রয়োজনীয় সকল বেতন এবং বরাদ্দের পরিমাণ কমানো সংবিধানের কোনো কিছু কোনো নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
(৩)যখন এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো ঘোষণা কার্যকর থাকে,প্রেসিডেন্ট ফেডারেশনের ব্যাপারে সম্পর্কযুক্ত যেকেনো শ্রেণির সেবাদানকারী মানুষ অথবা  প্রয়োজনীয় সকল বেতন এবং বরাদ্দের পরিমাণ কমানো নির্দেশনা জারি করতে পারে এবং এতে সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরাও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
(৪)অনুচ্ছেদ ১৯৩ এর ধারা (২) এর বিধান কার্যকর হবে এই অনুচ্ছেদের অধীনে জারিকৃত ঘোষণার অধীনে যেভাবে সেগুলো ঐ অনুচ্ছেদের জারিকৃত ঘোষণার অধীনে কার্যকর হয়।
১৯৫.ঘোষণার প্রত্যাহার ,অন্যান্য – (১)এই অংশে জারিকৃত একটি ঘোষণা পরবর্তী ঘোষণা দ্বারা বদলানো অথবা প্রত্যাহার করা হতে পারে।
(২)এই অংশের অধীনে জারিকৃত কোনো ঘোষণা অথবা আদেশ আদালতে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না।
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১৯৬) জানমালের ক্ষতিপূরণে আইন তৈরিতে সংসদ ঃ 
যে কোন ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারী চাকুরীজীবী অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির , ক্ষতিপূরনের লক্ষে কোন আইন তৈরি করা হলে, সংবিধানের কোনকিছুই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না । পাকিস্তানের যে কোন অঞ্চল যেখানে সামরিক শাসন জোড়পূর্বক রয়েছে অথবা বৈধভাবে জারি করা হয়েছে অথবা শাস্তি সরূপ আরোপ করা হয়েছে অথবা অপরাধের জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে অথবা অন্য কোন আইনের কারনে ঐসব এলাকা সামরিক শাসনে রয়েছে , সেখানেও জনগনের ভরণপোষণ ও পূনর্বাসনের জন্য যে কোন আইন করা যেতে পারে ।  

১২ তম অংশ
সাধারন শর্তসমূহ
অধ্যায় ১- ইসলামিক শর্তসমূহ
১৯৭) ইসলামিক গবেষণা এবং শিক্ষার জন্য সংস্থা ঃ  
১) শুদ্ধ ইসলামের ভিত্তিতে, মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনে সহায়তার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপতি , ইসলামিক গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য একতি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন । 
২) চুক্তিপত্রের ধারা (১) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সংস্থার ব্যয় নির্বাহের জন্য সংসদ প্রয়োজনে মুসলিমদের উপর বিশেষ কর আরোপন করতে পারে এবং উক্ত করারোপ সম্ভব না হলে , সংবিধানে কোন কিছু না থাকা সত্ত্বেও , পারস্পারিক চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সঞ্চিত ভান্ডার থেকে দেয়া যেতে পারে । 

১৯৮) পবিত্র কোরআন ও সুন্নীহ সম্পর্কিত শর্ত ঃ 
১) পবিত্র কোরআন ও সুন্নীহতে বর্নিত আদেশ সমূহ ছাড়াও ইসলামে বিধিবদ্ধ রীতিসমূহের সাথে অবমাননাকর কোন আইন করা হবে না এবং ঐসব বিধিবদ্ধ আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনেই বর্তমান আইনসমূহকে পরিবর্তিত করতে হবে । 
২) বস্তুত, চুক্তিপত্র (১) এ, যে শর্তসমূহ রয়েছে , তার আলোকেই শুধুমাত্র ঐসব রীতি দ্বারাই চুক্তিপত্র (৩) প্রস্তুত করা হবে । 
৩) নিয়মতন্ত্র গঠনের ১ বছরের মধ্যে, রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন গঠন করবে 
  ক) সুপারিশসমূহ তৈরি করার জন্য – 
· বর্তমান আইনকে ইসলামিক আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন করতে পদক্ষেপসমূহ নিতে 
· অবস্থানুযায়ী, কোন্ কোন্ পদক্ষেপগুলো কার্যকারীভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত  
খ) উপযুক্ত রীতিতে সংকলন করতে, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্দেশের জন্য, ইসলামের ঐসব বিধিসমূহ, কার্যকারী আইনপ্রনেতাদের কাছে দেয়া যেতে পারে ।
	নিয়োগের পাঁচ বছরের মধ্যে কমিশনকে তাদের চূড়ান্ত বিবারণী দাখিল করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী সময়ের পূর্বেও যেকোন মধ্যবর্তী বিবিরণীও দাখিল করতে পারবে । বিবরণীটি মাধ্যবর্তী বা চূড়ান্ত যাই হোক, গৃহীত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই তা জাতীয় আইনসভায় পাঠাতে হবে এবং বিবরণীটি আইনসভার বিবেচনার পর, বিষয়বস্তুর আলোকে আইনটি বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে । 
৪) এই আইনের ধারায় এমন কিছুই থাকবে না যা, অমুসলিম নাগরকদেরর ব্যক্তিগত আইন বা নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা বা তাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে ।   
<001.098.544>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
ব্যাখ্যাঃ  এই আইনের ধারা মুস্লিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব আইনে প্রয়োগ, কোরআন ও সুন্নীহ বলতে ঐ সম্প্রদায় দ্বারা কোরআন এবং এর অনুবাদকেই বুঝাবে । 

অধ্যায় ২- বিশেষ কাউন্সিল ও বোর্ডের নিয়োগ (পরিষদ) সমিতি
১৯৯) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ঃ 
১) শাসনতন্র গঠনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাষ্ট্রপতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন করবে যাহাকে পরে কাউন্সিল বলা হবে যা গঠিত হবে, জাতীয় সরকারের ৪ জন মন্ত্রী ,প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের ৩ জন করে মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয়ে , যিনি এই পরিষদেরর সভাপতি থাকবেন । 
২)জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে উপদেশ দেয়ার জন্য, আর্থিক, বানিজ্যিক ও আর্থিক বীমাসমূহ সম্পর্কে পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করতে, কাউন্সিল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করবে এবং করতে থাকিবে এবং কাউন্সিল দেশের সর্বত্র সমমাত্রায় আর্থিক উন্নয়ন অর্জন নিশ্চিতকরনে লক্ষ স্থির রাখবে । 
৩) কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে এরকম কওমিটি অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ করতে পারে, যাহা ইহার কার্যকলাপ সম্পূর্ন করতে প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে । 
৪) পূর্বোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য, রাষ্ট্রপতি উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করে, জনগনকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেয়ার জন্য এবং সরকারী ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা এবং জনগনের প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 
৫) এই আইনের ধারায় এমন কিছুই থাকবে না, যা , রাষ্ট্র বা প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে । 
৬) কাউন্সিল যে ফলাফল পাবে এবং তাদের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে যতটা উন্নতি করেছে তার উপর প্রতিবছর জাতীয় আইনসভায় একটি বিবরনী উপস্থাপন করবে এব্বং এই বিবরনীর অনুলিপিসমূহ প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভায় বিবেচনার জন্য দেয়া হবে । 

২০০) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ ঃ 
১) প্রদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ে জাতীয় সরকারকে উপদেশ দিতে ,রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য জাতীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বকারীদের সমন্বয়ে একটি পরিষদ নিয়োগ করবে । 
২) সংবিধানে না থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মধ্যে প্রথম শ্রেণি ব্যতীত , ডাক ও অন্যান্য চাকুরীতে প্রবেশন ওই প্রদেশের বিভাগীয় নিবেশিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমেই দেয়া হবে । 


অধ্যায় ৩- রাষ্ট্র ও শাসনকর্তা সম্পর্কিত শর্তসমূহ 


<001.098.545>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
তৃতীয় অধ্যায়ঃ রাষ্ট্র ও শাসকদের বিধান
২০১। অঞ্চলগুলোর পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোজনঃ সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে ১ম অনুচ্ছেদের ধারা (২) এর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ উপ-দফাসমূহে উল্লেখিত অঞ্চলগুলোর জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের জন্য নিয়ম করতে পারবেন যেন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সমতা সংরক্ষিত হয়।
২০২। শাসক সংক্রান্ত চুক্তিসমূহঃ ১) সাংবিধানিক দিবসের পূর্বে বা পরে পাকিস্তান সরকার এবং সেই সময়ে পাকিস্তানের সাথে সংযোজিত ছিল এমন রাজ্য শাসকের মধ্যে প্রণীত কোনো চুক্তির অধীনে, সেই রাজ্য শাসকের ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহার্থে পাকিস্তান সরকার যে করমুক্ত অর্থের নিশ্চয়তা ও আশ্বাস দিয়েছে, সেই অর্থ ফেডারেল সংযুক্ত তহবিলের উপর ধার্য হবে এবং রাজ্য শাসককে ফেডারেল তহবিল থেকে করমুক্ত ঐ অর্থ পরিশোধ করা হবে।
২) যেখানে পূর্বোক্ত শাসকদের অঞ্চলগুলো কোনো একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে সংযুক্ত তহবিলের উপর অর্থ ধার্য হবে। এই অর্থ ধারা (১) এর অধীনে সরকারকর্তৃক রাজ্য শাসককে প্রদানকৃত অর্থের বাইরে রাজ্য শাসককে ফেডারেল সরকারকে প্রদান করতে হবে। 
৩) আইন প্রণয়নে যে কোনো ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ফেডারেশন বা প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কৌশলের কারণে কোনো চুক্তির অধীনে যথাযথ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যেমনটা ধারা (১) এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই দফায় রাজ্যের শাসকের ব্যক্তিগত অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা সম্বন্ধেও উল্লেখ রয়েছে।
২০৩। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সংক্রান্ত বিধানঃ যখন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মানুষ পাকিস্তানের অধীনে থাকার সম্মতি দেবে, তখন পাকিস্তান ও উক্ত রাজ্যের সম্পর্ক সেই রাজ্যের মানুষের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হবে।
চতুর্থ অধ্যায়ঃ তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠী
২০৪। তফসিলি জাতির সংজ্ঞাঃ জাতি, বর্ণ ও গোত্র এবং এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশ বা গোষ্ঠী সাংবিধানিক দিবসের আগমুহূর্তে ভারত শাসন আইনের পঞ্চম তফসিল, ১৯৩৫ এর অর্থানুসারে তফসিলি জাতি গঠন করে যা সংবিধানের উদ্দেশ্যে তফসিলি জাতি হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সংসদ নতুন কোনো আইন প্রদান করে।
	২০৫। তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর স্বার্থ উন্নয়নঃ ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তানের তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর স্বার্থের উন্নয়ন বিশেষ করে শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক সুবিধা উন্নয়নে কাজ করবে এবং তাদেরকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে।
	২০৬। তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর অবস্থার তদন্ত করতে কমিশনের নিয়োগঃ ১) রাষ্ট্রপতি তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর অবস্থার তদন্তের জন্য পাকিস্তানে একটি কমিশন নিয়োগ করবেন। তিনি সুপারিশ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ফেডারেল বা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনুদান দেবেন।
২) ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কমিশন নিজের উপর অর্পিত বিষয়বস্তু তদন্ত করে দেখবে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে নিজেদের বোধ অনুযায়ী মানানসই সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। এই প্রতিবেদনের অনুলিপি জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থাপিত হবে।
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২০৭। তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অফিসারঃ ১) তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অফিসার থাকবে। 
২) এই বিশেষ অফিসারের দায়িত্ব থাকবে অনুচ্ছেদ ২০৫ অনুসারে তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর রক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তদন্ত করা, ধারা ২০৬ এর অধীন নিযুক্ত কমিশনের কোনো সুপারিশ কার্যকর হলো কিনা খতিয়ে দেখা ও রাষ্ট্রপতিকে মধ্যবর্তী সময়ে তথ্যগুলোর বিবরণী দেওয়া যাতে করে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন এবং জাতীয় পরিষদে সেগুলো উপস্থাপন করতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বিবিধ

	২০৮। উপাধি, সম্মান ও পদকঃ ১) রাষ্ট্রীয় কোনো ধরনের উপাধি, সম্মান বা পদক নাগরিকের উপর অর্পিত হবে না যদিও রাষ্ট্রপতি সামরিক বা সরকারী চাকুরীতে বিশেষ স্বীকৃতিস্বরূপ পদক দিতে পারবেন।
ব্যাখ্যা- এই দফায় “রাজ্য” অংশ ২ এর অনুরূপ অর্থ বোঝায়।
২) পাকিস্তানের কোনো নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের থেকে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কোনো ধরনের উপাধি, সম্মান বা পদক গ্রহণ করতে পারবে না।
২০৯। শাস্তি রদ ও ক্ষমাঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমা, শাস্তি রদ ও বিরতি মঞ্জুর করার ক্ষমতা থাকবে। একইসাথে রাষ্ট্রপতি কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন দণ্ডাদেশের মওকুফ, স্থগিত বা বিনিময় করতে পারবেন।
২১০। প্রধান বন্দর ও বিমানঘাঁটি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানঃ সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোন তারিখ হতে অনধিক তিন মাসের জন্যে নির্দেশ দিতে পারবেন-
ক) সংসদ বা প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন প্রধান বন্দর অথবা বিমানঘাঁটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না অধিকন্তু এই ধরনের ব্যতিক্রম ও সংশোধন প্রজ্ঞাপনে উল্লেখপূর্বক প্রয়োগ করতে হবে।
খ) প্রধান বন্দর অথবা বিমানঘাঁটির জন্য প্রযোজ্য যে কোনো বিদ্যমান আইন যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, যে কাজগুলো করা হয়েছে বা ছেড়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলো অগ্রাহ্য করেই তা স্থগিত রাখতে হবে। যে কোনো বন্দর বা বিমানঘাঁটিতে আইনের ব্যতিক্রম ও সংশোধন প্রজ্ঞাপনে উল্লেখপূর্বক প্রয়োগে প্রভাব ফেলবে।

ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদে “বিমানঘাঁটি” বলতে বিমান, বিমানচালন ও বিমান চলাচলের পথকে বোঝানো হয়েছে।
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ফেডারেল ক্যপিটালের প্রশাসন রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত থাকবে যিনি ক্ষমতাবলে বিধান তৈরী করবে যা তার নিকট জরুরী ও যথাযথ মনে হবে-
(ক) এটির সরকার এবং প্রশাসনের জন্য।
(খ) আইনের সাপেক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগে।
(গ) বিচারব্যবস্থার সাপেক্ষে,হাইকোর্টের পরিচালিত যেকোনো বিচারব্যবস্থার অন্তর্গত খরচ এবং লভ্যাংশ এর।
(ঘ) বন্টন এবং সমন্বয়তার সাপেক্ষে, সম্পদ এবং দায়ের পরিপ্রেক্ষিতে।
(ঙ) রাজস্ব হতে ফেডারেশন এর ব্যয় অনুমোদন এর জন্য; এবং
(চ) অন্যান্য সম্পূরক,আনুষঙ্গিক এবং অনুবর্তী বিষয়ের সাপেক্ষে।
(৩) তথাপি সংবিধানের কোনো কিছুতে,হাইকোর্টের সাথে সম্পর্কিত বিষয়দি বাদে, প্রাদেশিক  তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে এবং ৫ম শিডিউলের কোনো লিস্টে অন্তর্ভূক্ত না হওয়া বিষয়ে , ফেডারেল ক্যাপিটালের জন্য আইন তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে সংবিধানের।
২১২.রাষ্ট্রপতি,মন্ত্রী ইত্যাদীর পারশ্রমিক,যেটি তাদের কার্যকালে অপরিবর্তিত থাকবে-রাষ্ট্রপতির কার্যলয় ধারনকারী ব্যাক্তি,ফেডারেলের অথবা একটি প্রাদেশিক সরকার এর মন্ত্রী,জাতীয় অথবা প্রাদেশিক প্রদেশের স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকার এর,গভর্নর ,হিসাবাধ্যক্ষ ও অডিটর জেনারেল,পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য,নির্বাচন কমিশনার ,অথবা আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার অথবা সীমা নির্ধারণ কমিশনের সদস্য এর পারশ্রমিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তার কার্যকালে নিজের সুবিধামোতাবেক পরিবর্তন করা যাবে না।
২১৩.গভর্নর এবং রাষ্ট্রপতির সুরক্ষা-প্রদেশের গভর্নর অথবা প্রেসিডেন্ট কেউই তার কার্যলয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের , অথবা এসব ক্ষমতা ও দায়িত্ববলে কোনো কাজ করা অথবা কোনো কাজের অভিপ্রায় করার কারণে কোনো কোর্টে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না।
ফেডারেল সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকারে বিরুদ্বে কোনো ব্যাক্তির মামলা করার অধিকারকে বাধা প্রদান করে এমন কিছু এই অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করে না।
২১৪.রাষ্ট্রভাষা-(১)পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং বাংলাঃ
সাংবিধাবনের দিন হতে বিশ বছর পর্যন্ত সকল আনুষ্ঠানিক বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহৃত হতে থাকবে যেটি সাংবিধান দিবস এবং পার্লামেন্ট দিবস এর আগ মূহুর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানে ব্যবহৃত হত, এই বিশ বছর মেয়াদের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ইংরেজি ব্যবহারে আইন প্রদান করা হবে,যেখানে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সমূহ বর্ণিত হবে।
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২)সাংবিধানিক দিবসের হতে ১০ বছরের মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি ইংরেজির প্রতিস্থাপনে কমিশন নিয়োগ দিতে সুপারিশ করবে। 
৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রাদেশিক সরকারকে ইংরেজি প্রতিস্থাপনে, বর্ণিত ২০ বছর মেয়াদ উর্ত্তীণের পূর্বে ব্যবহৃত যেকোনো রাষ্ট্র ভাষার কারণে ,বাধা প্রদান করবে না।
২১৫- শপথ এবং স্বীকৃতিঃ ২য়  তফসিলে উল্লিখিত যেকোনো কার্যালয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত অথবা নিযুক্ত হলে,কার্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে ঐ তফসিল অনুসারে শপথ অথবা স্বীকৃতি গ্রহণ এবং সম্মতি প্রদান করবে।
২১৬-সংবিধানের সংশোধনীঃ(১)সংবিধান অথবা কোনো আইন পার্লামেন্টের ক্ষমতাবলে সংশোধন অথবা বাতিল করা যাবে যদি এর জন্যে জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পরিষদে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী দুই তৃতীয়াংশ বেশী সদস্যের ভোটের দ্বারা একটি বিল পাশ হয় এবং তাতে রাষ্ট্রপতি রাজী থাকে।
এ ধরণের কোনো বিলের মাধ্যমে যদি অনুছেদ ১,৩১,৩৯,৪৪,৭৭,১০৬,১১৮,১১৯,১৯৯ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোনো আইনের সংশোধনী অথবা বাতিল করা হয় তবে সেটি রাষ্ট্রপ্রতির কাছে তার সম্মতির জন্য উপস্থাপন করা যাবে না যতক্ষণ না তা প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদ কতৃক অনুমোদিত হয় অথবা যদি এটি শুধুমাত্র একটি প্রদেশের উপর প্রযোজ্য হয় তবে ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদঃ 
৫ম তফসিল এবং ৪র্থ তফসিলের ৬ষ্ঠ অংশ বাদে ,তফসিলসমূহ সংশোধন অথবা বাতিল করা যাবে যদি এই উদ্দ্যেশে একটি বিল পাশ হয় পরিষদে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ এর দ্বারা এবং তাতে প্রেসিডেন্ট সম্মতি দেয়।
চতুর্থ তফসিলের ৪র্থ অংশের নির্দিষ্ট ব্যাপারে প্রাদেশিক আইনসভা কানুনবলে আইন তৈরি করতে পারবে।
২) প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকারের অধীনে একটি প্রমাণপত্র থাকবে যাতে ধারা ১) এর আইন মোতাবেক পাশ হওয়া একটি বিল চূড়ান্ত হয় এবং আদালত কতৃক প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।
২১৭-৪র্থ তফসিলের আবেদনঃ  এই উদ্দেশ্যে যতক্ষণ না অন্য কোনো আইন বিধানের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়;চতুর্থ তফসিলের আইনসমূহ ঐ বিষয়ক ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে।
 অধ্যায় ৬-ব্যাখ্যা
২১৮-সংজ্ঞাসমূহ,ইত্যাদিঃ  (১)সংবিধানে,যদি না অন্য প্রসংগে ব্যবহৃত হয়, নিম্নলিখিত শব্দসমষ্টির তাদের উপর আরোপিত অর্থসমূহ বর্ণনা করা হল- 
‘সংসদের ক্ষমতাবলে’ বলতে বুঝায় যে একটি বিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পাশ হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে।
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 “প্রাদেশিক আইনসভা আইন/প্রাদেশিক আইন” বলতে প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গ্রৃহীত এবং রাজ্যপাল(গভর্নর) বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রস্তাব কে বোঝায় এবং তন্মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক সংযোজিত যেকোন অধ্যাদেশও অন্তর্ভুক্ত। 
 “কৃষিজ আয়” বলতে আয়কর আইন সংক্রান্ত প্রয়োজনে সংজ্ঞায়িত কৃষিজ আয়কে বোঝায়।
 “ধারা” বলতে সংবিধানের যেকোন ধারা কে বোঝায়। 
 “ধার” এর মধ্যে বার্ষিক বৃত্তি অনুদান এর মাধ্যমে তহবিল গঠন অন্তর্ভুক্ত এবং ঋণ তদনুসারে গণ্য হবে। 
 “নৈমিত্তিক/সাধারণ শুন্যপদ” বলতে জাতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদের কোন শুন্যপদকে বোঝায় যা পরিষদের বিলুপ্তি ভিন্ন অন্য কোন কারনে উদ্ভূত।
 “নাগরিক” অথবা “পাকিস্তানের নাগরিক” বলতে এমন কোন ব্যাক্তিকে বোঝায় যে নাগরিকত্ব আইনানুসারে পাকিস্তানের নাগরিক।
“দফা” বলতে বোঝায় কোন ধারার একটি দফা যাতে ঐ ধারার অভিব্যাক্তি/রূপরেখা প্রকাশিত হয়।
“সমবর্তী সূচি” বলতে পঞ্চম অধ্যাদেশের সমবর্তী সুচিকে বোঝায়।
“গণপরিষদ” বলতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গণপরিষদ কে বোঝায়।
“সংবিধান দিবস” বলতে ধারা ২২২ এর দফা (৪) এর অধীনে গণপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দিবস কে বোঝায়;
"বাণিজ্যিক কর" বলতে কোন কোম্পানী/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়ের উপর প্রদেয় কর কে বোঝায়, যেখানে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য -
 (ক) এই কর কৃষিজ আয়ের উপর আরোপযোগ্য নয়
 (খ) আয়কর আইনের অন্য কোন আইন দ্বারা কোন কোম্পানী/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাক্তি/ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় লভ্যাংশ এর উপর কোন কর মওকুফ/বিযোজন কার্যকর হবে না, এবং
 (গ) এধরনের লভ্যাংশ প্রাপ্ত কোন ব্যাক্তির পূর্ণ আয় নির্ধারণ করে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় বা উক্ত ব্যক্তির কাছে ফেরতযোগ্য করের হিসাব করার সময় তার প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর কোম্পানী কর্তৃক দেয়া আয়করের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করার কোন বিধান নাই। 
“আদালত” এর মধ্যে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ বা অনুরূপ পরিষদের কোন কার্যনির্বাহী দল অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
“ঋণ” এর মধ্যে যেকোন মূলধনী দায় যা বার্ষিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন এবং জামানতভুক্ত যেকোন দায় অন্তর্ভুক্ত, এবং তদনুযায়ী “ঋণের মাশুল” ধার্য হবে।
"ভোটার" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যার নাম সংবিধান মোতাবেক প্রস্তুতকৃত একটি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;


<001.098.550>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
 “ভূসম্পত্তি শুল্ক” বলতে মৃত্যুজনিত কারনে হস্তান্তরিত সম্পত্তি বা হস্তান্তরিত হিসেবে বিবেচিত হয় এমন সম্পত্তির উপর নির্ধারিত শুল্ককে বোঝায় যা সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত কোন আইন বা কোন সংসদীয় আইন এর মাধ্যমে সম্পদের মূল মানের উপর বা তদসাপেক্ষে নির্ধারিত হয়।
“বিদ্যমান/প্রচলিত আইন” বলতে যেকোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপআইন, বিধি, প্রবিধান অথবা প্রজ্ঞাপন কে বোঝায় যা সংবিধান দিবসের অব্যহিত পূর্বে সমগ্র পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কোন অংশে আইন হিসেবে কার্যকর।
“ফেডারেল/রাষ্ট্র আদালত” বলতে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য/রাষ্ট্র আদালত কে বোঝায় যা তদনুযায়ী সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে কার্যরত আছে।
“ফেডারেল/রাষ্ট্র সূচি” বলতে পঞ্চম অধ্যাদেশের ফেডারেশন/রাষ্ট্র তালিকা কে বোঝায়।
“রাষ্ট্র/ফেডারেশন” বলতে পাকিস্থান ইসলামী প্রজাতন্ত্র-কে বোঝায়।
“গভর্নর জেনারেল” বলতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেলকে বোঝায়।
“জামানত” এর মধ্যে সংবিধান দিবসের পূর্বে গৃহীত যেকোন বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত যা কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনে ঘাটতি দেখা গেলে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘাটতি পূরণের নিশ্চয়তা দেয়।
"আইনি প্রক্রিয়া" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে কোন মামলা, আপীল বা আবেদন অথবা কোনো উপলক্ষ বা ব্যাপার যা ফয়সালার জন্য কোন আইনী আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।
“অংশ/পার্ট” বলতে সংবিধানের কোন অংশ/পার্ট কে বোঝায়। 
“অবসর বৃত্তি/ভাতা” বলতে কোন ব্যাক্তিকে বা কোন ব্যাক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় যেকোন ধরনের অবসর বৃত্তি/ভাতা কে বোঝায়- তা প্রদায়ক হোক বা না হোক, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রদেয় অবসর বেতন, প্রদেয় আনুতোষিক এবং বিনিময় হিসেবে প্রদেয় কোন অংক বা অংকসমুহ;- তা তদুপরি সুদসমেত হোক বা না হোক, অথবা ভবিষ্যতনিধিতে সদস্যপদের জন্য প্রদেয় যেকোন অতিরিক্ত অঙ্ক। 
“প্রাদেশিক সূচি/তালিকা” বলতে পঞ্চম অধ্যাদেশের প্রাদেশিক তালিকা কে বোঝায়।
“জন/গণ প্রজ্ঞাপন” বলতে, রাষ্ট্রীয়/প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে পাকিস্তান গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এবং প্রদেশের ক্ষেত্রে ওই প্রদেশের আনুষ্ঠানিক গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপণকে বোঝায়।  
“পারিশ্রমিক” এর মধ্যে বেতন, ভাতা এবং অবসর বৃত্তি/ভাতা অন্তর্ভুক্ত।
“তফসিল” বলতে সংবিধানের কোন তফসিল কে বোঝায়।
“তফসিলি” বলতে ধারা ২০৪ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত কোন তফসিলি কে বোঝায়।
“সিকিউরিটিস/সুরক্ষাপত্র” এর মধ্যে স্টক অন্তর্ভুক্ত।
"পাকিস্তানের সেবা/চাকুরী” বলতে যেকোন চাকুরী অথবা দায়িত্ব কে বোঝায় যা রাষ্ট্রীয় বা কোন প্রাদেশিক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে যে কোনো প্রতিরক্ষা সেবা  ও অন্য কোন সেবা যা কোন সংসদীয় আইন এর মাধ্যমে বা অধীনে অথবা প্রাদেশিক আইনসভার অধীনে একটি সেবা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে যেসকল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হবেন না তারা হলেনঃ (গভরনর-জেনারেল) রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের প্রধান/গভর্নর/রজ্যপাল স্পীকার বা সহকারী স্পীকার, (ফেডারেল) রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী,  প্রতিমন্ত্রী অথবা রাজ্যসরকারের উপমন্ত্রী, প্রদেশিক সরকারের উপমন্ত্রী বা সাংসদীয় সচিব, সর্বোচ্চ আদালত বা উচ্চ আদালত এর বিচারক, অথবা হিসাবাধ্যক্ষ এবং প্রধান নিরীক্ষক; এবং 'পাকিস্তানের সেবক" তদনুসারে গণ্য হবে;
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 “বিশেষ অঞ্চল” বলতে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের সেইসব অঞ্চল কে বোঝায় যেগুলো পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আইন, ১৯৫৫ এর কার্যকর হবার অবব্যহিত পূর্বে নিম্নরূপ ছিলঃ 
(ক) বেলুচস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এর উপজাতীয় এলাকা এবং
(খ) আমিব, চিত্রল, দির এবং সোয়াত রাষ্ট্র
“উপদফা” বলতে কোন দফার উপদফা বোঝায় যেখানে ঐ দফার অভিব্যক্তি/রুপরেখা প্রকাশিত হয়;
"করারোপণ" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাধারণ স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর বা শুল্ক আরোপ এবং তদনুসারে “কর” গণ্য হবে। 
“আয়ের উপর কর/ আয়কর” এর মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা কর অথবা ব্যবসায়-মুনাফা কর প্রকৃতির কর অন্তর্ভুক্ত। 
(২) সংবিধানের অধীনে কোনকিছু যদি সুনির্দিষ্ট করতে হয় এবং কোন সুনির্দিষ্টকরণ কর্তৃপক্ষ সুপারিশকৃত না হয়ে থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা সুনির্দিষ্টকরণ হবে। 
(৩) সন্দেহ পরিহারের জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, একটি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কার্যকাল একটি সাধারন নির্বাচন বা পরিষদ স্থগিতকরণের পরে প্রথম পরিষদের সভার শুরুর সাথে আরম্ভ হবে এবং পরিষদের  স্থগিতকরণ বা বিলুপ্তির সাথে শেষ হবে।  সংবিধানে উল্লেখিত কার্যরত পরিষদ তদনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে।

২১৯। সাধারণ দফা আইন, ১৮৯৭ এর প্রয়োগ।-
 (১) প্রেক্ষাপটে অন্যকিছুর প্রয়োজন না থাকলে, সাধারণ দফা আইন, ১৮৯৭ কেন্দ্রীয় আইন ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং ঠিক একইভাবে এটি সংবিধানের ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য হবে - যেন সংবিধানও একটি কেন্দ্রীয় আইন।
 (২)সংবিধানের ব্যাখ্যায় সাধারণ দফা আইন, ১৮৯৭ প্রয়োগের জন্য সংবিধান কর্তৃক রহিত আইনসমূহ কেন্দ্রীয় আইন বলে বিবেচিত হবে।
সপ্তম অধ্যায়- প্রবর্তন এবং রহিতকরণ
২২০। প্রবর্তন- এই ধারা এবং ধারা ২১৮, ২১৯ এবং ২২০ একসাথে বলবত হবে, এবং অবশিষ্ট বিধানসমূহ সংবিধান দিবস থেকে বলবত হবে।
২২১। রহিতকরণ- ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭, এতদ্দ্বারা রহিত করা হল, একসঙ্গে সেসব আইনসমেত যেগুলো দ্বারা উল্লেখিত আইনসমূহের সংশোধন বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে: তবে শর্ত থাকে যে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫, যা ধারা ২৩০ অনুযায়ী প্রযোজ্য, এর রহিতকরণ ১ এপ্রিল, ১৯৫৭ সালের পূর্বে প্রযোজ্য হবে না।
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ত্রয়োদশ অংশ
অস্থায়ী ও ক্রান্তিকালীন বিধান

২২২। রাষ্ট্রপতির জন্য বিধান- 

(১) পরিষদের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রথম সাধারন নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ গঠিত হলে যত দ্রুত সম্ভব প্রধান নির্বাচন কমিশনার ধারা ৩২ এর অধীনে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
(২) গণপরিষদ ষষ্ঠ তফসিলের বিধান অনুযায়ী একজন ব্যাক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন ধারা ৩২ এর দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তার কার্যালয়ে দায়িত্বভার গ্রহন না করেন এবং এই নির্বাচন, এই ধারা বলবত হবার ৩০ দিনের মধ্যে গণপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন একটি দিনে অনুষ্ঠিত হবে।
(৩) কোন ব্যাক্তি এই ধারা এর অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যোগ্য হবেন না যদি না তিনি পাকিস্থানের নাগরিক হন এবং তার বয়স ন্যুনতম ৪০ বছর হয়।
(৪) গণপরিষদ একটি দিনকে সংবিধান দিবস হিসেবে নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ব্যাক্তি দ্বিতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ অনুয়ায়ী শপথ গ্রহনের পর ওই দিনে তার কার্যালয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।
(৫) এই ধারার অধীনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বৈধতা কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
(৬)এই ধারার অধীনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে যদি মৃত্যু, পদত্যাগ বা কার্যালয় থেকে অভিশংসন এর কারনে কোন শুন্যপদ দেখা দেয় তবে জাতীয় পরিষদের কোন ব্যক্তি কর্তৃক তা ষষ্ঠ তফসিলের বিধান অনুযায়ী নথিভুক্ত করবেন।
২২৩। জাতীয় পরিষদ এবং এর নির্বাহীদের জন্য বিধান-
(১) সংবিধান এর বিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের প্রথম সভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংবিধান দিবসের অবব্যহিত পূর্বে যে পরিষদ গণপরিষদ হিসেবে কার্যরত ছিল তা ওইদিন থেকে জাতীয় পরিষদ হিসেবে গণ্য হবে।
(২) এই ধারার অধীনে জাতীয় পরিষদে কোন সাধারণ শুন্যপদ সৃষ্টি হলে তা এমন বিধি অনুসারে পূরণ করা হবে যা রাষ্ট্রপতির পক্ষে উক্ত নিমিত্তে গঠিত।
(৩) সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে জাতীয় গণপরিষদের স্পীকার ও সহকারী স্পীকার হিসেবে যারা দায়িত্বরত ছিলেন তারা ওইদিন (সংবিধান দিবস) থেকে যথাক্রমে জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও সহকারী স্পীকার হিসেবে এই ধারার অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, এক্ষেত্রে সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে তাদের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুরূপ/অপরিবর্তিত থাকবে।
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২২৪। বিদ্যমান আইনের ধারাবাহিকতা এবং তাদের সমন্বয়
(১) ধারা ২২১ এ উল্লেখিত আইনসমূহের রদ/রহিতকরণ সত্ত্বেও এবং সংবিধানে স্পষ্টভাবে অন্যথা উল্লেখিত না হলে, ওইসকল আইনসমূহ ব্যাতীত সকল আইন তদুপরি প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাপেক্ষে বলবত থাকবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বিধানসমূহ, পরিষদের আদেশসমূহ, আদেশসমূহ, বিধি সমূহ, উপ-আইনসমূহ, নিতীমালাসমূহ, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং অন্যান্য আইনগত দলিলসমূহ যেসব পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কোন অংশে সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে বলবত আছে অথবা তাদের অতিরাষ্ট্রীয় বৈধতা আছে, যতক্ষন পর্যন্ত না সেসব আইন যথাযথ আইনসভা বা অন্যকোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত, রহিত বা সংশোধিত হয়।  
ব্যখ্যা ১- এই ধারায় “আইন” শব্দটির মধ্যে চিঠিপত্র (উচ্চআদালতের সীলমোহর সংযুক্ত) অন্তর্ভুক্ত হবে।  
ব্যখ্যা ২- এই ধারায় কোন আইনের সাপেক্ষে “বলবত” বলতে আইনের কার্যকারিতা বোঝানো হচ্ছে তা আইনটি প্রয়োগ করা হোক বা না হোক। 
(২) পাকিস্তানে কোন আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য (৩) রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক সূচির দফা ২ অনুসারে  তার উপর আরপিত ক্ষমতাবলে, কোন প্রদেশের রাজ্যপালকে ওই প্রদেশের জন্য অনুমোদন প্রদান করতে পারেন।
(৪) দফা ২ এবং ৩ এর অধীনে প্রায়োগিক ক্ষমতা সমূহ যথাযথ আইনসভার কোন আইনের বিধানের উপর নির্ভর করবে।
২২৫। প্রাদেশিক আইনসভা-
(১) সংবিধানের বিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলা প্রদেশে যে প্রাদেশিক আইন পরিষদ সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে কার্যরত আছে তা পূর্ব পাকিস্থান প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের উপর সংবিধান এর বিধান অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে ও এর উপর নিযুক্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং কোন ব্যাক্তি যিনি সংবিধান দিবসের অবব্যহিত পূর্বে পূর্ব বাংলা প্রদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পীকার অথবা সহকারী স্পীকার হিসেবে নিজ কার্যালয়ে দায়িত্বরত আছেন তিনি ওইদিন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের যথাপ্রযোজ্য ভাবে স্পীকার অথবা সহকারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।  

(২) সংবিধানের বিধান অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আইন, ১৯৫৫ এর অধ্যাদেশ ১১ এর অধীনে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গঠিত আইন পরিষদ যা সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে কার্যরত আছে, তা পূর্ব পাকিস্থান প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের উপর সংবিধান এর বিধান অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে ও এর উপর নিযুক্ত দায়িত্ব পালন করবে, এবং কোন ব্যাক্তি যিনি সংবিধান দিবসের অবব্যহিত পূর্বে পূর্ব বাংলা প্রদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পীকার অথবা সহকারী স্পীকার হিসেবে নিজ কার্যালয়ে দায়িত্বরত আছেন তিনি ওইদিন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের যথাপ্রযোজ্য ভাবে স্পীকার অথবা সহকারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।  
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সংবিধান দিবসের আগের সমাবেশ থেকেই স্পিকার অথবা প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার পরিচালনা করবেন।
৩) প্রাদেশিক পরিষদের কোনো সাধারন শুন্যপদ খালি হলে রাষ্ট্রপতি কতৃক ১ম দফা অথবা ২য় দফার বিধি অনুযায়ি পুরন করতে হবে।
৪) দফা (১) এর ৭৯ নম্বর ধারার বিধি মোতাবেক এবং প্রাদেশিক পরিষদের বর্তমানে কার্যকর দফা (১) ও দফা (২) প্রযোজ্য হবেনা।
২২৬। গভর্নর,মন্ত্রি ও এডভোকেট জেনারেলের পদে বর্তমানে কার্যরত তারাই বহাল থাকবেন যতদিন না পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ি নতুন কাউকে নিয়োগ করা হচ্ছে।
 (২) যিনি এখন প্রধানমন্ত্রী বা গভর্নর জেনারেল, মন্ত্রী  বা ফেডারেল সরকারের অধিষ্ঠিত আছেন তিনি সংবিধান দিবসে থেকেও একি পদে আসীন থাকবে।   
ব্যাখ্যা.- এখানে "মন্ত্রী" বলতে প্রদেশের মন্ত্রী বোঝানো হয়েছে।.
(৩) সংবিধান দিবসের আগের থেকে যারা মুখ্যমন্ত্রী বা একটি প্রদেশের গভর্নর অন্যান্য মন্ত্রী,  অধিষ্ঠিত ছিলেন সে পদে সেদিন ও থাকবেন। অবশ্যই ক্ষেত্রমতে।.
(৪) ব্যক্তি হিসেবে পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন,তিনি , সংবিধান দিবসের আগের থেকে অফি্সে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং যতদিন না পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী  অথবা প্রদেশের অন্যান্য মন্ত্রীরা তা হস্তগত না করেন। শর্ত সাপেক্ষে অবশ্যই। 
(৫) ব্যক্তি হিসেবে পাকিস্তান অডিটর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি সংবিধান দিবসের আগের দিন থেকে তিনিই বহাল থাকবেন এবং পাকিস্তানের অডিটর জেনারেলের শর্ত ও কার্যাবলি তাকে সময়ানুযায়ি বুঝিয়ে দেয়া হবে। 
(৬) যিনি  প্রদেশ অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি সংবিধান দিবসের আগে থেকে যিনি আছেন এবং সে পদেই অধিষ্ঠিত থাকবেন। 
২২৭) বিচারক, আদালত এবং আইনি প্রক্রিয়া .- (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা ফেডারেল কোর্টের বিচারক, সংবিধান দিবসের আগ থেকে   অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, যেমন বহ্ল আছেন, তেমনি থাকবেন। অফিস পরিচালিত হবে, প্রধান বিচারপতি কিংবা সুপ্রিম কোর্ট, কত্বক বহাল অন্য বিচারক পদে বহাল আছেন এমন বিচারক।  সংবিধান দিবসের আগের থেকেই যেসব শর্ত ছিল সেসব ই  , একই শর্তাবলী এবং পারিশ্রমিক হিসেব প্রযোজ্য হবে।  
 (2) প্রধান বিচারপতি বা হাইকোর্টের বিচারক,যিনি  অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি সংবিধান দিবসের আগে থেকে বহাল আছেন এবং সে পদেই অধিষ্ঠিত থাকবেন।  পরিচালিত হবে প্সংরধান বিচারপতি এবং বিশেষ টার্ম গুলো আগের মতোই পরিচালিত হবে। 
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(৩) ফেডারেল কোর্টে বিচারাধীন সকল আইনি প্রক্রিয়া, সংবিধান দিবসের  আগে যেমন ছিল তেমনি থাকবে।  বদলী  এবং বিচারাধীন মামলা, সুপ্রিম কোর্ট; এবং কোনো রায় বা ফেডারেল কোর্টের অর্ডার বিতরণ ইত্যাদি  সুপ্রিম কোর্ট এর আগের  একই বল এবং বিধি অনুযায়ি কার্যকর থাকবে।.
(৪) সংবিধান অন্যান্য বিধানাবলী কুসংস্কার ছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের একই এখতিয়ার এবং ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, যেমনটি ছিলসংবিধান দিবসের আগে থেকেই।, ফেডারেল কোর্ট এর  প্রয়োগ, এবং ফেডারেল আদালতে কোন আইনে উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স হতে.
(৫) সংবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী কুসংস্কার ছাড়া, প্রতিটি উচ্চ কাউন্সিল  যেমন  সংবিধান দিবসের পূর্বে  ছিল একই এরকম ভাবে  এখতিয়ার এবং ক্ষমতার অধিকারী হইবেন.।
(৬)সংবিধানের- বিধানাবলী সাপেক্ষে
(ক) সকল নাগরিক, ফৌজদারি ও রাজস্ব আদালতের এখতিয়ার এবং দায়িত্ব পালনকারী, অবিলম্বে সংবিধান দিবস আগে থেকে , যেমন ছিল তেমন ই  তাদের নিজ নিজ বিচারব্যবস্থায়  ফাংশন এবং আদালতে পদে অধিষ্ঠিত সব ব্যক্তিদের প্র্যাকটিস  তাদের নিজ নিজ পদ অনুযায়ি অব্যাহত থাকবে ;
(খ) সকল কর্তৃপক্ষ এবং সকল কর্মকর্তা, বিচারিক, নির্বাহী ও পরিচারক পাকিস্তান চর্চা সর্বত্র, সংবিধান দিবসের আগের মত,োঃতাদের নিজ নিজ প্র্যাকটিস চালিয়ে যাবে.
২২৮) পাকিস্তান ফেডারেশন বিরুদ্ধে  বা এর দ্বারা পরিচালিত  কার্যধারা .-  (১) দফা (২) এর সাপেক্ষে  ,. কোনো আইনি প্রক্রিয়া যা পাকিস্তানের ফেডারেশন "পাকিস্তান ফেডারেশন"  কোন আদালতে বিচারাধীন থাকলে  তারপর ঐ কার্যধারাতেই সংবিধান দিবসের  আগে অর্থাৎ   "পাকিস্তান" যে দিন থেকে সে দিন থেকে বাস্তবায়িত হবে।
(২) কোন আইনি প্রক্রিয়া যা, কিন্তু সংবিধানের জন্য, দ্বারা বা 'পাকিস্তান ফেডারেশন বিরুদ্ধে তা  সংবিধান দিবসের আগে, ফেডারেশনের দায়িত্ব যেমন ছিল এবং রয়েছে  তা বহাল থাকবে। , সংবিধানের অধীন হয়ে একটি প্রদেশের দায়িত্ব বা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের বিরুদ্ধে আনীত  কোন ধরনের আইনি প্রক্রিয়া কোন আদালতে বিচারাধীন ্থাকলে  সংবিধান দিবস আগে, পাকিস্তান ফেডারেশন প্রদেশের ঐ কার্যধারায়, যে দিন থেকে যেমন, প্রতিস্থাপিত হইয়াছে তেমনি চলবে।
২২৯। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বা প্রাদেশিক সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত, সংবিধান দিবসের আগ থেকে   যেমন ছিলেন তেমনি  তার নিজ নিজ পদে বহাল অব্যাহত থাকবেন একই শর্তাবলী  পারিশ্রমিক হিসেবে । বিশেষ সুবিধা সমূহ সংবিধান দিবস থেকেই প্রয়োগ হবে যতদিন না পর্যন্ত এর উপর কোনো আইন প্রয়োগ করা না হয়।
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২৩০. আর্থিক বিষয়ের বিধান সমূহঃ (১)সংবিধানের নিয়ম - রাষ্ট্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার দ্বারা রাষ্ট্রীয় তহবিল, বা প্রাদেশিক তহবিল অথবা এইরকম যেকোনো তহবিলের অর্থ গ্রহন বা উত্তলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, ঐ অর্থবছরের প্রতিটি সাংবিধানিক দিন এবং পরের অর্থবছর সহ উপরন্তু ঐ অরথবছরের যা কিছু সাংবিধানিক উপযুক্ত ব্যয় তা ভারতীয় সরকার বিধান, ১৯৩৫ বলে যথাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 
(২) ১ নং দফার জন্য প্রযোজ্য, ভারতীয় সরকার আইন, ১৯৩৫ এবং এর অধীনস্থ যেকোনো উক্তি, চাহিদা, সময়সূচী অথবা যেকোনো দলিল – প্রবরতনের পর থেকেই যেকোনো অফিস, অথবা যেকোনো ব্যাক্তি, অথবা যেকোনো সেবা, অথবা অন্যান্য বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। 
(৩) ১ নং দফার উদ্দেশে, যদি কখনো জাতীয় সভা লীন হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্ষিক সভায় উপস্থাপন না হওয়া এবং সভার কোন অনুমোদন ছাড়ায় যেকোনো ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন। 
(৪)দফা ৩ প্রদেশের গভর্নরের জন্য প্রযোজ্য। এটি পরিবরতনের প্রয়োজন হলে গভর্নর এবং প্রাদেশিক সভায় - রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সভার রেফারেন্স দিতে হবে। 
(৫) যেসব হিসাব সংবিধান দিবসের আগে অডিট করা হয়নি, হিসাবাধ্যক্ষ এবং অডিটর-জেনারেল পাকিস্তানের সেই সব হিসাব অডিট করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সরকারের হিসাবের অডিট রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে দিতে হবে, যাতে তিনি জাতীয় সভার সামনে জবাবদিহি আদায় করতে পারেন। প্রাদেশিক সরকারের অডিট রিপোর্ট যাবে গভর্নরের কাছে, তিনি প্রাদেশিক সভার সামনে তাদের কাছে জবাবদিহি আদায় করবেন। 
(৬) উপরন্তু আইন দ্বারা ধার্য করা সব ট্যাক্স এবং ফি সমুহ সংবিধান দিবসের ঠিক আগেই প্রদান করতে হবে, এবং উপযুক্ত আইন সভা দ্বারা রহিত না করা পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে। 
২৩১. উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি, অধিকার, দায় এবং বাধ্যবাধকতা- (১) সংবিধান দিবসের পূর্বে রাষ্ট্রীয় কাজে কায়েমকৃত সব সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কাজেই বহাল থাকবে যদিনা সংবিধান দিবসে সেটি প্রাদেশিক কাজে বহাল করা হয়।
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(২) সংবিধান দিবসের পূর্বে প্রাদেশিক কাজে কায়েমকৃত সব সম্পত্তি সংবিধান দিবসের দিন্ থেকেই প্রাদেশিক সরকারের কাজে ব্যবহৃত হবে। 
(৩) সংবিধান দিবস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অধিকার, দায় এবং বাধ্যবাধকতা সংবিধান দিবসের দিন থেকে রাষ্ট্রীয় সরকার এবং নিম্নোক্ত প্রদেশের সরকারের জন্যও প্রযোজ্য হবে- যেকোনো বিষয়ে অধিকার, দায় এবং বাধ্য-বাধকতা প্রযোজ্য হবে- (ক) সংবিধান দিবসের আগে যেসব বিষয়ের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল, সংবিধান দিবসে যদি সেই সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে চলে যায়, তাহলে সংবিধান দিবসের পরে সেই সব বিষয় প্রাদেশিক সরকার দেখা-শোনা করবে। (খ) সংবিধান দিবসের আগে যেসব বিষয়ের দায়িত্বে প্রাদেশিক সরকার ছিল, সংবিধান দিবসে যদি সেই সব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে চলে যায়, তাহলে সংবিধান দিবসের পরে সেই সব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার দেখা-শোনা করবে। 

২৩২. সরকারী কর্মচারীদের জন্য পরিবর্তন কালীন বিধানঃ যেকোনো প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংবিধান দিবসের পূর্বে যেভাবে পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী ছিল, সংবিধান দিবসের পরেও সেভাবেই সে তার কাজে বহাল থাকবে।
 
২৩৩। সচিব দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য পরিবর্তন কালীন বিধানঃ সংবিধানে স্পষ্ট ভাবে বলা না থাকলে, রাষ্ট্রীয় সচিব অথবা পরিষদের সচিব দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত প্রতিটি সরকারী কর্মচারী সংবিধান দিবসের পরেও রাষ্ট্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত থাকবে। আগের মতই সে বেতনাদি, ভাতা, ছুটি এবং পেনশন এর জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ২৩৪. প্রতিকুলতা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রপতির ভুমিকাঃ ভারতীয় আইনের ১৯৩৫ এবং ১৯৪৭ ধারা অনুযায়ী, যেকোনো প্রতিকুলতা নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতি সমীচীন মনে করলে যেকোনো আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবেন।
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উল্লেখ করা আছে যে প্রথম সাধারন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদের প্রথম সভার উক্ত ধরনের আদেশ প্রস্তুত করা যাবে
(২) এই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত সকল আদেশ জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে এবং সংসদ কর্তৃক তা সংশোধিত বা বাতিল হতে পারে।

প্রথম তফসিল
(অনুচ্ছেদ ৩২ ও ৩৩)
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
১। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের যে কোন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন ও তা পরিচালনা করবেন, এবং তিনি উক্ত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হবেন।
২। প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ দিবেন গন পরিষদ সদস্যদের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য, যা করাচীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সভা বসবে যথাক্রমে ঢাকা ও লাহোরে।                
৩। গন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পত্র জমা দেয়া, মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাই, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার, যদি থাকে এবং নির্বাচনের সময় ও স্থান জানিয়ে দিবেন। 
৪। গন পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের যে কোন সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্ধারিত দিনে দুপুরের আগে যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যোগ্য কাউকে মনোনীত করতে পারেন গন পরিষদের প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন পত্র পাঠাতে পারেন যেখানে নিজে প্রস্তাবক হিসাবে, গন পরিষদের অন্য আরেকজন সদস্য সমর্থক হিসাবে স্বাক্ষর করবেন সাথে যুক্ত থাকবে যার নাম প্রস্তাব করছেন তার সম্মতিপত্র। 
উল্লেখ থাকে যে, একই নির্বাচনে কোন ব্যক্তি একবারের বেশি প্রস্তাবক বা সমর্থক হিসাবে একটির বেশি মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর করতে পারবেন না। 
৫। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে তার দ্বারাই যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হবে, এবং যাচাই-বাছাইয়ের পর যদি একজনের মনোনয়ন বৈধ হিসাবে গন্য হয়, তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার উক্ত মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচিত ঘোষনা করবেন, অথবা একজনের বেশি মনোনয়ন বৈধ হয়, তবে তিনি গন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৈধভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ঘোষনা করবেন যারা পরবর্তীতে প্রার্থী হিসাবে গন্য হবেন।   
৬। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের নির্ধারিত দিনের দুপুরের আগে একজন প্রার্থী তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন নিজ হাতে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার বরাবর যার কাছে মনোনয়ন পত্র জমা আছে এবং এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন প্রার্থী যিনি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন তা আর বাতিল করতে পারবেন না।
৭। যদি একজন ছাড়া বাকি সবাই প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়, সেই একজনকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষনা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
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৮। যদি কোন প্রার্থীতা প্রত্যাহার না থাকে বা যদি প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরে দুই বা ততোধিক প্রার্থী রয়ে যায়, তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার গন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রার্থীদের নামে এবং তাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম জানিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদ মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহনের জন্য পদক্ষেপ নিবেন।
৯। কোন প্রার্থীর মনোনয়ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহীত হবার পরে যদি তিনি মারা যান এবং প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক তার মৃত্যু প্রতিবেদন ভোট গ্রহনের আগেই প্রাপ্ত হয় তবে প্রিসাইডিং অফিসার তার মৃত্যু সংবাদ যথাযথ ভাবে গ্রহন সাপেক্ষে ভোট গ্রহনের পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে প্রতিবেদন দিবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম নতুন ভাবে শুরু করবেন যেমনটা নতুন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।
বলা থাকে যে, বৈধ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নতুন করে মনোনয়ন সংক্রান্ত কাজে অংশ নিতে হবে না ভোট গ্রহনের পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করার ফলেঃ
আরো বলা থাকে যে, এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহনের পূর্বাদেশ প্রত্যাহারের আগে তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে থাকলে পুনরায় মনোনয়নের জন্য যোগ্য নতুন করে ভোট অনুষ্ঠানের জন্য। 
১০। গন পরিষদের সদস্যদের এবং প্রতিটা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সভায় ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে এবং স্ব স্ব প্রিসাইডিং অফিসার ভোট গ্রহন পরিচালনা করবেন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিয়ে, যাদের ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদন থাকতে হবে।
১১। একটি করে ব্যালট পত্র প্রদান করতে হবে গন পরিষদের সকল সদস্যদের জন্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের জন্য ও, যারা ভোটের জন্য গন পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং তারা তাদের ভোট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করবেন যথাযথ ভাবে ব্যালট পেপার সনাক্ত করে, পরবর্তী অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী।
১২। ভোট গ্রহন করতে হবে গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যেখানে অক্ষরের ক্রমানুসারে প্রার্থীদের নাম ব্যালট পেপারে থাকবে যেসন প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নাই, এবং একজন ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে আড়াআড়ি চিহ্ন দিয়ে তার ভোট প্রদান করবেন।
১৩। মুড়ি যুক্ত ব্যালট পেপারের বই থেকে ব্যালট পেপার প্রদেয় হবে, ব্যালট পেপার ও প্রতিটা মুড়িতে নম্বর দিতে হবে; যখন ব্যালট পেপার কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে তখন তার নাম বইয়ের মুড়িতে উল্লেখ করতে হবে এবং ব্যালট পেপার সত্যায়িত হতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে। 
১৪। ভোটার দ্বারা আড়াআড়ি চিহ্ন অংকিত ব্যালট পেপার তার মাধ্যমেই প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে থাকা ব্যালট বাক্সে জমাকৃত হতে হবে।
১৫। যদি কোন ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক বিনষ্ট হয় তিনি চাইলে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে তা ফেরত দিতে পারেন, যিনি তাকে দ্বিতীয় আরেকটি ব্যালট পেপার প্রদান করবেন, প্রথমটি বাতিল এবং বইয়ের মুড়িতে যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে।                       
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১৬। ব্যালট পেপার অবৈধ হবে যদিঃ
 (i)  যদি এর উপর ভোটদানকারী ব্যাক্তির সনাক্তকারী সরকারী সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন নাম, শব্দ অথবা চিহ্ন থাকে;  বা
(ii) এর উপর মুখ্য আধিকারীক কর্মকর্তার আদ্যক্ষর না থাকে; বা
(iii) এর উপর কাটা (X) চিহ্ন না থাকে; বা
(iv) কাটা (X) চিহ্ন দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে বসানো হয়; বা
 (v) কোন প্রার্থীর নামের বিপরীতে কাটা (X) চিহ্ন বসানো হয়েছে তা নিয়ে সংশয় থাকে
১৭। ভোটগ্রহন শেষে প্রত্যেক মুখ্য আধিকারীক কর্মকর্তা প্রার্থী অথবা তার নির্বাচিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খুলবেন এবং খালি করবেন এবং সেখানে ব্যালট পেপারগেলো পরীক্ষা করে দেখবেন এবং অবৈধ ব্যালট বাতিল করে বৈধ ব্যালটে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত ভোটসংখ্যা গণনা করবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সেই নথিভুক্ত ভোটের সংখ্যা অবহিত করবেন। 
১৮। যদি মাত্র দুজন প্রার্থী থাকে তাহলে যিনি অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাকে নির্বাচিত ঘোষনা করবেন।
১৯। যদি তিন বা ততোধিক প্রার্থী থাকে এবং তাদের একজন অন্যান্য প্রার্থীদের প্রাপ্ত সম্মিলিত ভোটের চেয়ে অধিক পরিমাণ ভোট লাভ করেন তাহলে  প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাকে নির্বাচিত ঘোষনা করবেন।
২০। যদি তিন বা ততোধিক প্রার্থী থাকে এবং ঠিক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি কার্যকর না হয় তাহলে এই তফসিলের পূর্ববর্তী বিধানাবলী অনুযায়ী পূর্ববর্তী নির্বাচনে ন্যূনতম ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ব্যাতিরেকে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
২১। সর্বশেষ তিনটি অনুচ্ছেদ পরবর্তী যেকোন ভোটগ্রহন অথবা ততপরবর্তীতে যেকোন প্রয়োজনীয়  ভোটগ্রহনের জন্য এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে প্রযোজ্য হবে। 
২২। যদি কোন ভোটগ্রহনে দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত হন তাহলেঃ
ক। নির্বাচনের হজন্য যদি মাত্র দুইজন প্রার্থী থাকে অথবা
খ।  যদি প্রার্থীদের মধ্যে একজন এই তফসিলের  অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী ভোটগ্রহণের জন্য ছাটাই  অথবা বাছাই হন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন,  তবে তা হবে ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমে।   
২৩। যখন কোন ভোটগ্রহনের পর ভোট গণনা সম্পন্ন হবে এবং ভোটের ফলাফল নির্ধারিত হবে তখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে তা ঘোষণা করবেন এবং তা রাষ্ট্র সরকারের কাছে প্রতিবেদন করবেন, যিনি পরবর্তীতে প্রকাশ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেই ফলাফল প্রকাশের ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।  
২৪। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই তফসিলের কার্যকারিতা নির্বাহের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।  
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তৃতীয় তফসিল
(ধারা ১৫৯ এবং ১৭৭)
বিচারপতিগণ
প্রথম অংশ
সর্বোচ্চ আদালত

১। বিচারকগণের বেতন ও ভাতাঃ  
১।পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতিকে প্রতি মাসে ৫,৫০০ রুপি এবং সর্বোচ্চ আদালত এর অন্যান্য প্রত্যেক বিচারক কে প্রতি মাসে  ৫,১০০ রুপি করে বেতন দেয়া হবে। 
২। সর্বোচ্চ আদালত এর অন্যান্য প্রত্যেক বিচারক এমন বিবিধ সুবিধাদি ও ভাতা ভোগ করার জন্য উপযুক্ত হবেন যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রথম যোগদানের জন্য সরঞ্জাম খরচ এবং যাতায়াত ভাতা, এবং রাষ্ট্রপতির অধিকারবলে নির্ধারিত ছুটি এবং অবসর ভাতা, এবং সেই ভাতা নির্ধারিত হবার আগ পর্যন্ত সেইসব ভাতা এবং সুবিধাদী সমূহ যা সংবিধান দিবসের অব্যবহিত পূর্বে  রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের জন্য ধার্য ছিল,  এবং এই মর্মে ভারতীয় সরকার (রাষ্ট্রীয় আদালত) আদেশ, ১৯৩৭, সংবিধানের বিধিমালা মোতাবেক কার্যকর হবে।  

২।  সর্বোচ্চ আদালত এর কর্মকর্তা এবং করমচারীঃ 
	১। সর্বোচ্চ আদালত এর কর্মকর্তা এবং করমচারী নিযুক্ত হবেন পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অথবা ঐ আদালতের অন্য এমন কোন বিচারক বা কর্মকর্তা কর্তৃক যাকে তিনি রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে  সর্বোচ্চ আদালত এর  বিধিমালা মোতাবেক নির্দেশ দেবেন। 
২। সর্বোচ্চ আদালত এর কর্মকর্তা এবং করমচারীদের চুক্তি এমন হবে যা সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রণীত বিধিমালায় নির্দেশিত হতে পারেঃ
 তবে শর্ত থাকে যে, সম্মানী এবং ছুটি সংক্রান্ত বিধিমালার জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন লাগবে। 

৩। সর্বোচ্চ আদালত এর বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ আদালত, আদালতের কার্যপ্রণালী এবং অনুশীলন পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রনয়ন করতে পারবে, নিম্নোক্ত বিধিসমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
ক। আদালতে আইন চর্চাকারী ব্যাক্তিবর্গ
খ। সেসব শর্ত সমূহ যার সাপেক্ষে আদালতের কোন রায় বা আদেশ পুনঃমূল্যায়ন করা হবে এবং এই পুনঃমূল্যায়নের প্রক্রিয়া যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনঃমূল্যায়ন আবেদনের সময়সীমা
গ। আপীল এবং আবেদনের  শুনানীর প্রক্রিয়া যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আপীল এবং আবেদনের সময়সীমা
ঘ। ধারা ১৫৯ এর অনুচ্ছেদ (গ) অনুযায়ী আপীল গ্রহণ
ঙ। আদালতের কোন কার্যধারার মুল্য ও আনুষাঙ্গিক খরচ;
চ। আদালতের কোন কার্যধারার জন্য নির্ধার্য ব্যয়
ছ। আদালতের কাছে অসার বা হয়রানিমূলক অথবা সময়ক্ষেপ জন্য আনীত বলে প্রতীয়মান হয় এমন কোন আপীলের সারমর্ম নির্ধারণের প্রক্রিয়া ;
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জ) কোন উদ্দেশ্যে বসা বিচারকবৃন্ধ এবং কোন বিভাগে একা বসে থাকা বিচারকদের ক্ষমতা। 
ঝ) বিচারকার্য এবং জামিন মঞ্জুরিকরণে থাকা।
ঞ) অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য আদলতে পাঠানো প্রতিবেদনের মতামত। 
    ২। কৃত্রিম কোর্টের দ্বারা কোন রায় প্রদান করা হবে না এবং কোন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবেনা। তবে তা খোলা আদালতে সংরক্ষণ করা হবে। মামলার শুনানিতে উপস্থাপিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের আলোচনার মাধ্যমে রায় হলেও ভিন্নমত প্রদর্শনকারী বিচারককে তার রায় বা মতামত প্রদানে কোন কিছু নিবৃত্ত করতে পারবে না। 
    ৩। এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধির বিধান  পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করবেন কোন বিচারকদের কোন বিভাগ গঠন করতে হবে এবং কোন বিচারকরা কোন উদ্দেশ্য হাসিলে বসবেন। 
দ্বিতীয় অংশ
উচ্চ আদালতসমূহ
     ৪। বিচারকদের বেতনঃ (১) উচ্চ আদলতের প্রধান বিচারপতিদের প্রতিমাসের বেতন হবে ৫,০০০ Rs এবং অন্যান বিচারপতিদের বেতন হবে ৪,০০০ Rs.
     (২) প্রত্যেক বিচারপতিদের নিম্নোক্ত সুবিদাহ ও ভাতা প্রদান করতে হবেঃ
      I. যান্ত্রিক ও  ভ্রমনভাতা 
      II. অনুপস্থিতি ও পেনশন ভাআ (সম্ভবত রাষ্ট্রপতি নির্ধানরণ করে)
      III. সাংবিধানিক (পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত) ভাতা
      IV. আর ভারত্তীয় সরকারের ১৯৩৭ সালের (উচ্চ আদালত) বিধি অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ প্রয়োগ 
      ৫। উচ্চ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকান্ডঃ (১) উচ্চ আদালত দেশের অন্য আদালতসমূহকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবে। 
      (২) পূর্ববর্তী বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করে উচ্চ আদালত নিন্মোক্ত অধিকার সংরক্ষন থাকেঃ
      ক) কারো অবসর ঘোষনা করা 
      খ) আইন জারী ও প্রয়োগ নির্দেশনা দেওয়া 
      গ) যেকোন কোর্টে নিয়োজিত অফিসাররের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা 
      ঘ) আদালতের যাবতীয় যথা এটর্নী, সকল কেরাণী ও জাতীয় আদলতের সকল কর্মচারী-কর্মকর্তার যাবতীয় বেতন নির্ধারণ করা। 
তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের নিয়ম-কানুন গঠনতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিহীন হবে না। কোন আইনের বিধান বলবৎ করার সময়ে গভর্নরের পূর্বানুমেদন প্রয়োজন হবে।
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৬. উচ্চ আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং খরচপত্র- (১) গভর্নরের পূর্ব সমর্থন সাপেক্ষে উচ্চ আদালতের বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি অথবা আদালতের অন্যান্য সমমর্যাদার বিচারপতি বা কর্মকর্তাগণ উচ্চ আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি পরিচালনা করবেন। 
(২) প্রাদেশিক আইনসভার যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে উচ্চ আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবার শর্তাবলী উচ্চ আদালতের নিয়ম দ্বারা বিহিত হবে। তবে এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বা ছুটি প্রদানের সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলির ক্ষেত্রে গভর্নরের পূর্ব সম্মতি লাগবে। 
৭. উচ্চ আদালতে অনুশীলনের অধিকার- উচ্চ আদালতে কর্তব্যরত একজন আইনজীবী উচ্চ আদালত ও অধস্তন অন্য সকল আদালতের কার্যকলাপ তকালতি করার জন্য নিযুক্ত থাকবেন এই শর্তে যে, উচ্চ আদালতের কর্তব্য হতে বিতাড়িত কোন আইনজীবী উচ্চ আদালত ও অধস্তন অন্য সকল আদালতের কার্যকলাপ তকালতি করার জন্য নিযুক্ত থাকবেন না।
  
চতুর্থ কর্মপরিকল্পনা 
(অণুচ্ছেদ ২১৭)
সাময়িক বিধানাবলি  
পার্ট I
পারিশ্রমিক এবং সুযোগ-সুবিধা

   ১. সংবিধান স্বীকৃত যে, সংসদে ভিন্ন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত নিন্মোক্ত ছকের কলাম-১ এ উল্লেখিত অফিসগুলোতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ ছকের কলাম-২ এ পাশাপাশি লিপিবদ্ধ উল্লেখিত অফিসগুলোতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের অনুরূপ পারিশ্রমিক এবং সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকবেন। 

ছক 
	কলাম-১
	কলাম-২

	
রাষ্ট্রপতি 
জাতীয় পরিষদের স্পিকার
প্রধানমন্ত্রী 
কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী
কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী
জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার
জাতীয় পরিষদের সদস্য 
প্রদেশের গভর্নর
	
গভর্নর জেনারেল
গণপরিষদের স্পিকার
প্রধানমন্ত্রী
গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রী 
গভর্নর জেনারেলের প্রতিমন্ত্রী
গভর্নর জেনারেলের উপমন্ত্রী
গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার
গণপরিষদের সদস্য 
একই প্রদেশের গভর্নর
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অংশ ২
নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান
২। বাসস্থানঃ ১। একজন ব্যক্তি একটি নির্বাচনী এলাকায় বাসিন্দা বলে গণ্য হবে যদি সে সচরাচর সে আসনে বসবাস করে অথবা সেই আসনে কোন বাড়ির মালিক হয় অথবা সেখানে তার দখলে কোন আবাসিক বাড়ি থাকে। 
তবে শর্ত থাকে যে,
ক। কোনো ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার এর মন্ত্রী বা স্পিকার, বা জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের সহকারী স্পিকার হিসেবে কার্যালয়ে দায়িত্বরত থাকলে, তিনি তার দায়িত্বকালের যে কোন সময় ঐ দায়িত্বে না থাকলে যে আসনের বাসিন্দা বলে বিবেচিত হতেন, সেই আসনের বাসিন্দা বলে বিবেচিত হবেন। 
খ। কোনো ব্যক্তি যিনি পাকিস্থানের কোন সরকারী কার্যালয়ে কার্যরত অথবা পাকিস্থানের সেবায় নিযুক্ত, তিনি তার দায়িত্বকালের যে কোন সময় ঐ দায়িত্বে না থাকলে বা নিযুক্ত না হলে যে আসনের বাসিন্দা বলে বিবেচিত হতেন সেই আসনের বাসিন্দা বলে বিবেচিত হবেন। 
২।  কোন ব্যক্তি যখন কোন আসনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করে তখন অনুচ্ছেদ ২ এর অনুবিধি অনুযায়ী তার স্ত্রীও সেই যোগ্যতা অর্জন করে যদি না অন্যথা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়।
৩। (১) কোন ব্যক্তি জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন যদি তার নাম কোন আসনের ভোটার তালিকায় উপস্থিত থাকে।
   (২) কোন ব্যক্তি প্রাদেশিক পরিষদে  নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন যদি তার নাম সেই প্রদেশের ভোটার তালিকায় উপস্থিত থাকে।
৪। জাতীয় পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য অযোগ্যতাঃ ১। কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হবার অথবা জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্য হবেনঃ 
ক।  যদি তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হন, এবং তা একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক  ঘোষিত হয়;
খ। যদি তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন, তবে শর্ত থাকে যে, এই অযোগ্যতা যে তারিখে তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন তার থেকে দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর স্থগিত হবে।
গ। যদি তিনি পাকিস্তানের সেবায় কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
ঘ। যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথবা নির্বাচন বিধি কার্যধারায় নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বা অবৈধ অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায় যেটি আইন দ্বারা অপরাধ অথবা জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের পরিষদের সদস্যতার অযোগ্যতা বলে গণ্য হয়েছে, যদি না সেই আইনের বিধানাবলী দ্বারা উল্লেখিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকে।   
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	ঙ। যদি জাতীয় পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে অথবা মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্বাচনী প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতিতে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হন:
তবে শর্ত থাকে যে, এই অযোগ্যতা বিবরণী দায়ের করার নির্ধারিত দিনের পর এক মাস অথবা জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যে সময় অনুমোদন করতে পারেন তা অতিবাহিত হবার আগে কার্যকর হবে নাঃ
আরও শর্ত থাকে যে, এই অযোগ্যতা স্থগিত হবে যখনঃ
(১) বিবরণী দায়ের করার নির্ধারিত দিনের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হবে অথবা, 
(২) জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী দায়েরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী দায়েরের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক, এই অযোগ্যতা বিলুপ্ত হবে;
চ। যদি তিনি ব্রিটিশ ভারতের একটি আদালত দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তারিখের আগে অথবা ঐ দিনের পর পাকিস্থানের কোন আদালত কর্তৃক কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন এবং দুই বছরেরও কম সময়ের জন্য অপসারণ বা কারাদন্ডে দন্ডিত হন, যদি না তারপর পাঁচ বছর অথবা যেকোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম যে সময় জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নির্ধারণ করতে পারেন তা অতিবাহিত হয়।   
	ছ। যদি তিনি সর্বোচ্চ আদালত বা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশে পাকিস্তানের সেবা থেকে অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হন, তবে শর্ত থাকে যে, এই অযোগ্যতা বরখাস্ত হবার দিনের ৫ বছর পর অথবা ঐ সময়ের মধ্যে যেকোন সময়ে প্রাদেশিক কোন চাকুরী থেকে বরখাস্তের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল অথবা অন্যকোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দূরীভূত হলে তা স্থগিত হবে। 
	জ। যদি তিনি নাগরিকত্ব স্থগিত করেন, অথবা স্বেচ্ছায় একটি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন, বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা বশ্যতা ঘোষণা করেন।
২। এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর দফা ৩ এর জন্য সর্বোচ্চ আদালত অথবা উচ্চ আদালতের বিচারকগণ এবং হিসাবাধ্যক্ষ ও মহানিরীক্ষক পাকিস্থানের সেবায় লাভজনক পদে কার্যরত বলে বিবেচিত হবেন।
	


অংশ ২
জাতীয় পরিষদের কার্যপ্রণালী এবং সুবিধাবলী
৫। কার্যবিধিঃ অনুচ্ছেদ ৫৫ এর অধীনে পরিষদ কর্তৃক বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের কার্যপ্রণালী, সংবিধান দিবসের অব্যব্যহিত পূর্বে কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কার্যরত গণপরিষদ এর বিধিমালা এবং তাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনীত সম্ভ্যাব্য পরিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। 
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৬. নাগরিক সুবিধাসমূহ- অণুচ্ছেদ ৫৬ এর পক্ষে সংসদে আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ, উহার কমিটি ও সদস্যগণ এবং তার অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত বক্তাদের নাগরিক অধিকারসমূহ সংবিধান দিবসের আগমূহুর্তে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গণপরিষদের ন্যায় থাকবে। 
   ৭. অর্থ কমিটি- (১) ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ কতৃক মঞ্জুরিত সীমার আওতাভুক্ত কিংবা উক্ত সময়ে বলবৎ উপযোজন আইনের সীমাভুক্ত জাতীয় পরিষদের খরচাদি উক্ত পরিষদ দ্বারা অর্থ কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। 
   (২) অর্থ কমিটি সভাপতি হিসেবে স্পিকার এবং অর্থমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত এমন অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। 
   (৩) অর্থ কমিটি নিজের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ম বানাতে পারবে। 
   ৮. জাতীয় পরিষদের সচিবালয়- (১) জাতীয় পরিষদের তার নিজস্ব সচিবালয়ের কর্মী থাকবে। 
   (২) সংসদ আইন দ্বারা জাতীয় পরিষদের সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়োগ ও সেবা প্রদানের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। 
   (৩) সংসদ কর্তৃক বিধান সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদের স্পিকারের সাথে পরামর্শের পর জাতীয় পরিষদের সচিবালয়ের কর্মীদের নিয়োগ ও সেবা প্রদানের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়ম তৈরি করতে পারবে। এভাবে তৈরিকৃত যেকোন নিয়মের আইনের বিধানের উপর প্রভাব থাকবে। 
৪র্থ অধ্যায়
ক-প্রদেশগুলোতে পারিশ্রমিক ও নাগরিক সুবিধাসমূহ 

 ৯. প্রাদেশিক আইনসভা অন্য নিয়ম না করা পর্যন্ত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসমূহ নিন্মোক্ত ছকের কলাম ১ এ উল্লেখিত কর্মকর্তাদের এই ছকের কলাম ২ এ পাশাপাশি রাখা কর্মকর্তাদের সমপরিমাণ থাকবে যেমনটি সংবিধান দিবসের আগমূহুর্তে স্বীকার করা হয়েছিল। 
ছক  
	           কলাম ১
	       কলাম ২

	
প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী 
প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী 
প্রাদেশিক সরকারের উপমন্ত্রী
প্রাদেশিক সরকারের সংসদীয় সচিব 
প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার 
প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার 
প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য 
	
উক্ত প্রদেশের গভর্নরের মুখ্যমন্ত্রী 
উক্ত প্রদেশের গভর্নরের মন্ত্রী 
উক্ত প্রদেশের গভর্নরের উপমন্ত্রী 
উক্ত প্রদেশের গভর্নরের সংসদীয় সচিব 
উক্ত প্রদেশের আইনসভার স্পিকার 
উক্ত প্রদেশের আইনসভার ডেপুটি স্পিকার 
উক্ত প্রদেশের আইনসভার সদস্য 
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বি- কার্যপ্রনালী এবং প্রাদেশিক পরিষদের বিশেষ সুযোগ
১০.কার্যপ্রণালী বিধিঃ ধারা-৮৯ প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত,প্রাদেশিক পরিষদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হতো সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভার বিধি দ্বারা,সংশোধনী সাপেক্ষে গভর্নর তৈরী করা যেতে পারে।
১১. বিশেষাধিকারঃ প্রাদেশিক আইনসভার একটি আইন ধারা-৮৯ প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, একটি প্রাদেশিক পরিষদ, এর সদস্য ও কমিটি,এবং ব্যক্তি যার কার্যধারায় অংশগ্রহণ করবে সে প্রদেশের আইনসভা সংবিধানের আগের দিন অবিলম্বে একই থাকবে।
১২.অর্থকমিটিঃ (১) প্রাদেশিক পরিষদের ব্যয়সীমা ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ এর মধ্যেই সরকারের অধীনে অনুমোদিত, অথবা, আপাতত বলবত কারণে উপযোজন আইনের সীমার মধ্যে,যে পরিষদের পরামর্শক্রমে ভারপ্রাপ্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তা অর্থকমিটির।
(২)অর্থকমিটি হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের দ্বারা স্পিকার, অর্থ মন্ত্রী নির্বাচিত করা যেতে পারে এবং এই ধরনের অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।
(৩) অর্থকমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।
১৩.প্রাদেশিক পরিষদ সচিবালয়- (১) প্রাদেশিক পরিষদের নিজস্ব সাবিচিক কর্মকারী থাকবে।
(২) প্রাদেশিক পরিষদের আইন দ্বারা নিয়োগ ও ব্যক্তিদের চাকরীর শর্তাবলী প্রাদেশিক পরিষদের কর্মচারীরা নিয়ন্ত্রণ করবে।
(৩) যতক্ষণ পর্যন্ত বিধান প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা তৈরী করা না হয়, গভর্নর পরে আইনসভার স্পিকারের সহিত পরামর্শক্রমে,নিয়োগ ও পরিষদের সাবিচিক কর্মচারীদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের চাকুরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন, তাই প্রণীত বিধিমালা যে কোন আইনের বিধানাবলী কার্যকর হবে। পঞ্চম তফসিল (ধারা-১০৬)
যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা
১.পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং এর প্রতিটি অংশ, এবং সব কাজ সেখানে সংযুক্তের ব্যবস্থা রয়েছে। নেভাল,সামরিক এবং বিমান বাহিনী এবং অন্যান্য কোন সশস্ত্র বাহিনূ উথ্থাপিত বা পরিচালিত রেডেরেশনের সরকার কর্তৃক হত।সশস্ত্র বাহিনী যা ফেডারেশনের বাহিনী নয় বরং ফেডারেশনের অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে অপারেটিং সংযুক্ত।
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শিল্পকারখানা সমূহ প্রতিরক্ষার সাথে সংযুক্ত। ইহার উৎপাদিত পণ্যের জন্য পারমানবিক শক্তি এবং খনিজ সম্পদ অত্যাবশ্যক।
সেনানিবাস অঞ্চলের অধিকৃত সীমানা; সেনানিবাস অঞ্চলের স্হানীয় স্বায়ত্তশাসন; সেনানিবাস কতৃপক্ষের এরূপ অঞ্চলের মধ্যকার সংবিধান, ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপ, এরূপ অঞ্চলসমুহে গৃহ আবাসস্হানের নিয়ন্ত্রণ (ভাড়ার নিয়ন্ত্রসহ)
অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন
২. বৈদেশিক নীতি, যা পাকিস্তানের সহিত বহিঃবিশ্বের যেকোনো দেশের মধ্যকার সম্পর্ক স্হাপন করেছে যেখানে সকলবিষয়সমূহ সংযুক্ত।
   কূটনৈতিক সংগঠনসমূহ ;আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সম্পাদন।
   শান্তি ও সংঘর্ষ; বৈদেশিক রাষ্ট্রসমুহের সাথে বিবিধ চুক্তি সম্মেলন, প্রজ্ঞাপন এবং অন্যান্য সমঝোতাসমূহ প্রস্তাবন এবং বাস্তবায়ন।
    অন্তঃপ্রবেশ, প্রবাসগমন এবং পাকিস্তানি হতে নির্বাসন; বহিঃসমর্পণ, পাস্পরত,ভিস, অনুমতিদান এবং অন্যান্য এইরূপ নথিপত্র, পাকিস্তানের বাইরে তীর্থযাত্রী গমন এবং পাকিস্তানের বাহির হতে নাগরিকের ভেতরে আগমন। পরিসেবা, তৎসংশ্লিষ্ট সংযোজিত হাসপাতালসমূহ অন্তরভুক্ত,নাবিক এবং সামুদ্রিক হাসপাতালসমূহ।
৩.  নাগরিকত্ব, নাগরিকত্বদান এবং বহিরাগত নাগরিক।
৪. প্রদেশসমূহের মধ্যকার ব্যবসা এবং বাণিজ্য, এবং বহিঃশুক্ল সীমান্তের মধ্যদিয়ে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমদানি রপ্তানি।
৫. মুদ্রা, মুদ্রায়ন এবং বৈধ টেন্ডার; বৈদেশিক বিনিময় এবং হস্তান্তরযোগ্য দালিলিক আইন, পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংক, ব্যাংকিং (সমবায় ব্যাংকিং ব্যতীত) এবং ব্যবসা এক প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
৬. ফেডারেশনের নাগরিকঋণ, ফেডারেল সংযুক্ত তহবিলের নিরাপত্তার ঋণগ্রহন, বৈদেশিক ঋণ।
৭. কোন একক প্রদেশের মধ্যে স্টক একচেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ বাজারের বস্তু এবং ব্যবসা সীমাবদ্ধ নয়।
৮. বিমা এবং প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরন, প্রবিধান, একত্রীভবন, যেখানে লেনদেন মুখ্য নয় (কিন্তু সমবায় সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় বা পৌর ও স্হানীয় সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত নয়) এবং একই প্রদেশের ব্যবসায়িক এবং বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
৯. কপিরাইট, নমুনা, নকশা ও উদ্ভাবন, বাণিজ্য ও ব্যবসায় চিহ্ন, পাকিস্তানের বাইরে রপ্তানিকৃত পণ্যের গুনগত মান।
১০. ওজন এবং পরিমাপের আদর্শিক মান সংস্থাপন।
১১. নেভিগেশন এবং শিপিং উপকূলীয় শিপিং অন্তরভুক্ত(কিন্তু একক প্রদেশে সীমাবদ্ধ উপকূলীয় শিপিং ব্যতীত); আকাশপথ; বিমানঘাটি, বিমানযান এবং উদ্ভয়ন নভিগেশন, এবং সকল বিষয়ে সম্পর্কিত প্রাসাঙ্গিক বিষয়াদি; শিপিং এবং বৈমানিক যানের নিরাপত্তার জন্য লাইটহাউস এবং অন্যান্য বিধানবলী।
১২. গুরত্বপূর্ণ বন্দরসমূহ, যেখানে এই ধরনের বন্দরের সীমানা নির্ধারণ, ঘোষণা, সংবিধান এবং সেইক্ষেত্রে বন্দর কতৃপক্ষের ক্ষমতা; অধিকৃত জলসীমার বাইরে মৎস্য আহরন এবং মৎস্য সম্পদ।
১৩. ডাক ও টেলিযোগাযোগের সকল ধরন, টেলিভিশন এবং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, ডাক অফিস সুরক্ষিত ব্যাংক।
১৪. শিল্পকারখানাসমূহ; ফেডারেশন দ্বারা পুরোপুরি বা আংশিক মালিকানাধীন, বা ফেডারেশনের কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
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১৫. খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস।
১৬. সংবিধান, প্রশাসন, বিছার ব্যবস্থা এবং সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা (যেমন আদালত অবমাননাসহ) এবং ফি গ্রহনসহ, ব্যক্তির সুপ্রীম কোর্টের পূর্বে অনুশীলন শিরনামে কার্যাদি সম্পাদন।
১৭. জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন।
১৮. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এবং তদন্ত সংস্থা; প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বা পাকিস্তানের সাথে নিরাপত্তার সংযুক্ত কারনে নিবৃত্তিমূলক আটক; নাগরিক/ ব্যক্তি এইরূপ আটকে অধিগ্রস্থ।
১৯. আদমশুমারি; পাকিশ্তানের জরিপ; পাকিস্তানের ভুতাত্ত্বিক জরিপ; আবহাওয়া সংগঠন।
২০. ফেডারেশনের সম্পত্তি এবং তা থেকে উৎকৃত রাজস্ব, তা যেকোনো প্রদেশেই অধিষ্ঠিত হতে পারে।
২১. ফেডারেল সংস্থা এবং ফেডারেল প্রতিষ্ঠানের প্রচারের জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং গবেষণা; ফেডারেশনের অর্থায়ন দ্বারা লাইব্রেরী এবং জাদুঘর পরিচালিত।
২২. ফেডারেল পরিসেবা এবং ফেডারেল কর্ম কমিশন, ফেডারেল অবসরভাতা।
২৩. ফেডারেল সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের সদস্য, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের পারিশ্রমিক; প্রধান হিসাব নিরক্ষক, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নরের পারিশ্রমিক।
২৪. রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরের বিশেষাধিকার এবং দায়মুক্তি।
২৫. জাতীয় সংসদ, সদস্যবৃন্দ এবং উহার কমিটির ক্ষমতা, বিশেষাধিকার এবং অব্যাহতি; এবং জাতীয় সংসদের কমিটির আগে নথিপত্র প্রনয়ন বা প্রমাণস্বরূপ ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োগ। 
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২৬। শুল্ক বিভাগের দায়িত্ব (রপ্তানি শুল্ক সহ); আবগারি শুল্ক (লবনের উপর শুল্ক সহ, তবে মদ্য পানীয়, আফিম ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বাদে) বানিজ্যিক কর ও আয়ের উপর কর কৃষিজাত আয় ছাড়া; স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর কৃষি জমি ছাড়া; সম্পদের মুল্যমানের উপরে কর কৃষি জমি ব্যতীত; ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্যকৃত কর; মালামালের উপরে প্রান্তিক কর বা বিমান ও জাহাজে যাত্রীদের ভাড়া ও মাল বহনের উপরে কর; খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর কর
২৭। আদালত কর্তৃক গৃহীত খরচের তালিকার বাইরের যে কোন খরচ।
২৮। উক্ত তালিকার যে কোন বিষয়ের প্রয়োজনে করা অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।
২৯। সর্বোচ্চ আদালত ছাড়া সকল আদালতের ক্ষমতা এবং আইনগত অধিক্ষেত্র, উক্ত তালিকার যে কোন বিষয়কে সমুন্নত রেখে, তালিকার যে কোন বিষয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে আইন অবমাননা।
৩০। সংবিধানের অধীনস্থ সব বিষয়াদি সংসদের আইনগত ভিত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ন হবে এবং অধিকন্তু বিষয় গুলো প্রাসঙ্গিক ও হবে।
সমবর্তী তালিকা
খন্ড ১
১। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন, কার্যপ্রনালী ও প্রামানিক তথ্য আইন, সীমাবদ্ধতা, বিবাহ ও বিচ্ছেদ, সংখ্যালঘু ও শিশু সহ; দত্তক গ্রহন, যৌথ পরিবার ও বিভাজন; ব্যক্তি আইন সাপেক্ষে সংবিধান দিবসের আগে আইনগত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের সকল বিষয়; ইচ্ছাপত্র বিহীন; অনুক্রম, ও সম্পত্তির স্থানান্তর (কৃষিজমির স্থানান্তর বাদ দিয়ে); দলিল ও নথিপত্রে নিবন্ধন; সালিশ; চুক্তি; অংশীদারিত্ব; এজেন্সী; দেউলিয়াপনা ও অর্থশুন্যতা; মামলাযোগ্য অন্যায়; আইন ও চিকিৎসা পেশাজীবীদের আদালত অবমাননা; ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি।
২। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পজাত গবেষনা
৩। বিষ ও বিপদজনক ঔষধ সমূহ৪। পত্রিকা, বই ও ছাপানো প্রকাশনা; ছাপাখানা
খন্ড ২
৫। কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্ক; শ্রমিক সমিতি; শিল্প সংক্রান্ত ও শ্রমিক বিরোধ, শ্রমিক কল্যান কাজের পরিবেশ সহ; ভবিষ্যতের জন্য তহবিল; নিয়োগকারীর দায়বদ্ধতা;  শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ; বয়স্কদের জন্য পেনশন ও মাতৃত্বকালীন ভাতা; শ্রমিকদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষন; সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক বীমা।
৬। দুর্নীতি বিরোধি ব্যবস্থা
৭। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন
৮। শরনার্থীদের ত্রান ও পুনর্বাসন; উদ্বাস্তুদের সম্পদ রক্ষনাবেক্ষন, ব্যবস্থাপনা ও অপসারন।
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৯। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা
১০। বানিজ্যিক ও শিল্প সংক্রান্ত একাধিপত্য, সম্মিলন ও ট্রাস্ট
১১। আন্ত প্রাদেশিক অভিবাসন ও পৃথকীকরন
১২। খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বাদে লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ পন্য
১৩। ফেডারেল তালিকার সাপেক্ষে ব্যাংকিং, বীমা ও কর্পোরেশন
১৪। স্টক এক্সচেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ বাজার ফেডারেল তালিকার ভিত্তিতে
১৫। জাতীয় ভাবে গুরুত্বপূর্ন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থাপনা 
১৬। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক, ফেডারেল তালিকার ভিত্তিতে
১৭। অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান, উক্ত তালিকার যে কোন বিষয়ের প্রয়োজনে
১৮। ব্যয় খরচ, উক্ত তালিকার যে কোন বিষয়ের জন্য
১৯। সর্বোচ্চ আদালত ছাড়া সকল আদালতের ক্ষমতা এবং আইনগত অধিক্ষেত্র, উক্ত তালিকার যে কোন বিষয়কে সমুন্নত রেখে, তালিকার যে কোন বিষয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে আইন অবমাননা।
প্রাদেশিক তালিকা
১। গন নির্দেশ (বেসামরিক প্রশাসনের দরকারে সেনা, নৌ বা বিমান, বা অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত নয়)
২। বিচার প্রশাসন; সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া বাকি সব গুলো গঠন করা; রাজস্ব আদালতের কার্যপ্রনালী; সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া বাকি সব আদালতের ব্যয় জনিত খরচ।
৩। পুলিশ, যেখানে সশস্ত্র পুলিশ, রেলওয়ে ও গ্রাম পুলিশ অন্তর্ভুক্ত
৪। ক্ষমতার আওতা ও কোন প্রদেশের পুলিশের সদস্যদের আইনী অধিক্ষেত্র সেই প্রদেশের বাইরে বর্ধিতকরন
৫। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিরোধমূলক আটক ব্যবস্থা
৬। কারাগার, সংশোধনাগার, অপ্রাপ্তবয়্স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগার ও উক্ত ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; কারাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের জন্য অন্য প্রদেশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা
৭। কয়েদীদের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে সরিয়ে নেয়া; ভবঘুরে; অপরাধী ও যাযাবর গোষ্ঠী 
৮। জমি, এটা বলতে হয় যে, জমির উপরে অধিকার; জমি ভোগ দখল, জমির মালিক ও জমির ভাড়াটিয়াদের সম্পর্ক সহ, ও ভাড়া সংগ্রহ; হস্তান্তর, কৃষি জমির বিভক্তি ও হস্তান্তর; ভূমি উন্নয়ন ও কৃষি ঋন; ভূমি নিষ্পত্তি
৯। কর্পোরেশন সংস্থাপন, নিয়ন্ত্রন ও বন্ধ করে ফেলা ফেডারেল তালিকা সাপেক্ষে; অনিয়মিত বানিজ্য; সাহিত্যীয়, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংঘ ও সমিতি; সমবায় সমিতি সমূহ।
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১০। ভূমি রাজস্ব, নির্ধারণ সহ এবং সংগৃহীত রাজস্ব, জমিরে নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্ব উদ্দেশ্যে পরিদর্শন এবং অধিকারের নথিপত্র এবং মালিকানা হস্তান্তর অথবা রাজস্ব।
১১। ওয়ার্ডের আদালত।
১২। কাজ, জমি এবং ইমারতে কায়েমি করা অথবা প্রদেশে ভোগদখল করা।
১৩। বাধ্যতামূলক অর্জন অথবা সম্পত্তির অধিযোচন।
১৪। কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা ; মহামারি হতে রক্ষা এবং গাছের রোগবালাই প্রতিরোধ।
১৫। স্হানীয় সরকার বলতে হবে যে, সংবিধান এবং পৌর কর্পোরেশন এর অধিকার, বিশ্বাসের উন্নতি, জেলা বোর্ড, শ্রমিক উপনিবেশ কতৃপক্ষ  এবং অন্যান্য স্হানীয় কতৃপক্ষ এই উদ্দেশ্যের জন্য স্হানীয় নিজেস্ব সরকার অথবা গ্রাম প্রশাসন।
১৬। ভাণ্ডারের সংগ্রহ, রক্ষা, উন্নতি, পশুর রোগের প্রতিরোধ, পশুচিকিৎসার প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন।
১৭। পুকুর এবং গবাদি পশু খাদ্যের উন্নয়ন।
১৮। সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বিস্তার রোধ
১৯। পানি, পানি সরবরাহ, সেচব্যবস্হা এবং খাল, নর্দমা এবং বাঁধ, পানি সংগ্রহ ও পানি শক্তি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ।
২০। শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় সহ, কারিগরি শিক্ষা, ব্যবসা শিক্ষা।
২১। পাঠাগার, জাদুঘর এবং পৌরানিক এবং ঐতিহাসিক ভাস্কর্য।
২২। উদ্ভিদসংক্রান্ত, প্রানিসংক্রান্ত এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত জরিপ।
২৩। উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন এবং মানদণ্ড নির্ধারন 
২৪। নাট্যশালা, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা, বিনোদন এবং আনন্দ।
২৫। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রদর্শনের অনুমতি।
২৬। জনসাধারণের চিকিৎসা এবং হাসপাতাল ও ঔষধের দোকানের অনুমতি।
২৭। জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন।
২৮। রেলপথ।
২৯। যোগাযোগ কেন্দ্রীয় তালিকায় উল্লেখ থাকবে না, রাস্তা, সেতু, ফেরী এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্হা, গৌণ রেলপথ, ট্রামপথ, দড়িবস্তা অন্তদেশিয় জলদশা এবং যানবাহনের উপরে।
৩০। জাহাজ সমৃহ এবং দিকনির্ণয় পানিপথে।
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৩১। উপকূলীয় জাহাজ এবং প্রদেশ বন্ধ করতে পারবে।
৩২। যানবাহন, যান্ত্রিক উপায়ে চয়ালিত যানবাহন সহ।
৩৩। বন্দর, ঢুকার বিষয় ১২নং কেন্দ্রীয় তালিকা।
৩৪। সমাধি এবং সমাধিক্ষেত্র, 
৩৫। বিকলাঙ্গ বেকারদের ভাতা।
৩৬। তীর্যযাত্রার বিশয়ে কেন্দ্রের তালিকা।
৩৭। মাদক জাতীয় উগ্র পানীয়, এদের প্রস্তুতকরণ, দখল, পরিবহন, ক্রয় এবং বিক্রয় এবং মাদক জাতীয় পানীয়।
৩৮। আফিমের চাষ প্রস্তুত এবং বিক্রয়।
৩৯। শিল্পকারখানা।
৪০। কারখানা এবং বয়লার।
৪১। খনির নিয়মকানুন এবং খনিকপদার্থের উন্নয়ন, কেন্দ্রের তালিকার বিষয় এবং সহগামী।
৪২। এই দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা বাণিজ্য।
৪৩।পণ্যের উৎপাদন সরবরাহ এবং বিতরণ।
৪৪।বাজার
৪৫।ওজন ও ভর,জীবনযাত্রার মান ছাড়া।
৪৬।লবনের উতপাদন,প্রস্তুতকরন এবং বিতরণ।
৪৭।অর্থের ঋণদান এবং অর্থের ঋণ গ্রহিতার পরিত্রাণ।
৪৮।বন
৪৯।বন্যপ্রাণী এবং পাখির সংরক্ষণ।
৫০।হিংস্রপ্রানী থেকে প্রতিরোধ।
৫১।খাদ্য এবং অন্যন্যা পণ্যের ভেজাল।
৫২। লটারি।
৫৩। বাজি এবং জুয়া।
৫৪। মাছের চাষ।
৫৫। সম্পদ উত্তোলন।
৫৬। গ্যাস।
৫৭। গ্যাস এবং গ্যাসের কাজ। 
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৫৮. জীবিকা।  
৫৯. সরাইখানা এবং সরাইখানা-পরিচালক।  
৬০. প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিসেস; প্রাদেশিক সরকারি কর্মকমিশন। 
৬১. প্রাদেশিক পেনশন। 
৬২. প্রদেশের জন ঋণ। 
৬৩. প্রশাসক জেনারেল। 
৬৪. যাকাত। 
৬৫. দাতব্য এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান; দাতব্য ও ধর্মীয় বৃত্তিদান।  
৬৬. পাগল এবং মানসিকভাবে ত্রুটিযুক্তদের সেবা ও চিকিৎসার স্থান সহ একাগ্রতা এবং মানসিকতার অভাব।  
৬৭.  বেতন ও সদস্যদের ভাতা, স্পীকার ও প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার; প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ও অ্যাডভোকেট জেনারেল এর বেতন-ভাতা। 
৬৮. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও উহার কমিটিসমূহের ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও দায়মুক্তি; প্রাদেশিক পরিষদের কমিটির সামনে নথি উৎপাদন ও ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান এ বলপ্রয়োগ।  
৬৯. ওয়াক্ফ এবং মসজিদসমূহ। 
৭০. এতিমখানা ও দরিদ্র ঘর। 
৭১. কৃষি আয় এবং কৃষিজমির মূলধন এর উপর কর। 
৭২. কৃষিজমির উত্তরাধিকার পরির্বতন এর শুল্ক । 
৭৩. মুদ্রাঙ্ক শুল্ক, বিনিমেয় দলিল এবং বীমা নীতি উপর মুদ্রাঙ্ক শুল্কসহ।   
৭৪. কৃষিজমির উপর স্থানীয় কর।  
৭৫. জমি ও ভবনের কর।  
৭৬. খনিজ অধিকার কর, কেন্দ্রীয় সরকারি তালিকা এবং সংসদের খনিজ উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে। 
 ৭৭. প্রদেশে নিম্নলিখিত পণ্যের শিল্পজাতকরণ বা উৎপাদন এবং পাকিস্তানে অন্যত্র উৎপাদিত অনুরূপ বা সস্তা দরের অনুরূপ পণ্যের উপর সমমানের শুল্ক আরোপ-  
(ক) মানুষের ধ্বংসকারী নেশার মদ;
(খ) আফিম, গাঁজা এবং অন্যান্য চেতনানাশক ওষুধ এবং মাদকদ্রব্য; অ-চেতনানাশক ওষুধের;
(গ) ঔষধি এবং প্রসাধনী সামগ্রী যাতে উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এ উল্লিখিত এলকোহল বা কোনো পদার্থ আছে। 
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৭৮. স্থানীয় এলাকায় ব্যবহায্য ও বিক্রয় হওয়া পন্যের উপর কর। 
৭৯. ব্যবহায্য বা বিক্রয় হওয়া বিদুৎ এর উপর কর।
 ৮০. বিজ্ঞাপনের উপর কর। 
৮১. ক্রয় বা বিক্রয় হওয়া সংবাদপত্রের উপর কর। 
৮২. স্থলপথে বা জলপথে যাত্রি বা পন্য বহনের উপর কর। 
৮৩. যে কোন প্রকার বাহন, যা যান্ত্রিক, যা স্থলে অথবা আভ্যন্তরীণ জলপথে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার অথবা ট্রাম গাডির উপর কর। 
৮৪. গবাদি পশু এবং নৌকার উপর কর. 
৮৫. টোল/উপশুল্ক. 
৮৬. পেশা, ব্যবস্যা, জীবিকা এবং চাকুরীর উপর কর. 
৮৭. মাথাপিছু গণনা কর. 
৮৮. বিলাসিতার উপর কর; যার মধ্যে চিত্তবিনোদন, বাজি এবং জুয়া উপর কর. 
৮৯. রেলওয়েতে পণ্য ও যাত্রীবহনের উপর প্রান্তীয় কর. 
৯০. রাষ্ট্রিও তালিকাধিন মনোনিত দলিল পত্র ব্যতিত অন্যন্য দলিলের উপর মুদ্রানঙ্ক শুল্ক. 
৯১. রাস্ট্রিও আইনের বিরুদ্ধ যে কোন অপরাধ যা উক্ত তালিকায় অন্তরভুক্ত. 
৯২. সকল আদালতের অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা, সরবচ্চ আদালত ব্যাতিত যা উক্ত তালিকায় সব ধরনের ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত . 
৯৩. সকল ধরনের মামলার খরচ কিন্তু আদালতে নেয়া খরচ ব্যতিত.
 ৯৪. যে কোন ধরনের তদন্ত ও পরিসংখ্যান যা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। 
ষষ্ঠ তফসিল 
( প্রবন্ধ ২২২)
 প্রবন্ধ ২২২ অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
 ১. নির্বাচনের নির্ধারিত দিনের দুপুরের আগ পযন্ত যে কোন সংসদ সদস্য কোন ব্যক্তিকে সংসদ সচিবের কাছে নিয়ে গিয়ে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরকৃত মনোনয়ন পত্র যাতে উল্লেখ থাকবে যে উনি নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী তা জমা করবেন। 
২. নির্বাচনের পুর্বে মনোনয়ন প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি নিজ প্রার্থীত্ব মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন।
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৩. নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত দিনে সংসদে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি সংসদে মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তিরা যারা নিজ মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি এবং প্রস্তাবকারি ব্যক্তিদের নামসহ এবং উক্ত ব্যক্তি বিজয়ী ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবেন। যদি একের অধিক ব্যক্তি হন তবে সংসদ গুপ্তভোটের মাধ্যমে রাস্ট্রপতি নিরবাচন করবেন। ভোট অধিগ্রহন সংসদে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্দেশনা অনুসারে হবে। 
৪. যদি নির্বাচনে শুধু ২জন প্রার্থি থাকেন তবে যে প্রারথি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। যদি ২জন প্রারথি সমপরিমান ভোট পান তবে নির্বাচনের ফলাফল লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। 
৫. যখন মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২য়ের অধিক হবে এবং প্রথম ভোটে যদি কোন প্রার্থী সমষ্টিগত ভোটের চেয়ে বেশি না পেয়ে থাকেন; যে প্রার্থীগন সবচেয়ে কম সংখ্যক ভোট পাবেন তারা নির্বাচন থেকে বাদ পড়বেন। ভোটাভুটি যারি হবে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রার্থীকে বাদ দিয়ে যতক্ষন পর্যন্ত একজন প্রার্থী বাকি সকল হতে অথবা সমষ্টিগত প্রার্থী হতে অথবা যে কোন একটি অবস্থায় উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষনা করা হবে। 
৬. যদি কোন ভোটে যে কোন ২ বা ততোধিক প্রার্থী সমপরিমান ভোট পান এবং একজনকে নির্বাচন থেকে বাদ দিতে হলে তা নির্বাচন অনুচ্ছেদ নং ৫ অনুসারে নিরধারিত হবে; এবং সমপরিমান ভোটের মধ্যে লটারির মাধ্যমে একজন নির্বাচিত ও একজন বাদ পড়বেন। 
৭. সংসদের যে সভার নির্বাচন হবে তার সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার অথবা অপারগতায় ডেপুটি স্পিকার অথবা এমন কোন ব্যক্তি যিনি 'সংসদ নিয়মাবলি' অনুসারে হবেন। ৮. এই তফসিলে ''সংসদ'' অর্থ হল সংবিধান দিবসের পুর্বের গন পরিষদ যা সংবিধান দিবসে সংঘটিত জাতীয় সংসদ।
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ডযুক্ত নির্বাচনের পক্ষে আওয়ামী | পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আগষ্ট, ১৯৫৬ লীগের প্রচার যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করুন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রতি আওয়ামী লীগের আবেদন আমাদের দেশের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত যুক্ত নির্বাচন, না পৃথক নির্বাচন, সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমরা পূর্বে আপনাদের নিকট দ্বার্থহীন ভাষায় ও বিভিন্ন যুক্তি দিয়া বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য আমরা যুক্ত নির্বাচন প্রথা চাই। এ সম্পর্কে এখন আরও দু একটি কথা আপনাদের খেদমতে হাজির করিতে চাই। কারণ, জনবিরোধী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি নানা অপপ্রচার দ্বারা যুক্ত নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম বলিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইবে। ভাইসব, ইহাদের এই কথার জবাবে আমরা শুধু একটি বিষয় আপনাদের সামনে হাজির করিতেছি। কায়েদে আজম হইলেন আমাদের পাকিস্তানের জন্মদাতা। তিনি পাকিস্তানের অমঙ্গল চাহিবেন এমন কথা কোন পাকিস্তানীই মুখে আনিতে পারে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিবসেই ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীন পাকিস্তানের সার্বভৌম গণপরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে তিনি উদাত্ত কষ্ঠে সারা দুনিয়ার সামনে ঘোষনা করিয়াছিলেন “কালে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে না এবং মুসলমান থাকিবে না; অবশ্য ধর্মীয় অর্থে নহে; কারণ ধর্ম হইতেছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কথাটা হইতেছে রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।” কায়েদে আজমের উপরোক্ত ঘোষণা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ঐ মহান নেতা সম্প্রদায় তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যই আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই। যুক্ত নির্বাচন প্রথার মধ্য দিয়াই আমাদের রাষ্ট্রের মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি রাজনৈতিক ভেদাভেদ দুর হইবে এবং মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সমস্ত নাগরিকদের নিয়া পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট হইবে। করিতেছেন। তাহারা কায়েদে আজমের স্মৃতিকে অবমাননা করিতেছেন এবং তাহারা পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট করিয়া তুলিবার পথে বাধা জন্মাইতেছেন। মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম আর এক জিগীর তুলিয়াছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হইলে হিন্দুরা অভিভক্ত ভারতে- যেখানে হিন্দুরা ছিল শতকরা ৭৫ জন এবং যেখানে হিন্দুরা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারীও ছিল, সেক্ষেএেই যদি হিন্দুগণ মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী হইবে বিচ্যুত করিয়া থাকিতে না পারে, তবে আজ পাকিস্তানে- যেখানে হিন্দুগণ সংখ্যায় শতকরা ১০ জনের বেশী নয়, সেখানে তাহারা কি করিয়া কোটি কোটি মুসলমানকে ভুলাইয়া পরিষদের সব আসন দখল করিয়া নিবে? ইউনিয়ন বোর্ডে ও জেলা বোর্ডে
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[bookmark: A100]যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে কি হিন্দুরা সব আসন দখল নিয়াছে? শতকরা ১০ জন হিন্দু কোটি কোটি মুসলমানকে বোকা বানাইয়া দিবে- এরূপ আজগুবি কথা আজ যাহারা বলিতেছেন, মুসলমান সমাজের উপর তাহদের কো আস্থা নাই। কাজেই মুসলমান সমাজও তাহদের বিশ্বাস করিতে পারে না। সরল, ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমান ভাইদের মনে বিভ্রান্তি জনাইবার জন্য ঐ মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম গলাবাজি করিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হইলে ইসলামের খেলাপ হইবে। চালু আছে। তাহাতে সে সব দেশে ইসলামের খেলাপ হয় নাই। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় ভোট দিতেছি। তাহাতেও আমাদের ধর্মের হানি হয় নাই। আজ আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হইলেই ইসলামের খেলাপ হইবে কেন? পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের দিকটাও আজ আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। গত ৯ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই অবিচার করিয়াছে। আজ কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন বন্টনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর সংখ্যাসাম্য নীতিও চালু রহিয়াছে। এই অবস্থায় যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের ভিতর ভেদাভেদের সুযোগ নিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি কয়েকজন দালালকে হাত করিতে পারে, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবিচার চালাইয়া যাইবে। বস্তুতঃ পূর্ব করার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। যে মুসলিম লীগ গত ৯বৎসর যাবৎ সব দিক দিয়াই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে সেই মুসলিম লীগ ও তার দোসর নেজামে ইসলাম এখনও সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছে। সেজন্যই তাহারা পৃথক নির্বাচন চাহিতেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দেশের বহু ক্ষতি করিয়াছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে আজ দূর করা প্রয়োজন। সেজন্যই, আমরা চাই যুক্ত নির্বাচন। যতদিন দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে, হিন্দু-মুসলমানে রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকিবে, ততদিন দেশে সুস্থ গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করা অপরিহার্য। সকলে ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা যুক্ত নির্বাচনের দাবীকে অমোঘ করিয়া তুলুন। সকলে মিলিয়া আওয়াজ তুলুন • কায়েদে আজমের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই। • পাকিস্তানের সংহতি অটুট করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই। • সাম্প্রদায়িকত ভেদাভেদ দুর করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই। • গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই। • পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই। পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব আদুল হাই কর্তৃক ৫৬ নং সিমসন রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা।
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আতাউর রহমান কে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তলবঃ
আওয়ামীদের সাড়াদানঃ
আজ মন্ত্রীসভার নাম প্রকাশ
(নিজস্ব প্রতিনিধি)
গভর্নর জনাব এ.কে. ফজলুল হক গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা জনাব আতাউর রহমান খান কে দায়িত্ব দেন।
গত রাতে যোগাযোগ করা হলে জনাব খান বলেন যে, তিনি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের আমন্ত্রণ  গ্রহণ করবেন এবং আজ সে অনুযায়ী গভর্নর কে অবহিত করবেন।
এটা জানা গেছে যে, একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে জনাব খান কে নিযুক্ত করে পাঠানো গভর্নরের চিঠি, বিকাল ৫ টার পরপরই বিতরিত হয় যখন তিনি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে ছিলেন।
আরও জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক, যা পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বিকেল ৪ টা থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল,  তাতে দলের কার্যালয় গ্রহণ করা উচিত হবে কি না এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দলের অভ্যন্তরে কিছু অভিমত ছিল যে, বর্তমান মুহুর্তে কার্যালয় গ্রহণ করা উচিত হবে না।
মওলানা ভাসানী  সভার উদ্দেশ্যে বলেন যে, ঘাটতি মোকাবিলার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য লাগবে তা যত খরচ ই লাগুক না কেন সরবরাহ করা হবে, যদি না কেন্দ্র থেকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়, তবে  দলের পক্ষে সরকারের দায়ভার গ্রহণ করা ঠিক হবে না।
যাই হোক সংসদীয় দল এবং কার্যকরী কমিটি উভয় ই , যারা এর পরপরই সাক্ষাত করে, কার্যালয় গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
জনাব আতাউর রহমান গতরাতে সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি যখন আজ গভর্নরের সাথে দেখা করবেন তখন তিনি মন্ত্রীপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করতে চান এমন ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা তাকে দিতে পারেন। মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নির্দিষ্ট করে কোন ধারনা দিতে পারেননি। তবে, এটা বোঝা গেছে যে মন্ত্রিসভা এগারো সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।
বর্তমান ইঙ্গিত মতে পাঁচ জন মন্ত্রী হবেন আওয়ামী লীগ, দুই জন হবেন কংগ্রেস থেকে, একজন গণতন্ত্রী দল থেকে, U.P.P. থেকে একজন , এবং তফসিলি থেকে একজন এবং একজন হবেন অন্যান্য থেকে।
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গত রাতে হালকা গুজব ছিল যে অন্য দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চাইছে। যাইহোক, এই ধরনের পদক্ষেপের কোন নিশ্চিত ঘোষণা পাওয়া যায় নি।  জনাব রহমান, গভর্নর এর কাছে প্রস্তাবিত মন্ত্রীদের তালিকা জমা দেবার পরই, প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রপতির বিধি প্রত্যাহার করা হবে যেন একটি সংসদীয় সরকার গঠন করা যায়।

গত রাত পর্যন্ত, সার্কিট হাউসে জনাব সোহরাওয়ার্দীর রুমে সব বিরোধী দলের নেতাদের একটি রুদ্ধদার বৈঠক হয়, যেখানে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। আলোচনায় যারা অংশ নেন তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী, জনাব আতাউর রহমান, জনাব বসন্ত কুমার দাস, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য.
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আওয়ামী লীগ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ আমাদের নীতি ও কার্যক্রম পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বেতার ভাষণ (৭ই সেপ্টেম্বর-১৯৫৬) গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এক বেতার বক্তৃতায় নূতন মন্ত্রী-সভার নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তির ঘোষণা প্রচার করেন এবং বলেন যে, খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহার এই বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিন্মে বিবরণ দেওয়া গেল: ইতিমধ্যেই আপনার সম্ভবতঃ জানতে পেরেছেন যে কেবলমাত্র সাড়ে ছাবিবশ ঘন্টা আগে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেছি। সরকার গঠনের কাজ এখন পর্যন্ত সম্পূর্ন হয়নি। শীঘ্রই এ কাজ সম্পূর্ণ হবে। ইত্যবসরে আমি ও আমার অপর চারজন সহকমী যে সব সমস্যা শাসন-ব্যবস্থা ও জন-কল্যাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে রেখেছে, সাহস ও সংকল্পের সাথে সেগুলির সমাধানের জন্য এগিয়ে যাব বলে সঙ্কলপবদ্ধ হয়েছি। আর অধিক কিছু বলার পূর্বে আমার এবং আমার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভুতি প্রকাশের জন্য আমি দেশবাসী জনগনের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জাপন করছি। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমরা এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি সঙ্কট মুহুর্তেই কার্যভার গ্রহণ করেছি। আমরা বেশ ভালরূপেই অবগত আছি যে, আমাদিগকে কতকগুলো ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা করতে হবে। আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতা ও গদি দখলের লোভে দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই। উপরন্ত কর্তব্যের চরম আহবানেই তা করেছি। আমাদের কার্যতার গ্রহণ করার মাত্র একদিন আগে পুলিশের গুলী চালনার ফলে ঢাকা শহর এক ভীষণ গোলযোগের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য একটি বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব করেছি এবং সরকার নিহত ও আহতগণের উত্তরাধিকারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও দেবেন। খাদ্য সমস্যা খাদ্য ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করছি। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ বহু বৎসর যাবৎ যে অবহেলা সহ্য করে আসছে, তা প্রকৃতই অবর্ণীয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোজা ভাষায় বলতে গেলে হয় যে, প্রদেশ দুৰ্দ্দশার শেষ সীমার গিয়ে পৌছেচে। যা হোক খাদ্য সংকট সব সমস্যাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, অগ্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে খাদ্যই সর্বোচ্ছ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে সমগ্র খাদ্য সমস্যার পর্যালোচনা করা। এ
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গেছে। এই সম্মেলনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী অংশ গ্রহণ করায় আমরা সৌভাগ্য বলেই মনে করি: কারণ, খাদ্য ব্যবস্থায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনারা সবিশেষ ওয়াকেবহাল আছেন। তীব্র খাদ্য সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানকল্পে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং খাদ্য ব্যবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবনম্বন করেছি, তা এই: ১. ইতিপূর্বে যে ১ কোটি ১০ লাখ মণ খাদ্য-শস্য আমদানীর আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের মহানুভবতায় আরো ২৭ লাখ মন চাউল আমদানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ২. পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরগুলো ও রেল প্রান্তে যাতে খাদ্য বোঝাই জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পৌছতে পারে, তার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বছর অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই ১ কোটি ৩৭ লাখ মণ চাউল আমদানী করতেই হবে। ৩. আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্যাট ও জেলার কন্ট্রোলারদের এক সম্মেলন বসছে। এ সম্মেলনে খাদ্যবস্থা পর্যালোচনা করে তাদের স্বস্ব এলাকার প্রয়োজন নির্ণয় করা হবে- এতে করে খাদ্য-শস্যের দ্রুত বিলি ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যাবে। এসব অফিসারদের বলা হয়েছে যেন তাঁরা তাঁদের মজুদ শস্যের পরিমাণ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন এবং গ্রামাঞ্চলে কিভাবে খাদ্য-শস্য তাড়াতাড়ি বিলি করা যায় তার প্রস্তাবসহ ঢাকায় আসেন। ৪. আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, খাদ্য সমস্যার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে। তাঁদের কাজ অধিকতর সহজ ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই সব অফিসারদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে করে ঢাকার সদর দফতরের সঙ্গে পত্রালাপে বৃথা সময় নষ্ট না করে তারা সরাসরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। খাদ্য সংক্রান্ত অপরাধে বিশেষ করে মওজুদকারী, চোরাচালানকারী, কালোবাজারী এবং মুনাফাখোরদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হবে। ৫. এখনও ফুড কমিটি গঠিত হয়ে না থাকলে উহাদের আশু গঠনের আদেশ দেওয়া হবে। যেসব ফুড কমিটি ৬. যেখানে লঙ্গরখানার প্রয়োজন হবে, সেখানে লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী এর যে-কোন নীতিরই সাফল্য নির্ভর করে কর্মচারীদের দক্ষতা, কার্যক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উপর। এজন্য আমরা শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে সর্বপ্রকার দুনীতিমুক্ত করতে চাই। স্থায়ী কর্মচারীদের সততা এবং সাধুতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। অসৎ এবং অকৰ্মণ্য কর্মচারীদের আমরা সরিয়ে দিতে চাই। সং কর্মক্ষম এবং মনোযোগী কর্মচারীদের জন্য অমনোযোগী এবং বেয়াড়া কর্মচারীদের জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। কর্মচারীরা হয় কাজ করবেন, না হয় কাজ ছেড়ে চলে যাবেন; কালগুণে জনসাধারণের অর্থ অপচয় করা চলবে না। আমাদের কর্মসূচী এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সরকারী কর্মচারীরা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন পাবেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যা কিছু আমরা করব, জনসাধারণের সেবাই হবে তার ভিত্তি, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। দৈনন্দিন শাসনকার্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। সাধু এবং দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল রাখতে ও অটুট রাখতে ও যথাসম্ভব তাদের পুরস্কৃত করতে এবং অসাধু ও
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করব। রাজবন্দীদের মুক্তি রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখ-কষ্টে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত তাদের মুক্তির জন্য বরাবর দাবী করা হচ্ছে। তাদেরে মুক্তি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে ২১-দফা কর্মসূচীর অন্তৰ্ভুক্ত করেছিলাম। জনসাধারণের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা ও আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষার জন্য বাধা-নিষেধও আমরা তুলে দিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত সমূদয় বাধা-নিষেধও আমরা তুলে নিয়েছি। নিরাপত্তা আইন বাতিলের জন্য যথাযথ আইন রচনা ব্যবস্থাও করা হবে। দুনীতি দমন আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের যাবতীয় অনাচার ও দুনীতি দূরীকরণের জন্য আমরা বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করব। সন্দেহজনক উপায় এবং জনগণের রক্তের কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এসব বিবেকহীন ভাগ্যন্বেষীদের অচিরে দমন করা প্রয়োজন এবং ওদের দমন করা হবে। শিক্ষা সংস্কার জনগণের প্রতি আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও আমরা করব। আজাদী লাভের পর দেশের সর্বস্তরেই অধোগতি দেখা গিয়েছে; কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের মান হাসের কোন তুলনাই হয় না। শিক্ষার মান ছাড়াও, শিক্ষার ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সাধারণ সঙ্গতির লোকদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমরা মনে করি, নাগরিকদের যে শিক্ষা দেয়া হবে, তার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো শিক্ষাকেও আমরা জীবনের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন বলে মনে করি। এই অনুভূতিতে অনুপ্রানিত হয়েই আমরা জনসাধারণের জন্য কম ব্যয়সাপেক্ষ ও উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কাজে ব্ৰতী হব। সংখ্যালঘুদের প্রতি আশ্বাস আমি এখন দেশবাসীর এক অংশ সস্বন্ধে বলছি- যারা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু নামে পরিচিত কিন্তু তাঁদের আমরা দেশ ও জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করি। তাঁদের সেবায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা তাঁদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, সরকারী কাজে ও দেশের সেবায় তাঁরা কেবল সমান সুযোগ সুবিধাই পাবেন না; অধিকন্ত এমন এক পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যাতে তাঁরা মুসলমান ভাইদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তার সংগে তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ ও পালন করতে পারেন। মোহাজের সমস্যা এখন আমি আমার সেই সব দেশবাসী সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি যারা দুর্ভোগ্যবশতঃ আমাদের আজাদীর দশম বর্ষে ও'মোহাজের নামে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব নরনারী যাঁরা পাকিস্তান
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সব কিছু কোরবান করেছেন। এটা আশা করা যাচ্ছিল তাঁরা বহু আগেই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত হবেন। তার পরিবর্তে তাঁদের বহু লোক ক্যাম্পে, মালগাড়ীতে, নোংরা ও জীর্ণ কুটিরে মানুষের অনুপযুক্ত অবস্থায় বাস করছেন। তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনই আমাদের সংকল্প । এতে করে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সন্মানজনকভাবে সুষ্ঠু এবং সাধারণ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতেই হবে। পর্যাপ্ত খাদ্য-শস্যের সরবরাহের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এবং আমার সহকর্মীগণ খাদ্য সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখার জন্য মপম্বলে যাব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভাকাংখীগণকে অনুরোধ করছি-যখন আমরা সফরে বের হই, তখন যেন তাঁরা আমাদের জন্য পার্টি, অভ্যর্থনা ও খানাপিনার বন্ধোবস্ত না করেন। আমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারছি যে, যখন আমাদের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ অর্ধনশন অবস্থায় রয়েছেন, তখন আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ আতিথেয়তা গ্রহণ করবার অধিকার নেই। আজকে আপনাদের নিকট থেকে বিদায় নেবার আগে আমি এটাই বলতে চাই যে, আমরা জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই সরকারী কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থাভাজন থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমরা সরকারী কার্য পরিচালনা করব। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, যে মুহুর্তে আমরা বুঝব যে, আমরা জনসাধারণের খেদমত করবার মত অবস্থায় নেই, তারপরে আর এক মূহুর্তে আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকব না।
-------------
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পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের যৌথ নির্বাচনী বিল
১০ ও ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৬
      জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতঃ মহোদয়, যথাবিহীত সম্মানপূর্বক আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যেঃ 
   “জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচন পরিষদ সংক্রান্ত যে বিল প্রস্তাবিত হয়েছে তা বিবেচনায় আনার জন্য”।  
   পাকিস্তান সৃষ্টি সংক্রান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি, তাদের অনেকের কাছেই এটি আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে, যেখানে আমি ছিলাম অবিভক্ত ভারতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের পক্ষের আইনজীবী এবং পাকিস্তান সৃষ্টি তে যার ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ নয় এবং যে অবিভক্ত ভারতে পৃথক নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিল, সে কিনা পাকিস্তানের মঙ্গলদায়ক সাংবিধানিক নীতি হিসেবে যৌথ নির্বাচন পরিষদের পক্ষে অবস্থান করছে। সন্দেহাতীতভাবে, পৃথক নির্বাচন পরিষদ অবিভক্ত ভারতে মুসলিমদের ধর্মমত বজায়ে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল এবং ১৯১৮-১৯ সালের প্রথম দিকে সাইমন রিপোর্টের বিপক্ষে স্যার আবদুল্লা সোহরাওয়ার্দীর অখন্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এটা ১৯৪০ সালের রাজনৈতিক নথিতে যা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত তার উপর ভিত্তি করে গঠিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথক নির্বাচন পরিষদ আইন সভায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য ছিল একটি হাতিয়ারস্বরূপ; এটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছ থেকে আদায়কৃত; এটা কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হতে পারেনা। যদিও দ্বি-জাতিতত্ত্ব সমর্থনের জন্যই লাহোর প্রস্তাবের উদ্ভব, প্রকৃতপক্ষে এটা কখনোই তা করেনি; যখনই প্রতীয়মান হল যে সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান-ভারত দুদেশেই পিছনে ফেলে রাখা হচ্ছে, তখনই এর অসারতা প্রমাণিত হল। দ্বি-জাতিতত্ত্বের শেষ কথা এটাই ছিল যে, জনসংখ্যা সম্পূর্ণ রূপে স্থানান্তর হবে- ভারত হবে সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান হবে সম্পূর্ণ রূপে মুসলিম রাষ্ট্র।
   অবশ্যই অদ্ভুত যুক্তিতে সব অমুসলিম জাতি মিলে এক হিন্দু জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মুসলিমদের দ্বারা দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণীত হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, ভারত থেকে পৃথক হয়ে ভৌগলিক সীমারেখা অনুযায়ী সৃষ্টি হবে এক নতুন রাষ্ট্র যেখানে মুসলিমরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার পর এ তত্ত্ব মুসলিমদের জন্যও ভূমিকা রাখতে পারল না। যদি এখনও এভাবেই চলতে থাকত, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৃথক এক রাষ্ট্র গড়ে উঠত, যা মুসলিমদের জন্য ছিল আতঙ্কস্বরূপ। মুসলিমরা যারা অবিভক্ত ভারতে ছিল কেবল একটি জাতি সত্তা, তারা এখন নিজ দেশ পাকিস্তানের নাগরিক যেখানে প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম মত নির্বিশেষে পাকিস্তানি জাতিভুক্ত। প্রথম থেকে শেষ অবধি সকল ধর্মমতের মানুষ পাকিস্তানি এবং আমরা সকলেই আমাদের জাতীয়তা অর্জনে গর্বিত। এখানেই মিলাত-ই-ইসলামের ধারণা যা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে এবং পাকিস্তানি জাতিগত ধারণা যার ভৌগোলিক সীমারেখা আছে ও একটি অদ্ভুত সত্ত্বা আছে যা তাকে অন্যান্য জাতি হতে পৃথক করে তাদের ভিত্তিগত প্রভেদ। পরিস্থিতি
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পরিবর্তিত হয়েছে, অতএব পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন আসবে। আজ আমরা কোন বিভাজন চাইনা, চাই এক অখন্ড জাতি। আমি তাই যৌথ নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান করছি কারণ এর দ্বারা সকল কে পাকিস্তানের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের সেবায় নিয়োজিত করা এবং বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণার বীজ দানা বেঁধে উঠেছে তা প্রতিহত করা সম্ভব। আমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনে ভূমিকা রাখতে চাই। প্রত্যেক নাগরিক যেন একই আদর্শ লালন করে, যার যার ধর্মমত থেকে পাকিস্তানের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে এবং দেশের উন্নতিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে। তারা যেন তাদের মাতৃভূমির প্রতি অনুগত থাকে। নিশ্চিতভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 
 অনেকে বলে থাকেন যে, যুগ্ম নির্বাচন পরিষদ ইসলামি মতবাদের পরিপন্থী এবং জাতীয় পরিষদ যদি এটি অনুমোদন করে তবে তা হবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ। আমার বিশ্বাস ছাড়াও পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যুগ্ম নির্বাচন পরিষদের বিরুদ্ধে কোন মনোভাব নেই এবং এই বিতর্কে ইসলামকে টেনে আনা সম্পূর্ণরূপে ভুল। যে সব ভদ্রলোক যুগ্ম নির্বাচন পরিষদকে অ-ইসলামিক আখ্যায়িত করেছেন তাদের প্রতি শেষ কথা এটাই যে, যা কিছু ইসলামপন্থী বা ইসলাম পরিপন্থী তা রাষ্ট্র ও তার অঙ্গ জাতীয় পরিষদের অংশ………
   বলা হচ্ছে যে, যুগ্ম নির্বাচন পরিষদ অ-ইসলামিক। যুগ্ম পরিষদ মুসলিম-অমুসলিম সকলে মিলে একজনকে ভোট দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমাদের আইনসভায় আমরা কি সবসময় তা-ই করে আসছি না? আমরা কি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্পিকারকে নির্বাচনের জন্য এক সাথে ভোট দেইনি? যেসব ভদ্রলোক যুগ্ম পরিষদকে গর্হিত হিসেবে বিবেচনা করছেন তারা এখনও কীভাবে আইনসভার সদস্য হিসেবে আছেন এবং অমুসলিমদের সাথে একত্রে ভোট দিচ্ছেন? প্রকৃতপক্ষে জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য যুগ্ম পরিষদ থেকে এসেছেন এবং প্রাদেশিক আইনসভা মুসলিম-অমুসলিমদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। তাই যারা যুগ্ম পরিষদকে ইসলাম পরিপন্থী সাব্যস্ত করছেন তারা আইনসভার সাথে যুক্ত থেকে গর্হিত কাজ করছেন।
   এছাড়া পাকিস্তান কি বিশ্বের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র? সৌদিআরব, মিশর, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, জর্ডান এমন কি আফগানিস্তান যারা এই আইনকে সমর্থন করেছে তারা কি মুসলিম রাষ্ট্র নয় এবং এদের কোথাও কি নির্বাচন পরিষদ পৃথক? ঔপনিবেশিক আমলে বা অধীনস্থ থাকার সময় কোন কোন দেশে পৃথক নির্বাচন পরিষদ ছিল। এটা ছিল জনগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার। স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে তারা একটি নির্বাচন পরিষদ গড়ে তুলেছিল যেখানে মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ ছিলনা। যুগ্ম পরিষদ হোল মুসলিম পরিপন্থী- এই তত্ত্ব সম্পর্কে ঐসব রাষ্ট্র কি ভাববে? পাকিস্তান আর এর ধর্মমত নিয়ে ঐসব রাষ্ট্র কী ভাববে? বিবেচনার ভার আমি আপনাদের উপরই ন্যস্ত করলাম।
   এবার ঘরের দিকে তাকাই। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের সদস্যগণ যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে থাকেন, উদাহরনস্বরূপ ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌরসভা, স্কুল বোর্ড ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত কেউ এই ব্যবস্থাকে ইসলাম পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন নাই, অথবা এটা বলা অনুচিত যে, কেবলমাত্র আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা ইসলাম পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় এর ব্যাতিরেকে অন্য সকল ক্ষেত্রে যৌথ নির্বাচন পরিষদ দ্বারা নির্বাচন ইসলাম সিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, এমনকি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও। 
   আমার ভাষ্য মতে উক্ত সমস্যা কেবল একটি দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা উচিৎ, যা হোল, পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষিত হবে কিসে? যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, যৌথ নির্বাচন পরিষদ প্রক্রিয়া



<001.102.587>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পাকিস্তানের বিভেদ দূর করে তাকে এক দেশ এবং এক জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করবে। পৃথক নির্বাচন পরিষদ ধর্মীয় বিভেদের অগ্নি প্রজ্জলিত রাখবে, যার ফলস্বরূপ নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। তাই, আমাদের উক্ত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। পৃথক নির্বাচন পরিষদ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকারক। তা বিভাজনের জন্য সহায়ক। বিভাজনের শক্তিশালী হাতিয়ার। সত্যিকার অর্থে আমরা নিজেদের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞাস করলে জানব যে, পৃথক নির্বাচন পরিষদের দাবি অমুসলিমদের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস এমনকি ঘৃণা হতে উৎপন্ন হয়েছে। আমি জানি দেশ ভাগের ক্ষত এখনও সম্পূর্ণ মিলে যায় নি। এর ক্ষত প্রশমিত হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে কিন্তু প্রশমন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, সহাবস্থানের অভ্যাস গড়তে হবে এবং বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, ভারত হতে ৪.৫ কোটি মুসলমান পাকিস্তানে দেশান্তরী হলে পাকিস্তান সমুদ্রে পর্যবসিত হবে, এটা মেনে নিতে হবে যে, পাকিস্তান এমন রাষ্ট্র হবে যেখানে বসবাসকারী মুসলিম এবং অমুসলিম সকল নাগরিক সমান বলে বিবেচিত হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই অনুভূতি উৎপন্ন করা যেতে পারে। পৃথক নির্বাচন পরিষদের পক্ষের সকলে শক্ত ভাবে অস্বীকার করবেন যে, অমুসলিমদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারনে তারা এমন ব্যবস্থা দাবি করছেন কিন্তু আমরা মৌলিক যুক্তি হতে বাঁচতে পারব না আর তা ভ্রান্ত প্রমান করতে চাইলে যৌথ নির্বাচন পরিষদ প্রণয়ন করাই একমাত্র পথ। 
   পৃথক নির্বাচন পরিষদে বিশ্বাসীগণ, যারা মনে করেন যৌথ নির্বাচন পরিষদের ফলে হিন্দুগণ মুসলিমদের শাসন করবে, সকল আসন দখল করবে, দুর্নীতিগ্রস্থ করবে ইত্যাদি। অদ্ভুত হোল এটা পাকিস্তানের এমন এলাকা হতে বলা হচ্ছে যেখানে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ২ শতাংশের বেশি নয়। অদ্ভুত যে পশ্চিম পাকিস্তানের উক্ত লোকেরা, যাদের এ সম্পর্কে সার্বিক কোন ধারনা নাই, তাহাদের ধারনা পূর্ব পাকিস্তান তাদের প্রবর্তিত ধারনা ধারন করবে, যেন তারা এর রক্ষাকর্তা, যেন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা কিছুই বোঝে না। তারা কি বুঝতে পারে না, যে এটা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য নিন্দনীয়, যেখানে উল্লেখযোগ্য হিন্দু বসবাস করে। যারা মনে করেন উক্ত ব্যবস্থায় কোন বিপদ নেই তাদেরকে বলে রাখি, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমগণ যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই, তারা সত্যিকারের মুসলিম এবং তারা জানেন দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তান, যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যা খুবই নগণ্য সেখানে নির্বাচন পরিষদ পৃথক বা যৌথ তা তাদের জন্য কোন বিশেষ বিষয় নয়, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান এবং এর মুসলমানদের জন্য তা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। 
   পাকিস্তানের এমন মানুষদের হতে বাঁচার প্রার্থনা করা উচিৎ যারা অমুসলিমদের কাছে দেশের স্বার্থ বিক্রি করার মত নীচ। অত্র দৃষ্টিকোণ হতে ধনী হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কোন সংশ্লিষ্টতায় আমি মনে করি না পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমগণ কোন বিপদের সম্মুখীন, তবে আমি তা তুলে ধরলাম তাদের জন্য যারা তাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি নীচ ধারনা পোষণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচন পরিষদের প্রক্রিয়া তুলে ধরার মাধ্যমে আমি দেখাব যে, তথাকথিত রক্ষকগন কতটা ভুল ধারনা পোষণ করছেন। 
   খুলনা জেলায় যেখানে মুসলিম এবং হিন্দু সংখ্যা প্রায় সমান এবং যার প্রাদেশিক পরিষদ পৃথক নির্বাচন পরিষদের ভিত্তিতে গঠিত, সেখানে ৮ জন মুসলিম এবং ৭ জন হিন্দু, এর জেলা বোর্ডে ৩০ সদস্য যার মধ্যে ১৬ জন মুসলিম ও ১৪ জন হিন্দু হওয়ার কথা কিন্তু এর ২৮ সদস্য মুসলিম এবং ২ সদস্য হিন্দু। অন্যদিকে ফরিদপুর জেলায় পৃথক নির্বাচন পরিষদ দ্বারা গঠিত বোর্ডে সদস্য 
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সংখ্যা মুসলিম ২৫ এবং হিন্দু ১১ হবার কথা, তথাপি ৩২ মুসলিম এবং ৪ হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। দিনাজপুরে জনসংখ্যা হিসাবে ১২ জন মুসলিম ও ৯ জন হিন্দু সদস্য হবার কথা কিন্তু ২১ জন সদস্যই মুসলিম। এই সংখ্যাগুলি প্রমান করে যে, যৌথ নির্বাচন পরিষদে হিন্দুদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ যদি না তারা মুসলিম জনসংখ্যার সাথে সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা না করে। যৌথ নির্বাচন পরিষদে যদি কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা ক্ষতি করবে হিন্দুদের। আমি স্বেচ্ছায় উক্ত শব্দসমূহ “প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক” উল্লেখ করছি তা হোলে এর মাধ্যমে পরিচিতি এবং অধিকার এর দৃষ্টিকোণ হতে সার্বজনীন প্রচেষ্টার উদ্রেক করবে সার্বজনীন দেশে যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য অত্যাবশ্যক, তার নিরাপত্তার জন্য, তার প্রতি মর্যাদা ও তার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য, আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয় যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যদি সমান অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করে এবং তার আশা ও ভীতি ভাগ করার মানসিকতা রক্ষা করে। যদিও এই প্রশ্ন থাকে যে কেন হিন্দুরা প্রতিনিদ্ধিত্ব হারানোর ভয় থাকার পরেও যৌথ নির্বাচন পরিষদের পক্ষে উকালতি করছেন। তার উত্তর আমি আগেই প্রদান করেছি, যার ভিন্ন উত্তরও রয়েছে। এটা হিন্দুদের পক্ষে কঠিন, অখণ্ড ভারতে তারা মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন পরিষদ প্রণয়নে অস্বীকৃতি প্রদান করেছিল, যা তাদের মতে সঠিক প্রতিনিধিত্তের বিধান নয় যা তাদের সংখ্যালঘু হিসাবে অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। এছাড়াও পৃথক নির্বাচন পরিষদে তারা সাংবিধানিক ভাবে সংখ্যালঘু বলে বিবেচিত হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট হতে হীনমন্যতা অনুভব করবে। এটা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষন করবে যদি এই হীনমন্যতা সরিয়ে ফেলা হয় এবং এক জাতি ধারণা তার জায়গা নেয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শব্দটি এর গুরুত্ব হারায়। পৃথক নির্বাচন পরিষদের ক্ষেত্রে হিন্দুরা এত সংখ্যক সদস্যপদ অধিকার করবে যে তারা প্রতিযোগী মুসলিম দলগুলির মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রনে সক্ষম হবে। এটা রাজনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একতাবদ্ধ থাকবে কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভেদ থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় প্রশংসা পাবার অধিকার রাখে এই কারনে যে, তারা অনুধাবন করে যে, তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করলে তা তাদের জন্যই ক্ষতিকারক হবে। তাদের অবস্থান এতই শক্তিশালী হতে পারে যে তারা বৃহৎ মুসলিম দল কে উচ্ছেদ করতে ছোট মুসলিম দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। ইহা হিন্দুদের কিছু অস্থায়ী সুবিধা প্রদান করবে যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে মতবাদ এবং অবিশ্বাস তৈরি হতে পারে এবং এই কারনে প্রধান মুসলিম দলসমূহ যেন তাদের বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে না পারে। এটা প্রধানত বর্ণনা করে যে, হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাবাচক বিভক্ত সম্প্রদায়ের চেয়ে আস্থা ও সহযোগিতামূলক এবং এক জাতিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাবস্থার ফল উপভোগে উৎসাহী হবে। আমি আশা করি, এমন সময় আসবে যখন মুসলিম এবং অমুসলিম সকলেই ধর্মীয় বিভেদ ভুলে দেশের সেবায় এগিয়ে আসবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সকল কাজ করবে এবং যার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে এবং প্রত্যেকে নিজ অধিকার মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, স্থানীয় সরকারে এবং আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ত নিশ্চিত করতে পারবেন। 
   অতএব, আমি হাউস এর নিকট প্রার্থনা করি এই যে, বাহিরের সকলে কেবল একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যা দেখেন, তা হোল পাকিস্তানের স্বার্থ। সুতরাং তাদেরকে ইসলামের নামে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করা খুবই সহজ যারা ইসলামের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকেন। মানুষের আবেগ উসকাইয়া দেওয়া খুবই সহজ, অগ্নি প্রজ্জলন এবং ধ্বংস সাধনও সহজ, কিন্তু 
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প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। যারা এই বিতর্ককে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য ব্যবহার করছে আমি তাদের প্রতি প্রার্থনা করি যেন তারা বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা উসকানো হতে বিরত থাকেন এবং পাকিস্তানকে তার নিবাসীদের মধ্যকার আস্থা এবং ঐক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবেন। 

   আমি হাউসের প্রতি আমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। 

_____________________
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	           শিরোনাম
	              সূত্র
	             তারিখ

	 যুক্ত নির্বাচন প্রথা আইন পাশ
	    পাকিস্তান অবজারভার 
	     ১২ই অক্টোবর, ১৯৫৬



জাতীয় পরিষদ নির্বাচকমণ্ডলী বিল পাস (৪৮-১৯)
রাতভর অদ্বিতীয় ম্যারাথন সেশন
সম্ভাব্য সর্বত্তম সমাধানঃ পিএম
(এস.সি.) 
    গতকাল সকালে শুরু হয়ে প্রায় ১৪ ঘণ্টারও বেশি সময় বিতর্কের পর জাতীয় পরিষদে এই বিল পাস হয় যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচন পরিষদ প্রবর্তিত হবে এবং পশ্চিম অংশে পৃথক নির্বাচন পরিষদ বহাল থাকবে। নির্বাচকমণ্ডলী বিলখানা ভোর ৪ ঘটিকায় (পূর্ব) পক্ষে ৪৮ বিপক্ষে ১৯ ভোটে পাস হয়েছে। কিন্তু এর পূর্বে বিরোধী পক্ষ নানা বিভাগ প্রস্তাব করে এবং হেরে যায় ৪৮-২০ ভোটে। 
    প্রাণচাঞ্চল্যকর বিতর্কের মাধ্যমে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নির্বাচন পরিষদ আলোচনা ইস্যুতে রিপাবলিকান দলের এক সদস্যের দলত্যাগ। ইউনাইটেড ফ্রন্ট দলের সদস্যের ভাষ্যমতে তার দল বিবেকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে; তাই তিনি যৌথ নির্বাচন পরিষদের প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন; প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং মুসলিম লীগ নেতা জনাব চুন্দ্রিগার এর ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়েছে। 
    জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষণের সমাপ্তিতে আইনটির প্রশংসা করে বলেন যে ইহা বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধান যা দুই পাকিস্তানের নৈকট্য বৃদ্ধি করবে। উক্ত সমাধান পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত শ্রেয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। 
    এর আগে তিনি বিরোধী দলের কাছে আবেদন জানান যে যদি তারা ধর্মান্ধতা ও বিদ্বেষ থেকে মানুষকে বাঁচাতে চান, তাদের উচিৎ মানুষের কাছে গিয়ে বলা যে, নির্বাচন পরিষদ প্রশ্নে ধর্ম কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়।
    জনাব চুন্দ্রিগার এর মতানুসারে পৃথক নির্বাচন পরিষদ হিন্দু ও মুসলমানদের উভয়ের স্বার্থে কার্যকর ব্যবস্থা বলে তিনি মনে করেন।
    তিনি আরো বলেন যে, সংখ্যালঘুদের জন্য সমানাধিকার ইতিমধ্যে সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। 

সরকারী দলের মতানুসারে পৃথক নির্বাচন পরিষদের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে ৭২ টি আসন অমুসলিমদের নিকট বরাদ্দ হয় যা পাকিস্তানের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম। তবে উক্ত ত্রুটি ভোট প্রক্রিয়ার নয় বলে তিনি মনে করেন বরং ইহা সংখ্যাগুরু মুসলিমদের নিজেদের ত্রুটি।
    গতকাল বিকালে মুসলিম লীগের পীর আলী মোহাম্মদ রাশিদি পৃথক নির্বাচন পরিষদের জন্য আন্দোলন চালু করা হবে বলে হুমকি উচ্চারণ করেন যার বিপরীতে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যের মাঝে এর জবাবে বড় আন্দোলন দ্বারা সব সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নাশ করবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। 
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জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্য শেষ করবার সময় জনাব চুন্দ্রিগারের সাথে ঐক্য প্রকাশ করে ৭ অক্টোবর হওয়া সহিংসতার নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সব রাজনৈতিক দলের নেতাগন সেখানে যে কোন ঝামেলা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করবেন। 

    যারা উক্ত সেশনের আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তারা হলেন, ড. খান শাহেব এবং মিয়া ইফতেখারুদ্দিন; পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, নির্বাচকমন্ডলী ইস্যু সদস্যদের  জন্য কেন উদ্বেজক ছিল তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মিয়া সাহেব তাদের বলেন যে তারা উদ্বিগ্ন কারন তারা জনগনের প্রতিনিধিত্ত করেন না।

    তার মতে যৌথ বা পৃথক নির্বাচন পরিষদের প্রতি আস্থা স্থাপন কোন ব্যাপার না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিগন এবং তার দল পৃথক নির্বাচন পরিষদের পক্ষে থাকায় জনগনের মতামত ব্যতিরেকে তার নিজের ভিন্ন কোন অবস্থান নেওয়ার অধিকার নেই বলে ব্যক্ত করেন। 
 
    তিনি বলেন, পাকিস্তানে সবসময় উপরের মহলের নির্দেশ আরোপিত হয়েছে এবং রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে-হবে বৈঠককক্ষ হতে। তিনি হাউসের সকল সদস্যদের ভাগ্য সন্ধানীদের জন্য দেশকে পরিস্কার করবার আহ্বান জানান এবং শুধু বক্তৃতায় কাজ হবে না বলেও উল্লেখ করেন। 

    পূর্ব পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা যৌথ নির্বাচন পরিষদের জন্য ভোট দিয়েছে এবং তাদের পূর্ণ অধিকার আছে উক্ত কাজ করবার, তবে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শান্তিপূর্ণ রুপে প্রকাশ করুক এই অভিমত ব্যক্ত করেন। 


[bookmark: A104]<001.104.592>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
শিরোনাম সূত্র তারিখ মাওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত মাওলানা ভাসানী ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৭ রাজনৈতিক বক্তব্যভিত্তিক লিপলেট পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রতি-আমার আবেদন ভাইসব, এ দেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার, সরকারী কর্মচারীদের নহে-এ দেশ অগণিত জনগণের দেশ। যাহারা এ দেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব, কামার কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের টাকা দিয়াই চলেন। এ দেশের সরকার জনগণেরই সরকার। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে দুনীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভয়ভীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকী ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐকবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে সপ্তাহব্যাপী সন্তোষ কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহবান করিয়াছি। দল কর্মসূচী ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী- পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা। ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে-কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রদর্শনীর জন্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনয়নের এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিল্পীগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে। থাকার ব্যবস্থা করা হইবে, বিছানা সঙ্গে আনিবেন। জনগণের নগণ্য খাদেম মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী X"-QX-Q"l বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- সম্মেলনের জন্য চাউল, পাতা, ডেকচী, কড়াই, গরু-বকর যে যাহা দান করিতে চান সম্মেলনের পূর্বেই পৌছাইয়া দিবেন।
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কাগমারী সম্মেলন সংক্রান্ত মাওলানা ভাসানী তরাফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ প্রচারপত্র কাগমারীর ডাক • সারে চার কোটি বাঙ্গালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক। • ঐতিহাসিক মহান ২১-দফা আদায়ের ডাক। • চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সকল শ্রেনীর মিলনের ডাক। • সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তির ডাক। • পূবর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক। • “২১-দফার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্থানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান সনদ, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।” --মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী


[bookmark: A106]<001.106.594>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
শিরোনাম সূত্র তারিখ কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক দৈনিক সংবাদ ৬ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী, রাজনীতির উপর উপস্তাপিত মওলানা ᎼᎼ© Ꮔ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্থানের জনগণের প্রকৃত মুক্ত ও শাস্তির প্রস্তাব করিবে বিশ্বশাস্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট পরিত্যাগ ও যুদ্ধচুক্তি বাতিলের দাবী (সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি) কাগমারী (টাংগাইল), ৫ই ফেব্রুয়ারীঃ- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য সন্ধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, “আমি কোন প্রকার যুদ্ধাজোটে বিশ্বাস করিনা। বিশ্ব শাস্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ”। তিনি ঘোষণা করেন, “যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির জন্য সংগ্রাম করে যাব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই শক্তিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে” । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের ২০শে মে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রকার যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করা হইয়াছিল এবং বাগদাদ, সিয়াটো ইত্যাদি যুদ্ধ-চুক্তির বাতিল দাবি করা হইয়াছিল। ‘সংবাদ’ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ৭ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাউনন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীঃ দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে ক্রমাগত সংগ্রাম করার পর এই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ণ পাকিস্তানে ক্ষমতা পেলো। এ-ক্ষমতা নিরংকুশ নয়, অন্যান্য পাটির সহযোগিতা নিতে হয়েছে এ ক্ষমতা পেতে, তবু অনেকের যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভূল। এ ভূল যত শিগগির ভাংগে ততই মঙ্গল। আপনারা মুসলিম গীগের ইতিহাস বিস্মৃত হবেন না। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান কায়েম হবার পর তার ক্ষমতা ও মান-মর্যাদা আর ও বৃদ্ধি পায়। বস্তত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান কায়েম হবার সময় পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই ছিল না। আমি নিজেত বটেই, আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুন্দর ও দূর্নীতি-কালোবাজার প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্তি করার অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মপন্থা সকল
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দেশের সকল শ্রেনীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মাত্র ৯টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সে রূপ হার পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে কোন ক্ষমতাসীন দলের হয়নি। কেন এমন হলো? কেন মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় মৃত্যু হলো? আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্রে ও প্রদেশে আংশিক ক্ষমতা অধিকারের পর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে, অতন্দ্র দুষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শিগগির ডেকে আনে তত শিগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু’একটা ভুল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভূল করলে সে ভূলের ক্ষমা নেই। মুসলিম লীগ কি কি ভূল করেছিল তার একটি হিসাব নিলেই আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া সহজ হবে বলে নিম্নে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত মুসলিম লীগের ভুলগুলি একে একে বলছিঃ প্রথমঃ ক্ষমতা তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের মতামত না নিয়ে মুসলিম লীগ করাচীতে রাজধানী নিয়ে গেল, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করল এবং সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ ও চাকরি বন্টনে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে চললো। দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলেন। নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যার জন্ম সেই মুসলিম লীগের দোষক্রটির ন্যায্য সমালোচনাকে তারা ইসলাম বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনমনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করার প্রচেষ্টায় মত্ত হলো। তৃতীয়তঃ মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন রক্ষিত হওয়ার নামমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত না হলেও তারা রাজনৈতিক সভাসমিতিকে প্রধানতঃ ধৰ্মমূলক ওয়াজ-নসিহতের জলসায় পরিণত করলেন। চতুর্থতঃ মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রসূল এবং এবং কেতাব এক-এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক বলে প্রচার চালালেন তারা। একই যুক্তিতে তারা বলে যেতে লাগলেন বিরোধী দল মাত্রই রাষ্ট্রদ্রোহী। পঞ্চমতঃ মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী মনে করে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের ধন ও সম্পদ নির্লজ্জ লুন্ঠনে মত্ত হলেন। লীগের উপরের স্তরের লোকগণ চরম দুনীতি, চোরাকারবারি এবং স্বজনপ্রীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন, এ অবস্থা যখন সরকারী কর্মচারীগণের কাছে ধরা পড়লো তখন তাদেরও অনেকে পাকিস্তান লুণ্ঠনের কার্যে অবতীর্ণ হলেন (গোলাম মুহম্মদের জামাতা হোসেন মালিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগন কেনার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬লাখ টাকা ৭/৮ বৎসর ধরে ব্যাক্তিগত অহবিলভুক্ত করে রেখেছেন)। পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগের নেতা, উপনেতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। তাদের সম্পত্তি কিভাবে অর্জিত হলো যদি তার তদন্ত কোন দিন হয় তবে পাকিস্তান লুন্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুনীতি, ফেরেববাজি ও চুরিচামারিকে হার মানাবে। ষষ্ঠতঃ পাকিস্তানের মালিক হওয়ামাত্র মুসলিম লীগ নেতাগণ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমারেখা ভূলে গেলেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর মুসলমানদের সমাজ জীবন গোমরাহী ও মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। সেই গোমরাহী ও মূর্খতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা
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প্রচেষ্টা করতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে। ভারতীয় মুসলমানদের সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। সে গড়া আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও তা আজ অনেকটা সুদৃঢ়; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা আজও গড়েনি। মুসলিম লীগ নেতাগণ এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গেলেন, তারা নিজেদের মনে করতে লাগলেন পরম ও চরম বিজ্ঞতার অধিকারী ও নির্ভুল। ফলে মূর্খতার সংগে অহমিকা বা ইংরেজীতে যাকে বলে এরোগেন্স, তার মিশ্রণ হলো। মূখ নিজের মূর্খতা স্বীকার করে কার্যে অবতীর্ণ হলে এবং অপরের গঠনমূলক উপদেশাদি গ্রহণে রাজী হলে তা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার মিশ্রণ একেবারেই অসহ্য। সপ্তমঃ মুসলিম লীগ অর্থনৈতিক রাজনীতি সংগে মিশিয়ে ফেললেন। রাজনীতিতে অনেক সময় জনগণের ভাবালুতা কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি বর্তমানে জগতে বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং ভাবালুতাভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক জগতে একেবারেই অচল। বাণিজ্যের মূল কথাই হলো লাভ-লোকসান। চরম শত্রর সংগেও লাভ হলে ব্যবসা করতে হয়। কিন্তু লীগ কর্ণধাররা বাণিজ্যের মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে ভারতের সংগে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তান থেকে ৪০ লাভ বেল পাট ও ১৫ লাখ বেল তুলা কিনত, কিন্তু আজ কেনে মাত্র দশ লাখ বেল পাট। ভারত পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করল, আমরা অবলম্বন করলাম “পাট উৎপাদন কমাও নীতি”। মুসলিম লীগ সরকার চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্কে স্থাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছে। এখানেই শেষ নয়, দুনিয়ার সব দেশ যখন মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেয় তখন এই একাউন্টেট অর্থনীতি বিশারদরা পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান পূর্ব হারেই রেখে দেন, কিন্তু এর থেকে যে লাভ হলো তার এতটুকুও দেশের জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা করলেন না। এরা দেশের দুই অংশের মধ্যে স্বর্ণের দুরকম মূল্য নির্ধারণ করে কার্যত পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বীকার করেও, নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ও পূর্ব পাকিস্তানকে লণ্ঠনের জন্যে উভয় পাকিস্তানকে এক অর্থনীতির জোয়ালে আবদ্ধ করে লাঙ্গল ধরলেন। এই অশ্রুতপূর্ব মূর্খতার ফলে আজ পাকিস্তানী অর্থনীতি বিপর্যস্ত; জনসাধারণ আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন, পূর্ব পাকিস্তান আজ ভিখারীর দেশে পরিণত: অপর যে-কোন সভ্য দেশে রাষ্ট্র পরিচালকগণের মধ্যে মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার এরূপ সমাবেশ হলে দেশের লোকের বিচারে তাদের গুরুতর শাস্তি হতো। অষ্টমতঃ ইংরেজ আমলে মাথাভারি শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা দূরের কথা, মুসলীম লীগ তাকে পূর্বাপেক্ষাও মাথাভারি করতে প্রস্তত হলেন যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ একশত টাকার উর্ধ্বে নয়, সেই দেশে বার্ষিক দু’তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের পদ রাখার নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নেই। গ্রেট বৃটেনের মত উন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের চাইতে বেশী এদেশের অনেকের মাসিক বেতন। পাকিস্তানের মত দরিদ্র দেশের বৈদেশিক দূতাবাস, ট্রেড কমিশন, ডেলিগেশন প্রভৃতির সংখ্যা কানাডা ও বৃটেনের মত উন্নত রাষ্ট্রের চাইতেও সম্ভবতঃ অনেক বেশী, অথচ অতি সহজেই একটি বৈদেশিক দূতাবাস থেকে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক দেশে কাজ করতে পারে। মোট কথা, মুসলিম লীগ মুখে ধর্মের জিগির এবং কার্যত দেশের জনসাধারণকে ইংরেজ আমল অপেক্ষাও দারিদ্র নিমজ্জিত করে দেশকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করার যে অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মত্ত হলো, তার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ দৈনন্দিন খরচের জন্য পরমুখাপেক্ষী। বিদেশের অর্থ সাহায্য ছাড়া আজ পাকিস্তান অচল। এজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে দেশ। বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সরকারী দলের মতই সমান প্রয়োজন বলে মনে করতে হবে। বিরোধী দলের শির কুচল দেওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। বিরোধী দলের কারও দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করার
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 নীতি বর্জন করতে হবে। মোট কথা, পূর্ণ পালামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের व्लक्राङ्त्व। ইতিহাস সাক্ষী, কোন দেশের জনসাধারণ কোন কালেই ভুল করেনি। যারা বলেন যে, নিরক্ষরতা বা অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ ভুল করতে পারে, সুতরাং জনসাধারণের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না, তাদের সংগে জনসাধারণের কোন পরিচয় কোন পরিচয় নেই। সমবেতভাবে জনসাধারণ যদি ভুলই করত, তবে তারা পাকিস্তান আনতে পারত না। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারন নির্বাচনে জনতা যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা নেই। এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী। একুশ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ ম্যানিফেষ্টোরও প্রধান কথা হল পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না পূর্ব পাকিস্তান তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছে, যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছেততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গণ মঙ্গল সম্ভব নয়। বিনা খেসারতে জমিদার উচ্ছেদ আর একটি ওয়াদা। সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের খেসারত দিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপই দিতে হবে, টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নেই। যে টাকা জমিদার-তালুকদারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান আইনে আছে, সে টাকা দ্বারা এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষম জমিদার-তালুকদারদের যোগ্যতামত নিয়োগ করা যেতে পারে। সংগত মনে হলে ঐ সকল শিল্পের কিছু শেয়ারও তাদের দেয়া যেতে পারে। শিক্ষা-পূর্ব পাকিস্তানে ১৬% মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ওয়াদার আমরা আবদ্ধ। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার এখন ৩০-৩৫ হাজার; হাইস্কুল ও হাই-মাদ্রাসা মিলে ছিল প্রায় ২ হাজার, এখন কাগজেপত্রেই মাত্র ১৪ শত। মধ্যে ইংরেজী ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এখন নেই বললেই চলে। শিক্ষকের সমস্যা আরো গুরুতর- প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সরকারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়েও কম। সামরিক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে আমরা বলেছি: কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সামরিক বিভাগের নিয়োগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে। সামরিক বিভাগের ২ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৫% জনও পূর্ব পাকিস্তানী নয়। পাকিস্তান সরকার দেশরক্ষা খাতে বৎসরে রাজস্ব খাত থেকেই প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করেন, এছাড়া বৈদেশিক সাহায্য তো আছেই। এই টাকার পনেরো আনাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ দেশ রক্ষার অধিকার সকলের সমান। জাপান ও চীনাদের মত খর্বকায় ব্যক্তিরা যুদ্ধের উপযোগী হতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা সামরিক বিভাগের জন্য উপযোগী কেন হবে না তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছি দেশের সকল ব্যাপারে সংখ্যাসাম্য ভোগ করব বলে- কেন্দ্রীয় সরকারের মোট খরচের শতকরা পচাত্তর ভাগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে নয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয়শত লোক বাস করে; পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা এক শতেরও কম। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে শত ইচ্ছা করলেও কৃষির খুব উন্নতি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হল পশ্চিম পাকিস্তানে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা। পাকিস্তানে তারা সমস্ত ভারী শিল্প কেন্দ্রীভূত করেছেন।
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পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত এবং এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কর্তৃত্বাধীন একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগেই এই শ্রেণীর একটি ব্যাংক অনতিবিলম্বে সহাপিত হওয়া দরকার। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসারত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর অফিস করাচীতে করে অনেক ব্যবসায়ী ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছে। অপর দিকে পূর্ব বাংলার ছোটখাটাে শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকগণ একতরফা ইনকামট্যাক্সের চাপে নিস্পিষ্ট হয়ে অনেকে কারবার গুটাতে বাধ্য হচ্ছে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার দরকার। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প গড়ে ওঠে তজ্জন্যে পূর্ব পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবেপ্রয়োজনমতো বিশেষ সুবিধাও দিতে হবে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকুল হ’ল না। ইহা সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে সক্রিয় হতে হবে। আমলাদের বেতন ৪-৫ হাজার টাকা। এর প্রতিকারের জন্য আওয়ামী লীগকে আন্দোলন চালাতে হবে। এ আন্দোলন গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার আন্দোলন। পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য- বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর’- শত শত বৎসরের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, আফ্রিকার ব্যর্থ হউক- দুনিয়ার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠুক।*
· ভাষণটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
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 শিরোনাম সূত্র তারিখ কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক দৈনিক সং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ রাজনীতির উপর হোসেন শহীদ সময়ের উপর নিরভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের আবেদন আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা (নিজস্ব প্রতিনিধি) আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়াদী “সময়ের উপর নির্ভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের’ পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন আমাদের কেন্দ্র হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হইতেছে না। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের আমাদের উপর সামান্য হইলেও আস্থা রহিয়াছে। ১৯৫৫ সালে যে পররাষ্ট্রনীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধি চলিতে পারে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের নির্ধারণ করিতে হয় না। সমগ্র দেশের জন্য তাহা করিতে হয়। তিনি মওলানা সাহেবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার মনে হয় শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার যেমন বৈদেশিক সাহায্য, কেন্দ্রীয় অর্থ বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন রহিয়াছে। জনাব সোহরাওয়াদী পাকিস্তানের অত্যাবশকীয় সংহতি ও জনসাধারণের মৌলিক দেশপ্রেমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বায়ত্তশাসন স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দাবীর বাস্তব ভিত্তি নাই। কারণ স্বায়ত্তশাসন মোতাবেক এই দাবীর শতকরা ৯৮ ভাগই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরক্ত কেবলমাত্র জাতীয় পরিষদে আইন পাস করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। এই সম্পর্কে কাউন্সিলে তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের আবশ্যকীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের কমিটি গঠন করিতে বলেন এবং এই প্রসংগে তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র প্রবনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতি ইতিমধ্যেই ইহার (পররাষ্ট্রনীতি) সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতি কখনই স্থিতিশীল হইতে পারে না। তবে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত ইহাকে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকালে অবশ্যই যথাথ সময়ের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইহা ফলদায়ক হইয়াছে। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা প্রসংগে- মওলানা ভাসানী সামরিক জোটের বিরোধী হইলেও দেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার সহিত তাহদের পার্থক্য আমার প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আমি তাহদের রাজী করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।*
· ভাষণটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
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শিরোনাম সূত্র তারিখ কাগমারী সম্মেলন সম্পকে মুসলিম লীগ সমর্থক দৈনিক আজাদ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ দৈনিক আজাদ'- এর সম্পাদকীয় মন্তব্য কাগমারী সম্মেলন সম্প্রতি মোমেনশাহীর কাগমারীতে আওয়মী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হইয়া গেল। তার সাথে একটা তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তথাকথিত বলিয়া অভিহিত করিলাম এই জন্য যে, পাক-বাংলার সাহিত্য তমুদ্দন লইয়া যাঁরা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁদের অধিকাংশই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। কারণ তাহাদিগকে যোগদানের আহবানই জানানো হয় নাই। যে কিছুসংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী এ-সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁদের আবার বেশীর ভাগই ছিলেন এক বিশেষ দল ও মতের ধারক ও বাহক। কাজেই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিমূলক বলা চলে না। পাক-বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি যত উপেক্ষা দেখানো হোক না কেন, ভারতীয় বাংলায় ভারতীয় বাংলা উজাড় করিয়া সাহিত্যিকদিগের কাগমারী লইয়া আসিতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তা তো সম্ভব ছিল না, তাই গুটি কয়েকজনকে আনিয়াই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইয়াছে। যাহা হোক “সাংস্কৃতিক” সম্মেলন সম্পর্কে আমরা অন্যদিন আলোচনা করিব। আজ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সম্পর্কেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য এই আওয়ামী কাউন্সিলে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না। আমরা শুধু এই অধিবেশনের কার্যক্রমের ভিতর দিয়া যে সুর ফুটিয়াছে সে সম্পর্কে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, এই সুরটি বড় ভয়ানক- ইহাতে পাকিস্তানের অশুভ পরিনামের ইংগিতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের যে মারাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছিল সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়াদীর হস্তক্ষেপে এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যারা এই অপচেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করিয়া জনাব সোহরাওয়াদী সুস্পষ্ট ভাষা ঘোষণা করেনঃ “দেশের বৃহত্তম আসিতেছে। কূটনীতির উপরই পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বছরের পর বছর ধরিয়া আকড়াইয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপারে বর্তমান সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, হাতে হাতে তার ফল পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান আজ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।” বলাবাহুল্য, জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই ঘোষণায় প্রতিবাদীদের সমস্ত চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার সমর্থনে আট শতাধিক কাউন্সিলারের করতালিতে অধিবেশন কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তুব এই অপচেষ্টাকারীরা দমিয়া গিয়াছিলেন কি? মনে তো হয় না। “ষ্টেটসম্যানের” রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ইহারা আবার মাথা জাগাইয়াছিলেন এবং তাঁদের অপচেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাস করাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ কথা সত্য হইয়া থাকিলে এবং এ প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে আওয়ামী লীগে ভাঙন রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে করার কারণ আছে।
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 আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করা অবশ্য আমাদের কাজ নয়, এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যাঁরা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বদলাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁরা পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইতে চান? পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা মানে বন্ধুহীনতা, শুধু তাই নয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় ‘ব্ল্যাকমেলিং। এই বাদুড়নীতি আজ ভারতকে বন্ধুহীন করিয়াছে, কাশীর প্রশ্নের আজ একজনও তার সমর্থক নাই। এসব দেখিবার পরও তারা পাকিস্তানকে ভারতের অনুসরণ করিতে বলিতেছেন কোন সদুদ্দেশ্যে? কাশীর সমস্যার সুসমাধান যতদিন না হইতেছে, ততদিন প্রতিবেশী হইলেও, ভারতকে পাকিস্তান বন্ধরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে না। কাজেই এই সময় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বাদুড়নীতির অনুকরণ তাছাড়া মওলানা ভাসানীর ভাষণে এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাতে সত্যভাবে পাকিস্তানী মাত্রই শঙ্কিত না হইয়া পারেন না। মোছলেম লীগের নিন্দায় মওলানা ভাসানী তার ভাষণে একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তা হোন, কিন্তু বেসামল হইয়া তিনি এমন কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ “প্রাক- স্বাধীনতা যুগেরও মোছলেম লীগের কোন অস্তিবাচক জীবনদর্শন ছিল না। প্রধানতঃ বিদ্বেষকে অবলম্বন করে সেদিন আমাদের রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে। জীঘাংসার নিবৃত্তি হলে আমরা কি গড়ে তুলব সেদিন একথা আমাদের কোন নেতা চিন্তা করেননি এবং চিন্তা করেননি বলেই পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত সত্যকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল না।” উপরোক্ত উক্তির সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে যে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ছিল নিতান্তই নেতিবাচক হট্টগোল মাত্র, জীবনদর্শন বলিয়া কেন গঠনমুলক ব্যাপার তাতে ছিল না, আর বিদ্বেয় ছিল এই হট্টগোলের ভিত্তি। এবং মার-কাটের ভিতর দিয়া পাকিস্তান আসিয়াছে বলিয়াই পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। পাকিস্তান আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের নেতা কায়েদে আজম সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসীরা অনেক কুকথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু এমন কথা তারাও বলিতে পারেন নাই। কায়েদে আজমের মোছলেম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী, মওলানা ভাসানীর মতে ছিল নেতিবাচক কথামাত্র। কায়েদের আজম চাহিয়াছিলেন বড়- ছোটর ভেদাভেদ ঘুচাইয়া শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে। তাঁর এ উক্তিও তাহা হইলে জীবনদর্শনহীন বাজে কথামাত্র। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা সম্পর্কে এমন প্রশস্তি (!) আর কোন দেশে কখনো উচ্চারিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ পাকিস্তানের উৎপত্তি সম্পর্কে এমন ন্যস্কারজনক ঘৃণ্য উক্তি শুনিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইবে এরূপ কল্পনাও আমাদের ছিল না। পাকিস্তান সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই কি মওলানা ভাসানী ইহাকে আজ রসাতলে লইয়া যাইবার মতলব আটিয়াছেন? তাঁর এই মতলব ধরা পড়িয়াছে তাঁর আর একটি উক্তিতে। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে আসসালামো আলায়কুম'। অর্থাৎ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন মাত্র তাঁরাই, যাঁরা পাকিস্তানের সংহতির কোন গুরুত্বই উপলব্ধি করিতে পারেন না। পাকিস্তানের উভয় অংশ যদি খোদা না করুন, পৃথক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকিবে কি? আর থাকিলেও বিশ্ব রাজনীতিতে তার কোন গুরুত্ব থাকিবে কি? পশ্চিম পাকিস্তান-বিদ্বেষে এমন কথা কোন পাকিস্তানী উচ্চারণ করিলে তাতে তার পূর্ব কিছুই নয়। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর দলই যখন বর্তমানে রাষ্ট্ৰতরণীর কর্ণধার তখন এমন উক্তির মাত্র একটি অর্থই হইতে পারে, এবং তা হইতেছেঃ যিনি এমন উক্তি করেন, পাকিস্তান হিসাবে এই রাষ্ট্রের টিকিয়া থাকা তাঁর কাম্য নয়।
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শিরোনাম তারিখ ভাসানীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মাওলানা ভাসানী ২৬শে মার্চ, ১৯৫৭ বক্তব্যভিত্তিক লিফলেট আওয়ামী লীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন ভাইসব, উভয় পাকিস্তানের সংহতি ও মিলন নির্ভর করে একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের উপর। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সারে চার কোটি বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের মুক্তি অসম্ভব। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে নোও-জওয়ান, ছাত্র, চাষী, মজুর, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষক সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ২১ দফার অন্যতম দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করুন। গদীর মোহে মুসলিম লীগের সহিত হাতে মিলাইয়া যাহারা সাড়ে ৪ কোটি বাঙ্গালীকে চিরকালের জন্য পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীর ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমারও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোষ্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারাদেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এই সব কুচক্রীদের দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে। তাহারাই গত নয় বৎসর ধরিয়া পূবর্ব পাক তথা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? মিথ্যা প্রচারে কর্ণপাত না করিয়া ২১ দফা দাবী আদায়ের জন্য সারা দেশময় আন্দোলন করুন। পাকিস্তানের রাজধানী করাচী হইতে স্থানান্তরিত করা হইল, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর দাবী আরজ গুজার মঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
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জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ ( ৩ এপ্রিল, ১৯৫৭)--মহাদয় আমি আপনাকে সবিনয়ে জানাতে চাচ্ছিযে, পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ন স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের জন্যপূর্ব পাকিস্তানের সরকারের ব্যবস্থাপনা সভাথেকে গৃহিত প্রস্তাবনা মোতাবেক পাকিস্তান সরকার দ্রতই কার্যকর পদক্ষেপ প্রহন করবেন ।শুধু মাত্র নিচে উল্লেখিত বিষয় গুলো কেন্দ্রিয় সরকারের  নিয়ন্ত্রনে থাকবে।
০১ মুদ্রা
০২ পরাষ্টনীতি
০৩ প্রতিরক্ষা

জনব সৈয়দ কামরুল আহসান--আমি আপনাকে সবিনয়ে  এই সংশোধনী জানাতে চাচ্ছি যে,যার নির্দেশনা ইতিপূর্বেই আমাকে জানানো হয়েছে। এই বৈঠক থেকে প্রস্তাবনা গ্রহিত হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে। আইনগত ভাবে প্রাদেশিক সরকারকে    স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা  এখন একটি  বিবেচ্য  বিষয়।
(এই অংশটি ভালকরে রিচেক করে দেখবেন)
জনাব এ.কে রফিকুল হোসেন— স্যার, আমি সংশোধনীর "সম্পুর্ন পর্যন্ত (৩) পক্ষ সমর্থন'' বর্জনের অনুরোধ করছি। যেটা জনাব মহিউদ্দিন সাহেব সরিয়েছিলেন এবং তার বদলে নিম্নোলিখিত বিষয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের অনুরোধ করছি। 
: -"পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্য হলো একটি উন্নত ও কার্যকর প্রশাসন ব্যাবস্থা গঠন করা  যা দুই পাকিস্তানের মধ্যকার ভৌগলিক দূরত্বগত সমস্য কমিয়ে আনবে সেই সাথে প্রশাসনিক এবং কেন্দ্রীয় ও উচ্চ আদালতের স্বায়ত্তশাসন বিস্তৃত হবার মাধ্যমে স্বাধীন  বিচারিক তৎপরতার গভিরতা  তৈরী করবে যা প্রদেশগুলোর মধ্যে একটি সংহতি  বজায় রাখবে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিশ্চিত করবে।. "

Mr. Mohiuddin Ahmed : মিষ্টার স্পীকার, স্যার আমি এখানে যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি তার জন্য আমি নিজেকে গৌরবাম্বিত মনে করছি। তার কারণ গত ১৯৫৪ সালে যে নিবর্বাচন হয়ে গিয়েছে এবং যার মারফৎ একটা প্রতিক্রিয়াশীল যুগের অবসান ঘটিয়ে নবযুগের সূচনা করেছিলাম সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ভিতর সবর্বশ্রেষ্ঠ যে দফা ছিল সেটা হল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।... এটা পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র দাবী নয়, এটা সমস্ত পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির দাবী। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের এই ৯/১০ বৎসর পর্যন্ত পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের নামে পূবর্ব পাকিস্তানকে গুটি কয়েক একচেটিয়া মুনাফাখোরের হাতে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে তুলে দিয়েছিল এবং আজকে পূবর্ব পাকিস্তানকে লুণ্ঠন করার অবসর ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কতিপয় লোক দেশের ভিতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা বলছে পূবর্ব পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে পূবর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। এ কথা নূতন কথা নয়। এ কথা আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে মুসলিম লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন থেকেই শুনে আসছি। আমরা গত নিবর্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্ট মারফৎ পরিষদে প্রতিযোগিতা করেছিলাম তখন আমাদের বিরুদ্ধে কতিপয় লোক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রচার করেছিল
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 যে যুক্তফ্রন্টের অর্থ যুক্ত বাংলা। এই রকম প্রচার আমাদের বিরুদ্ধে এই জন্যই করেছিল যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে যদি জনসাধারণের মনে অশান্তি, সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই যুক্তফ্রন্টের ফাঁকে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরা আবার ক্ষমতাসীন হতে পারবে। স্যার, আমি মনে করি যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি যুক্তি সঙ্গত দাবী এটা পাকিস্তানের প্রত্যেক অঙ্গকে শক্তিশালী করবে। যদি একটা মানুষের একটা হাত বা একটা পা গুকিয়ে যায় তাহলে তাকে একজন স্বাস্থ্যবান লোক বলা চলে না। পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা এই পূবেৰ্ব পাকিস্তানে। আমাদের পূবর্ব পাকিস্তান সোনার দেশ। এখানকার মাঠে ফসল ফলে। মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। সেই পূবর্ব পাকিস্তান আজ ধ্বংসের পথে। পূবর্ব পাকিস্তানের আজ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের লোকের আজ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এরা আজ সামান্যতম মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের মানুষকে না খাইয়ে শুকিয়ে মেরে যারা পাকিস্তানের মুক্তি কামনা করে তারা পাকিস্তানের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। আজ পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ২১ লক্ষ লোক যদি তাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং চাষাবাদের সম্পূর্ণ মুক্তি পায় তাহলে এখানে এক একটা সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার গড়ে উঠবে এবং সেই সমস্ত পরিবার হবে পাকিস্তানের একটা অখন্ড শক্তি। অন্যদিকে কথা হচ্ছে যে পাকিস্তানের একটা অঙ্গকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, দুবর্বল করে রাখা হয়, নানা রকম অত্যাচারের মধ্যে রাখা হয়। তাহলে সেটা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ নয়। আজকে সমগ্র পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হচ্ছে। এটা কেবল পূবর্ব পাকিস্তানের বিষয়ই নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা গিয়াছে যে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণের বুকের উপর চেপে আছে। এক ইউনিট করে সেখানকার প্রত্যেকটি প্রদেশের সত্তা বিলুপ্ত করে দেবার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে সেখানে আজ ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের এই আন্দোলন শুধু পূবর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো নাই।... আমার প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমার বন্ধু জনাব কামরুল আহছান সাহেব। যাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করেছেন জনাব কামরুল আহছান সাহেব তাঁদের মধ্যে একজন শাসনতন্ত্রে কি দেওয়া হয়েছে, মিষ্টার স্পীকার স্যার, আপনি তা জানেন। আপনি একজন বিশেষ আইনজ্ঞ ব্যক্তি। আমি শাসনতন্ত্র পড়েছি, তাতে দেখেছি কতকগুলো অপদার্থ ক্ষমতা পূবর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে জনাব কামরুল আহছান সাহেবও একজন ছিলেন। আজকে তাঁরা সেগুলো আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমি আশা করি এত আলোচনার পর, এত বক্তৃতার পর জনাব আহছান সাহেব তাল সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন। 

Mr. Khandaker Mushtaque Ahmed: আপ্নারা একেবারে স্বাধীন হতে চান?

জনাব মহিদ্দিন আহমদঃ মিষ্টার স্পীকার স্যার, জনাব রফিকুল হাসান সাহেব যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। আমরা সবাই যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নিবৰ্বাচিত হয়ে এসেছি। আমরা জনগণের কাছে ওয়াদা করে এসেছি। আমি আশা করি আমার বন্ধু জনাব রফিকুল হাসান তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন। .......................... 
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জনাব মোজাফ্ফর আহমেদ--আমাদের নেতা মাওলানা ভাষানীর পক্ষথেকে সালাম গ্রহন করবেন, এই দাবি এখন শুধু নেতার একার দাবী নয়। প্রদেশিক স্বয়িত্ব সাশনের বিষয়টি যুক্তফ্রন্ট পাটির সর্ব শেষ সাধারণ সভায় ২০ টি ভোটের ভেতওে ১৯ টি ভোট পেয়ে গৃহিত হয়েছে। আওয়ামিলিগ, কৃষক শ্রমিক দল, নিজাম ইসলাম দল সহ গনতান্ত্রিক দল গুলোর মতো বড় দল গুলো এক মত প্রশন করেছে। মুসলিম লিগও তাদের লাহর প্রস্তাব (১৯৪০) এর মাধ্যমে পারিস্কার করে বলেছে যৌথ পাকিস্তানের সর্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন স্বশন তন্ত্র একেবারেই ভারসম্যহীন হয়ে পড়েছে। আজকের এই স্বয়িত্ব সাশনের দাবি শুধু মাত্র আমাদের নেতা মাওলানা ভাশানী কিংবা একক কোন দলের নয়। এটি পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের দাবি। এই দাবির পেছনে অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ন করণ এবং ইতিহাস রয়েছে, এটা উত্তেজনারবশ্যবর্তি  হয়ে আবেগি কোন সিন্ধান্ত নয়, এটা কোনো ভোটের রাজনিতির অংশও নয়, এই দাবি এসেছ হতাশা এবং নিরাশা থেকে। অর্থৎ কেন্দ্রিয় সরকার থেকে অভ্যান্তরিন ভাবে আঞ্চলিক পূর্নস্বাধীনতা  ভোগ করবে শুধু মাত্র প্রতিরক্ষা, পরাষ্টনীতি  এবং মুদ্রা নীতি ব্যতিত যাকিছু  কেন্দ্রিয় সরকারের অধিনে থাকবে। আঞ্চলিক পূর্ন স্বাধীনতা কোন অগণতান্ত্রিক দাবী নয়। এই দাবি সস্পূর্ন গনতান্ত্রিক কারন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কম পক্ষে ৫৬ শতাংশ জনগন এটির পক্ষে। এটি ভৌগলিক ভাবেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে কারণ দুই পাকিস্তানের ভেতরে দুটি ভিন্নধরনের  অর্থনিতি বিরাজ করছে। যা রাজনৈতিক ভাবে স্বীকৃত। তারা ঐক্য ছাড়াই যুক্ত থাকতে চায়, ঐক্য কখনই হুমকি দিয়ে বা জোর করে সম্ভব নয়, ইতিহাস তাই বলে। রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাটলেই যার একগাদা উদাহরন পাওয়া যাবে।

১৯৪৭ সালের আগষ্টের পরে যে আমরা যে  রাজনৈতিক স্বাধীনতাঅর্জন করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৈতিকস্বাধীনতা এখনও  অর্জন করা বাকি আছে। ৫৬ শতাংশ জনগন অধ্যসিত পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তান একাধারে ১০ বছর যাবত তাদের রাষ্ট্রিয় অধিকার সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আসছে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

জনাব স্পিকার আমাদের দারিদ্রপীড়িত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নতি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যাতিত সম্ভব নয়। যারা স্থায়ীখাদ্যা ভাবে  রয়েছে তাদের এই সমস্য সমাধান করার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হবে অথবা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে প্রতিটি  অঞ্জলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিভাবে কোন পন্য রপ্তানি না করে খাদ্য আধুনিক বৈজ্ঞানীক সরঞ্জামাদি আমদানি করতে পারবো। আমাদানির জন্য রাষ্ট্র কোন বিনিময় প্রদান করছে না। প্রতি বছর পাট রপ্তানি করে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলেও তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের কৃষি মারাত্মক ভাবে অবহেলিত হচ্ছে।
মাহাদয়, আপনি জানেন, আমাদের শিল্প-কারখানা উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুল্ক আইন খুবই গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রাখে কিন্তু পূর্ন পাকিস্তানের এর উপরে কোন নিয়ন্ত্রন নেই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় বাহিত পন্যের ভাড়া যা কেন্দ্রিয় সরকারে নিয়ন্ত্রনে। অর্থনৈতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকার এর পূর্ন অধিকার ভোগ করে আর আমাদরে সাথে যে বিমাতা সুলভ আচরন করে তা সবাই জান। কেন্দ্রিয় সরকার কয়েকটি বির্হির রাষ্টের কাছ থেকে অথনৈতিক সুবিধা গ্রহন করে কিছু সামরিক শ্রম চুক্তি করেছে যা শিল্পউন্নয়নের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা।

 জনাব স্পিকার মহাদয়, আমাদরে কৃষি, শিল্প-কারখানা, অর্থনৈতি, অভ্যন্তিরিন যোগাযোগ ব্যাবস্থা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের কোন উন্নতি সাধন না করে সরকার করাচির ১৪০০ মাইলের উন্নয় ঘটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই অঞ্চলের এমন পরিস্থিতে একমাত্রস্বায়ত্ত শাসন  এবং স্বায়ত্ত শাসন ই   পারে পাকিস্তানের এই অংশের উন্নয়নত্বরান্বিত করতে।
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Mr. Ashabuddin Ahmed : স্যার, স্বায়ত্তশাসনের দাবীর উপরেই পাকিস্তানের ভিত্তি। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। তাই এখন স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধী করা লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তানেরই বিরোধিতা করা হবে। আমার আর একটা কথা হ’ল স্যার যে, মুসলিম লীগের পতন হ’ত নাচরম ব্যর্থতায় মুসলিম লীগ শাসন পর্যবসিত হত না যদি পাকিস্তান লাভের পর তারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতেন এবং সচেষ্ট হতেন। তা না করে প্রদেশের হাতে বিভিন্ন কর আদায়ের যে ক্ষমতা ছিল সেগুলিও কেন্দ্রের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন। যে পরিমাণ ক্ষমতা তাঁরা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সে পরিমাণ ক্ষমতা আমাদের এ প্রদেশ হারিয়েছে। তার ফলে হয়েছে দেশবাসী তাদের ক্ষমা করেননি- তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ২১ দফা জাতির মহাসনদ। এই সনদে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী সাহেব, জনাব এ, কে, ফজলুল হক সাহেব ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব স্বাক্ষর করেছিলেন। সে সনদেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হয়েছিল। (ঠড়রপব: মওলানা আতাহার আলী সাহেবও সে ২১-দফা সনদে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন)। আমি মনে করি যে আমাদের ২১-দফা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ১৯নং দফায় যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দাবী আদায় করতে না পারলে আমাদের অন্যান্য দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না। আমি একথা বলতে পারি যে যদি এই ১৯নং দফর পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় করতে না পারি তাহলে আজকে এই আইন পরিষদে যারা সদস্য হয়ে এসেছে জনসাধারণ তাদের দফা রফা করে দেবে।... একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি বাস্তব না হয় তাহলে আমরা জাতি হিসাবে বাঁচতে পারব না। একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের পাকিস্তান দু'অংশ পরস্পর শত মাল দূরে অবস্থিত। এই বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি কিছু নয় আজ আমাদের দেশের একটা খাল-বিল কাটতে হলে করাচী থেকে সম্মতি আনতে হয়। এই প্রদেশের খাল-বিল, নদী-নালা, স্বাভাবিক এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই নদী-নালা আকাশ পথে সংস্কার অনুমোদনের জন্য করাচী প্রেরণ এটা অস্বাভাবিক না অতিপ্রাকৃত জনাব স্পীকার সাহেব, গত কযেক বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের এ প্রদেশ কিরূপ ব্যবহার পেয়েছে সেটা আপনি জানেন। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই ভাবে ব্যয় করা হয়েছেঃ [কোটি টাকার অঙ্কে পূঃ পাকিস্তান। পঃ পাকিস্তান রাজস্ব খাতে কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি সাহায্য খাতে বিদেশী সাহায্য কৃষি খাতে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সামরিক খাতে ডাক ও তার তারপর ১৯৪৭-১৯৫৫ সন পর্যন্ত রপ্তানীর জন্য অনুমুতি দেওয়া হয়েছে এই ভাবে কোটি টাকার অঙ্কে রপ্তানী আমদানী পূর্ব পাকিস্তান, ৫৬২ পশ্চিম পাকিস্তান 
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জনাব সৈয়দ কামরুল আহসান- জনাব স্পিকার, মহোদয়, প্রথমেই আমি আমার আমার অবস্থান পরিষ্কার করে নেই যে আমি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিরোধী নই বরং আমি কিছু সমস্যা নিয়ে দ্বারস্থ হয়েছি যেসব একেবারেই স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাবনা থেকে ভিন্ন মত অবলম্বন করছি। আমার কাছে মনে হয়য়, আসল সমস্যা হলো সংবিধান অনুযায়ি রসদের প্রয়োগ হচ্ছেনা। … ধারা ১১৮ দিয়ে শুরু করা যায়। এটি  জাতীয় অর্থ সংক্রান্ত কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। আবার ধারা ১৯৯ বলে জাতিয় অর্থনিতি কমিশনের কথা। এই দুটো ধারার মধ্যে যেটার মাধ্যমে রাজস্বের সাতন্ত্র  নিশ্চিত হবে,আমি তার পক্ষে। এই দুটো ধারা কি প্রকাশ করে? প্রাদেশিক এবংকেন্দ্রীয়   সরকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন, তাদের একত্রিত হবেন,  কেন্দ্র এবং প্রদেশসমুহে করের মোট  লভ্যাংশ কিভাবে সঠিক ভাবে বণ্টন করা যায়  এবং , উৎপাদন অনুযায়ি  অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিগন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কেন্দ্র এবং প্রদেশের সরকারের মধ্যে ক্ষমতার  হস্তান্তর সংবিধান অনুযায়ী হবে এবং দেশের সব অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে  অভিন্ন মান অর্জনের লক্ষ্যে স্কিম প্রনয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থানের পর্যালোচনা দ্বারা অর্পিত ঋণগ্রহণ ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃকনিহিত  থাকবে। . এখানেই শেষ নয়। ধারা ১৯৯ অনুযায়ি জনগণের  সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণ ও সরকারের  ব্যাবসা সংক্রান্ত ত্বরিত নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহন করে কিংবা বিকেন্দ্রিকরনের মাধ্যমে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন। আপনি আপনাকে জিগেস করব, জনাব,আমরা কি পুর্ব পাকিস্তানের জন্য ১১৮ ও ১৯৯ ধারা অনুযায়ী একটি ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক দাবি বাস্তবায়ন করতে পারি না?!

ধারা ১৩২ বলে যে, সরকার ও প্রদেশের হাতে রেইলওয়ের হস্তান্তর কিংবা এই কারনে বিধি অনুযায়ি ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

এইবারে আমি পাকিস্তানের চাররির অবস্থার  প্রশ্নে আসি।  ধারা ১৮৩(৫) বলে যে, অল পাকিস্তান সার্ভিসের একজন সদস্য যে  প্রদেশের জন্য নিয়োজিত, তার পদোন্নতি এবং বদলি  সেই   প্রদশের মধ্যেই থাকবে এবং কোন শাস্তিমূলক বিচারকার্য সেই প্রদেশ দ্বারাই পরিচালিত হবে।

তারপর ধারা ২০০ এটা ডাক ও তার বিভাগের উপদেষ্টা নিয়োগের সম্পর্কিত।এটি বলে যে, এইসব সার্ভিসের পোস্ট পদ ,রিকোয়েরমেন্তস প্রদেশ অনুযায়ি হবে।
মহোদয়, এই সব প্রোয়োজনীয় প্রস্তাবনা।
স্যার, শিল্প, নৌ ও জোয়ারের জলের উপর পরিভ্রমণকারি উপকূলীয় জাহাজ চলাচল  তার প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ  থাকবে। এইসব ৯৪ নাম্বারে বলা হয়েছে যে  প্রাদেশিক তালিকা যেখানে যেমন ফেডারেল এবং সমবর্তী তালিকা যথাক্রমে ৩০ টি এবং ১৯ টি  আইটেম থাকতে বলা হয়েছে।  . আমি বিশ্বাস করি যে সংবিধানের অখণ্ডতা ও পাকিস্তানের ঐক্য একই সময়ে আসলে আমাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। আমার মনে হয়না কেন্দ্র সরকারের হাতে সব থাকলে এইসব অর্জন সম্ভব ।আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে , ভাসানী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ি , বিভেদ এবং বিশৃঙ্খলার উপর এটি হলো একটি উপহার।
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 Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, এ রেজোলিউশনের উপর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা রিজলিউশনটির আদৌ কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হবে না। শুধু ইহার ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যাই করা হবে। (হৈচৈ) আমার বন্ধুরা অনেকে সন্দেহ পোষণ করতে আরম্ভ করেছেন যে এ সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে না আবার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করা হয়। আমার অতি উৎসাহী বন্ধুরা শুধু স্বায়ত্তশাসনের যোশেই হাঁকছেন না, তাঁদের মনের ভিতরে হয়তো ইহা ছাড়াও অন্য কিছু থাকতে পারে। আমার এ সংশোধনী প্রস্তাব তাদের সেই অব্যক্ত উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করে বলে সন্দেহ পোষণ করলে আমার কিছু আসে যায় না। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী আমি কখনও নই। কারণ, আওয়ামী লীগের মৌলিক দাবী স্বায়ত্তশাসন (হৈচৈ)। Mr. Speker: NÉH, STÉTHI Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বন্ধুরা নিজেদের বিবেচনা নিজেরা করে আমার সময়টা নষ্ট না কররেই মেহেরবানী করে ভাল করবেন। (হৈচৈ) মিঃ স্পীকার, স্যার যে ১০/৫ জন লোক গোড়া থেকে আওয়ামী লীগকে গঠন করেছে আমি তাদের মধ্যে একজন। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যে জায়গায় সংশোধনী দিয়েছে ওেসটুকু আমার বন্ধুরা অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন যে, এ সংশোধনী স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী নয়। সে জায়গায় আমি বলেছি...... আমার বন্ধুদের যদি এর কোন শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি করার থাকে, তবে এক-একটি শব্দ করে বলতে পারেন। স্বায়ত্তশাসন আছে, প্রদেশ আছে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবর্বভৌম ও অখন্ড (হৈচৈ) পাকিস্তানও আছে। শুধু বন্ধুদের অতি-উৎসাহের ফলে পাকিস্তানের উপর যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহাই নাই।...... Mr. Ashutosh singha : মিঃ স্পীকার, স্যার, যে প্রশ্নটা আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেটা আমাদের ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করা উচিত- বিষাদপূর্ণ মন নিয়ে নয়, মুক্ত মন নিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থক সম্মুখে রেখে আলোচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে আমাদের পাকিস্তানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের প্রিএম্বল আছে। সে প্রিএম্বলের একটা ধারার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Where in the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan should form a federation, where in the provinces would be autonomous with such limitations on their powers and authority as might be prescribed. আমি মনে করি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একই অর্থবাচক, আর আমরা দলমত নিবির্বশেষে সকলেই এই প্রিএম্বল গ্রহণ করেছি। তাহলে এটা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যারা এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারা এ কথা বলতে চায় না যে, পূবর্ব পাকিস্তান কখনও স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে তারা একথা বলে যে পূবর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। সৈন্যবাহিনী হচ্ছে আসল জিনিস। যদি সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে থাকে তাহলে যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করছেন তারা দেশকে কিভাবে ভাগ করতে চান সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।... দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ এই নয় যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাচ্ছি। আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।... Mr. Sheikh Mujibur Rahman: মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আমরা যে শুধু এই পরিষদে পাস করছি তাই নয়, এটা সমগ্ৰ পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই দাবীর ভিত্তিতে আমরা
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 গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলাম। পূবর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর লোক এই দাবী সমর্থন করেছে। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র তৈরী হচ্ছিল তখন আমরা আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। এটা করেছিলাম পাকিস্তানকে দুবর্বল করবার জন্য নয়, বরং পাকিস্তানকে সবল করার জন্য। দীর্ঘ ৯ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেন আমরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই। অর্থ, বৈদেশিক নীতি সমস্ত কেন্দ্রের হাতে। পূবর্ব পাকিস্তান যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন রাজ্য হতো তাহলে আমরা এ দাবী নাও করতে পারতাম। আজ আমরা দেখতে পাই যে পাকিস্তানে দুইটা অর্থনীতি চলছে- একটা পশ্চিম পাকিস্তানে আর একটা পূবর্ব পাকিস্তানে। শ্রম শিল্পের উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে, পূবর্ব পাকিস্তানে হয় নই। মুসলিম লীগের আমলে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে জরিপ করার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে পূবর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হোক। মুসলিম লীগ গভর্ণমেন্ট সে রিপোর্ট চাপা দিয়েছে, আমাদের এ সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। আমরাও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। এ দাবী হ’ল পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী, এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী রাজনৈতিক দাবী নয়, এই দাবী আমাদের বাঁচা-মরার দাবী। প্রদেশের বিক্রয় করের টাকা আমরা পুরাপুরি পাই না। অর্থের অভাবে আমরা উন্নতিমূলক কাজ করতে পারি না। বৈদেশিক মুদ্রাকর পাওনা অংশ পাইনা। অবস্থা কি “আপন ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরে কাঁথা বয়ে।” ট্যাক্স যা দরকার তা ধরা হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু স্বায়ত্তশাসন আমাদের দরকার যাতে আমরা প্রদেশের সবর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ২১ দফার অন্যতম দাবী। আজ আমরা মন্ত্রী আছি কিন্তু কাল নাও থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের ২১ দফার দাবী থাকবে এবং আমরা ২১ দফার দাবী সমর্থন করে যাব। যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের বিরোধী করবে তাদের জনসাধারণ ক্ষমা করবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আজ আমাদের নূতন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে। স্যার, এই দাবী শুধু এই পরিষদের দাবী নয় এটা জনসাধারনের দাবী। জনসাধারণ বাঁচতে চায়। এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে সেখানকার জনসাধারণের কোন পার্থক্য নাই। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণ বুভুক্ষু এবং সর্বহারা, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ না খেয়ে মরে। জনসাধারণের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। আমি নির্দিষ্ট করে বলতে চাই যে পাকিস্তানের মুক্তির জন্য, পাকিস্তানের উন্নতির জন্য আমরা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। জনসাধারণ বুঝে যে এ দাবী তাদের ন্যায্য দাবী। এ দাবী আমাদের বাঁচার দাবী, জনসাধারণের বাঁচার দাবী। এ দাবী কারো বিরুদ্ধে দাবী নয়। এই কথা বলেই আমি মহিউদ্দিন সাহেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

প্রশ্ন হল এই পরিষদ্ মনে করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাস্ন এবং কার্যকর প্রশাসন এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্তে পাকিস্তান সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত,পাকিস্তানের দুই প্রদেশের ভৌগলিক বিশেষত্ব বিবেচনায় একটি স্বাধীন ফেডারেল এবং হাইকোর্ট বিচারক সমন্বয়ে কমিশন স্থাপনের মাধ্যমে প্রইয়োজনীয় স্বশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ ,যাতে সংহতি এবং পাকিস্তানের অখন্ডতা বিপদের সম্মুখীন না হয়,যা করা হয়েছিল এবং অস্বীকার করা হয়েছিল।প্রশ্ন হল যে এই পরিষদ মনে করে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো কেন্দ্রের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন এর জন্য
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প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত;
(১) অর্থ 
(২) বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং 
(৩) প্রতিরক্ষা 
যা করা হয়েছিল এবং অস্বীকার করা হইয়েছিল।
প্রশ্ন হল যে এই পরিষদ মনে করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কেন্দের হস্তক্ষেপের জন্য রেখে পূর্ব পাকিস্তানের পুর্ন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্র্য়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা উচিতঃ
(১) মুদ্রা
(২) বৈদেশিক সম্পর্ক এবং
(৩) প্রতিরক্ষা 
যা করা হইয়েছিল এবং অস্বীকার করা হইয়েছিল।
প্রশ্ন হল যে এই পরিষদ মনে করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কেন্দের হস্তক্ষেপের জন্য রেখে পূর্ব পাকিস্তানের পুর্ন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্র্য়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা উচিতঃ
(১) মুদ্রা
(২) বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং
(৩) প্রতিরক্ষা 
যা করা হইয়েছিল এবং স্বীকার করা হয়েছিল।

------
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

  শিরোনাম সূত্র তারিখ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি গঠিত দৈনিক সংবাদ ২৬শে জুলাই, ১৯৫৭ পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত ঢাকায় অনুষ্ঠানরত গণতান্ত্রিক সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্যঃ বারো শতাধিক প্রতিনিধির সারা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামের একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছে। সমগ্র পাকিস্তান গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল সংগ্রামী অধ্যায় সূচনা হইল। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাকিস্তানের উভয় অংশের বারো শতাধিক কর্মী ও নেতা যোগদান করিয়াছেন। অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইহাই বৃহত্তম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্থা। আশা ও আকাঙ্খার আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিটি প্রতিনিধি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবটির প্রতি সমবেতভাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। গণতন্ত্রী দল, ন্যাশনাল পার্টি এবং ভাসানীপন্থীগণ এই খান, জি এম সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, মাহমুদুল হক ওসমানী, আবদুল মজিদ সিন্ধী, আবদুস সামাদ খান আচাকজারী (আচাকজাই), আবরার আবদুল গফুর, গোলাম মোহাম্মদ লাগার, হাশিম খান গীলরাই; মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার কমান্ডার ঝাঞ্চয়া প্রমুখ এক শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মঞ্চটি জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত বহুসংখ্যক পোষ্টার দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নের অধিবেশনে সীমান্তের গান্ধী খান আবদুল গফফার খান এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী যোগদান করেন। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সহিত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক গণতান্ত্রিক কর্মী সদরঘাটস্থ রূপমহল সিনেমা হলে সমবেত হন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কোরান শরীফ তেলাওয়াতের পর সারা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান অতিথি ও কর্মীদের স্বাগত জানাইয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বস্তৃতা দেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় বর্তমান আওয়ামী সরকারের কার্যক্রম ও জনাব সোহরাওয়াদীর পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহার পর সভাপতি মওলানা ভাসানী মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনির সংগে ভাষণ দান করিতে উঠেন। তিনি বিভাগপূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভ এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বক্তৃতা উর্দুতেও অনুবাদ করিয়া পাঠ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতার পর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান নয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়: পাকিস্তানের
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 উভয় অংশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকরেদ প্রতিনিধিবৃন্দদের এই সম্মেলনকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা পর এবং (১) পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ, (২) জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, (৩) নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উপলব্ধ করিয়া সম্মেলনে পাকিস্তানবাসীর সেবায় উৎসর্গীকৃত নতুন একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করিতেছে। এই নতুন দলটির নাম হইবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এই পার্টি একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন একটি সংগঠনী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। উক্ত প্রস্তাবক্রমে গঠিত নয়া পার্টির ম্যানিফেষ্টোতে বলা হইয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের সমন্বয়ের এক নয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, এক নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পূর্বাঞ্চলের গণতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই নতুন দলে যোগদান করিতেছে। নয়া দলের ঘোষণাপত্রে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলা হয় আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া চলিব। আমাদের জাতীয় স্বার্থের আদর্শে এই পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতার শক্তি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাই পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হইবে। এই ম্যানিফেষ্টোতে ভূমি সংস্কার, জমিদারী উচ্ছেদ, শিল্পায়ন, দুনীতি বন্ধ, শিক্ষার প্রসার, শ্রম মূল্য দান, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ ভাগের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। বিষয় নির্বাচনী কমিটি ম্যানিফেষ্টোটি গতকল্য অপরাহের এক বিশেষ সভায় সংশোধনীয় গ্রহণ করে এবং সাধারণ প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অস্থায়ীভাবে গ্রহীত হইয়াছে। অদ্য সকাল সাড়ে আটটায় পুনরায় সম্মেলন শুরু হইবে। যদি কোন প্রকার দুর্বিপাকে অদ্যকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয় তবে প্রতিনিধি সম্মেলনে স্থিরীকৃত সময় অনুযায়ী অস্থায়ী অনুমোদিত ম্যানিফেষ্টো এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নয়া পার্টি পরবর্তী সভা পর্যন্ত কাজ করিয়া যাইবে। গতকাল নয় ঘন্টাকাল অধিবেশন অপরাহে ছয়টা পর্যন্ত চলে। সম্মেলনে গুন্ডা আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তা এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতা সম্মেলনে জনাব আব্দুল মজিদ সিন্ধী বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তির সংগ্রাম নিয়োজিত হইবে। কিন্তু আমরা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের হিসাবে থাকিতে চাইনা। সমস্ত প্রকার যুদ্ধজোট আমাদের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মানবতাকে রক্ষা করিতে চাই। তিনি বলেন, বিরোধী দল আমাদের নেতাদের উপর আজ আক্রমণ করিয়াই আমাদের এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া দিয়াছে।
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 শিরোনাম সূত্র তারিখ সাধারণ নির্বাচন বানচাল সাপ্তাহিক সৈনিক’ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৭ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব জনগণ বরদাস্ত করিবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংকট: রিপাবলিকান দলের সুবিধাবদিতা ; বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পূর্বাভাস? পৃথক নির্বাচন মারফত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে কেন্দ্রে মুসলীম লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যার ফলে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রণীত ভোটার তালিকা ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরী বিল আদ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উজিরে আজম জনাব চুন্দ্রীগরের উত্থাপনের কথা বলা বাহুল্য এই জন্যই ঢাকার পরিবর্তে করাচীতে তাড়াহুড়া করিয়া এই অধিবেশন আহবান করা হইয়াচে। কিন্তু কোয়ালিশনের প্রধান অংশ দল রিপাবলিকান পার্টির সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় জাতীয় পরিষদে এই বিল উত্থাপন না করার জন্য উজিরে আজমকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং পার্টি সদস্যগণ যাহাতে এই প্রস্তাবের নির্দেশ মানিয়া চলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পাটির নেতাকে ভার দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি আজ যা সিদ্ধান্ত করেন কাল তার বিপরীতে একটি কিছু করিয়া বসেন। এই মন্ত্রিসভা যদিও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কায়েম হইয়াছে তবুও রিপাবলিকান দল যখন জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করে তখন তিনি পদত্যাগ করেন। এই সময় রিপাবলিকান দলের উদ্যোগেই বর্তমান মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আবার মন্ত্রিসভা ভাংগাগড়া হইতে পারে। হয়ত আওয়ামী লীগেরও আবার গদী লাভ সম্ভব হইতে পারে। রিপাবলিকান পার্টির এই সুবিধাবাদী নীতি পাকিস্তান রাজনীতি মোড় কোন দিকে নিয়া যায় বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে গদীকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত রিপাবলিকান দল বেশ কিছুদিন ক্ষমতায় থাকিবে। এই দলের নেতৃত্ব পঃ পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ সারা পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সোপারিশ করিয়াছিল। আবার তারাই ঢাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচনে সমর্থন করিয়াছিল। তখন অবশ্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আবার সকলেই আশা করিয়াছিলেন পৃথক নির্বাচনের শর্তে যে মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে রিপাবলিকান পার্টি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় তাহারা তার বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করিয়াছে। তবুও শেষ পর্যন্ত উধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে অথবা সলাপরামর্শ মারফত সুবিধাবাদী দর্শন অনুযায়ী তাহারা আবার মত বদলাইতেও পারে।
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 রিপাবলিকান দলের এই সুবিধাবাদিতার পিছনে কোন গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে কিনা বলা যায় না। কারণ উক্ত পার্টির নেতা কিছুদিন যাবৎ “বিপ্লবী পরিষদ” অন্তবর্তীকালীন সরকার” ইত্যাদির যে সব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন সেই সুবিধাবাদিতা তারই পূর্বাভাস কিনা জানি না। গদীতে যেই থাকুক না কোন পূর্ব ঘোষণা মত ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান আজ জনগণের দাবী। এই দাবী মোতাবেক কাজ না হইলে দেশ এই অশুভ শক্তির হাত হইতে মুক্ত হইবে না এবং বাহির বিশ্বেও পাকিস্তানের কলংক বাড়িয়া চলিবে। জনগণ সাধারণ নির্বাচনে বিরুদ্ধে কোন প্রকার সরকারী-বেসরকারী চক্রান্ত বরদাশত করিবে না। বিপ্লবী পরিষদ বা অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের অগণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্র বিরোধী অশুভ প্রচেষ্টাকে সকল পাকিস্তান দরদীর রুখিতে হইবে।


----------
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 শিরোনাম সূত্র তারিখ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৮ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক দুৰ্গতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান এক মারাত্মক রকমের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগে আসছে, তা থেকে সে আজও মুক্ত হতে পারেনি। বর্তমানে তার অবস্থা আরও চরমে গিয়ে পৌছেছে। বস্ত্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক জীবনের কতকগুলি সমস্যাকে মূলধন করে কোন কোন পত্রিকা ও রাজনৈতিক দল এমন সব প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেবহাল নন তাঁরাও স্বভাবতঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তাই, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কি, জনসাধারণ সহজেই যাতে তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, তার জন্য আজ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। নিলিখিত খাতগুলি মোট ১৪ কোটি ১৬ লাখ টাকার দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয় : (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দেনা, (২) প্রভিডেন্ট ফান্ড, (৩) বে-সামরিক আমানতাদি, (৪) অনাদায়ী ট্রেজারী বিলসমূহ, (৫) খাদ্য ক্রয় খাতে ঘাটতি জমা ও (৬) সরকারী চাকুরীয়াদের পাওনাসহ চুক্তিগত দেনা। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পাওনা ও অবিভক্ত বাংলার অনাদায়ী ট্রেজারী বিল বাবদ আমাদের যে দেনা ছিল, তা পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গোড়াতেই ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। কিন্তু অন্যান্য খাতের দেনা থেকেই যায়। ফলে, কার্যভার গ্রহণের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারকেই বছরের পর বছর ধরে এসব খাতের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। সেই সংগে প্রাদেশিক সরকারকে প্রদেশের রাজধানীতে সদর দফতরসমূহের স্থান সন্ধুলানের জন্য বহু সংখ্যক দালান-কোঠা নির্মাণ করতে হয়। ৪ কোটি ১৯ লক্ষ লোকের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব খাতে ১৯৪৮-৮৯ সালের বার্ষিক আয় ছিল ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। অপর পক্ষে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিবাসী অধুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব বাবদ আয় ছিল সে সময় ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রের সাহায্য সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানেরই অনেক বেশী আর্থিক সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সত্যটি কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই উপেক্ষিত হয়েছে এবং গত ক’বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে উভয় অংশের জন্য যে সাহায্য মঞ্জুর করেছেন, দুই অংশের
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 আনুপাতিক প্রয়োজনের সংগে তার কোন সঙ্গতি নেই। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ সাহায্য করেছেন, তা থেকেই এ কথার সত্যতা নিরূপণ করা যায়। আলোচ্য সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে যে ক্ষেত্রে ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সরাসরি সাহায্য দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানকে সে ক্ষেত্রে দিয়েছেন ২৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশ বিভাগের আগে পূর্ব পাকিস্তানেও কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছিল। বাংলা প্রদেশের এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার ৭০ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই অর্থের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হতো অনূ্যন ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে বলেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ মঞ্জুর করা হবে। ঋণ দানের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ঋন পেয়েছে ৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, পূর্ব পাকিস্তান সেখানে পেয়েছে মাত্র ৪৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হয়েছে, তার আনুপাতিক হার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যে সকল আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য অংশ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে শূন্যের কোঠা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রার শুরু। এমতাবস্থায়, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্নমুখী ঘাটতি পূরণের জন্য এখানকার জনসংখ্যা এবং বৈষয়িক ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সরাসরি সাহায্য, বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন খাতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অনূ্যন শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পূর্ব পাকিস্তানেরই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হওয়া তো দূরের কথা- এই প্রদেশ কেবল অবহেলাই পেয়ে এসেছে। প্রদেশের বর্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এই অবহেলারই कन। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত এই খাতের ব্যয় বরাদের তুলনামূলক বিবরণ থেকে এটা পরিস্কার হয়ে পড়েছে। আলোচ্য সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যেখানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৬৩ কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ৮১ কোটি টাকা। দেশরক্ষা দেশরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদের চিত্র আরও নৈরাশ্যজনক। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় কিঞ্চিদধিক ১৮ কোটি টাকা, অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৪৮০ কোটি টাকা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা সব দিক দিয়েই সন্তোষজনক ছিল। সুতরাং এ প্রদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামের পথেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, তার পক্ষে জাতি গঠনমূলক কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ক’বছরে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন বড় রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ায় এখানকার আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। আমি আগেই বলেছি, এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন খাতের আয় বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বিগত ১০ বছরে ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছেন অথচ সাধারণের আর্থিক মানের উন্নতি না হওয়ায় অধিক করভার বহনের ক্ষমতাও তাদের নেই। যে পরিমাণ সাহায্য করা উচিত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি। সিএসপি অফিসারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং গভর্ণরকে আর বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কতিপয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ায়
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 প্রাদেশিক কোষাগার থেকে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলির বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে সুবিচারের জন্য প্রাদেশিক সরকার দাবী জানিয়ে এসেছে। এতদসত্ত্বেও ১৯৪৮-৮৯ সালে রাজস্বের একমাত্র সম্প্রসারণশীল উৎস “বিক্রয়-কর” ও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেয়া হয়। রাজস্বউৎসগুলির পুনবিন্যাসের জন্য বারংবার দাবী জানাতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২-৫৩ সালে এ সম্পর্কে একটি কমিটি গঠনে সম্মত হন, যাকে রেইসম্যান কমিটি বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এই কমিটিও প্রদেশকে সাহায্য না করে কেন্দ্রকেই জোরদার করে গেছেন। পাট রফতানী শুল্কের অংশ বন্টন ব্যাপারে রেইসম্যান কমিটির রোয়েদাদ প্রদেশের সত্যিকার কোন উপকারের পরিবর্তে বরং অপকারই করেছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আর ছিল যথাক্রমে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ও ৬ কোটি টাকা। কিন্তু রেইসম্যান রোয়েদাদের পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৪ কোটি টাকা। প্রদেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত এই অবনতির আর একটি কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রাদেশিক সরকার যে সব কাজ করেছেন, সে সকল ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করেননি। ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর জন্য মোট যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার শতকরা ৬০ ভাগ বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত টাকা দেননি। ফলে, এই একটি খাতেই বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। বেসামরিক দেশরক্ষা বাবদ যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের তারও শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করার কথা। এ খাতেও পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা। বারংবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার এই খাতে কোন সাহায্যই মঞ্জুর করেননি। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তা আজও বিদ্যামান রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে “অধিক খাদ্য ফলাও” আন্দোলন জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের অংশ যদি পর্যাপ্ত হতো, তা হলে অধিকাংশ অসুবিধাই আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম। রাজস্বের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ক্রমাগত ঘাটতি এরও অন্যতম কারণ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব উৎস বন্টনের ব্যাপারে অনুসৃত অসম ব্যবস্থা। ব্যয় সঙ্কোচ কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব খাতের আয় পরীক্ষা ও ব্যয়-হাসের জন্য আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আগেই আমি বলেছি যে, গত ১০ বছরে আমরা ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছি। কিন্তু প্রদেশবাসীর বৈষয়িক অবস্থা অতীব শোচনীয় হওয়ায় আমাদের রাজস্ব খাতে আয় তেমন বাড়েনি। পক্ষান্তরে ব্যয় কমানোও সম্ভব হয়নি। কেননা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে সরকারী চাকুরিয়াদের আয় বা বেতনের সামঞ্জস্য নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যয় আনুপাতিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সে সব-ক্ষেত্রেও ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অতীতে যে সব অবিচার করা হয়েছে তার আশু প্রতিকার এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব আদায়ে উৎসগুলির ন্যায্য ও সুষম বন্টনের মধ্যেই পুর্ব পাকিস্তানের এসব অভাব-অসুবিধার বাস্তব সমাধান নিহিত। রিলিফের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যে সাহায্য চেয়েছি সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত-এই চার মাস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সব সময়ই সঙ্কটকাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সময় অবস্থা বিশেষে খাদ্যশস্যের মূল্য
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 কম-বেশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তদুপরি ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের সর্বগ্রাসী বন্যা প্রদেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তোলে। এরপর ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে প্রদেশের কতকগুলি জেলায় আউস আমন ও রবিশস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং অপর কতকগুলি জেলায় আংশিক শস্যহানি, উপকূল এলাকায় লোনাপনির প্লাবন ও কীটের উপদ্রবে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এর উপর আবার মড়কে বিভিন্ন জেলায় বহু গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। আর সেই সঙ্গে কালেরা ও বসন্তের ভয়াবহ মহামারী সমগ্র প্রদেশ ছেয়ে ফেলে। এর দরুন-গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের কর্মসক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ধান, চাল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে এখন জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে, এখন সর্বত্র শোচনীয় দুরবস্থা বিরাজ করছে। দুর্গত এলাকায় বিপন্ন জনসাধারণ জান বাঁচানরো তাগিদে গরু, বাছুর, বীজ এমনকি কৃষির যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের কাছে এমন কোন সম্পদই নেই, যার উপর তারা নির্ভর করে থাকতে পারে। এ অবস্থায় এখন সরকারকে কেবল এদের চাষাবাদের ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে না- বরং এই সঙ্কটকালে তাদের বেঁচে থাকবার মত সংস্থানও করে দিতে হবে। এসব প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে প্রদেশের শতকরা সাড়ে ১২ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের সকলেরই সাহায্যের দরকার এবং তাদের তা পাওয়া উচিত। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকের (৬ লক্ষ পরিবার) কৃষি ঋণ প্রয়োজন। এই ৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৫ লক্ষ পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫০ টাকা হারে কৃষি ঋণ ও পরিবার প্রতি ১৫০ টাকা হারে দুই লক্ষ পরিবারকে গবাদিপশু ক্রয় ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। এ বাবদ প্রয়োজন হবে সাড়ে ৫ কোটি টাকা। টেষ্ট রিলিফ ভূমিহীন যে সব শ্রমিক সহজে কাজ পাচ্ছে না, টেষ্ট রিলিফের মারফত তাদের কাজ দিতে হবে। দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক অর্থাৎ ৩ লক্ষ পরিবারের জন্য এই ধরনের রিলিফের প্রয়োজন। টেষ্ট রিলিফের কাজ জুন মাসের শেষ কিংবা জুলাই মাসের মাঝামাঝি এমনকি, কোন কোন জেলায় এর পরেও চালু রাখতে হবে। পরিবার পিছু দুইজন হিসাবে মাথাপ্রতি ২ টাকা করিয়া হিসাব করিলে ছয় লক্ষ লোকের এক মাসের কর্মসংস্থান করিতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলার একফসলী অঞ্চলের প্রায় এক লক্ষ লোকের সাহায্যার্থে টেষ্ট রিলিফের কাজ নভেম্বর মাসের শেষভাবে আমন ফসল না ওঠা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টেষ্ট রিলিফের জন্য মোট প্রয়োজন প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ভূমিহীন অক্ষম লোকদেরও খয়রাতি সাহায্য দিয়ে যেতে হবে। আগষ্টের প্রথমভাগে আউস কাটা শুরু হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রদেশে ৫ লক্ষের মত। স্বাভাবিক হারে মাসপ্রতি মাথাপিছু ১০ সের চাল জোগালেও দু’মাসে (জুন ও জুলাই) চাল প্রয়োজন হবে ২,৫০,০০০ মণ যার দাম হবে যাবতীয় খরচসহ মোট ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মনপ্রতি ২২ টাকা ৮ আনা। এ ছাড়া এক-ফসলী এলাকার ১ লক্ষ লোককেও আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস খয়রাতি সাহায্য দিতে প্রয়োজন হবে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ নিয় খয়রাতি সাহায্যের জন্য মোট দরকার ৭৮ লক্ষ টাকা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও অন্যান্য জায়গায় ঘূর্ণিবাতায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ লক্ষ পরিবারকে তাদের ঘরবাড়ী মেরামতের জন গৃহনির্মাণ সাহায্য মঞ্জুর করতে হবে। পরিবার-পিছু স্বাভাবিক হবে ৩০ টাকা করে ধরে হলেও ৬০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও দাতব্য চিকিৎসালয় ভূমিসাৎ হয়েছে। এগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মেরামতের জন্য এককালীন দান
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 হিসেবে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা দরকার। নানা দুর্বিপাকে উত্তরবঙ্গের ছাত্র সমাজ খুবই অসুবিধায় পড়েছে। স্কুল-কলেজের বেতন পরিশোধের সামার্থ্য তাদের নেই। এদের সাহায্য দেওয়া জন্য কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকার মত প্রয়োজন। এসব মিলিয়ে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মোট সাড়ে ১৩ কোটি টাকারও অধিক প্রয়োজন। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১১ কোটি টাকার এখনও বিশেষ প্রয়োজন। অবিলম্বে এ টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া না যায়, তা হলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জানুয়ার মাস থেকে এ কমাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের নিজ তহবিল থেকে বিভিন্নমুখী সাহায্য ব্যবস্থা বাবদ ৬০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করেছেন। খাদ্য আমদানী ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর মোট ব্যয়ের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে এসেছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা এ ধরনের আর কোন সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। আলোচ্য দু’বছরে এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ও ৯ কোটি ৪১ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সাহায্য সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারকে ১৯৫৬৫৭ সলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধান-চাল সংগ্রহের ব্যাপারেও কতিপয় অনাবশ্যক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়গণ লারকান, দাদু, জ্যাকোবাদ ও শুককুরের স্থানীয় মোকামে মাল ডেলিভার দিয়েই খালাস পাচ্ছে। সেখান থেকে সেই মাল আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে করাচীতে চালান দিতে হচ্ছে। এভাবে একই মাল দুবার উঠানো-নামানো প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এজন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই রাখতে হচ্ছে। এর জন্য আনুষঙ্গিক যে ব্যয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে প্রাদেশিক সরকারেরই উপর চাপছে। সাবেক সিন্ধু সরকারের আমলে এবং যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ধান-চাল সংগ্রহ করতেন তখন ঐসব এলাকায় ধান-চাল সরাসরি করাচী বন্দরেই ডেলিভারী দেয়া হতো এবং সেখানে জাহাজে বোঝাই করা হতো। সে সময় মণপ্রতি আট আনার বেশী অতিরিক্ত ব্যয় পড়ত না। কিন্তু বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আমাদের কাছ থেকে এ বাবদ মণপ্রতি ১ টাকা আদায় করছেন। এর ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানী চাল কিনতে গিয়ে আমাদের বর্মার চাল অপেক্ষা মণপ্রতি ৩ টাকা বেশী দাম দিতে হচ্ছে। মণপ্রতি এই ১ টাকা বাড়তি খরচ আদায় করে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের গরীব ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করা হচ্ছে। ক্রটিপূর্ণ নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত এই ক্রটিপূর্ণ সংগ্রহ নীতির দরুন তাদের অনাবশ্যক কতকগুলো খরচের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। আর সেই অস্বাভাবিক রকমের বাড়তি খরচের চাপ গিয়ে পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানেরই দরিদ্র ক্রেতাদের উপর। এর আগে সিন্ধু সরকারের সংগৃহীত চালের ষ্টক পূর্ব পাকিস্তানকে যে চাল সরবরাহ করা হত তার বাবদ তাঁরা টনপ্রতি মাত্র ১ টাকা ২ আনা হবে তদারকী ফিস আদায় করতেন। এতে করে মণপ্রতি বাড়তি খরচ পড়তো তিন পয়সাও কম। এদিকে, আমদানীকৃত ও সংগৃহীত চালের আনুষঙ্গিক খরচসহ মণপ্রতি গড়ে মূল্য দাঁড়ায় ২৩ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই। বিক্রয় করা হয় মণপ্রতি ২১ টাকা ৫ আনা মূল্য। ফলে, মণপ্রতি সরকারের লোকসান হয় ২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই। এই হিসেবে বার্ষিক অনুমান ১,০৮,৮৮,৮০৯ মণ চাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ সরকারকে মোট লোকসান দিতে হয় ২,৮৯,৮০,৩২৪ টাকা।
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 সমাধানের উপায় যে ব্যাপক ও মারাত্মক রকমের দুরবস্থা প্রদেশবাসীকে গ্রাস করেছে তাতে করে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চালের বিক্রয় মূল্য কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যেসব প্রস্তাব করা যেতে পারে সেগুলি হচ্ছেঃ (১) প্রদেশের জন্য চাল সংগ্রহ বাবদ যে মোট ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তদরুন ২ কোটি টাকার মত সাহায্য করতে হবে। অবশ্য, লোকসানের পরিমাণ যদি প্রকৃতপক্ষে কম হয় তবে এই সাহায্যের পরিমাণ কিছুটা কমও করা যেতে পারে। অথবা, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৫৭-৫৮ সালের ন্যায় যে কোন স্থানে সংগৃহীত হোক না কেন সে চাল চট্টগ্রামে মণপ্রতি ১৮ টাকা দরে ডেলিভারী দিতে হবে। (২) পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চালের উপর যে বাড়তি খরচ আদায় করেন, হয় তা প্রত্যাহার করতে হবে নতুবা সাবেক সিন্ধু সরকারের মত এই খরচ মণপ্রতি ৮ আনা ধার্য করতে হবে। (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ক্রটিপূর্ণ সংগ্রহনীতির দরুন যে আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তা প্রত্যাহার করতে হবে। অতীতে তদারকী ফিস হিসেবে টনপ্রতি ১ টাকা ২ আনা হারে যে খরচ আদায় হতো, বড়জোর কেন্দ্রীয় সরকার সেই হারেই আদায় করতে পারেন। অসত্য প্রচারণা এবার আমি পূর্ব পাকিস্তানের মহামারীজনিত পরিস্থিতি উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। পূর্ব পাকিস্তানের বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব বরাবরই ঘটে আসছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এ বছর পূর্ব পাকিস্তানে মহামারী এমন ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে যে, প্রাদেশিক সরকার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। গত বছরের শেষ দিকে বসন্ত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার উপদ্রুত এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও সৰ্বরকমের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই রোগ মহামারী আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার জাতীয় জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তার মোকাবেলা করতে সর্ব-প্রযত্নে প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমন্ত্রণ জানান হয়। সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, স্বাস্থ্য ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রাদেশিক মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মহামারী পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরী যে দলে আছেন, সেই দলসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরে থাকেন। এখন দেখছি জনাব চৌধুরী এই পরিস্থিতির পুরা সুযোগই গ্রহণ করছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মহামারীতে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি যে হিসাব দিয়েছেন তা কেবল অতিরঞ্জিতই নয় আজগুবিও বটে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করেও একথা সরাসরি বলা যায় যে, সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের মত কোন ব্যবস্থাই জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরীর হাতে নেই। অবশ্য কল্পনার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামত তিনি যে কোন সংখ্যাই উল্লেখ করতে পারেন। গত দশ বছরে প্রদেশে বসন্ত ও কলেরায় কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, তার হিসাব প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে এবং অতীতের যে ব্যবস্থাধীনে এই সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করা হতো, আজও তাই চালু আছে। মজার বিষয় এই যে, কিছুদিন আগে জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও অপর দুজন কেএসপি নেতা প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির কয়েকজন সদস্যের সামনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিকা বীজ চান। আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁকে জানাই যে কমিটির কাছ থেকে কিছু টিকাবীজ আদায় করে বিক্ষিপ্তভাবে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক কোথাও পাঠান আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।
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 পাঠাতে বলি। কেননা, এই কমিটির অভিযান পরিচালনা বোর্ডটি প্রত্যেক দিনই বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রদেশের মহামারীজনিত সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করায় তাঁর দলের সদস্যগণও দৈনন্দিন অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমি তাঁকে তাঁর দলের স্বেচ্ছাসেবকদের একটা তালিকা পাঠানেরা জন্যও অনুরোধ করি এবং বলি যে, এসব স্বেচ্ছাসেবককে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির পরিচালনাধীনে উপদ্রুত এলাকায় পাঠানো যাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে তাঁর দলের কোন সদস্যের নাম তো দাখিল করেনইনি-এমনকি, স্বেচ্ছাসেবকদের কোন তালিকাও পাঠাননি। এতে করে আমি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি যে, প্রদেশের মহামারী পরিস্থিতিকে তিনি রাজনৈতিক মূলধনই করতে চেয়েছিলেন- সত্যিকার জনসেবার কোন উদ্দেশ্যই তাঁকে তখন প্রেরণা যোগায়নি। সমাজ সেবার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ করবার কিছু না থাকলেও আমার মতে, এ ধরনের কোন কাজে আত্মনিয়োগের মত কোন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নেই। প্রদেশের সাম্প্রতিক মহামারীজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশের জন্য আমি ইতিমধ্যেই একজন বিভাগীয় কমিশনারকে নিয়োগ করেছি। তাঁর কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা স্থির করব এ সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে তদন্তের জন্য একটি পূর্ণ কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়ত আছে কিনা। এ প্রসঙ্গে আমি বিগত কয়েক বছরের সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করতে চাই। কলেরা ও বসন্তে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭,৯২০ ১৯৫৪ সালে ১০,৯১২, ১৯৫৫ সালে ১৫,০৭৫, ১৯৫৬ সালে ২০,৭৯৯, ১৯৫৭ সালে ১৬,২৫০ ও ১৯৫৮ সালে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১৯,০০৬ বিভিন্ন সময়ে প্রদেশে কি পরিমাণ টিকা বীজ বিতরণ করা হয়েছে তারও একটি তুলনামুলক হিসাব দেয়া যেতে পারে। ১৯৫৪-৫৫ সালে যে টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় তার পরিমাণ ছিল ১৪,১১৯,৩০০ মাত্র, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৫,৯৪৪,৪৩০ মাত্রা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮,৪৮৯,৯১০ মাত্র, ১৯৫৭ সালে ২৭,৮১৯,৯৭০ ও এ বছর ২৪ মে পর্যন্ত ২৬,০৫৭,৬২০ মাত্র। এস হিসাব থেকে প্রদেশের মহামারী ব্যাপকতা ও তা নিরসনের জন্য অতীত ও বর্তমান সরকার কতদূর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে। টিকাবীজ বিতরণের সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মহামারী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বিদেশ থেকে প্রাপ্ত টিকাবীজ ও দেশের অভ্যন্তরে টিকাবীজ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রদেশের অনুন ৪ কোটি লোকে টিকা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মহকুমা সদর দফতরগুলিতে টিকাবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। ঢাকা থেকে বিশেষ বাহকের মারফত এ সকল কেন্দ্রে টিকাবীজ পৌছে দেয়া হবে। ভবিষ্যতে মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেনঃ সরকার জেলা স্যানিটারী ইনসপেক্টর ও ৩ জন হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট নিয়োগ করেছেন। জেলা বোর্ডের কর্মচারী ও ভ্ৰাম্যমাণ ইউনিটগুলিকে সাহায্যের জন্য ৪৭৮ জন গভর্ণমেন্ট হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মে মাস থেকে অতিরিক্ত ২০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ড এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরও ৩০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ৫০ জন সাব-ডিভিশনাল হেলফ অফিসার ও ১০টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিটও নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নেও মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের পরিচালনাধীন শত শত স্বেচ্ছাসেবক উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানবতার সেবায় ঝাপিয়ে পড়েছেন। পরিচালনা করেন তখন গ্রামবাসীদের অনেকেই টিকা নিতে অসম্মত হন। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে যারাই টিকা নিয়েছেন, তাঁরা হয় এই রোগে আদৌ আক্রান্ত হয়নি, অথবা আক্রান্ত হলেও তাদের মৃত্যু ঘটেনি। কিন্তু যাঁরা টিকা নেননি তাঁদের প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত অনেকে মারা গিয়াছেন। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় গত ও বর্তমান বছরে অনেক বেশী পরিমাণ টিকাবীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে,
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 যখন বসন্ত ও কলেরা মহামারীতে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী (যথাক্রমে ৩৮,৮৭১, ও ১৭,৮১৭) তখন সংশ্লিষ্ট ৪ মাসে টিকা দেয়া হয় মাত্র ৭০ লক্ষ লোককে। অপরপক্ষে, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাসে মোট ২ কোটি ৫১ লক্ষ মাত্রা টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় ও টিকা দেয়া হয় মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোককে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহামারী প্রতিরোধের জন্য প্রাদেশিক সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন। পূৰ্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান কর্তৃক করাচীতে অনুষ্ঠিত সাংবদিক সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণঃ তারিখ ৪ঠা জুন, ১৯৫৮
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সামরিক শাসন জারিঃ
রাষ্ট্রপতির (ইস্কান্দর মির্জা) ঘোষণা 
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আমি গভীর উদ্বেগের সাথে দেখতে পাচ্ছি গত দু’বছর ধরে ক্ষমতার জন্য নির্মম বিবাদ, দুর্নীতি এবং আমাদের সাধারণ, সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মঠ জনসাধারণের উপর লজ্জাজনক শোষণ, শালীণতার অভাব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে ইসলামের অবমাননা চলছে। এর তো অন্যথাও হতে পারত। সংখ্যালঘু হিসেবে দেশের ঘটনা প্রবাহেতারা  তাদের প্রভাব জাহির করতে ব্যর্থ হয়ে আসছে।
এ ধরনের ঘৃণ্য কার্যক্রম নিম্ন শ্রেণীর দুঃসাহসীদের একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত করেছে এবং শোষকগন তাদের জঘন্যচামচার দ্বারা জনগণের ব্যাপক ক্ষতি সাধন কোরে তার বিপুল সম্পদের  অধিকারী হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।
আমাদের বারংবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্য সংকট নিরসনে কোন প্রকার উদ্যেগ গৃহীত হয় নি। আমাদের মত একটি দেশে, যেখানে খাদ্য হওয়া উচিত ছিল উদ্বৃত্ত সেখানে বরাবরই তা জীবন মরণ সমস্যা। কৃষি এবং ভূমি রাজনীতির হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং এমন অবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলের জন্ম  কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারবে না।
অপরদিকে পূর্ব পাকিস্থানে খাদ্য, ঔষধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের চোরাচালানী কারবার চলছে। সেখানকার জনসাধারণকে উক্ত কারণে সৃষ্ট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসনূহেরকৃত্রিম  সংকট এবং দ্রব্যমূল্যের উরধগতির কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর যাবত খাদ্য আমদানী ব্যয় আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ আয় খাতের একটি নিয়ত অপব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, যার দরুণ  সরকার বাধ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন করমসূচীসমূহ সংক্ষিপ্ত করতে। 
কতিপয় রাজনীতিবিদ রক্তাক্ত সংগ্রামের কথা বলে আসছেন। তাদের মাঝে আবার কিছু দুঃসাহসীগণ বিদেশী রাষ্ট্রে গিয়ে তাদের সাথে মিত্রতার চেষ্টা করছেন যা একমাত্র ষড়যন্ত্রের নামান্তর। 
	লজ্জাজনক দৃশ্য
পূর্ব পাকিস্থান এসেম্বলীতে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া লজ্জাকর ঘটনার সম্বন্ধে সবাই অবহিত আছেন। আমাকে বলা হয়েছিল যে এ ধরণের ঘটনা অবিভক্ত বাংলায় খুবই নৈমিত্তিক ব্যাপার। তারা এমনই ছিল কিনা, কিন্তু এটা কখনোই সভ্য পদ্ধতি নয়। আপনি কখনোই স্পীকারকে মারধর, ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা এবং নিজ দেশের পতাকাকে অপবিত্র করার মাধ্যমে নিজ দেশের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেন না।  
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রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এত নীচে নেমে গেছে  আমি এখন আর বিশ্বাস করতে পারছি না যে ,কোন  নির্বাচন বর্তমানের অভ্যন্তরীণ এই নৈরাজ্যজনক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে এবং একটি শক্তিশালী সরকার এই ধরনের অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে ।আমরা তো আর চাঁদ থেকে মানুষ আনতে পারব না ।এই একই জনগোষ্ঠী  যারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে এসেছে তারা নিজেদের স্বার্থে নির্বাচনে কারচুপি করবে ।
তারা প্রত্যার্বতন করবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ,কারণ আমি নিশ্চিত এই নির্বাচনের প্রতিযোগীতা হবে প্রধানত ব্যক্তিগত ,প্রাদেশিক এবং উপদলের ভিত্তিতে ।তারপর যখন তারা ফিরে আসবে , পুনরায় একই পদ্ধতি ব্যবহার করে গণতন্ত্রের দুঃখজনক প্রহসন করবে  যা বর্তমানের দেশব্যাপী সর্বত্র নৈরাশার কারণ । 

আনুগ্যতের পালাবদল

যাই হোক ,প্রশাসন যতই চেষ্টা করুক না কেন ,আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হারে চাতুকারিতা এবং ক্ষমতা দখলের অবিরাম অনৈতিক চর্চা চলছে তাতে করে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হবে না । তারা কখনই আমাদের সমস্যার সমাধান করবে না । বরং তারা সার্বজনীন অশান্তি এবং হতাশার সৃষ্টি করবে যা আমাদের একটি রক্তাক্ত অভূত্থানের দিকে নিয়ে যাবে । সম্প্রতি আমরা করচি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন দেখেছি । যেখানে ২৯ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন যার মধ্যে ৫০ শতাংশ ছিল জাল ভোট ।এককেন্দ্রীক ব্যবস্থা ভাঙ্গা এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে । এ ধরণের অর্ন্তঘাতমূলক মনোভাব তাদের দেশপ্রেম,তাদের নেতা ও সাঙ্গপাঙ্গদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের পরিচয় বহন করে ।আমাদের বৈদেশিক নীতি দেশপ্রেমের চেতনা থেকে নয় বরং স্বার্থানে্‌বষী মনোভাব থেকে অবিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনার শিকার হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই একাজটি করেছেন । আমরা সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই । কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও গ্ণচীনের মত দেশগুলোর সাথে ভুল বোঝাবুঝি  ও শত্রুতা  সৃষ্টি করে । নিশ্চিত হার জেনেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন করে ।বৈদেশিক নীতিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো  যতটা অবহেলার চোখে দেখে পৃথিবীর আর কোথাও সেভাবে দেখা হয় না । এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটাতে ,আমি বারবার খোলাখুলিভাবে বলছি আমরা এমন একটি নীতি অনুসরণ করব যা আমাদের আকাঙ্খা এবং ভৌগলিক চাহিদা মেটাবে । আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকারগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়েই আমরা পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত  করছি ,যা সবাই জানে । এবং এই অশান্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনে শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে আমরা সঠিক ভূমিকা রেখেছি । বিগত তিন বছর যাবৎ গণতান্ত্রিকভাবে শাসনতন্ত্র চালানোর জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি  । প্রশাসনকে স্থিতিশীল করা এবং জনগণের দাবী অনুসারে দেশ চালাতে আমি সমঝোতার পর সমঝোতার চেষ্টা করছি ।আমার সমালোকরা তাদের বহুচর্চিত মিথ্যাচারের মাধ্যমে আমার এই প্রচেষ্টাগুলোকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করছিল ।সবকিছুর দায় রাষ্ট্রপতির উপর চাপানো এখন একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ।যেমন সেদিন একজন সুশীল বলছিল ,'' আতিবৃষ্টি যেমন রাষ্ট্রপতির  দোষে হয় তেমনি অনাবৃষ্টির জন্যেও রাষ্ট্রপতি দায়ী ।কেবল মাত্র আমিই যদি উদ্বিগ্ন  হতাম ,তবে  তাদের নিন্দা বাক্য ঘৃণার সাথে গ্রহণ করতাম যা তাদের প্রাপ্য । কিন্তু এইসব বিশ্বাসঘাতক ও দেশের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর অভিপ্রায়  হচ্ছে  রাষ্ট্রের 
প্রধানকে আক্রমণ করে পাকিস্তান ও এই সরকারের মর্যাদা নষ্ট করা । তারা এই বিষয়ে অনেকদূর এগিয়েছে ,যদি তাদের এই কার্যধারা অব্যহত থাকে তবে তারা তাদের সার্বিক উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে ।
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জনতার মোহমুক্তি
 
আভ্যন্তরীণ বিষয় সর্ম্পকে আমার মূল্যায়ন আমাকে এই বিশ্বাসে নিয়ে যাচ্ছে যে জনসংখ্যার বিশাল অংশের,বর্তমান সরকার ব্যবস্থার উপর আর আস্থা নেই । উত্তোরোত্তর তাদের  মোহমুক্তি ঘটছে এবং অসন্তোষ বাড়ছে ।এবং  যেভাবে শোষিত হচ্ছে তার উপর তারা তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ । তাদের এই অসন্তোষ ও রিক্ততা সর্মথনীয় । নেতাগণ তাদেরকে সেই ধরণের সেবা দিতে ব্যর্থ যা তাদের প্রাপ্য । এবং তারা এটা প্রমান করেছে ,জনগণ যে সকল বিষয়ে তাদের উপর নির্ভর করত সে সকল বিষয়ে তারা অদক্ষ । অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ২৬মার্চ ,১৯৫৬ সালে যে সংবিধান কার্যকরী করা হয়েছিল ,তা কার্যক্ষেত্রে তা অনুপযোগী । এটা বিপদজনক আপোষ সম্বলিত যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংহতি অতিসত্ত্বর নষ্ট করবে যদি না তা দূর করা যায় ।তার জন্য দেশকে প্রথমে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে সদ্ববিবেচনা করতে হবে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাগুলোকে পরীক্ষা করার জন্য দেশপ্রেমিক একত্রিত করার অভিপ্রায় ছিল এবং আরও যর্থাথ সংবিধান তৈরী করা যা আমার প্রতিভাবান মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত । যখন তা প্রস্তুত তখন জনগণের সামনে উত্থাপিত হবে গণভোটের জন্য ।

  


প্রধানতম দায়িত্ব
 
বলা হয় যে সংবিধান পবিত্র । কিন্তু সংবিধান বা অন্য যে কিছুর চেয়ে দেশ ,তার জনগ্ণের কল্যাণ ও সুখ বেশি পবিত্র ।রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে সৃষ্টিকর্তা এবং জনগণের সামনে আমার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা ,যা গভীরভাবে হুমকির সম্মুখীন বিশ্বাসঘাতকদের নির্মমতা ও রাজনৈতিক ধৃষ্টতাকারীদের দ্বারা । বর্তমান ব্যবস্থার দ্বারা গঠিত কোন সরকার তাদেরকে ব্যক্তিস্বার্থ , ক্ষমতার তৃষ্ণা  ও দেশপ্রেমহীন আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারবে না । দেশ ধ্বংসাত্বকমূলক কার্যক্রমে  দর্শক থেকে   আমিও আর  সয্য করব না । অত্যন্ত গভীর  ও শঙ্কাজনক চিন্তার পর আমি এই দুঃখজনক সিদ্ধান্তে ঊপনীত হয়েছিূ যে , আমি আমার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হতাম যদি না পাকিস্তানের সম্পূর্ন ভাঙ্গন ঠেকাতে আমার দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী এই পদক্ষেপগুলো না নিতাম । কাজেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে  ঃ  
ক ) ২৩ মার্চ,১৯৫৬ সালের সংবিধান রদ করা হবে ।
খ ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অতিসত্ত্বর বরখাস্ত করা হবে ।
গ) জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে ।
ঘ ) সকল রাজনৈতিক দল রহিত করা হবে ।
 ঙ ) যতক্ষ্ণ পর্যন্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়া যাচ্ছে  পাকিস্তান থাকবে সামরিক আইনের অধীনে । আমি, সর্বাধিনায়ক পাকিস্তান আর্মি ,জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে নিয়োগ দিচ্ছি প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে এবং পাকিস্তানের সকল সামরিক বাহিনীকে তার অধীনে নিয়োগ দিচ্ছি
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 সশস্ত্রবাহিনিকে আহ্‌বান
 
পাকিস্তানের নির্ভীক সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলছি যে ,পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে তারা এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার দরুন আমি তাদের দেশপ্রেম এবং আনুগত্যের তারিফ করতে জানি । আমি বুঝতে পারছি ,আমি তাদের উপর বিশাল চাপ প্রয়োগ করছি ।তবুও সেনা কর্মকর্তা ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বলছি আপনাদের ভূমিকার উপর পৃথিবীর এই অংশে একটি স্বাধীন দেশ ও দুর্গ হয়ে উঠতে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে ।আপনাদের কাজ আপনারা করুন ,কোনরকম ভয় বা অনুগ্রহের আশা ব্যতীত ,আল্লাহ আপনাদের সহায় হন ।

পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে ,একজন ভাই এবং স্বদেশপ্রেমী হিসেবে বলছি চরম খেদের সাথে নেয়া আমার আজকের এই পদক্ষেপ  দেশ এবং সাধারণ জনগণ ,খাঁটি দেশপ্রেমিকদের স্‌বার্থের কথা চিন্তা করে নেয়া । আইনানুগ এবং দেশপ্রেমীদের বলছি আপনারা মুক্ত ও সুখী হবেন । রাজনৈতিক ধৃষ্টতাকারী, পাচারকারী , কালোবাজারী ও মজুতদাররা হবে অসুখী কারন তাদের কর্মকান্ডে  তীব্র প্রতীরোধ গড়ে তোলা হবে । আর দেশদ্রোহীদের বলছি এ দেশ থেকে পালানোর জন্য যদি তারা তা পারে ,কারণ পালানোই তাদের জন্য কল্যাণকর । 

------
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আদেশের মূলপাঠ

১ । (১) এই আদেশগুলোকে ১৯৫৮'র আইনের আদেশ (ক্ষমতার ধারাবাহিকতা ) বলা যেতে পারে ।
(২) এক্ষুণি কার্যকর করা হবে এবং ৭,অক্টোবর ১৯৫৮'র এই ঘোষণাকে অবিলম্বে বাস্তবরূপে গণ্য করা হবে । অতঃপর ইহাকে ইস্তেহার হিসেবে জারি করা হবে ।
(৩) এটা সমগ্রদেশব্যাপী কার্যকর হবে ।
২। (১) ২৩ মার্চ ,১৯৫৬ সংবিধান রদ করা সত্ত্বেও ইহাকে পূর্ববতী সংবিধান হিসেবে ইস্তেহারে উল্লেখ করা হয়েছে ,প্রেসিডেন্টের অধীনে বা গণতন্ত্রের সামরিক আইনের প্রধান প্রশাসকের বিধি নিষেধ দ্বারা । এবং পাকিস্তান তার  পূর্ববতী সংবিধানের  যথাসম্ভব অনুরূপে শাসিত হবে । 
(২) পূর্বোক্ত বিষয়ে , বর্তমানে বিদ্যমান সকল আদালত ইস্তেহার ঘোষণার ঠিক পূর্বের মত কার্যকর থাকবে । এই আদেশের বিধানগুলোও তাদের ক্ষমতার ও এক্তিয়ারের অধীনে থাকবে ।
(৩) সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রণীত আইনগুলো পাকিস্তানের সকল আদালত মানতে বাধ্য থাকতে । 
(৪) সর্বোচ্চ আদালত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক habeas Corpus, mandamus ,prohibition ,quo warranto and certiorari ,এই সকল বিষয়ে রিট জারি করার ক্ষমতা থাকতে হবে ।
(৫) সামরিক আইনের প্রধান প্রশাসক ,সহকারী প্রধান প্রশাসক অথবা তাদের অধীনের কোন ব্যক্তি যারা ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের প্রয়োগ করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন রিট জারি করতে পারবে না ।
(৬)যেথায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে রিট জারি করার প্রয়োজন পড়বে তা করা হবে পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা , এই অনুচ্ছেদের ৪ নং ধারায় বর্ণিত নিয়মানুসারে । আদালত এই বিষয়ে কোন রিট জারি করতে পারবে না ,তা সত্ত্বেও আইনের প্রসঙ্গে আদালত তার মতামত কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবে ।
(৭) এই আদেশের ঘোষনা ও ইস্তাহারের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদানকৃত সকল আদেশ এবং বিচার বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল এবং পাকিস্তানের সকল আদালত ও কর্তৃপক্ষ তা মানতে বাধ্য ।কিন্তু এ নির্দেশ এবং আইনসমূহ সংরক্ষণে ,  ইস্তেহার পরবর্তী যে কোন রিট অথবা আইন এর কার্যকারীতা থাকতে পারবেনা ,যদি না তা এই নির্দেশের দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে । কোন রিটের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা সকল পদক্ষেপ এবং এর প্রচলন অবিলম্বে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না তা এর দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে ।  
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 ফরমান  জারির পর কোন রিট  শুধুমাত্র তখন ই  কার্যকর হবে যদি  এটা এই  ফরমান  দ্বারা উপলব্ধ  হয় , এবং এমন কোন  রিট এর সাপেক্ষে করা কোন আবেদন  অবিলম্বে হ্রাস পাইবে । 
৩) কোন আদালত বা ব্যক্তিকে নিম্নোক্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা অনুমতি দেয়া হবে নাঃ 
(১) ফরমান; 
(২) ফরমান বা কোনো সামরিক আইন আদেশ বা সামরিক আইন প্রবিধান অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ;
 
(৩) কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত তথ্য, রায় বা বিশেষ সামরিক আদালতের বা একটি সারসংক্ষেপ সামরিক আদালত প্রদত্ত আদেশ 

৪) (১) আগের সংবিধান বাতিল এবং সামরিক আইন, সকল আইন, প্রয়াত সংবিধান ছাড়া অন্য প্রধান প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট বা প্রবিধান এর কোন আদেশ সাপেক্ষে, এবং সব অধ্যাদেশ, আদেশ-ইন-কাউন্সিল এতদসত্ত্বেও প্রয়াত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ ছাড়া অন্য আদেশ প্রয়াত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত এই অর্ডার তফসিলে এই ধরনের আদেশ, বিধি, বাই-ল প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত বলবৎ যন্ত্র পাকিস্তানে বা উহার বা অতিক্ষেত্রিক বৈধতা থাকার কোন অংশে, অবিলম্বে ঘোষণার আগে, যতদূর প্রযোজ্য এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে যেমন প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ করার অধিকার বলবত্ থাকিবে, যতক্ষণ রদবদল রহিত বা উপযুক্ত দ্বারা সংশোধিত কর্তৃপক্ষ। 
(২) এই প্রবন্ধে একটি আইন বলা হয় যদি তা কার্যকর আইন যেমন কিনা বা না আইন অপারেশন মধ্যে আনা হয়েছে হয়েছে বলবৎ করা.
(৩) দফা (1) এর অধীনে কোন আদালত  রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন অভিযোজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবে না ।   
  
গভর্নরের ক্ষমতা

৫) . (১) গভর্নর ক্ষমতা, যা ঐ তিনি প্রেসিডেন্ট তার প্রয়াত সংবিধান এবং এই ধরনের ধারা ১৯৩ এর বিধান মোতাবেক প্রদেশের সরকারি সব ফাংশন রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুমান করা নির্দেশ ছিল হবে হইবে অধ্যাদেশ তৈরীর হিসাবে তিনি পারতেন এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে ক্ষমতা ধারা ১০৬ এবং দফা (১) ও (৩) প্রয়াত সংবিধানের ১০২ ধারা এখনও আছে।
 (২) ক্ষমতা আগের দফার মাধ্যমে অর্পিত গভর্নর রাষ্ট্রপতি বা সামরিক আইন প্রধান প্রশাসক দ্বারা বা প্রধান প্রশাসক থেকে কর্তৃত্ব থাকার অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত কোন নির্দেশ সাপেক্ষে কাজ করিবেন.
(৩) এই ধারা কোন কিছুই সামরিক আইন প্রবিধান প্রণয়নের মার্শাল ল এর প্রধান প্রশাসক কর্তৃক বা সামরিক আইন প্রধান প্রশাসক থেকে কর্তৃত্ব থাকার অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধান অপারেশন ক্ষুণ্ণ করবে এবং যেখানে কোন অধ্যাদেশ বা কোনো বিধান উহার অধীন প্রণীত দফা (১) এই ধারা নিয়ন্ত্রন  বা অংশ প্রাধান্য পাবে এর এমন কোনো নিয়ন্ত্রণ বা অংশ  বেমানান।  
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(৬)যারা ঘোষণা দেয়ার পুর্বে আগের সংবিধানের দফা (১) এর ২১৮ নাম্বার অনুচ্ছেদের  আগে পাকিস্তানের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং যারা ঘোশনার পরে গভর্নর পদে,সুপ্রিম কোর্টের বিচারক কিংবা এডভোকেট পদে,নিয়ন্ত্রক,অডিটর জেনারেল পদে,এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োজিত আছেন তারা তাদের কাজ আগের মত আগের অফিসে, একি ভাবে,সমশর্তে, পুর্বের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আগের মত চালিয়ে যাবেন। যদি না, 

৭. একটি অ্যাডভাইজারি বোর্ডে কোনো আটকাদেশ রেফারেন্স প্রদানের জন্য কোন আইনের ক্ষেত্রে কোনো আদেশের প্রভাব  থাকে
 

তফসিল 
 
১।করাচির আদালত আদেশ; ১৯৫৬
২।ফেডারেল ক্যাপিটাল (আবশ্যিক সরবরাহ) অর্ডার, ১৯৫৬
৩। ধারনের ধরন (নিরাপত্তা আইন) আদেশ  ১৯৫৬ (এ পর্যন্ত একটি অ্যাডভাইজারি বোর্ডে একটি  আটকাদেশ উদ্বেগের ক্ষেত্র ব্যতীত). 
৪।স্ট্যাম্প আইনের (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ 
৫।আবশ্যিক সার্ভিসেস (ক্ষমতা রক্ষণাবেক্ষণ) অর্ডার, ১৯৫৬ 
৬।মজুদ এবং কালোবাজারে অর্ডার, ১৯৫৬  
৭।করাচির আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ 
৮।. করাচী ভাড়া সীমাবদ্ধতা আইন (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬
৯।রিকুইজিশন ভূমি (ক্ষমতা ধারাবাহিকতা) অর্ডার, ১৯৫৬ 
১০।. করাচি (সংশোধন) আদেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৬
১১।হাইকোর্টের (বাংলার) অভিযোজন অর্ডার , ১৯৫৬ 
১২।করাচি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্ডার, ১৯৫৭ 
১৩।করাচি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সংশোধন) আইন, ১৯৫৮ 
১৪।হাইকোর্টের বিচারকদের (দৈনিক ভাতা) অর্ডার, ১৯৫৮  
১৫।ফেডারেল ক্যাপিটাল (ক্ষমতা ও দায়িত্ব চীফ কমিশনার) (ঘোষণা) অর্ডার, ১৯৫৮
১৬।ফেডারেল ক্যাপিটাল আবশ্যিক সরবরাহ (সংশোধনী) অর্ডার, ১৯৫৮ 
১৭।Gwadur (সরকার ও প্রশাসন) অর্ডার, ১৯৫৮ ধারা ব্যতীত (2) ধারা ২. 
১৮।দি Gwadur (সরকার ও প্রশাসন) (আইন প্রয়োগ) আদেশ ১৯৫৮ 
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নতুন বৈধ আদেশে প্রধান বিচারপতি মো.মুনিরের বক্তব্য-
 (তার বিচার থেকে প্রতিলিপি(রাষ্ট্র বনাম দোসা, ঢাকা ল’ রিপোর্ট,ভলিউম ১১), ৭ অক্টোবরের ঘোষণা বলে,রাষ্ট্রপতি ১৯৫৬ সালের ২৩মার্চের সংবিধান বাতিল করেন,কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ভঙ্গ করেন এবং জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেন একই সাথে দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।তিনদিন পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইনের আদেশ ঘোষণা করা হয় যার অর্থ হচ্ছে পূর্বের সংবিধান ছাড়া অন্যান্য আইনের বৈধকরণ এবং সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট সহ দেশের সকল আদালতে বিচার ব্যবস্থা প্রত্যার্পন বা পুনর্বহাল। আইনটিতে আরো নির্দেশনা ছিলো যে দেশটির শাসন পরবর্তীতে পাকিস্তান নামে পূর্বেকার সংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে। যেহেতু আমাদেরকে এই আইনের কিছু শর্ত ব্যাখ্যা করতে হবে, সেহেতু বিচারিক নীতির আলোকে বিদ্যমান সাংবিধানিক অবস্থানকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বিচারিক নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা পরিচালিত আধুনিক রাষ্ট্রের আইন প্রনয়নকারী সংগঠনসমূহের বৈধতা নির্ধারণ করবে।একটি নির্দিষ্ট সময়ে আইনের বৈধতা মূল্যায়নে, বৈধ দৃষ্টবাদে মৌলিক মতবাদ যার উপর আধুনিক বিচার দুরদর্শিতার সামগ্রিক জ্ঞান নির্ভর করে তার জন্য প্রয়োজন একজন বিচারক যিনি ঐতিহাসিকভাবে প্রথম সংবিধানের বৈধতা ওয়াকিবহাল হবেন যে সংবিধানটি আভ্যন্তরীন দখলদার বা বহিঃআক্রমণকারী কিংবা জাতীয় নেতা অথবা পরিষদের অন্য সদস্যদের দ্বারা দেওয়া হয়েছিলো কিনা।সংবিধান এবং আইনের পরবর্তী পরিবর্তন সমূহ প্রথম সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে ক্ষেত্রে একটি সংবিধান এরকম চলমান ধারা প্রদান করে সেইক্ষেত্রে প্রণীত আইন যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধান মোতাবেক বাতিল বা পরিবর্তন সংশোধন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে।মাঝে মাঝে এমনটি ঘটে যে একটি সংবিধান এবং জাতীয় বৈধ আইন /আদেশ সংবিধানের ধারণা বহির্ভুত আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা ব্যাহত হয়।এরকম কোনো পরিবর্তনকে বলা হয় একটি বিপ্লব এবং এর বিপ্লবের প্রভাব শুধুমাত্র বিদ্যমান সংবিধান ধ্বংসই নয় বরং জাতীয় বৈধ আইনের ধ্বংস যে একটি বিপ্লব গণ অস্থিতিশীলতা, বিদ্রোহ,সংঘাত এবং রক্তপাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পৃক্ত কিন্তু বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে পদ্ধতি বা ব্যক্তিকর্তৃক একটি বিপ্লব আনয়ন করা হয় তা পুরোপুরি অবাস্তবিক / অপার্থিব। পরিবর্তনটি হতে পারে সংঘাতপূর্ণ বা পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ।এটি কোনো একজন রাজনৈতিক দুঃসাহসী লোক কর্তৃক অবৈধভাবে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে রূপ নিতে পারে অথবা রাষ্ট্রীয় অবস্থানে থাকা লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।আইনে সমভাবে অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে একটি বিপ্লবের উদ্দেশ্য যাতে উচ্চ দেশপ্রেম মূলক আবেগ দ্বারা সাংবিধানিক গঠন ধ্বংস হওয়ার তৎপরতা থাকে।এখানে বর্ণিত মতবাদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে একটা পরিবর্তন হচ্ছে একটি বিপ্লব। যদি এটি সংবিধানকে রদ করে এবং এই রহিতকরণ কার্যকর হয়।যদি সংবিধান ভঙ্গ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে যারা এর প্রচেষ্টাকারী বা আয়োজক তারা বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়।কিন্তু যদি বিপ্লব জয়ী হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে পরিবর্তনের অধীন ক্ষমতাসীনতা দেশটির অধিবাসীকে নতুন শাসনব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে বা সম্মত করতে পারে তাহলে সেই বিপ্লবটি হয় একটি আইন প্রণয়নকারী বিষয় কারণ এর ফলে তার নিজস্ব বৈধতা বাতিলকৃত সংবিধান দ্বারা নির্ধারণ হয়না বরং এর নিজস্ব সফলতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।
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একই নীতিতে তৈরীকৃত আইনের বৈধতা বাতিলকৃত নয় বরং নতুন সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এইভাবে একটি সংবিধান রহিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে পরিবর্তনের কার্যক্ষমতা। এই পরিস্থিতিতে কোনো রাষ্ট্রই বিকাশ লাভ করতে পারেনা যদিও এরিস্টটল অন্যভাবে চিন্তা করতেন।যদি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড এবং জনগণ প্রকৃতভাবে একই থাকে,তবে আধুনিক আইনবিষয়ক মতবাদের অধীন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অস্তিত্বে কোনো পরিবর্তন হয়না এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ঐ বৈপ্লবিক সরকার এবং নতুন সংবিধান রাষ্ট্রের বৈধ সরকার এবং বৈধ সংবিধান . এটি প্রমাণ করে যে পুরাতন আইনের সকল প্রথা বিপ্লবের ধারা তাদের বৈধতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কোন বৈধতার নীতি অনুসারে নয়। আর সেইগুলো বঞ্চিত হয়েছে শুধুমাত্র বাস্তবিক পক্ষেই না বরং ন্যায় সম্মত অধিকার চলে। কোন আইনজীবী সমর্থন করবে না যে এমনকি একটি সফল বিপ্লবের পর পুরাতন সংবিধান এবং তার উপর ভিতিকৃত আইন এই যুক্তিতে কার্যকরথাকলেও পূর্বের আইন দ্বারা প্রত্যাশিত বাতিল হয়নি। প্রত্যেক আইনজীবী ধরে নিবেন যে পুরাতন আইন যার সাথে রাজনৈতিক বাস্তবতার কোন মিল তার বৈধতা শেষ হয়ে গেছে এবং সকল রীতিনীতি যেগুলো নতুন আইনে বৈধ সেগুলো শুধুমাত্র নতুন সংবিধান বলে বৈধতা পেয়েছে।


এটি প্রমাণ করে যে পুরাতন আইনের সকল প্রথা বিপ্লবের ধারা তাদের বৈধতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কোন বৈধতার নীতি অনুসারে নয়। আর সেইগুলো বঞ্চিত হয়েছে শুধুমাত্র বাস্তবিক পক্ষেই না বরং ন্যায় সম্মত অধিকার চলে। কোন আইনজীবী সমর্থন করবে না যে এমনকি একটি সফল বিপ্লবের পর পুরাতন সংবিধান এবং তার উপর ভিতিকৃত আইন এই যুক্তিতে কার্যকর থাকুক। যে সেইগুলো পূর্বের আইন দ্বারা প্রত্যাশিত বাতিল হয় হয়নি। প্রত্যেক আইনজীবী ধরে নিবেন যে পুরাতন আইন যার সাথে রাজনৈতিক বাস্তবতার কোন মিল তার বৈধতা শেষ হয়ে গেছে এবং সকল রীতিনীতি যেগুলো নতুন আইনে বৈধ সেগুলো শুধুমাত্র নতুন সংবিধান বলে বৈধতা পেয়েছে।
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বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে, পুরাতন  নিয়মকে  বৈধ নিয়ম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না. "(আইন ও রাষ্ট্রের সাধারণ তত্ত্ব, অ্যান্ডার্স  ওয়েডবারগ, বিংশ শতাব্দীর আইনগত দর্শনশাস্ত্র সিরিজ, পৃ. ১১৭-১১৮  থেকে অনুদিত)।    

মনের মধ্যে নীতি শুধু বিবৃত হাবভাব, আমাদের এখন প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে জড়িত কাছে যাক. তাহলে কি আমি ইতিমধ্যে বিবৃত করেছেন সঠিক হয়, তাহলে বিপ্লব সফল থাকার এটা কার্যক্ষমতা পাঠ্য সন্তুষ্ট এবং একটি মৌলিক আইন-তৈরি সত্য হয়ে. যে ধৃষ্টতা উপর, আইন (বলবৎ ধারাবাহিকতা) অর্ডার, তবে সাময়িক বা অসিদ্ধ এটা হতে পারে, একটি নতুন আইনানুগ আদেশ করা হয় এবং এটি যে আদেশ যে আইন বৈধতা এবং শাসনকলাপের শুদ্ধি করা হয়েছে অনুযায়ী নির্ধারিত. এই অর্ডার অফ প্রাসঙ্গিক বিধান রয়েছে:

ধারা 2- (১) ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল থাকুক না কেন, অত: পর ইহাতে দেরী সংবিধান হিসাবে, মার্শাল ল প্রধান প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট বা প্রবিধান এর কোনো অর্ডার উল্লেখ ফরমান এবং বিষয় দ্বারা, প্রজাতন্ত্র, পাকিস্তান যেমন অতঃপর পরিচিত হবে, দেরী সংবিধান অনুযায়ী হতে পারে হিসাবে প্রায় নিয়ন্ত্রিত হইবে.
(৪)  সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ওয়ারেন্ট এবং চার বছর হেবিয়াস কর্পাস, নিম্ন আদালতের প্রতি উচ্চ আদালতের হুকুমনামা, নিষেধাজ্ঞা ,, স্থিতাবস্থা এর writs জারি করার ক্ষমতা থাকিবে.

ধারা 4- (১) প্রয়াত সংবিধান বাতিল থাকুক না কেন, এবং সামরিক আইন, সকল আইন, প্রয়াত সংবিধান ছাড়া অন্য প্রধান প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট বা প্রবিধান এর কোন আদেশ সাপেক্ষে, এবং সব অধ্যাদেশ, আদেশ-ইন কাউন্সিলের প্রয়াত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ ছাড়া অন্য আদেশ, যেমন দেরী সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ, এই আদেশ, বিধি, আইন দ্বারা সূচী মধ্যে সেট করা হয়. পাকিস্তানে বা উহার যে কোন অংশে রেগুলেশন, সূচনাবার্তা, এবং বলবৎ অন্য কোন আইনগত যন্ত্র, অথবা অতিরিক্ত স্থানিক বৈধতা haying, অবিলম্বে ঘোষণার আগে, যতদূর প্রযোজ্য এবং রাষ্ট্রপতির যেমন প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ করতে দেখতে ফিট করিবেন বলবত্ থাকিবে, যতক্ষণ রদবদল রহিত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংশোধিত.

(২) এই প্রবন্ধে একটি আইন বলা হয় যদি তা কার্যকর আইন যেমন কিনা বা না আইন অপারেশন মধ্যে আনা হয়েছে হয়েছে বলবৎ করা. 
(৩) কোন আদালত প্রশ্ন দফা (1) এর অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন অভিযোজন ডাকবে. "

শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে ৭ই অক্টোবর গৃহীত  আইন যে তারিখ অনুচ্ছেদ 4 এ গণিত পর বলবৎ হয় রাষ্ট্রপতির ফরমান অধীনে অস্তিত্বে এসেছে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু এই ধরনের আইন ২৩ মার্চ ১৯৫৬-এর সংবিধানের তালিকা থেকে, হয়েছে স্পষ্টভাবে বহির্ভূত. এর মানে হল এই যে যখন দফার অধীন (৪) ধারা ২ সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের একটি রিট জন্য সরানো হয়, রিট জন্য স্থল শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৪, বা কোনো উল্লেখিত কোনো আইন এর ব্যত্যয় হতে পারে ডান ক্রম এবং প্রয়াত সংবিধান দ্বারা নির্মিত একটি অধিকার লঙ্ঘন দ্বারা স্বীকৃত. যা দেরী সংবিধানের অংশ -২ বর্ণিত তথাকথিত মৌলিক অধিকার, আর জাতীয় আইনগত অর্ডারের একটি অংশ তাই, এবং তন্ন তন্ন সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্টের নতুন আইনের অধীন কোনো রিট ইস্যু করার ক্ষমতা রয়েছে। 
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মৌলিক অধিকারের কোন. একটি মৌলিক অধিকার খুব সারাংশ যে এটা আরো কম বা স্থায়ীভাবে এবং সাধারণ আইন মত পরিবর্তন করা যাবে না।জিবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী ও ৫৮ জন বনাম পূর্ব পাকিস্তান সচিব, অর্থ প্রদেশ এবং রাজস্ব বিভাগ   সরকার পূর্ব পাকিস্তান (১) এর, আমি বাতলান একটি মৌলিক অধিকার খুব ধারণা যে এটি একটি অধিকার সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হচ্ছে, না দূরে আইন দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে যে অনুষ্ঠানে ছিল এবং এটা শুধুমাত্র টেকনিক্যালি ভুল নয় যে কিন্তু একটি সংবিধানের প্রস্তুতকারকদের জন্য নাগরিকদের উপর একটি জালিয়াতি বলে যে একটি অধিকার মৌলিক কিন্তু এটি দূরে আইন দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে. নতুন আইনানুগ আদেশ অনুযায়ী, কোনো আইন যে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিবর্তিত হতে পারে এবং, অতএব, সেখানে ঠিক সেখানে একটা মৌলিক রাষ্ট্রপতির আইন গ্রহণের ক্ষমতা কোন সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যেমন কোন জিনিস. প্রয়াত সংবিধানের 4 এর অধীন বিধানসভার ক্ষমতা সব প্রচলিত আইন, রীতি ও রীতিনীতি এবং আইনের বল থাকার যদি তারা কোনো সঙ্গে সঙ্গতিহীন ছিল সংযুক্ত মৌলিক অধিকার ও দুর্বলতা ভঙ্গের জড়িত আইন প্রণয়নের ওপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল মৌলিক অধিকার; আইন এবং আইন শক্তি প্রতিবন্ধক বৈধতা নির্ধারণ করতে এই পরীক্ষাটি আইন উভয় নতুন অর্ডার অধীন উধাও হয়ে গেছে করতে. , যতক্ষণ না এখানে সম্মুখ রাষ্ট্রপতি স্পষ্টভাবে বিধান প্রয়োগ, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত, তারা দেশের আইন এর একটি অংশ নয় এবং কোন  তাদের ভিত্তিতে রিট  ইস্যু করতে পারে. এটা সত্য যে, ধারা 2 যে পাকিস্তান প্রায় দেরী সংবিধান অনুযায়ী হতে পারে যেমন নিয়ন্ত্রিত হইবে প্রদান করে কিন্তু এই বিধান মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রভাব নেই কারণ এই ধারা সরকারকে রেফারেন্স তিনি গঠন এবং এর সীমারেখা হয় সরকার ও দেরি সংবিধানের আইন আছে যা স্পষ্টভাবে ধারা দ্বারা রহিত করা 4. ধারা 2 এবং ধারা 4, তাই একসঙ্গে স্ট্যান্ড করতে পারবেন এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই. কিন্তু এমনকি যদি কিছু অসঙ্গতি দুই মধ্যে বিদ্যমান অনুমিত হতে, অনুচ্ছেদ 4 এর বিধান যা আরো অধিক এবং পরেরটির হয় ধারা 2 সেই ওভাররাইড আবশ্যক.
Writs জন্য ভবিষ্যতে আবেদন বিষয়ে অবস্থান, তাই, যে তারা শুধুমাত্র স্থল যে কেউ বা আইন ধারা 4 বা অন্য কোন আইন (ফোর্স ধারাবাহিকতা) দ্বারা সংরক্ষিত অধিকার উল্লেখিত আরো অর্ডার লঙ্ঘন হয়েছে থাকা হয়.
যেহেতু যা সুপ্রীম কোর্টে হয় বিচারাপেক্ষ হয় বা প্রয়োগকারী প্রয়োজন ইতিমধ্যে রিট জারি করলে, প্রাসঙ্গিক বিধান দফা (7) ধারা 2, যা এর:
"সমস্ত আদেশ ও অনুশাসন তৈরি এবং ফরমান এবং এই আদেশ জারির মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এতদ্দ্বারা বৈধ ঘোষণা করেন এবং সব আদালত ও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যকর, কিন্তু সংরক্ষণ এই আদেশ এবং আদালতের রায় কোন রিট বা রিট জারি বা জন্য অর্ডার হয় তৈরি পর ফরমান কার্যকর থাকিবে, যদি না এটা এই অর্ডার দ্বারা জন্য উপলব্ধ করা হয়, এবং সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন এবং কোন রিট যা জন্য উপলব্ধ করা হয় না এর সম্মান মধ্যে কার্যধারা অবিলম্বে হ্রাস পাইবে. "
বিশ্লেষণ, এই বিধান এর মানে হল যে, ফরমান পর শৃঙ্খলা জারির আগে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা রিট ব্যতীত, কোন রিট বা জারি বা ফরমান পরে তৈরি একটি রিট জন্য যাতে কোনো আইনি কার্যকর থাকিবে যদি না রিট জারি করা হয় মাটিতে যে কেউ বা অন্য কোন অধিকার অনুচ্ছেদ 4 এ উল্লিখিত আইনগুলো আরো নতুন অর্ডার দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছে লঙ্ঘন করা হয়েছে. আর দফা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় না, যা করে সেখানে একটি রিট এর সম্মান একটি বিচারাধীন আবেদন বা কার্যধারা হতে (৪)
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ধারা ২ বা নতুন আদেশের অন্য কোন বিধান অনুযায়ী, রিট আবেদন যৌক্তিক ভিত্তির উপর এগিয়ে নিতে হবে যেখানে কোন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে না, তারপর আবেদনটি অবিলম্বে নিষ্পত্তি করতে হবে। এটাই প্রতিয়মান হয় যে শুধুমাত্র রিট আবেদনই সঠিকভাবে মীমাংসিত হবে না, মীমাংসার কার্যধারাগুলো ও যথাযথভাবে শেষ করতে হবে। নিষ্পত্তিকরনের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে যদি সেটা সুপ্রীম কোর্টের কাছে আপিল যোগ্য হয়, সত্যায়নের মাধ্যমে বা বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে। কোন রা্‌ আদেশ বা রিট চূড়ান্ত বলে গন্য  হবে না যতক্ষন পর্যন্ত আদালত সত্যায়ন না করবে যে সেটা আপিলের জন্য উপযুক্ত এবং আপিলের কার্যক্রম শুরু করা যাবে অথবা যখন সুপ্রীম কোর্ট নিজেই বিশেষ ভাবে অনুমতি মঞ্জুর করবে উক্ত রায়, আদেশ বা রিট এর উপরে আপিলের জন্য। অতএব আমি মনে করি, উচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত রিট গুলোই চূড়ান্ত নয় এই মামলার ক্ষেত্রে, এবং সেই সাথে সেই রিটের সাথে যুক্ত সকল কার্যক্রম, মূল আবেদন সহ উচ্চ আদালতে রহিত হল।  


------
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রাষ্ট্রপতি মির্জার পদত্যাগ
জেনারেল আইয়ুব খানের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর

করাচী, ২৭ অক্টোবরঃ আজ রাতে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা ঘোষনা দিয়েছেন যে “তিনি পদত্যাগ করে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন”।

রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা আজ  রাতে  নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রদান করেছেনঃ-

তিন সপ্তাহ আগে, আমি পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করি এবং জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেই। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় প্রিয় দেশের কল্যানে আমার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ জনগনের দ্বারা এবং দেশের বাইরের বন্ধু ও শুভাকাংখীদের খুবই ভালো ভাবে সমাদৃত হয়েছে। 

সামরিক আইন জারির পর থেকেই আমি সর্বোত ভাবে চেষ্টা করেছি, কঠিন পদক্ষেপের মাধ্যমে নৈরাজ্যকর অবস্থা যেন আরো বেশি বিশৃংখল না এবং তা থেকে উত্তরনের জন্য জেনারেল আইয়ুব খানকে এবং তার প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে।

দেশের ভবিষ্যৎ প্রশাসনের জন্য একটি কার্যকর কাঠামো প্রকাশ করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। শেষ তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতার আলোকে, আমি কিছু উপসংহারে পৌছেছিঃ
(ক) জরুরী অবস্থায় বিস্তৃত কার্যাবলীর ফলপ্রসু প্রতিপাদন, সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোন দ্বৈত নিয়ন্ত্রন দ্বারা বিঘ্নিত হয়।

(খ) একটি অপ্রত্যাশিত ধারনা ছিল বা বিরাজ করছিল দেশের বাইরে ও দেশের ভিতরের অধিকাংশ মানুষের মনেই যে,  জেনারেল আইয়ুব এবং আমি একতাবদ্ধ সর্বদা কাজ করতে পারছি না। এ ধরনের অনুমান আমার জন্য মোটেই সুখকর ছিল না, এই অবস্থায় আমি চালিয়ে গেলে তা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষতিকর হত। সুতরাং আমি সরে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল আইয়ুব খানকে অর্পন করছি। 

শুভ কামনা জেনারেল আইয়ুব খান এবং তার সহকর্মীদের জন্য

পাকিস্তান পাইনদাবাদ
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সরকারী ইশেতহার (গেজেট)
পূর্ববঙ্গ ও আসাম
১৬ই অক্টোবর ১৯০৫
নং ১সি- নিম্নলিখিত প্রতিবেদন সাধারণ তথ্যের জন্য পুনরায় প্রকাশ করা হইল।
 
ভারত সরকার
  স্বরাষ্ট্রবিভাগ
সর্বসাধারণের বিদিত
সিমলা, পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯০৫
নং- ২৮৩২, মহামান্য রাজা, ভারতের সম্রাট, নিম্নলিখিত ঘোষণা অনুমোদন করেন, যা ভারতীয় পরিষদ রাষ্ট্র সচিব দ্দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ঘোষণা-পত্র

রাষ্ট্রপাল (গভর্নর জেনারেল)আসামের বর্তমান প্রধান কমিশনারের অধীনে রাজ্যের প্রশাসন গঠনে তিনি সন্তুষ্ট । ভারতীয় পরিষদ (কাউন্সিল) আইন, ১৮৬১ (২৪ ও ২৫ এর ., সি ৬৭), অনুযায়ি প্রদেশটি আইন এবং নিয়মকানুন প্রনয়ন করবে যা ফোর্ট সেন্ট জর্জ এবং বোম্বের প্রদেশ(প্রেসিডেন্সি)এর শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা বিধান করবে, এবং এও নির্দেশ করবে যে,  প্রদেশটি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে পরিচিত হবে; মাননীয় জনাব জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার ,  আসামের বর্তমান প্রধান কমিশনার কে সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে প্রদেশটির প্রথম ছোট লাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) হিসেবে নিয়োগ দেয়া  হইল।

২। পরিষদ রাষ্ট্রপাল (গভর্নর জেনারেল)এ কথা উল্লেখ করতে পেরে আনন্দিতযে র অক্টোবরের ১৬ তারিখ , সন এক হাজার ন'শো পাঁচ এ বন্দোবস্তটি কার্যকর হবে এবং ছোট লাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) আইন এবং নিয়মকানুন প্রনয়ন কার্যে সহযোগিতার জন্য পনের জন কাউন্সিলর সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন।

৩। পরিষদ রাষ্ট্রপাল (গভর্নর জেনারেল) আরও উল্লেখ করতে পেরে আনন্দিত, ও ধার্য করেছেন যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশটি গঠিত হবার পর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জের, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ও মালদা জেলাসমূহ 
যা বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়মের রাষ্ট্রকার্যের বঙ্গ বিভাগের অংশ হবে এবং , তা উপরোল্লিখিত বিভাগের অধীন অথবা অন্তর্ভুক্ত হবে,  অত:পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম –ছোট লাটের (লেফটেন্যান্ট গভর্নর)অধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

এইচ, এইচ রিসলী
ভারত সরকারের সচিব

(Extract from……)
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কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল  সানন্দে ঘোষণা দিচ্ছেন যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের  সংবিধান অনুযায়ী  ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর , বাকেরগঞ্জ  ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ জেলা, যেগুলো বঙ্গ বিভাগের  ফোর্ট উইলিয়মের অধীনস্ত,  সেগুলো  বিভাগের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না  , এবং পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর দ্বারা নির্ধারিত   সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। 

এইচ এইচ রিস্লি 
ভারত সরকারের সচিব. 
(পূর্ব বঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কার্যবিবরণী   সাধারণ ডিপার্টমেন্ট নং ২( গ) হতে গৃহীত, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ )
READ-
স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ভারতীয় সরকার ,  রেসলুশান  নং ২৪৯১, ১৯ জুলাই ১৯০৫।  

ফরমান নং ২৮৩২ , ষররাষ্ট্র  বিভাগ, ভারতীয়  সরকার কর্তৃক জারীকৃত,  টি 'সেপ্টেম্বর, ১৯০৫  । 
রেসলুশান

১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সালের ভারত সরকারের  জারি করা  ঘোষণা দ্বারা, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ  আসামের চীফ কমিশনারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, একসঙ্গে নির্দিষ্ট জেলায় যা এযাবৎ বাংলার অংশ গঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্সি বিভাগের এবং রেজল্যুশন উপরে উদাহৃত মধ্যে, কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল পরিস্থিতিতে যা নতুন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । একই  ঘোষণায়  ১৯০৫ সালের ধারা ৭ অনুযায়ী  মাননীয় জনাব জে বি. ফুলারকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম, প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে  এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন মতে  প্রয়োজনীয় আইনি ক্ষমতা  নতুন প্রশাসন থেকে দেওয়া হয়েছে।  

২ . লেফটেন্যান্ট গভর্নর  সেসব কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিবেন তারা নতুন সরকারের সদর দপ্তরে স্টাফ গঠন করবে, এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেরমাধ্যমে   প্রশাসনিক এখতিয়ার ও  মনোনয়ন দেয়া হবে।   

৫. নতুন প্রদেশেটি  ৩০  কোটি মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে; এর  দায়িত্ব  কষ্টদায়ক। একটি চার্জ সংযুক্ত করতে অসুবিধা হয়  যা একটি নতুন প্রশাসনের শুরু সংসর্গে হবে যোগ করা হয় । লেফটেন্যান্ট গভর্নর খুব পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারেন যে  সাফল্য শুধুমাত্র  তখনই আসবে  যখন তার সরকার, ইউরোপীয় এবং ভারতের সকল কর্মকর্তারা সমষ্টিগতভাবে  জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করবে এবং তার সঙ্গে প্রদেশকার কার স্বার্থেকাজ করবে  তা  চিহ্নিত করা হবে।সেখানে  তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন । তিনি আশা করেন যে তাদের প্রচেষ্টা সকলের  দ্বারা প্রশংসিত  হবে, এবং নতুন স্থানীয় সরকার সাধারণ  সকলের শুভকামনা,  সহায়তা এবং সমর্থন অর্জন করেব  যা তার নেয়া পদক্ষেপকে আরও গতিশীল করবে । 

পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, পি সি লিওন এর আদেশক্রমে,
মুখ্যসচিব , পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সরকার।
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দা গেজেট অফ ইন্ডিয়া
বিশেষ সংখ্যা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
প্রজ্ঞাপন
দিল্লি,১২ ই ডিসেম্বর,১৯১১

 মহারাজা  কর্তৃক তাঁর মহান দরবারে অনুগ্রহপূর্বকএই ঘোষণাটি  তৈরি করা হয়েছিল, তা নিম্নে পুনঃপ্রকাশিত হল  ( ২৫ আগস্ত,১৯১১ সালে এটি ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়েছিল,...] 
মহারাজা  কর্তৃক ঘোষণা
 “আমরা আনন্দের সাথে আমাদের জনগণের প্রতি ঘোষণা করছি যে, সভায় গভর্নর জেনারেল এর সাথে মন্ত্রীবর্গের  সলা-পরামর্শে  অনুযায়ী আমরা ভারত সরকারকে কোলকাতা থেকে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, এবং একইসাথে, স্থানান্তরের ফলাফল স্বরূপ যত দ্রুত সম্ভব, আমাদের ভারতসভার সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশাসনিক পরিবর্তন ও সীমানা পুনর্বণ্টন সহ বাংলা প্রদেশের জন্য একজন গভর্নর; বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর এলাকার জন্য একজন নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, এবং আসামের জন্য একজন প্রধান কমিশনার নিয়োগের কার্যাবলি নির্ধারণ করা হবে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা থাকবে, এই পরিবর্তন ভারতে একটি উত্তম প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, ও আমাদের প্রিয় জনগণের বৃহত্তর সমৃদ্ধি ও সুখ আনয়নে সাহায্য করবে।
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দা গেজেট অফ ইন্ডিয়া,বিশেষ সংখ্যস
১২ ই ডিসেম্বর
ভারত সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
বরাবর
মাননীয় ক্রিউই মার্কেস,কে জী
ভারতে বড়লাটের সেক্রেটারি
শিমলা .২৫ অগাস্ট,১৯১১
মহোদয় মার্কেস,
১/ আমরা দ্রুততার সহিত উদ্যোগ নিয়ে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ে আপনার প্রতি আহ্বান করছি, যা এই বৃহৎ রাজনৈ
তিক মুহুর্তের দুটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের মতে পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত। এই বিষয়টি বেশ কিছু সময় ধরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং ঐ সকল প্রস্তাবনাগুলো, যা আমরা আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করতে যাচ্ছি, তা আমাদের পূর্ণ সুবিবেচনার ফসল। আমরা প্রথমে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রদান করব যা এই সংকটকালে এই প্রস্তাবনাগুলো গ্রহণে প্রভাবিত করেছে এবং অতঃপর আমাদের পরিকল্পনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করব। 
২. এ ব্যাপারে মারাত্মক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যদি এমন কোন প্রধান প্রাদেশিক সরকারের শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষতঃ কোলকাতার মত ভৌগলিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন শহর যদি ভারতরাজ্যের রাজধানী হয়, তবে তা মারাত্মক অসংগতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। আমাদের এরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে যে কারণে কোলকাতা আজকের অবস্থানে এসে উপণীত হয়েছে। কোলকাতাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা প্রদানকারী বিবেচনাগুলো পেনিনসুলা ও অন্তর্দেশীয় রেলযোগাযোগ ব্যাবস্থা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ আইন একীভূতকরণের সাথে সাথে রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে একটা ব্যাপারই প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং একটি পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করা গেছে। অপরদিকে, প্রায় ধারণাতীত গুরুত্মপূর্ণ অংশ যা ইতোমধ্যেই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯০৯ এর অধীনে সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সভার জন্য তাদের অনুমিত গড়নে সতর্কতার সাথে আভাষপ্রাপ্ত যে রাজধানীকে আরও কেন্দ্রীয় ও সহজে গমণীয় অবস্থানে স্থানান্তর কার্যতঃ অপরিহার্য। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ভারত সরকারকে তার বর্তমান প্রাদেশিক পরিবেশ থেকে প্রত্যাহার করার তীব্র আকাংক্ষার মাধ্যমে বাঙলা প্রদেশে সন্দেহজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থানলাভ ঘটেছে, তাই বাংলা থেকে এর অপসারণ আমাদের পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যাতে বাংলার জনগণের মাঝে পৃথকীকরণ থেকে সৃষ্ট বিদ্বেষ দূরীকরণের উদ্দেশ্য নিহিত। বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অপসারিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে আমরা বিশ্বাস করি যে আপনার কাছে পেশকৃত আমাদের প্রস্তাবনার সাপেক্ষে এটি আপনার বিবেচনায়  রয়েছে, আমাদের মতে সেখানে সন্দেহের কোন পথ থাকবে না।
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 ৭. স্থানান্তর যা অপেক্ষিত করা যেতে পারে, আমরা মনে করি, কলকাতা ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সম্প্রদায় থেকে আসা,  যারা প্রত্যাহারের জন্য পুরাপুরি পর্যাপ্ত, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলার গভর্ণর সৃষ্টির বিবেচনা না করার একমাত্র গুরুতর বিরোধী ভারত সরকার. বিরোধী বেশ বোধগম্য হতে হবে, কিন্তু আমরা কোন সন্দেহ নেই তাদের দেশপ্রেম উপর গণনা তাদের একটি পরিমাপ যা ব্যাপকভাবে ভারতীয় সাম্রাজ্যের কল্যাণে অবদান হবে মিলনসাধন করতে. বাঙা লিদের অবশ্যই সুবিধাজনকভাবে প্রস্তাবে বিন্যস্ত যদি এটা একা দাঁড়িয়ে না হতে পারে, এটা প্রভাব যা তারা এখন যে কলকাতায় ভারত সরকারের সদরদপ্তর বকেয়া ব্যায়াম কিছু হারানোর ফলস্বরূপ ঘটা হবে. কিন্তু আমরা বর্তমানে আশা দেখানোর জন্য তারা যা বিশেষভাবে বাংলা অনুভূতির সন্তুষ্টি দিতে ডিজাইন করা হয় আমাদের পরিকল্পনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিবর্তন মিলন হবে. এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি না যে, তারা যাতে প্রকাশ্যে অযৌক্তিক হবে যেমন বিরোধিতা করার, এবং যদি তারা করেনি, অসংশয়ে আশা করতে পারে যে, তাদের বিরোধী বাকি ভারতের কোন প্রতিধ্বনি বাড়াতে হবে। 
	
৮. একেবারে নিজেদের মধ্যে দিল্লি রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তর পক্ষে এই সাধারণ বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চূড়ান্ত আরও বিশেষ বাংলা ও পূর্ব বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত কারণগুলো আছে হতে আমাদের জন্য প্রদর্শিত হয় যা, আমাদের মতে, যেমন একটি পরিমাপ অদ্ভুতভাবে ধরনের একটি মুহূর্তে সুবিধাজনক উপস্থাপনা, এবং এই জন্য আমরা এখন আপনার কর্তৃত্ব আন্তরিক মনোযোগ আকর্ষণ করবে। 

৯. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গভঙ্গ দ্বারা হযেছে অনুভূতি তিক্ততা খুব ব্যাপক ও অনমনীয় হয় বাধ্য করেছে এবং আমরা অসুবিধা যা পরিমাপ উপর অনুসরণ একটি শেষে কোন মানে আছে. পূর্ববঙ্গ ও আসাম হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, পার্টিশন দ্বারা উপকৃত এবং প্রদেশের মুসলমান, যারা জনসংখ্যা একটি বড় অংশ গঠন, অনুগত এবং সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু বাংলার উভয় প্রভিন্সেস, যারা অধিকাংশ রাখা বাঙালিদের মাঝে অসন্তোষ জমি, জীবিকা, ভরাট এবং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স মধ্যে অত: পর  অধিকতর ভারি করে   কখনও হিসাবে হিসাবে শক্তিশালী যদিও কিছুটা কম স্থানীয় হয়। 
 
১০. বঙ্গভঙ্গ থেকে বিরোধীদের প্রথমে প্রধানত ভাবপ্রবণ ভিত্তিতে উপর ভিত্তি করে ছিল, কিন্তু, হিসাবে আমরা এবং বিশেষভাবে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল উপাদান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পরিবর্ধন থেকে পার্টিশন এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের আলোচনা দেরী করে দেখাবে, বাঙালিদের অভিযোগ অনেক বেশি বাস্তব এবং বাস্তব হয়ে গেছে, এবং পরিবর্তে কমা এর বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে. শান্তি এবং এসব দেশের সমৃদ্ধির জন্য কোনো প্রকৃত ইচ্ছা থাকা প্রত্যেকের কাছেই তোষণ কিছু পদ্ধতিতে এটি যদি কোন ভাবে তাই কি সম্ভব ইচ্ছুক নয়. অংশ সহজ বাতিলকরণ এবং পরিসংখ্যান হিসাবে প্রকাশ্যে উভয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তিতে অসম্ভব হয় একটি প্রত্যাগমন. বাংলার পুরাতন প্রদেশের সরকার কোন ফর্ম অধীনে দুর্দমনীয় ছিল, এবং আমরা পূর্ব বাংলার মুসলমান  যিনি সেই প্রদেশের জনসংখ্যার বাল্ক গঠন এবং যারা আছে সাথে প্রতারণা করতে পারে না। 
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একটি সন্তোষজনক এবং চূড়ান্ত মীমাংসা হল-
১) সুবিধাজনক প্রশাসনিক ইউনিট প্রদান;
২) বাঙালিদের বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণ;
৩) যথাযথ ভাবে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা এবং সাধারণভাবে মুসলিমদের অনুভূতিকে সন্তষ্ট করা;
৪) পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক যৌক্তিকতার বিস্তৃত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেতিবাচক কোন অনুমান নির্ভর আন্দোলন দ্বারা এর জন্ম হয়েছে।

১১. যদি ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়, এবং যদি দিল্লীকে সার্বভৌম রাজধানী করা হয়, এবং যদি দিল্লীতে বিভাগ স্থাপন এবং পার্শ্ববর্তী আংশিক দেশ সরাসরি ভারত সরকারের প্রশাসনের অধিনস্ত হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা সমূহ যেখানে তিনটি আন্ত-নির্ভরশীল প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা এসব শর্তসমূহকে চরিতার্থ করবেঃ-

১ম) পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ যথা কলকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম নিয়ে একটি বৃহৎ প্রদেশ গঠন করে কাউন্সিল গভর্নর দ্বারা পরিচালিত করা হবে। এই প্রদেশের আয়তন হবে প্রায় ৭০,০০০ বর্গ মাইল এবং এর জনসংখ্যা প্রায় ৪২,০০০,০০০।

২য়) বিহার, ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যার প্রাদেশিক পরিষদ এবং পাটনায় অবস্থিত রাজধানীকে কেন্দ্র করে কাউন্সিল গভর্নরের একটি প্রতিনিধি গঠন করা হবে। এই প্রদেশের আয়তন হবে প্রায় ১১৩,০০০ বর্গ মাইল এবং এর জনসংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০,০০০।

৩য়) আসামের প্রধান কমিশনারকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। এই প্রদেশের আয়তন হবে প্রায় ৫৬,০০০ বর্গ মাইল এবং এর জনসংখ্যা প্রায় ৫,০০০,০০০।

১২. আমরা শুরুতেই দিল্লীকে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানী করার প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, কেননা আমরা একেই পুরো পরিকল্পনার প্রধান বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম, এবং আমাদের প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করছে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কি হবে না তার উপর। কিন্তু এখনও আমাদের পরিকল্পনার অন্য অংশের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা বাকি রয়েছে।

১৩. এসব পরিকল্পনার মূল প্রস্তাব হল বাংলার জন্য একটি নতুন গভর্নর পরিষদ গঠন। দেশ বিভাগের ইতিহাস শুরু হয়েছিল মূলত ১৯০২ সাল থেকে। সেসময় এলাকা পুনবণ্টনে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং তা ছিল মূলত যেকোনো পরিমাণে গৃহীত মেধা যা দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যকে তার রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে পূরণ করে। এটি বাংলার অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী প্রশাসনকে অব্যহতি দিচ্ছে এবং এটি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণকে উপকার এবং সুযোগ করে দিচ্ছে যা দ্বারা তারা এযাবৎ পর্যন্ত তাদের যে প্রাপ্য অংশটুকু পায়নি তা পাবে। অন্যদিকে, আমরা যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, তা হল এটি বাঙালিদের গভীরভাবে ক্ষুদ্ধ করেছিল। নিঃসন্দেহে বাঙালিদের প্রস্তাবে প্রতিপক্ষের জন্য মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এবং, এক্ষেত্রে বলা যায়, আমরা কোনভাবেই এর গুরুত্বকে ছোট করে দেখছি না এমনকি যদি তা অতিরঞ্জিতও করা হয় তবুও তা অনুভূতির সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এটি অবশ্য নিছক আর আবেগের ব্যাপার নয়, বরং বিধান পরিষদের পরিবর্ধন এখন এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। প্রকল্পের সংস্কার পূর্ববর্তী দিনগুলোতে এই পরিষদের অদাপ্তরিক উপাদান সমূহ ছিল ছোট। 
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জনগণের প্রতিনিধিত্ব এখন একটি দীর্ঘ পদক্ষেপ, এবং বাংলা ও পূর্ব বাংলা উভয় প্রদেশের বিধান পরিষদে বাঙালিরা বিহারি এবং অরিয়াসদের মাঝে এবং অন্যদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমান এবং আসামের অধিবাসীদের সামনে নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে খুঁজে পায়। এই মুহূর্তে বিষয়টি এমন যে বাঙালিরা তাদের প্রদেশে সে প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে না যা তাদের সংখ্যা, সম্পত্তি এবং সংস্কৃতির উপযুক্ত বিবেচিত হত। এটি একটি বাস্তব অভিযোগ যা সময়ের সাথে সাথে আরও গভীর হবে, যদি বিধান পরিষদের প্রতিনিধি এবং প্রভাব বাড়ানো হয় তবে এই পরিষদ বিষয়গুলো চর্চা করতে পারবে। এখানে ভয়ের একমাত্র কারন হল এতে মৃত্যু ছাড়াও মনের তিক্ততা আরও গভীরভাবে তীব্র হবে।

১৪. এটি প্রায় সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে দেশবিভাগই ভারতের সকল সমস্যার মূল কারণ। বঙ্গভঙ্গের দাবি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দেশের বিভিন্ন অংশে এবং লক্ষ্যনীয়ভাবে ঢাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় এবং তারপরও দেশবিভাগের দাবি কখনোই আমাদের নিকট হতে আরোপ করা হয়নি। যদিও এটা নিশ্চিত যে, অংশগুলোতে যেকোনো হারে ক্রমবর্ধমান বিরোধই দেশবিভাগের জন্য দায়ী যা এই মুহূর্তে দুর্ভাগ্যবশত দেশের বিভিন্ন অংশে মুসলিম এবং হিন্দুদের মাঝে এক গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তবে আমরা এখনও আশাবাদী যে, দেশবিভাগের কোন বিকল্প যেমনটা আমরা প্রস্তাব করেছি তা এই করুণ পরিতাপের বিষয়টিকে লাঘবের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।  

১৫. মোদ্দাকথা, দেশবিভাগের যে সুফল আশা করা হয়েছিল তা প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয় কেননা সিদ্ধান্তের পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়নই সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। যদিও পূর্ববঙ্গ ও আসামে অনেক ভালো কাজ হয়েছে এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলিমরা সহানুভূতিশীল প্রশাসনের নেক নজরে থাকায় তার সুফল ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগের এই সুবিধাগুলোর অসম বন্টন বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে যা পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই আমরা ইতিমধ্যে জানিয়েছি যে আমরা মনে করি বাঙালিদের সুবিচার দরকার কেননা আমাদের মতে তাতে কোন বিলম্ব ছাড়াই এটি তাদের মধ্যে শক্ত বন্ধন গঠন করবে। ডিসেমবরের সমাবেশ পরবর্তীতে শোধরানোর অনন্যসুল্ভ সুযোগের সৃষ্টি করলেও তা বাঙ্গালীদের সবচেয়ে যন্ত্রনাদায়ক ভুল হিসেবে বিবেচ্য হয়।

১৬. যেহেতু আমাদের বাঙালিদের অনুভূতির কথাও চিন্তা করতে হবে, আমরা কখনোই পূর্ব বাংলার মুসলিমদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারবো না। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব বাংলার মুসলিমরা জনশক্তির একটি বড় অংশ বহন করে এবং যদি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করা হয় তবে মুসলমানেরা হিন্দুদের সংখ্যায় সমান বা তাদের চেয়েও কিছু বেশী হতে পারে। বাংলায় ভবিষ্যৎ প্রদেশগুলো হবে পর্যাপ্ত এলাকা জুড়ে থাকা নিশ্ছিদ্র অঞ্ছল।মন্ত্রিসভার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ পর্যাপ্ত সময় এবং সুযোগ পাবেন তাদের অধিনস্ত অঞ্চলের জনগণের চাহিদা ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভাবার। ঐ অঞ্চলের শাসকগণ ঢাকার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের সকল সুযোগ সুবিধাই ভোগ করবে, যা আগের শাসকেরা করত না, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা যেভাবে সময়ে সময়ে লখনো গিয়ে থাকতে পারেন, ঠিক একই সুযোগ সুবিধা প্রাদেশিক শাসকগণ পাবেন এবং উক্ত উপায়ে মুসলমানদের অনুভূতি এবং স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে সমর্থ হবেন।
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এই উপায়ে তিনি মুসলমানদের অনুভূতি এবং স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হবেন। এটিও মনে রাখতে হবে যে আইনসভায় তাদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দ্বারাও মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। একই সময়ে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তারা বর্তমানের মতো একই অবস্থায় থাকবে।ঢাকায় নতুন প্রদেশে মুখ্য কমিশনার কিংবা আংশিক-স্বাধীন কমিশনার পদ তৈরীর সম্ভবনার প্রস্তাব আমরা কি কারনবশত নাকচ করেছি- সেগুলো উল্লেখ করে তাই আমাদের আপনাকে বিরক্ত করবার প্রয়োজন হবে না।

২৪. এই বিষয়ে উপসংহার টানার আগে, আপনার বিবেচনার জন্য আমাদের প্রেরিত প্রস্তাব এর উপর অতি দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু কথা বলার ধৃষ্টতা করতে চাই।  
এটি সুস্পষ্ট যে যদি রাজধানীর স্থানান্তর কার্যকরের বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হয়, যত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা অসমাধিত থাকবে ততই এটি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শেষ দুই অধিবেশনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে বর্ধিতবিধান সভার প্রয়োজন পূরণ করতে কলকাতা রাজভবনের বর্তমানের কাউন্সিল চেম্বার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এবং একটা স্থান অধিগ্রহনের প্রস্তাব এবং কাউন্সিল চেম্বার নির্মানের প্রস্তাবএর ব্যাপারে আলোচনা চলছে। নতুন কাউন্সিল চেম্বার তৈরি হয়ে যাওয়ার পর,ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতার অবস্থান আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় হবে এবং, যদিও আমরা নিশ্চিত যে যেকোন ভাবেই শেষপর্যন্ত স্থানান্তরকরণ হবেই, এটা পরবর্তীতে আরো বেশী সমস্যাজনকও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হবে । একইভাবে, আমাদের বিশ্বাস, যদি বিভাগের কিছু আকার-পরিবর্তন কাম্য হয় তবে যতো দ্রুত তা বাস্তবায়ন করা হবে ততো ভালো । তবে আমরা বুঝতে পারছি না সরকারের মর্যাদার জন্য ও বাদবাকি ভারতের জনমতের নিরীখে কিভাবে তা নিরাপদে করা বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং বিশেষত মুসলমানদের অনুভূতির জন্য, যদিও তাদের চিন্তাভাবনার বড় একটা অংশ আমরা পরিকল্পনা করছি তা ব্যতিত।এক্ষেত্রে আমরা যেমন বিশ্বাস করি,এই সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব মাননীয় সরকার মহোদয়ের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ারবিষয়েআমাদের এই মত যে, দিল্লীতে মাননীয় রাজার উপস্থিতি ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে নেওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটা দারুন সুযোগ হতে পারে। আমাদের পরিকল্পনায় থাকা অন্য দুটি প্রস্তাব তেমন জরূরী নয় কিন্তু পরবর্তীকালের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসমাপ্ত কাজের বাস্তবায়ন কোনো উপকারে আসবে না এবং যা করা হবে তা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট্য সকলের দাবীপূরণের জন্য করা উচিত । এই পরিকল্পনা যা আমরা আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করার ধৃষ্টতা করছি, তা কোনো সুযোগসন্ধানী অভিপ্রায় নিয়ে করা হয়নি বরং এমন বিশ্বাসে করা হয়েছে যেপ্রস্তাবনা অনুসারে কাজ বাস্তবায়ন করলে তা রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসী উদ্যোগ হবে যা অতুলনীয় পরিতৃপ্তি ছড়িয়ে দেবে এবং সার্বভৌম শাসনকর্তার তারভারতীয় সাম্রাজ্য পরিদর্শনে ভারতীয় ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনায় চিরদিন একটি স্মরণীয় ঘটনা হিশেবে বিবেচিত হবে । 


২৫. উপরের পরিকল্পনাযদিকর্তৃপক্ষ(Your Lordship) এবং মহামান্য সরকারের অনুমোদন পায়, আমরা প্রস্তাব রাখতে পারি যে তার দরবারেমহামান্য রাজা কলকাতা হতে দিল্লীতে রাজধানীর স্থানান্তরের ঘোষণা দেবেন এবং একইসাথে, স্থানান্তরের ফলাফল হিসেবে, দ্রুততম সময়ের মাঝেবাংলার কাউন্সিলের জন্য একটি গভর্নর পদ এবং বিহারের কাউনসিলের জন্য নতুন একটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের পদ সৃষ্টির ঘোষণা দেবেন ।ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যায়১৯০৫ সালের বিভাজনের ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এমন কোনো আইনগত-সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর কাউনসিল-প্রধান গভর্নর কর্তৃকপ্রশাসনিক পরিবর্তন এবং সীমারেখার পূনঃনির্ধারন। পরিকল্পনাটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর এমন ঘোষণার বিধিবিধান প্রনয়ন করা যেতে পারে। এই অনুমোদনের জন্য আমরাকর্তৃপক্ষের(Your Lordship) কাছে অনুরোধ করছি।
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
২৬. দরবারের পর আমরা স্থানীয় ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলায় পরিবর্তন আনার একটি চুড়ান্ত ও সবার কাছে সন্তোষজনক বন্দবস্তের সর্বোত্তম পদ্ধতির বিস্তারিত সমপর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা করতে পারব।  

				আমাদের জন্য সন্মানের,
				আমার অধিপতি মার্কুইস
				আপনার অধীনস্ত একান্ত বাধ্যগত, অনুগত ভৃত্য
				(স্বাক্ষর) পেনশার্স্ট এর হার্ডিঞ্জ
				    ।।       ও মূর ক্রিয়াঘ
				    ।।      জে.এল.জেঙ্কিন্স
				     ।।      আর. ডাব্লিউ . কার্লাইল
				     ।।       এস. এইচ. বাটলার
				    ।।      সৈয়দ আলী ইমাম
				     ।।     ডাব্লিউ . এইচ.ক্লার্ক
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  শিরোনাম তারিখ রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে একটি নিবন্ধ ‘ইত্তেহাদ' ২০ জুলাই, ১৯৪৭ রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব মাহবুব জামাল জাহেদী পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, ইহা লইয়া প্রচুর আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল বিভিন্নমুখী চিমত্মাধারার প্রকাশ হইতেছে, তাহা মুসলিম বাংলার জনগণের প্রাণ প্রাচুর্যেরই পরিচয় বহন করে। আলোচনার আলোকেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং এই তর্ক-বিতর্কে আশংকিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রধানতঃ বাংলা ও উর্দুকে লইয়াই এখন বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। এবং প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার সমর্থনেই অনেকে অনেকে জোরালো যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করিয়াছেন। এবং এই প্রসংগে যে বিতর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে উচ্ছাসও প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রশ্নটি আদৌ উচ্ছাস-সাপেক্ষে নহে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাষার দাবী বিচার করিতে হইবে। এ জন্যই প্রথমেই রাষ্ট্ৰীয় ভাষার উপযোগী গুণাবলীর নির্ণয় প্রয়োজন। নিমণলিখিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি ভাষা (১)ভাষাভাষীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে চলিবে না। (২)দুই ভাষাভাষীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে। (৩)এই ভাষার মাধ্যমে ইসলামের ভাবধারাকে ভাষাভাষীর মধ্যে পরিসস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। (৪)এই ভাষার ব্যাকরণ, বর্ণমালা ও লিপি জটিলতা বর্জিত হইবে। পাকিস্তানের জনসংখ্যায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাংলা ভাষায় কথাবাৰ্ত্তা বলিয়া থাকে, সুতরাং উপরোক্ত আদর্শে বাংলার দাবীই অগ্রগণ্য। গনতান্ত্রিক যুগে যদি গণভোট এই ভাষা সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব উঠিত, তবে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় হইত সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হয়। রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অংশের সুবিধার্থে অন্য অংশে অসুবিধা সৃষ্টি করা কোন রাষ্ট্রেরই কাম্য নহে এবং হওয়া উচিত নহে। প্রাদেশিক প্রভৃতির রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগনিত হইবার দাবিকে নিতান্তই জিদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এবং উর্দু ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও বাংলার তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। ইহা ব্যতিত উর্দু ভাষা বাংলার অধিকাংশ জনগণের নিকটই যে কোন বিদেশী ভাষার ন্যয়ই দুবেৰ্বাধ্য ঠেকিতে বাধ্য। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার করিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবার কোন দাবিই যুক্তিযুক্ত হয় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীর প্রতিপত্তি প্রচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সববজন-বিদিত প্রতিপত্তি দর্শনেই মহামতি Cossos of Tso What Bengal things today, India things tomorrow. হৃত-গৌরব ফিরিয়া পাইবার জন্য বাংলার মুসলমান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রভূত প্রমান পাওয়া যাইতেছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে কিছুকাল পূবেৰ্ব উর্দু ভাষার কোস দাবীই খাটিতে না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা-বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ ভাষাভাষীরা তাহদের দাবীকে শক্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ইংরেজী ভাষার দাবী অবশ্যই অগ্রগন্য, কারণ এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজীরই প্রাধান্য ছিল। তবে বৈদেশিক কোন ভাষাই পাকিস্তানের কোনও রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্ৰীয় ভাষা হইতে পারে না-এই জন্য ইংরাজীর দাবী মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং উর্দু এবং বাংলার দাবীই মাত্র এখন আমাদের বিচাৰ্য্য। কিন্তু উর্দুও যে প্রকৃতপক্ষে এই দেশীয় ভাষা এই কথাও বলা চলেনা। উর্দু হইল তুকী শব্দমানে শিবির। সৈন্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুবিধার্থে সম্রাট আকবর এই ভাষার উদ্ভাবন করেনশিবিরজাত বলিয়াই এই ভাষার এই নাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উর্দু ভাষা প্রকৃতপক্ষে দেশের ভাষা নয়।
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 বিভিন্ন দেশীয় শব্দভান্ডার হইতে চয়ন করিয়া এই ভাষায় শব্দসম্ভার সমৃদ্ধিশালী করা হইয়াছে। স্বকীয়ত্ব বলিতে এই ভাষার কিছুই নাই। এই ভাষার দাবী অগ্রগণ্য হইতে পারেনা। আবার কেহ কেহ এই ভাষাকে মুসলমানী ভাষা হিসাবে দাঁড় করাইয়া ইহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে নিতান্তই ভাবপ্রবণতা, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ মুসলমানী ভাষা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে মুসলমানগণ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকেই মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে পারে যে, ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি যে-ভাষার মাধ্যমে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই মুসলমানী ভাষা বলা চলে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মতে আরবী ভাষাকেই একমাত্র মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। সুতরাং মসলমানী ভাষা পূবর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে এই যুক্তি বলে আরবী ভাষাকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে, উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইসলামের ঐতিহ্যিক বহনের দাবীতে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা বাংলারও নাই, উর্দুরও নাই। তবে পূর্ব প্রদর্শিত কারণে উর্দু হইতে বাংলার দাবীই বেশী যুক্তিসংগত। দেখা যাইতেছে যে, ইসলামের ভাবধারাকে বাংলার সাহায্য নিতেই হইবে। কিন্তু এই কথা অনস্বীকার্য্য যে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক ভাবধারা ও কৃষ্টির প্রচার করিতে হইলে বাংলা ভাষাই কার্যকরী হইবে বেশী। কারণ মাতৃভাষার সাহায্যে কোন কিছু শিক্ষা না দিয়া একটা নুতন ভাষা শিখাইয়া ঐ ভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দিতে যাওয়া বোকামী হইবে মাত্র। নূতন কোন ভাষা শিক্ষা করিতেই এখন আমাদের অন্ততপক্ষে ৮/১০ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং ইতিমধ্যে এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ স্বীয় ঐতিহ্যিক চেতনোপলব্ধির ক্ষেত্র হইতে বহু পিছনে পড়িয়া থাকিবে। তাছাড়া বাংলাভাষায় বহু পূর্ব হইতে আরবী ও ফারসী ভাবধারার চর্চা হইতেছে। প্রাচীন যুগে রচিত পুঁথিগুলি ছিল এই বিষয়ের পুরোধা; বর্তমানেও বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ নানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া এই প্রচারকার্য চালইতেছেন। অবশ্য এই কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই প্রচারকার্য্য বাংলা ভাষায় যথেষ্ট কম হইয়াছে। কিন্তু এতদিন এইলপ না হইয়া উপায় ছিল না। একে তো আমাদের রাজভাষা ছিল বিজাতীয় ও বিধর্মীয়, তার উপর বাংলা ভাষার উপর কর্তৃত্ব করিত হিন্দুগণ; সুতরাং নিজ ইচ্ছামত প্রচারকার্য চালাইতে পারা যাইত না। এখন যদি আবার বাঙ্গালীর উপর উর্দু ভাষাভাষীদের কর্তৃত্বভার আনিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বই আর কিছুই বলা চলিবে না। ইহা ব্যতীত ব্যাকরণের দিক দিয়াও উর্দু অপেক্ষা বাংলার দাবী যুক্তি সাপেক্ষে। প্রকৃত উর্দু অর্থাৎ সাহিত্যিক উর্দু অত্যন্ত জটিল। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অন্যান্য জটিলতা এত অধিক যে, স্বল্পায়াসে এই ভাষা শিক্ষা করা যায় না। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষার জটিলতা উর্দু হইতে বহু অংশে কম। একথা অবশ্যই ঠিক যে, বাংলা শিক্ষার্থীর পক্ষে র, ড়, ষ, স, শ, ন, ণ প্রভৃতির পার্থক্য সঠিক অনুধাবন করা কষ্টকর। কিন্তু ইদানীং ভাষাবিদগণ প্রাচীন বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও বানান প্রথার আমুল পরিবর্তনের প্রবৃত্ত হইয়াছেন,যাহার ফলে আশা করা যায়, সুসংস্কৃত হইয়া বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, ব্যকরণ ও বানানের দিক হইতে ইংরাজীর ন্যায়ই সহজ এবং সকলের বোধগম্য হইবে। ইতিমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে, ফলে ফলে বানান এখন যথেষ্টসহজ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই প্রথা এখনও ব্যাপকভাবে সাহিত্য ও পাঠ্য-পুস্তকে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আবশ্যকবোধে প্রচলিত করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবারও কোন কারণ নাই। অপরদিকে উর্দুর ব্যাকরণের জটিলতার কথা ছাঢ়িয়া দিলেও বর্ণমালাগত দুবেৰ্বাধ্যতাও উপেক্ষণীয় নয়। রে, ড়ে, দাল, যাশ প্রভৃতি শব্দের বাক ছলতার দরুন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উর্দু শিক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। এবং এই সব দুবর্বহ দুরূহতাকে সরল করিবার কোন প্রয়াসই অদ্যাবধি ঐ ভাষার পন্ডিতগণ করেন নাই। উর্দু অর্থাৎ চলতি বাজারী উর্দুর ব্যাকরণগত জটিলতা অপেক্ষকৃত কম হইলেও উহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উহা কোন ভাষাই নয়বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর সমাহারে গঠিত এক আজব চিজ বলা যাইতে পারে। যে ভাষার কোস স্বকীয়ত্ব নাই, কোন সাহিত্য নাই, যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা জাতির বা দেশের পক্ষে কলংকজনক বই কি। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষর দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোও কারণ নাই। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভা বাংলা হইলে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই রাষ্ট্রের যোগসূত্র কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর। কোন কোন বিষয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে সেই বিষয়টি পরিষ্কার হইলেই এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাইবে। বৰ্ত্তমান ব্যবস্থা মতে অর্থাৎ দেশরক্ষা, অর্থ বিভাগ
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  এবং পররাষ্ট্র বিভাগের উপর যদি কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকে, তবে অসুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না। কেন্দ্রের সহিত দোভাষী অনবাদকের সাহায়্যে কাজ অনায়াসেই সমাধা করা যায়। বৰ্ত্তমানে প্রাদেশিক সরকারের অনুবাদ বিভাগের মত একটি বিভাগ খুলিলেই সব গোলমাল চকিয়া যাইবে এবয় অন্যান্য প্রদেশের সহিতও এই উপায়েই যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখা যাইবে। শুধু যে বায়লা দেশের জন্যই কেন্দ্রীয় অফিসে অনুবাদকের দফতর খলিতে হইবে, এমন নয়। কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা যে উন্নত উর্দু কিংবা বাংলা হইবে একথা অবধারিত। সুতরাং বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে হইবে, তাহার জন্যও অনুরূপ দফতরের প্রয়োজন হইবে। এবং হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের মধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে কারণ হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দি বা হিন্দুস্তানী। আপাতঃদৃষ্টিতে আরও একটি বিষয়েও আমাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। সেটি হইল সৈন্য বিভাগে ভাবের আদা-প্রদান। পূর্ব পাকিস্তানের সেবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরা স্ব স্ব প্রদেশের স্বীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষায়ই কথাবার্তা বলিতে পরিবে। কিন্তু যখন এই দুই প্রদেশের সেনাবাহিনী প্রয়োজনানুসারে একত্রিত হইবে, তখনই অসুবিধা হইবে বেশী। পারস্পারিকভাবে আদান-প্রদান ছাড়াও আদেশ ওেয়া (কমান্ড) লইয়াও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে মনে হয়। কারণ, বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় সেনানী লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হইলেও আদেশকাৰ্য্য চালানো হয় ইংরাজীতে। কিন্তু তখন ইংরাজী বর্জন করা হইবে। এই সমস্যা গরম্নতর হইলেও অতি সহজেই ইহার সমাধান করা যায়। যদি আমরা আদেশবিধিগুলির (Commandments) আরবী ভাষা প্রচলন করি, তবেই অসুবিধার নিরসন হয়। আরবীতে আদেশ দিলে উহা ইংরাজী হইতেও শক্তিশালী হইবে। কারণ আরবী ভাষায় যে ঝংকার, যে দ্যোতনা আছে, সে দ্যোতনা ও ঝংকার ইংরাজী ভাষার নাই। দুই রাষ্ট্রের অবিাসীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিলেই এই সমস্যা এবং অনুরূপ সকল মসস্যারই সমাধান সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। নিজস্ব জিদ বজায়া রাখিবার জন্য গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করা কাপুরুষোচিত ব্যবহার বলিয়াই অবিহিত হইবে। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য না থাকিলে কোন রাষ্ট্রেরই উন্নতি বিদান সম্ভবপর হইবে না, একথা সুনিশ্চিত। প্রথম প্রথম অসুবিধা হইবেই, কিন্তু ধীরে ধীরে যখন জনসাধারণ এবং কর্মীগণ নূতন পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পরিবেন, তখন কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে না। পশ্চিম বংগের হিন্দুগণ পূর্ব বংগ হইতে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়া যেমন স্বয় সত্তা বিসর্জন দিল, পূর্ব বংগের মুসলমানগণও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, যদি উর্দুকেই সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দুস্তানী হইবে, ইহা নিশ্চিত এবং তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবংগের যা দান তাহাও নিঃশেষে লোপ পাইবে। তাহদের সংস্কৃতি, তাহদের আভিজাত্য সকলই খবর্ব হইয়া যাইবে। পূর্ব পাকিস্তানেরও অবস্থা ইহাই হইবে, যদি রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলার মুসলমানগণ কখনই ইহা ঘটিতে দিবে না...। উর্দুও আমরা শিখিব আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের শিক্ষা-সংস্কৃতি জানিতে হইবে বলিয়া। কিন্তু তাহাদিগকেও বাংলা শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা এক দেশদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবেন।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুকাল আগে থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এই প্রবন্ধটি বাংলায় সপক্ষে একটি প্রস্তাব। প্রবন্ধটি কলকতা হতে প্রকাশিত ‘ইত্তেহাদ' পত্রিকায় ২০শে জুলাই, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
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[গনপরিষদের ৫ম অধিবেশনের উপর সরকারী প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ]
সোমবার, ৭ মার্চ ১৯৪৯
জনাব প্রেম হারি বর্মা (পূর্ববঙ্গ জেনারেল): মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি উত্থাপন করতে চাইছি

৩০ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখে জনগনের মতামত প্রকাশের জন্য প্রচারিতব্য সেই প্রস্তাব 
মাননীয় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষন যা আমাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে, যা হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধানের বুনিয়াদ। এই সম্মানিত পরিষদ দ্বারাই সংবিধানের কাঠামো তৈরি হবে যা পাকিস্তানের জনগনকে পরিচালিত করবে, যা অনাগত শতাব্দীর জন্যই প্রযোজ্য হবে, কারন একটি রাষ্ট্রের সংবিধান কাঠামোগত হয়ে গেলে তাতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়াটা বিরল। সংবিধানের ভিত্তিটা হতে হবে শক্তিশালী, যুক্তিসঙ্গত, এবং সর্বজন সম্মত যাতে করে এই ভিত্তির উপরে দাঁড়ানো কাঠামো অনেক দিন টিকে থাকতে পারে, এবং যা কিছু সময় পার হবার পরে তা আবার বাতিল করতে না হয়। এই কারনেই এই মহৎ কাজের সাথে যুক্ত গনপরিষদের সদস্যরাই শুধুমাত্র সতর্কতার সাথে প্রস্তাবিত ধারা-উপ ধারা গুলো নিরীক্ষা করবেন না, সেই সাথে যাদেরকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করছি সেই সব সাধারন মানুষদের ও মতামত দেবার সুযোগ থাকতে হবে। আমরা যদি জনসাধারনের অভিমত গুলো পাই এবং সেই মতগুলো যদি সহায়ক হয়, তাহলে আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করাটা সহজ হয়ে যাবে।

আমি মনে করি না যে দ্রুততম সময়ে এটা পাশ করানোটা সঠিক হবে, জনগনকে তাদের মতামত দেয়ার সুযোগ না দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করতে দশ বছর সময় লেগেছে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সাত/আট সপ্তাহের বেশি সময় নেয়া সমীচিন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রকাশ্যে পালন করা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিয়েই আমাদের পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং যেখানে আছে ভিন্ন ভিন্ন সামজিক আচার-সংস্কৃতি। সংবিধানের কাঠামোতে তৈরিতে আমাদের এমনভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে না যাতে করে কোন ধরনের আশংকা, অবিশ্বাস বা অন্য কোন কিছুর কারন হয় যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। গনপরিষদের সদস্যদের, তাদের প্রতিনিধিত্ব করা নির্দিষ্ট গোষ্ঠির বাইরেও অন্যান্যদেরকেও তাদের অধিকার-স্বার্থের প্রতি সমান ভাবে মনোযোগ দেয়াটা ও পবিত্র দায়িত্ব, যা রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় সব ধরনের মানুষের জন্যই সমভাবে বিচার্য। পাকিস্তানের সকল অংশের নাগরিকদের পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দিতে হবে প্রস্তাবনা তাদের গ্রহনযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার। যদি আমরা দেখি সাধারন জনগনের কোন একটি গোষ্ঠীর কাছে অগ্রহনযোগ্য তবে আমাদেরকে সেই নির্দিষ্ট ধারাট সংশোধন বা পরিবর্ধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে যাতে করে উক্ত প্রস্তাবনাটি সবার কাছে গ্রহনীয় হয়। 
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এখানে কোন সন্দেহ নাই যে, গনপরিষদের যথাযথ অধিকার এবং কর্তৃত্ব রয়েছে সংবিধান বা সংবিধান সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার, তারপরেও আমি মনে করি গনপরিষদের এটা ন্যায্য আচরন হবে না খুব দ্রুত অত্যাবশ্যকীয় কোন চরিত্র সম্বলিত কোন প্রস্তাবনা পাশ করানো, যার উপরে পাকিস্তানের জনগনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সামনের আগত সময়ের জন্য।

মঙ্গলবার, ৮ মার্চ ১৯৪৯
প্রস্তাব প্রসংগঃ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য - চলমান 

জনাব ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত (পূর্ব বঙ্গ; জেনারেল); মাননীয়, আমি বিনয়ের সাথে উল্লেখ করতে চাই, সেই অনুচ্ছেদটি যা শুরু হয়েছেপুরো বিশ্বমন্ডলের সার্বভৌমত্ব এবং শেষ হয়েছে পবিত্র বিশ্বাস শব্দ দিয়ে, সেটি বাদ দিতে হবে। 
মাননীয়, গোঢ়াতেই আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই, আমি বিরোধী দলে আছি বলেই এই সংশোধন উত্থাপন করছি না। আমি বিরোধীতার প্রয়োজনেই বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন বলেই, এই পদক্ষেপ নিতে বলছি না। সংখ্যালঘুরা সাংবিধানিক আওতায় কি পাবে, তা স্বতন্ত্র ধারার মাধ্যমে নির্দেশিত আছে। মাননীয়, আমি বিশ্বাস করি, যদি আমি সংখ্যাগরিষ্ঠদের অংশেও থাকতাম, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় ভাবেই, আমি এই সংশোধন প্রস্তাব এই একই সময়ে উপস্থাপন করতাম। 
মহাত্নন, সদ্য সৃষ্টি হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনগনের কল্যানের জন্য একটি সংবিধান প্রনয়নের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি যা ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার জন্য সহায়ক হবে। যদিও জনগনের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকেই একটি স্বাধীন দেশের সকল ক্ষমতা উদ্ভূত হয়, তথাপি সুনির্দিষ্ট কিছু আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি থাকতে হয় জনগন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রন ও সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। উক্ত ধরনের আইন, নিয়ম-কানুন আধুনিক বিশ্বে বিদ্যমান যা রাজনৈতিক এখতিয়ার ভুক্ত থেকেই আবির্ভুত হয়। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক সম্ভবত অনাদিকাল থেকেই, নানান রুপে কিন্তু ধরন যাই হোক না কেন এটা সুষ্ঠু রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার মাঝের সম্পর্ক তৈরি হয় ধর্মীয় আওতাধীন। সব যুগেই পুরুষ এবং নারী বিশ্বাস করেছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া ঘাস জন্মায় না, একটি পাতাও ঝরে পড়ে না, একটি তারাও নিজেকে জলজল করে না। তেমনিভাবে মানুষের যে কোন ব্যাপারই নির্দেশিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই। এই সংসদের অনেকেই আছেন, আমি নিসন্দেহে বলতে পারি, বিশ্বাস করে যে আমরা এখানে একত্রিত হতে পারতাম না স্রষ্টার অনুগ্রহ ছাড়া। কিন্তু তার যদি সেটা বিশ্বাসও করে, তারা তাদের কাজ ঠিকই করে, এই সভার কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও, সেই কৌশল নিয়ে, যদিও সেটাকে বিকশিত না করেই, গভীর বিশ্বাসে, মনের সেই অবিকশিত প্রেক্ষাপট নিয়ে তারা সকল সাধুতা, সকল মানবতা দেখায়।

স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাসকে ধারন করেই বিশাল এক জনগোষ্ঠী এভাবেই যদিওবা  জীবন যাপন করছে, তারা এটাকে আরো সুবিধাজনক আরো উপযুক্ত আরো নিয়মনিষ্ঠ ভাবে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এবং ক্ষমতাসীনদের শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক তৈরিতেও কাজে লাগাচ্ছে। 
মাননীয়, অধিকন্তু আমি বলতে চাই রাজনীতি এবং ধর্ম মনের দুই স্থানের অন্তর্গত, এমনকি এই দুই স্থান স্রষ্টা উপস্থিতির দ্বারা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত, অথবা এমনকি, যদি ধরে নেই মানব মন বা মানুষের ব্যক্তিত্বের একতা, সম্পূর্নতা বা সাতন্ত্র  দ্বারা। 
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প্রত্যেকটা অঞ্চলের ক্রমবিকাশ, কাজের ধরনের উপর আমরা আরো সহজেই আলাদা করতে পারি। এভাবে আলাদা করে-মানব ব্যাক্তিত্ব বা স্রষ্টা যে কারো একাত্ব বন্ধনকে অস্বীকার না করেও রাজনীতি ক্ষমতার সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান, যেখানে ধর্ম শুধু বিশ্বাসে আবদ্ধ। 
দুটো কারন এবং বিশ্বাস পুরোপুরি একীভূত হতে পারে। কিন্তু আমরা দুটোকেই আলদা আলাদা ভাবে কাজ করতে দেই, যাতে দুটোই পুর্ণবিকশিত হতে পারে যার ফলে এই দুটোর একটি উচ্চতর সংশ্লেষন পাওয়া যেতে পারে-একটি ভাল মিশ্রন এমনকি সেই চুড়ান্ত সমাপ্তির দিকে বিবর্তনের পরও, এই দুটি হাতে হাত রেখে কিন্তু বিচক্ষনভাবে কাজ করতে পারে।

আমরা জানি, ব্যক্তির মধ্যে বা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে যখন কোন একটা বেপরোয়া হয়ে যায় তখন অন্যটার বিনিময়ে হলেও অস্থিরতার উদ্ভব হয়, সমষ্টিগত হলে তা অবর্ননীয় মানব দুর্দশার কারন হয়, যা দেশটাকেও রসাতলে নিতে পারে যেখানে মানুষ গুলো হীন চরিত্রের হয়। আমাদের তাকানোর দরকার নাই মধ্যযুগের ইউরোপের দিকে বা ফ্রান্সের বিপ্লবের সময়কার উপাসনার রকমগুলোর অন্যপাশের দিকে। এই উপমহাদেশেরই ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখতে পারি। আমার সময়কাল উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এমনকি আমরা দুই বছর আগেও সুবিবেচক মানুষের মত ব্যবহার করতে পারিনি। আমরা কোন পক্ষে থেকেছি, বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে নির্দিষ্ট কারনের উপরে, যেটা সাধারন ভাবে নমনীয় থাকার কথা সেখানে আমরা নিয়েছি কট্টরপন্থা। 

আমি বুঝতে পারি, আমি অতীব সূক্ষ্ণ বিষয়ের উপরে উপস্থাপন করে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার কাছে পেশ করতে দিন, মাননীয় সকল অবমানিত অবস্থায়, আমাদের  এবং আমাদের স্রষ্টার মধ্যকার  বা মহান রাষ্ট্র ও এর জনগনের এবং শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার যে সম্পর্কই আমরা বেশিরভাগ চিন্তা বা অনুভব করি না কেন, আমাদের সবাইকে এর প্রতি অনমনীয় হওয়া প্রয়োজন, আমরা যখন রাজনৈতিক কারনে একটি রাষ্ট্রের সংবিধানকে কাঠামোগত করতে একত্রিত হয়েছি সেখানে আমরা এই ব্যাপারটাকে অনেক বড় করে ফেলেছি। 

রাজনীতি, আগে যেমন বলেছি, সুনির্দিষ্ট কারনের আওতাধীন। কিন্তু এটাকে ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলে, যা পবিত্র এই প্রস্তাবনার প্রারম্ভিকতায় ইতিমিধ্যেই করা হয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বাসের আরেকটি ধরনকে তুলে আনা হয়েছে। একই বিষয় সন্নিবেশিত আছে “সার্বভৌমত্ব” সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদে যা বিশ্বের নির্বাচিত সংবিধানের প্রথম খণ্ডের ১৩ নম্বর পৃষ্ঠায়, যা গণপরিষদের কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। যার ফলে একদিকে আপনি ধর্মকে সমালোচনা করার ঝুকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন, যা ক্ষুব্ধ করবে পবিত্র ব্যাপারকে অসম্মান করার কারনে; অপর দিকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতি যেখানে সম্পৃক্ত, আপনি যুক্তি কে দুর্বল করছেন, সমালোচনাকে বাধাগ্রস্ত করছেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ- বিশেষ করে আধুনিক গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ – আমরা যেমন জানি, মাননীয় সমালোচনার দ্বারা উৎপাদন ও অগ্রসরতা কে বৃহৎ পরিসর থেকে আরো বড় আঙ্গিকে নিয়ে যায়। যতক্ষন পর্যন্ত আপনি পরিপূর্ন ভাবে রাজনীতির আওতায় থাকবেন, তখন উদারতার সাথে মুক্তভাবেই সমালোচনা হবে, এমনকি গভীরতা এবং তিক্ততার সাথে।

কিন্তু যখনি আপনি ধর্মকে নিয়ে আসবেন, বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে বস্তুগত ব্যাপার, অসঙ্গতভাবে সমালোচনার প্রতি অসন্তোষের দরজা খুলে দিবেন। যা স্বৈরতন্ত্রকে বড় পরিসরে জেকে বসার দিকে ধাবিত করলেন। মহাশয়, আমি মনে করি- আমার এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারন আছে যে, পাকিস্তানের স্থপতি কায়েদ-ই-আজম জীবদ্দশায় এই প্রস্তাবনা বর্তমান অবস্থায় সংসদে উত্থাপিত হত না। এমনকি আপনার সামনে, এই প্রস্তাবনার সম্মানিত প্রস্তাবক রাষ্ট্র পরিচালনায় হাল ধরার মুহুর্তে, আমি নির্ভয়ে বলতে পারি সমালোচনার কন্ঠরোধ করা হবে অথবা স্বৈরতন্ত্র চেপে বসার সুযোগ খুজবে।
কিন্তু মহাশয়, আমরা একটি সংবিধান প্রস্তুত করছি যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, সম্ভবত এমনকি আমাদের অনাগত পরবর্তী প্রজন্মকেও। তাই কোন মানবসৃষ্ট কারন যাতে বেঁচে থাকাকে বাধাগ্রস্ত না করে, আমরা এমন কিছু না করি ,যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে কোন অতীত নিয়তির প্রচন্ড প্রোকপে সোপর্দ করে।
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তাই চলুন মানষিক বিচার ক্ষমতা দিয়ে এটাকে যতটুকু সুরক্ষিত করা সম্ভব তা কাজে লাগিয়ে আমরা এমন কিছু না করে বসি ,যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে কোন অতীত নিয়তির প্রচন্ড প্রোকপে সোপর্দ করে ।।  
হয়ত খোদা এটা ক্ষমা করবেন, কিন্তু একদিন হয়ত আমাদের জীবদ্দশায় একটা মারাত্মক সমস্যা নেমে আসবে, দুঃসহ রাজনৈতিক বিপর্যয় ,এই দেশে হয়ত একজন ইয়াঙ্কসিকাই অথবা বাচ্ছা ই সাকাও সুযোগ পেয়ে যাবে তার ক্ষমতা এবং শাসন কায়েমের ।হতে পারে এই পটভুমির কারনে সে তার কাজের যথার্থতা খুঁজে পাবে। আমাদের  দেশের জনগনের প্রতি এই সূত্র ধরে সে হয়ত তার দাবী প্রতিষ্ঠার চেস্টা করবে যে , এ দেশের জনগনই তাকে আল্লাহর প্রতিনিধ নির্ধারন করেছে।তাকে শুধুমাত্র একটি দল গঠন করতে হবে ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে এটা পেতে হবে, এবং এটা ঘোষণা করতে হবে যে, তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে সেই পাকিস্থানের শাষক।
এর বিপরিতে স্যার আমরা কি দূরদর্শীতা দিয়ে  দেশে কাওকে অলৌকিক  স্থান করে দেওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে পারিনা? বর্তমান ইতিহাসে হিটলার এই কাজটি করেছে কিন্তু আমি নিশ্চিত স্যার সিদ্ধান্ত গ্রহঙ্কারীগন  এতে হিটলারের কোন কৃতিত্ব দেখেন না ,না বিশ্ব এটা খুব সমর্থন করেছে। এবং এখন আমরা যখন বাকি বিশ্বের খুব কাছাকাছি,এই সভায় আমরা বিষয়টা উপেক্ষা করে খুব বিচক্ষনতার পরিচয় দিব না।
   প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তিঃ স্যার  অনুমতি প্রার্থনা করছি –
“‘সাংবিধানিক সংসদ’ লেখা দিয়ে শুরু অনুচ্ছেদটিতে ‘গনতান্ত্রীক’ শব্দটি ‘স্বাধীন’এর পর সংযোজিত করার জন্য। ’
সুতরাং এই সংশোধন  দ্বারা অনুচ্ছদটি নিম্নোক্ত ভাবে পরা হবেঃ- 
‘পাকিস্তানের জনগনের প্রতিনিধিত্বকারী এই সাংবিধানিক আইনসভার উদ্দেশ্য স্বাধীন, সার্বভৌম গনতান্ত্রিক পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রনয়ন করা।’ স্যার আমি ধরেই নিচ্ছি যে এই অনুচ্ছেদটি আমাদের সংবিধানের ধরন –প্রকৃতি বিবৃত করে । প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রদত্ত পরিসীমার ভেতরেই প্রয়োগ করার জন্য যে কর্তৃত্ব খোদা পাকিস্থান রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করেছেন তা এক পবিত্র আস্থা পূর্ণ দায়িত্ব, এবং এই অনুচ্ছেদে আমদের সংবিধানের ধরন প্রকৃতি স্পষ্ট করার বিষয়ও উত্থাপন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে এটি একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন সংবিধান হবে, কিন্তু এখানে গণতান্ত্রিক বলে কোন শব্দ নেই। এই অনুসঙ্গে আমি "গণতান্ত্রিক " শব্দটি ঠিক স্বাধীন শব্দটির পরেই যোগ করতে চাই। এর পক্ষে আমি খুবই সংক্ষিপ্ত যুক্তি দিব। অনুচ্ছেদে দেওয়া সংবিধানের বিবরণটিকে আমি যথাযথ বলে বিবেচনা করতে পারছিনা। এটা পুরনাঙ্গ বিবরণ নয় । গণতান্ত্রিক শব্দটি ওখানে থাকা উচিৎ ছিল। সংবিধান সম্পর্কে বলার সময় আমাদের জনতা এবং বিশ্বকে জানানো দরকার যে আমরা এই ধরনের বা ঐ ধরনের সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থা গঠন করতে যাচ্ছি। আমাদের এটা স্পষ্ট ভাবে জানানো উচিৎ যে সরকার একজন ব্যক্তির দ্বারা নাকি কয়েক জন ব্যক্তির দ্বারা নাকি অনেক কজন মানুষ দ্বারা পরিচালিত হবে। সেটি হতে পারে রাজতন্ত্র, হতে পারে স্বৈরতন্ত্র, হতে পারে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা আবার হতে পারে গণতন্ত্র। আমার বিশ্বাস্ আমাদের সরকার হবে গণতান্ত্রিক, কিন্তু এখানে কোথাও তার উল্লেখ নেই। এই আমার অভিযোগ আর তাই আমি সংশোধনের বিষয় উত্থাপন করেছি।স্যার বিশ্ব জুড়ে আজ অস্থিরতা বিরাজ করছে, আর এর কারন আপনি জানেন। এর একটি কারন হল সাধারণ মানুষের সরকারের প্রশাসনে কথা বলার স্থান নেই। আমাদের জীবিকার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সেসব এরাই উৎপন্ন/তৈরি করে। মাঠে, কলকারখানায় এরা শ্রমিক, রাষ্ট্রের বিষয়ে এদের কথাবলার বা মতামত প্রদানের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এই অস্থিরতা প্রশমিত হবেনা। আজ পর্যন্ত যতো ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে তার ভেতর গণতন্ত্র তার সকল অপূর্ণতা এবং ত্রুটি নিয়েও সর্বসেরা / সর্বোত্তম 
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সুতরাং স্যার আমরা গনতন্ত্র শব্দটি প্রতিস্থাপন করে বিশ্বের অস্থিশীলঅবস্থা এবং আমাদের প্রশাসনিক অগ্রহনযোগ্য বিষয়াদি দূর করতে সক্ষম হব ।গণতন্ত্র শব্দটি এখানে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গৃহিত সিদ্ধান্ত  বিশ্বের সামনে  একটি আশার বার্তা, একটি আনন্দের বার্তা, যে আমরা জনগনের দ্বারা,জনগনের জন্য ,জনগনের সরকার প্রতিষ্ঠা করছি ।স্যার কোন সন্দেহ নেই চতুর্থ প্যারা  যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীন্‌, সমানাধীকার, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিপুর্নভাবে ইসলাম সমর্থন করে । ‘গনতন্র’ শব্দটি ঘটমান কিন্তু আমি  বলেছি ওই অনুচ্ছেদে ‘গনতন্ত্র’ শব্দটি খুব হাল্কা ,গুরুত্বহীনভাবে ব্যবহৃত এবং সেভাবেই আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, সুতরাং এই অনুচ্ছেদ যেখানে আমরা রাষ্ট্রের সংবিধানকে বিশেষায়িত করতে আমি এই উপসংহারে যাচ্ছি এবং নির্দিষ্ট ভাবে বলছি আমরা একমাত্র গনতান্ত্রিক সরকারই প্রতিষ্ঠা করবো অন্য কোন সরকার না।
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প্রস্তাব প্রসংগঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চলমান
৯ মার্চ, ১৯৪৯

রাষ্ট্রপ্রধানঃ রেজ্যুলুশন ও সংশোধনী নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে।
ডঃ ইশতিয়াক হুসাইন কোরেশীঃ (পূর্ব বাংলাঃ মুসলিম)ঃ মাননীয় রাষ্ট্রপতি, জনাব, তাদের দারুন বক্তব্যের জন্য বিভিন্ন সংশোধনীর উত্থাপনকারীদের আমি প্রশংসা করছি । এই বক্তব্যগুলির বেশিরভাগই খুব উদ্দীপক এবং আমি নিশ্চিত, সংশোধনী উত্থাপনকারীদের প্রকাশিত দেশপ্রেমের এই আবেগ খুবই সমাদৃত হয়েছে । সভার এই অংশে শুধু আমাদের কাছেই নয়, আমি মনে করি সমগ্র জাতির কাছেই। জনাব, বক্তব্যগুলো এবং সেখানের যে বিতর্কগুলো বিভিন্ন সংশোধনীর সমর্থনে বলা হয়েছে,  সেগুলোর উপর সংশোধনী উত্থাপনকারীদের দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। জনাব, আমি এই বক্তব্যগুলো দুই ধরনে ভাগ করতে চাই । একপক্ষে রেজ্যুলুশন সমর্থক ও উত্থাপনকারী এবং অন্যপক্ষে সংশোধনী উত্থাপনকারীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর  মৌলিক পার্থক্য প্রথম ধরনের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।  অন্য বক্তব্যগুলোতে, যেগুলো আমার কাছে দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্য বলে মনে হয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে আশঙ্কা, রেজ্যুলুশনের লেখাগুলো এবং এর ভেতরের নীতিগুলো নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করলে এমন আশঙ্কার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনাব, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি প্রথমেই বলতে চাই মতামতের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে যা কিছু নির্দিষ্ট সংশোধনী-উত্থাপনকারী এবং আমাদেরক কয়েকজনের মাঝে বিদ্যমান ।

জনাব, এটা বলা হয় যে রাজনীতি এবং ধর্ম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকা উচিত, কেননা রাজনীতি ও ধর্ম মানুষের ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের কাজকর্মের অন্তর্গত। এবং সত্যি বলতেএটাও বলা হয় যে একটি যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যটি বিশ্বাস এর উপর, এগুলো মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্কিত। আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই এটা অসম্ভব। এগুলো পরস্পরের থেকে আলাদা নয় একটি সহজ কারনে যে, আমাদের যুক্তি গড়ে ওঠে আমাদের বিশ্বাসের উপরে এবং আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে আমাদের যুক্তির এর উপরে। আমরা যদি জোড়ালোভাবে চিন্তা করতে না পারি , আমরা হয়ত কোনো আদর্শের উপরেই বিশ্বাস রাখতে পারবো না, এবং আমরাদের যদি কিছু বিশ্বাস না থাকে, কোন পথে আমাদের চিন্তাধারা চালিত হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা আমাদের জন্য নিতান্তই অসাধ্য। অতএব, আমি বলতে চাই যে বিভক্ত ব্যক্তিত্বের এই তত্ত্ব গ্রহন করা পুরোপুরি অসম্ভব। এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব যে আমাদের বিশ্বাসকে আমাদের রাজনৈতিক আচার থেকে আলাদা রাখা উচিত এবং আমাদের কিছু নির্দিষ্ট আচার গড়ে ওঠা  উচিত  শুধুমাত্র যুক্তির উপর এবং আর অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র গড়ে ওঠা উচিত শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর। এই দূর্বোধ্য সমস্যা নিয়ে বাকি আলোচনা আমি মনোবিদদের হাতে ছেড়ে দেবো যারা এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। আমি বলতে চাই যে, যেকোনো ভাবেই, এই যুক্তি ও বিশ্বাসের বিভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহন করতে পারি না। ধর্মটা আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিক পোশাক নয় যে সেটা আমরা উপাসনালয়ে ঢোকার সময় গায়ে চড়িয়ে নেবো আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করার সময় খুলে রাখবো । এই তত্ত্ব আমাদের কাছে বৈদেশিক। এটা নিয়ে আরেকটু নিরীক্ষণ করা যাক । রেজ্যুলুশন কি বলছে ? রেজ্যুলুশন বলছে যে আমাদের নীতি গড়ে উঠবে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের উপর। এটা বলা হয় যে,  ঈশ্বর হয়ত আছেন কিন্তু তাকে তোমার জীবনে নিয়ে এসো না। আমার একটা গান মনে পড়ছে যেটা রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ইউরোপিয়ান দার্শনিকদের মাঝে খুব জনপ্রিয় ছিলো, যেখানে বলা হয়ঃ ‘দেবতা বলে কিছু নেই, কিন্তু যদি থেকেও থাকে, মানুষের বিষয়-আশয় নিয়ে, তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই’। এই দেবতত্ত্ব রোমানদের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করে যা তাদের অযাচিত ধ্বংস ডেকে আনে। আজ কি আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি ? আমরা কি আসলেই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে রাজনীতি কে সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে যাচ্ছি ? 

<001.120.654>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
বলা হয় যে যদি আমরা ধর্ম কে রাজনীতির গন্ডিতে প্রবেশ করতে দেই, তবে সেখানে সংঘর্ষ হতে পারে, বিপ্লব এবং যুদ্ধ হতে পারে। এটা সত্য যে, কখনো কখনো মনুষ্যত্ব ভুল করেছে এবং ধর্মের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধরত হয়েছে। তবে এটিও কী সত্য নয় যে আমরা আমাদের সকলের জীবদ্দশায় যত যুদ্ধে লড়াই করেছি সব গুলো ধর্মের জন্য ছিলোনা? আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি আমাকে ভুল প্রমাণ করতে যে, বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের জন্য এমন কোনো যুদ্ধ হয়েছে যেটি এই যুদ্ধ গুলোর মত সর্বনাশা ছিল। এই সমাধানের বিবেচনায় আমরা বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাভাবনা আনা থেকে বিরত থাকি।বিশাল সংঘর্ষ কখনো বিশ্বাসের কারণে বাধে না বরং বিশ্বাসের কমতির কারণে হয়। যখন আমরা নৈতিকতার, ধর্মের, আধ্যাত্মিক সত্যের সীমার মধ্যে না থেকে অতি ক্ষুদ্র মানসিকতায় ডুবে, অন্যের ধারণ করা ভালো জিনিসের প্রতি হিংসা করে, যুদ্ধের জগতে প্রবেশ করি। আমি আরো বলব যে যখনই রাজনীতি নৈতিকার মৌলিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সম্মতি যেটি আমাদের বিশ্বাস বাদে আর কিছুতেই নেই, মনুষ্যত্ব বিপর্যয়ের কাছে হার মেনেছে।আমি কিছু অধ্যায় আর লাইন উদ্ধৃতি করতে অতি ইচ্ছুক যা নানান সাংঘার্ষিকতায় বিশ্বাসের অভাবের কারণে মনুষ্যত্বকে গ্রাস করেছে।এটি কী যুক্তির দেবী ছিল না যিনি প্যারিসের মন্দিরে ছিলেন?এটা কী সত্য নয় যে তার রাজ্যঅভিষেক রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে এসেছিল? মানবতা ঐ দিনের কথা কী ভুলে গিয়েছে যেদিন সাদা আতংক লাল আতংককে অনুসরণ করেছে? এই কারণে ঈশ্বরের দোহাই, বিষয়গুলোকে আর বিভ্রান্ত করবে না। যখনই মানুষের আবেগ গভীরভাবে কাজ করে এবং যখনই এই আবেগ নৈতিকতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত না হয়, যা দিয়ে মানবতার জীবনকে পরিচালনা করা উচিত, তখন সেখানে বিপর্যয় ঘটেছে। অতএব স্যার, আমি দুঃখিত, এটি অন্তত আমার জন্যে সম্ভব না ধর্ম আর রাজনীতিকে পুরোপরি বিচ্ছিন্ন রাখার চিন্তাভাবনা ব্যাখ্যা করা। যদি কারো বলার থাকে যে ধর্মীয় কুসংস্কারকে মনুষ্যত্বের সাথে আমাদের সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত হবে না তবে আমি অবশ্যই বলব “হ্যা”


বেশ কিছু অন্যান্য বিতর্কও সামনে এসেছে। এটি বলা হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত তা মাননীয় সমাধানের প্রস্তাবক ব্যখ্যা করেছেন, কিন্তু তারপরও এটি জিজ্ঞেস করা যে “আপনি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে আগামীকাল এ ধরণের কোনো ব্যাখ্যাতা আসবেন না যিনি এই শর্ত গুলো ভিন্ন ভাবে ব্যখ্যা করবেন?” অতএব স্যার, কে এটির নিশ্চয়তা দিবে? পৃথিবীর কোনো সংবিধান কী এ ধরনের নিশ্চয়তা দিতে পারবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আইনের আশ্রয়ে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ব্যাখ্যার সু্যোগ থাকে। বাস্তবিক ভাবে বলছি কে প্রতিজ্ঞা করে বলবে যে আজকের নির্ধারতি কোনো সীমা কিংবা কোনো গৃহিত সংবিধান আগামীকাল অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হবেনা? কিন্তু আমরা অন্তত একটি সীমা নির্ধারণ করছি যেটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা সম্ভব না এবং তাহল এই। এই সংবিধান হয়ত পরিবর্তন করা হবে, যেটি অবশ্যই হবে, আমাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের দ্বারা। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের আটকাতে পারিনা, তবে এই পরিবর্তন গুলো অবশ্যই অন্তত মৌলিক বিষয়বলিকে অনুসরণ করতে হবে যে গুলো কেউ আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান আরোহণে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।পাশাপাশি, এটিও বলা যায় যে, শুধুমাত্র ধর্মকে এনে এবং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়বলি স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে আমরা পরম কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছি। শুধু তাই নয়, আমরা রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। আমি নিশ্চিত যে কোনো কিছুই ভূমিকার এই শব্দগুলোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এই ভূমিকা শুরুতেই ঘোষণা দেয় যে সকল কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের মানুষের কাছে অর্পিত এবং কর্তৃত্ব আসলেই ঈশ্বরের কাছে এবং আর কারো কাছে নেই। যদি তাই হয় তবে কিভাবে একজন মানুষ ঈশ্বরের অস্ত্বিত্বে বিশ্বাস করে যুগপৎভাবে রাষ্ট্রের দেবত্ব আরোপকে বিশ্বাস করতে পারে?............।
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এটি বলা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় সরকার একমাত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমে গঠন হয়। “ধর্মনিপেক্ষ” বলতে কী বুঝায়? আমি আমার বন্ধুদের বলব অভিধানের পরামর্শ নিতে। অভিধানে বর্ণিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ মানে, যা কিছু ধর্মযাজকের মধুর ইচ্ছার বিরুদ্বে নির্ভর করে তাতে নিভৃতবাসী থাকা। যখন আমরা বলি যে ইসলামে ধর্মযাজকের কোনো স্বীকৃতি নেই, আমার জানা নেই তখন কেন আমাদের বারবার এটি বলা হয় যে আমাদের গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এটি কী কোনো ধর্মযাজক দ্বারা পরিচালিত? এখানে বেশ ভালো রকমের বিভ্রান্তি রয়েছে “ধর্মনিরপেক্ষ” শব্দটির ব্যবহারে যে যেন কেউ এর উপর বিরক্ত। অবশ্যই যদি ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি মানে, ইসলামের আদর্শ, ধর্মের মৌলিক বিষয়দি, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে গুলো আমাদের মানুষ নিজেদের মধ্যে ধারণ করে সেগুলো পর্যবেক্ষিত হবে তবে আমি শঙ্কিত যে, স্যার এই ধরণের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র পাকিস্তানে আমাদের মধ্যে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।
(শুনো ,শুনো)……………………

               				১০ই মার্চ, ১৯৪৯

মাননীয় সরদার আব্দুর রব খান নিশতার (পশ্চিম পাঞ্জাবঃ মুসলিম)ঃস্যার, সমাধানের ব্যাপারে বিরোধী দলের সদস্য এবং আমার বন্ধুরা যারা এইমাত্র কথা বলল তাদের দ্বারা যে সমালোচনা আরোপিত হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে, তাদের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, তা সব কিছু ভুল বুঝোবুঝির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। আমি আসলে সংশোধনীর ব্যাপারে বলব যেটা সম্মানীত সদস্য কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সমাধানের কিছু নির্দিষ্ট অধ্যায়ের আলোকে সেগুলো আসলেই প্রয়োজন কিনা দেখানোর প্রচেষ্টা করব যেখানে একই চিন্তাভাবনা ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে অথবা নেয়া পরামর্শ যেগুলো এই সভা কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত।
প্রথম এবং প্রধান বিরোধিতার আওয়াজ উঠেছে সমাধানের প্রস্তাবনা এর বিরুদ্বে এবং এই প্রতিকূল সমোলোচনার এর সমর্থনে মূল ভাবনা যেটি সামনে আসে তা হল রাজনীতি ধর্ম হতে আলাদা, রাজনীতিকে ধর্ম হতে আলাদা রাখা উচিত এবং ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। উভয়ের জগত ভিন্ন এবং এই কারণে রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের এক করা উচিত হবে না। আচ্ছা, স্যার যতক্ষণ পর্যন্ত এই যুক্তি খাটে, সারা বিশ্ব জানে এবং নির্দিষ্ট করে যারা ইন্দো-পাক মহাদেশে আছে তারা আরো ভালো জানে যে, এই যুক্তিতে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমি খুব ভালোভাবে এই পার্থক্যের কারণ জানি। হয়ত অমুসলিমরা যারা ধর্ম এবং রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখার সমর্থনে তারা হয়ত তাদের নিজেদের ধর্মের দৃষ্টি কোণ থেকে ব্যাপারটি দেখছে। হয়ত তাদের ধর্ম বলে যে ধর্ম শুধুমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে এবং আর কিছুনা। কিন্তু আমরা, মুসলিমরা এবং আমাদের নেতা, মুসলিমদের প্রধান নেতা কায়েদ –ই-আজম হাজারো আলোচনা থেকে ঘোষণা দিয়ে আসছে যে আমাদের জীবনের ভিতরে এবং বাইরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমার বন্ধুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশ ভিন্ন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র আমাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করেনা, সাথে আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা সবসময় এটিকে বর্ণনা করে এসছি এবং সঠিক ভাবে করে এসেছি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে। অতএব, এটি জানা স্বত্তেও এবং কয়েক বছর ধরে ইন্দো-পাক মহাদেশে চলমান বিতর্ক স্বত্তেও, এটা আজ আশা করা যায় যে এই মতবাদ যেটি আমাদের বন্ধুদের সামনে এসছে যারা প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেছে, আমি বলি যে এটি অতিরিক্ত। এটি আমাদের বিশ্বাস নয়। এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব এই ব্যপারে কোনো ভুল বুঝোবুঝি হতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তা কোনো ভাবেই তাদের প্রভাবিত করেনা। এই মতবাদ অথবা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত যেন তা খারাপ ভাবে তাদের আইনসঙ্গত অধিকারকে প্রভাবিত না করে। তাদের এটা এভাবে দেখা উচিত যে, জীবনের এই দর্শন বা এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের বৈধ স্বার্থে বিরূপ প্রভাব না ফেলে।  
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যদি এই কারণে সংখ্যালঘুদের বৈধ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাদের অবস্থান বুঝতে পারা যাবে।কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে তাদের অভিযোগ করার কোন ভিত্তি নেই।আসলে বিষয়টা হচ্ছে যখন আমরা বলি যে আমাদের জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম এবং আমরা চাই যে আমাদের মুসলিম হিসেবে জীবন ধারণ করা উচিত এবং আমাদের সংবিধানকে ইসলামিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তখন এটা সংখ্যালঘুদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়তা দেয় যে নিশ্চয়তা অন্য কোন সংবিধান তাদের দিতে পারতো না।এটা তাদের সংখ্যাগুরুদের স্বেচ্ছাচার থেকে রক্ষা করেছে।তারা জানে সংবিধানে, যা গণতান্ত্রিক সংবিধান নামে পরিচিত তাতে সংখ্যাগুরুদের স্বেচ্ছাচারিতার মানে কি আছে। যখন আমরা বলি যে এই দেশে যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে তা সর্বশক্তিমান কর্তৃক প্রদত্ত যিনি এই বিশ্বের সার্বভৌম শাসক এবং এটা তাঁর থেকে আসা একটা পবিত্র বিশ্বাস যা পাকিস্তানের জনগণের  মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে, তখন তাদের এই ঘোষণার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা উচিত।এই ঘোষণা সংখ্যাগুরুদের উপর বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করেছে।সংখ্যাগুরুদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এটা সংখ্যালঘুদের জন্য এটা অনেক বড় একটা নিশ্চয়তা, অনেক শক্তিশালী একটা সুরক্ষা প্রদান করে কারণ সংখ্যাগুরু যারা ক্ষমতায় থাকবেন তাদের এই ক্ষমতা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের সার্বভৌমের নিকট থেকে আসা পবিত্র বিশ্বাস হিসেবেই প্রয়োগ করতে হবে।সুতরাং যখন আমরা বলছি যে সংবিধানটি ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করে হবে এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে পাওয়া যিনি শুধুমাত্র পাকিস্তানের নন বরং গোটা বিশ্বের সার্বভৌম শাসক, তখন সংখ্যালঘুদের সেটাকে স্বাগতম জানানো উচিত।আমার মনে হয় কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য তারা এর বিরোধিতা করছেন।যখন আমরা বলি যে সর্বশক্তিমান শুধুমাত্র পাকিস্তানের নন বরং গোটা বিশ্বের সার্বভৌম শাসক তখন এটা একটা সত্যি কথা এবং আমরা মানি বা না মানি এটা সত্য।এই ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতির আভাস দেয় এবং সেটা হচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষের ভেতর ভ্রাতৃত্বের নীতি।সুতরাং,আমি বলব যে এটা এমন একটা নীতি এবং ঘোষণা যেটাকে সকলের স্বাগতম জানানো উচিত।এটা কি বলা হয়েছে যে কেন কর্তৃত্ব এর জনগণের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করা হয়েছে? এটা বলা হয়েছে যে এটা সম্ভব যে এটাকে কেউ কেউ ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।আমি বলব যে কোন ব্যক্তি যিনি সঠিক ভাবে পড়েছেন তিনি এটাকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করবেন নাঃ কেবলমাত্র যিনি এটা পড়েছেন কিন্তু বুঝেন নাই তিনিই এর ভুল ব্যাখ্যা করবেন।এই বাক্যের পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে।আমার বন্ধু জনাব চক্রবর্তী এবং আমার অন্য বন্ধু জনাব কামিনী কুমার দত্ত নিজেরাই “ রাষ্ট্র ” কে জনগণের সংগঠিত ইচ্ছা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।যেটা সঠিক।আমরা বলি যে জনগণের মাধ্যমেই ক্ষমতা জনগণের সংগঠিত ইচ্ছার উপর অর্পিত হয়।কোথায় আপত্তিটা রয়েছেঃ আমি আমার বন্ধুদের বলতে চাই এর মানে কি এবং আমি আশা করি যে তারা এর প্রকৃত মানে জানার পরে তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করবেন।এর মানে হচ্ছে পাকিস্তান নৈরাজ্য সমর্থন করে না।এর মানে হচ্ছে পাকিস্তান বিশৃঙ্খল এলাকায় বিশ্বাস করে না, যেখানে কোন সরকার নেই, যেখানে রয়েছে শুধুমাত্র নৈরাজ্য-ইসলাম সংগঠিত অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং সেই জন্যে যখন এই প্রস্তাবে আমরা বলছি যে পাকিস্তানের জনগণের মাধ্যমে কর্তৃত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে তখন এর মানে হচ্ছে কর্তৃত্ব জনগণের উপর দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই ক্ষমতা জনগণ কর্তৃক তাদের সংগঠিত ইচ্ছা এবং সংগঠিত ভাবে ব্যবহৃত হতে হবে।এটা এরকম নয় যে জংগলের আইনের অধীনে কেবল জংগলের মানুষের মতই থাকতে হবে।এই বিশেষ বাক্যাংশ দিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে।এটা কোন ভাবেই জনগণের ক্ষমতাকে খর্ব করছে না।প্রস্তাবে এই অবস্থান বারবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।বেশ কিছু সংশোধনী আমার সম্মানিত বন্ধু-গন কর্তৃক সামনে আনা হয়েছে যার প্রতিটি একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে কারণ তাদের মনে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে যে সম্ভবত পাকিস্তান রাষ্ট্র-পাকিস্তানের সংবিধান- গণতান্ত্রিক নীতির উপরে ভিত্তি করে হবে না।
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তারা প্রস্তাব দিয়েছেন যে শব্দটি হওয়া উচিত “ জনগণের উপর অর্পিত”। আরেকজন ভদ্রলোক বলেছেন গণতান্ত্রিক শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আরেকজন ভদ্রলোক বলেছেন যে জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারের নীতি সম্বলিত বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব সংশোধনী শুধুমাত্র একটি বিষয়ের জন্যেই: সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের সংবিধান একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধান হবে, এমন একটি সংবিধান হবে যেখানে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত হবে এবং আমার এক বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী কোণ বিশেষ ব্যক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারবে না। আমি বলবো স্যার যে যদি কোন ব্যক্তি এই প্রস্তাবে চোখ বুলায় তাহলে তার মনে কোন সন্দেহ থাকবে না যে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে, শুধু নিশ্চিত নয় কার্যকর ভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। প্রস্তাবটিতে এই বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কমপক্ষে পাঁচটি অংশ রয়েছে এবং আমি আমার সম্মানিত বন্ধুদের মনোযোগ এই পাঁচটি অংশের দিকে আকর্ষণ করছি এবং তাদের অনূর্ধ্ব করবো প্রস্তাবটির সামগ্রিক চিত্র বিবেচনা করতে এবং তারপর তারা নিজেরাই বিবেচনা করবেন যে আসলেই এই বিশেষ নীতি সুরক্ষিত করা হয়েছে বা হয় নাই।
স্যার, প্রথম অনুচ্ছেদে প্রস্তাবনায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে ক্ষমতা “ জনগণের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিকট অর্পিত হয়েছে”।এর ঠিক পরের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে:
“ পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী এই শাসনতন্ত্র পরিষদ একটি সংবিধান গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে”।
পুনরায় জনগণের প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন তৃতীয় অনুচ্ছেদে এটা খুব পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে-
“জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে”।
এরপর চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে-
“ইসলাম ধর্মে যেভাবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে সেভাবে সেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করা হবে”।
এবং সব শেষে এই সব পদক্ষেপের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে-
“যাতে করে পাকিস্তানের জনগণ উন্নতি করতে পারে এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে তাদের যথাযথ এবং সম্মানিত অবস্থান অর্জন করতে পারে............”
জনগণের উপরে, জনগণের অধিকারের উপরে, জনগণের প্রতিনিধিত্বের উপরে, জনগণের উন্নতির উপরে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের উপর গুরুত্বের আলোকে আমি মনে করি না যে কোন মানুষের মনে এই প্রস্তাব আনয়নকারী যে সত্যিকার অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য প্রস্তাব করেছেন সে ব্যাপারে সত্যি কোন সন্দেহের উদ্ভব হবে। এখন বলা হতে পারে যেঃ কেন আপনি “গণতান্ত্রিক” শব্দটি কেন গ্রহণ করছেন না? আমি আমার বন্ধুদের বলতে চাই যে আমি মনে করি এই প্রস্তাবের প্রস্তাব-দাতা শব্দটি এড়িয়ে গিয়ে সঠিক কাজ করেছেন। যখন আমি প্রস্তাবটি দেখছি স্যার, তখন এর পিছনে দুইটি কারণ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বর্ণনা করার সময়  এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি কোন নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় নাই। এই রাষ্ট্রের মর্যাদা “সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র” হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্যই “ পাকিস্তান”  শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় ছিল, রাষ্ট্রের নাম এখানে আছে এবং এছাড়াও রাষ্ট্রের মর্যাদা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে  যে একে  “ স্বাধীন ও সার্বভৌম”  হতে হবে এবং এটা আশা করি “জাতীয় সার্বভৌমত্ব” বিষয়ে জনাব কামিনী কুমার দত্তের উত্থাপিত আপত্তি কে মিটিয়ে দেবে কারণ তিনি এই বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন।
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 “পাকিস্থান” শব্দটি ব্যাবহার করা জরুরী ছিল, নিশ্চিত ভাবেই রাষ্ট্রটির নাম এর মধ্যে আছে এবং তারপর রাষ্ট্রের ধরন ব্যখ্যা করা হয়েছে যে, এটি হবে “স্বাধীন এবং সার্বভৌম” এবং আমি আশা করি তা জনাব কামিনী কুমার দত্তের “জাতীয় সার্বভৌমত্ব” বিষয়বস্তুটি কে  সমর্থন করে কেননা তিনি সে বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন। অনুবন্ধে কেবলমাত্র স্রষ্টার সার্বভৌমত্বই উল্লেখিত হয়নি বরং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার নির্দেশনা মোতাবেক পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বও নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাং, ইতিমধ্যেই  “জাতীয় সার্বভৌমত্ব” বিষয়টি সেখানের নিশ্চিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ধরন ঘোষণা দেয়া হয়েছে কিন্তু ধরনটির বর্ণনা দেয়া হয়নি, যা যথাযথই হয়েছে। আজকের বিশ্বে  “গণতান্ত্রিক” শব্দটি সম্পূর্ণরূপে এর অর্থবহতা হারিয়েছে যেমনটা আমার একজন বন্ধু মাত্রই বললেন। ইংল্যান্ড রাষ্ট্রটি যার একজন রাজা আছেন, “স্রষ্টার মহানুভবতায়” একটি “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্র। আমেরিকার জনগণের একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি সমেত একটি “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্র আছে। ফ্রান্স, যার একটি অদ্ভুত সরকার ব্যাবস্থা আছে; আমাদেরর সকলের কাছে একটি “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। হল্যান্ড এর ও একই ব্যাপার। রাশিয়াও নিজেদের “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্র হিসেবে দাবী করে, যদিও তা একজন সম্যানিত সদস্য  কর্তৃক উল্লেখিত হয় নি, সম্ভবত তিনি “গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” বলতে রাশিয়ান গণতন্ত্র কে বুঝিয়েছেন। এখন বর্তমান বিশ্বে এই “গণতান্ত্রিক” শব্দটি কিভাবে ব্যাখা করা হবে? যখন রাজা বা রাজাবিহীন; রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতিবিহীন; সংসদীয় সরকার বা সংসদবিহীন সরকার ব্যাবস্থা এমনকি রাশিয়ার মত দেশ যা অন্য সকল তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক একনায়কত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত, এরা সকলেই যখন নিজেদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দাবী করে তখন তা কিভাবে ব্যাখা করা হবে? আমি মনে করি, রাষ্ট্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের জন্য “গণতান্ত্রিক” শব্দটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত  এবং এই সংবিধান কি উত্তম সংবিধান নাকি অধম সংবিধান তা জনগণের হাতে তাদের নিজস্ব বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেয়া উচিত। আর সর্বপরি, নামে কি আসে যায়। গোলাপ কে যে নামেই ডাকা হোক তা সুঘ্রাণ ছড়াবেই। রাষ্ট্রের ধরন বর্ণনা করা হয়নি কিন্তু রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যদি “গণতান্ত্রিক” শব্দ টি ব্যাবহার করা হত তবে তা ব্যখ্যা করা হত বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যমান গণতন্ত্র শব্দটির বহুমাত্রিক ব্যাখা দিয়ে।

জনাব, প্রস্তাবক রাষ্ট্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য গুলো দিয়েছেন এবং বৈশিষ্ট্য গুলো স্পষ্টভাবে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রমাণ, প্রদর্শন এবং উন্মোচন করে যে, যে রাষ্ট্রটি আমরা পাব, যে সংবিধানটি প্রনয়ণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে তা হবে এমন এক সংবিধান যা আমাদের এমন এক সরকার দেবে যা হবে জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।  শেষ দফাটিতে বলা আছে যে, এই সংবিধানীর উদ্দেশ্য হল পাকিস্থানের জনগণের উন্নয়ন। এখানে এটাই প্রদর্শিত হয় যে, এটা হবে জনগণের জন্যেও। সুতরাং, আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি বাক্য ধার করে আমাদের উদ্দেশ্য বিবরণীতে সংযোজন করা আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয়। একটি শব্দ যা এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে তা ধার করে এনে এই বিবিরনীতে যোগ করা আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন, এখানে শদ বলতে আমি বুঝাচ্ছি “গণতান্ত্রিক” শব্দটি। অনুবন্ধের বিধানসমুহের দিকে লক্ষ করুন, অনুবন্ধে দেয়া মুল বৈশিষ্ট্য গুলো দেখেন এবং জোর দেন জনগণের উপর, জনগণের অধিকারের উপর, জনগণের প্রতিনিধিদের উপর এবং জনগণের কর্তৃপক্ষের উপর। এরপর আমি এই সন্দেহের কোন যৌক্তিকতা দেখি না যে, যে অনুবন্ধটি আমরা পেয়েছি তাতে জনগণের চাহিদা সর্বাগ্রে থাকবে না। আমি যা বুঝি জনাব, তা হল এই সংবিধান হবে সেই অর্থে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক যা মুসলিমরা জানে। এর অর্থ হল, সবচেয়ে অধস্তনরাও শীর্ষস্থানীয়দের সমালোচনা করতে পারবে। 
<001.120.659>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
১২ মার্চ, ১৯৪৯
জনাব শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পূর্ব বাংলাঃ সাধারণ): মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি ভেবেছিলাম আমার সহকর্মী জনাব ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে সংশোধনী দুটির বক্তব্য রাখার পর এই বিষয়ে আমি আর এই আলোচনায় অংসগ্রহন করব না। তিনি আবেদন করেছেন, যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং কংগ্রেস পার্টির অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে স্পষ্ট করেছেন, কিন্তু এরপর আমি কিছু প্রধান দল যেমন মুসলিম লীগের কিছু বক্তার কাছ থেকে অনুবন্ধের যে ধরনের ব্যাখা শুনলাম তাতে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ আমার জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ডঃ মালিকের বক্তব্য শুনেছি এবং তার অবস্থান কে মূল্যায়ন করি। তিনি বললেন যে, "আমারা পাকিস্থান কে পেয়েছি একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং এরজন্য মুসলিমেরা সংগ্রাম করেছে সুতরাং এটা কাম্য নয় যে এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে।"। আমি তার সাথে অনেকটাই একমত। তিনি বলেছেন, “ আমরা যদি একটা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করি এবং এমনকি আমরা যদি প্রতিক্রিয়াশীলও হই, তাহলে এর বিরুদ্ধে কথা বলার আপনারা কারা? এই অবস্থান আমি বুঝতে পারি কিন্তু এখানে কিছু সমস্যা আছে। আমরাও এই দিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। আমরা সমগ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছি।। যখন আমাদের পূর্বতন প্রভু ব্রিটিশরা কার্যত  চলে যাবার মেজাজ ছিল, তখন দেশ বিভক্ত হয়, এর এক অংশ পাকিস্তান হয় এবং অন্য অংশ ভারত রয়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের হলে ব্যাপারটি ভিন্ন হতো। কিন্তু পাকিস্তানে কিছু অমুসলিমদ রয়েছে। যখন তারা একটি বিভাজন চেয়েছিলেন, সেখানে জনসংখ্যা বিনিমযয়ের ব্যাপারে কোন কথা হয়নি। যদি সেখানে জনসংখ্যা বিনিময় হত, তাহলে বিষয়টি শেষ হয়ে যেত, এবং ডঃ মালিক তার পাকিস্তান তার মত করে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এবং সে অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন করতে পারতেন। এটাও সত্য যে, পাকিস্থানের যে অংশে ডঃ মালিক বাস করেন তা মুসলিম মুক্ত। এটা স্পষ্ট। 
ডাঃ ওমর হায়াত মালিক: আপত্তি তুলে, জনাব, আমি কখনই তা বলিনি। তিনি আমাকে বেশ ভুল বুঝেছন। 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি: যদি চান তাহলে আপনি ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হিসাবে কিছু বলতে পারেন।
ডাঃ ওমর হায়াত মালিক: আমি কখনোই বলিনি যে পাকিস্তান অমুসলিম অবমুক্ত। বিপরীতক্রমে আমার বন্ধু আমাকে ভুল বুঝেছেন.।
জনাব শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আমি বলেছি, পাকিস্থানের যে অংশে ডঃ মালিক বাস করেন তা অমুসলিম মুক্ত। আমি ডঃ মালিক যা বলেছেন যে, পাকিস্থান অমুসলিম অবমুক্ত, তা বলিনি। এটা স্পষ্ট। কিন্তু আমরা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত। জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এখনো অমুসলিম। অতএব, কি সংবিধান প্রণয়ন করা হবে, তার প্রতি নজর দেয়া আমাদের স্বার্থে আমাদের কর্তব্য। আমরা পূর্ব বাংলার ছেড়ে যাব না. এটা আমাদের স্বদেশ। এটা আমাদের গ্রহণ করা কোন দেশ নয়। আমার বাপ-দাদা, আমার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, পূর্ববঙ্গে হাজার বছর আগে বাংলার রাজা আমন্ত্রণে এসেছিলেন। আমি তার ২৭ তম প্রজন্ম। অতএব, পূর্ববাংলা আমার দেশ। আমি দাবী করে যে পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান কোনো মুসলমান এর মত আমারও এবং আমার দায়িত্ব হবে পাকিস্থানকে একটি  মহান, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা যেন এটা জাতিসমূহের মধ্যে সৌজন্যপূর্ণ অবস্থান পায়, কেননা আমি নিজেকে একজন পাকিস্থানি বলে দাবী করি। আমি আশা করি পাকিস্থান অবশ্যই একটি মহান জাতি হবে। যা হবে মুসলিম এবং পূর্ব বাংলায় বসবাসরত অমুসলিম, উভয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত।   



<001.120.660>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পূর্ব বাংলা ছেড়ে কিছু সংখ্যক মানুষ চলে গেছে-সংখ্যাটি পাঁচ শতাংশের মত, আমার গণনা হলো এতটাও নয়। অবশ্যই এখানে আরও অন্যান্য গণনাও রয়েছে- কেউ কেউ বলে সংখ্যাটি দশ লাখ। পূর্ব বাংলায় আমরা আমাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করছি, যেমনটি আমরা প্রজন্ম হতে প্রজন্ম বাস করে আসছি। তাই আমি এটা দেখার জন্য উদ্বিগ্ন যে, এর সংবিধান এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যা মুসলিম এবং একই সাথে অমুসলিমদের জন্য মানানসই। আমি সতর্কতার সাথে এই প্রস্তাবটি পড়েছি এবং আমি সতর্কতার সাথে আমার সম্মানিত বন্ধু জনাব লিয়াকত আলী খানের সুন্দরভাবে উপস্থাপিত, ফরমাশি বিবৃতি পড়েছি। কিন্তু প্রস্তাবটি ও বিবৃতিটি সতর্কতার সাথে পড়ার পর, এমনকি আমার বন্ধুগণ, ডাক্তারদ্বয় ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শোনার পরও, আমি আমার মতামত পরিবর্তন করতে পারছি না। এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য আমি নিজেকে প্রভাবিত করতে পারছি না এবং এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করার জন্য আমার দলের প্রতি আমার নির্দেশ থাকবে। 
এখন, প্রথম অণুচ্ছেদের ক্ষেত্রেঃ 
“যেখানে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভুত্ব একমাত্র সৃষ্টিকর্তার এবং যেই কর্তৃত্ব তিনি পাকিস্তান নামক প্রদেশের উপর অর্পণ করেছেন এর জনগণকে তাঁর প্রদত্ত সীমার মাঝে অনুশীলনের জন্য তা অবশ্যই একটি পবিত্র বিশ্বাস”।  
প্রস্তাবের এই অংশ, আমার মনে হয়, বাদ দেয়া উচিত। আমার মতে, সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে এবং তারা প্রদেশের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার চর্চা করছে। প্রদেশ তাদের মুখপাত্র মাত্র। প্রস্তাবটি রাষ্ট্রকে করেছে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার একমাত্র ক্ষমতাভুক্ত যেখানে জনগণ নিমিত্তমাত্র, “প্রদেশের নিছক যন্ত্রাবলী”। জনগণের কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই; এই প্রস্তাব মতে তারা কেবলমাত্র ডাক বাক্স। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সীমার মধ্যে প্রদেশ ক্ষমতার অনুশীলন করবে। সীমাগুলো কি কি, তার বর্ণনা কে করবে? ডক্টর কুরেশি নাকি আমার সম্মানিত মাওলানা সাব্বির আহমেদ ওসমানী? প্রভেদের ক্ষেত্রে কার বর্ণনা গৃহীত হবে? অবশ্যই তারা জনগণ নয়। একদিন একজন চতুর্দশ লুইস হয়ত আসবে এবং বলবে “আমিই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক উপলিত প্রদেশ” এবং তাই পথে প্রস্তর বসাচ্ছি অভ্যাগম রাজাদের স্বর্গীয় অধিকারবলে। প্রদেশকে জনগণের ভাষা করার পরিবর্তে একে ধর্মের অধনস্ত হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আমার কাছে জনগণের কণ্ঠই সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ “যত্র জীব, তত্র শিব”। জনগণ সৃষ্টিকর্তারই অভিব্যক্তি। 
আমার ধারণা অনুযায়ী, প্রদেশ হলো যেখানে বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ বসবাস করে, প্রদেশে ধর্মের কোন স্থান নেই। এর অবস্থান অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবেঃ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। প্রয়োজনবোধে প্রদেশের সকল ধর্মকে সমানভাবে সাহায্য করা উচিত। কোন ধর্মের প্রতি দান বা সহনশীলতার কোন প্রশ্ন নয়। ইহা হীনমন্যতার আভাস দেয়। প্রদেশের সকল ধর্মের প্রতি সম্মান থাকতে হবে, এক ধর্মের প্রতি হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং আরেকটির প্রতি তির্যক দৃষ্টি নয়। রাষ্ট্রধর্ম একটি বিপজ্জনক নীতি। পূর্ববর্তী উদাহরণসমূহ আমাদের এই সাঙ্ঘাতিক ভুল পুনরায় না করতে সতর্ক করায় যথেষ্ট। আমরা জানি ধর্মের নামে মানুষকে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এজন্য আমার মতে সার্বভৌমত্ব অবশ্যই জনগণের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত, অন্য কারো উপর নয়। 

অতঃপর পাকিস্তানের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করা গণপরিষদ সম্পর্কে, এই গণপরিষদটি সৃষ্টি হয়েছিল একটি মূর্তি ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন’ দ্বারা যেখানে দশ লক্ষ মানুষের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা একজন সদস্য নির্বাচিত করবেন। সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। তারা সংবিধান গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তাদের সেই আইনত অধিকার রয়েছে, কিন্তু তারা বলতে পারে না যে তারা জনগণের প্রতিনিধি। তারা প্রতিমূর্তি মাত্র।  
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এখন আমি চতুর্থ অধ্যায়ে আসি ঃ
“সেগুলো পর্যবেক্ষিত করতে হবে, যাহাতে গণতন্ত্র ,স্বাধীনতা ,সমতা, ধৈর্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এর মৌলিক বিষয়সমূহ ইসলামের দ্বারা বিবৃত করা হয়”।
অবশ্যই এগুলো সুন্দর শব্দ্ঃ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সবকিছু। এখন এই অংশের বিষয়ে পাঞ্জাবের কিছু মাউলানার আমার সাথে আলোচনা হয়েছে।তারা আমাকে যা বলেছে তা অবশ্যই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে বলেছে।আমি আবারো বলছি। যদি আমি কোনো সাঙ্গাতিক ভুল করে থাকি ,তবে আমাকে শুধরে দেওয়া হোক।
এই সূত্রে ,তুমি বল “সম অধিকার”,কিন্তু একই সময়ে ইসলাম কর্তৃক বিবৃত সীমাবদ্বতার সাথে। একটি ইসলামিক দেশে কী কোন সম অধিকার আছে? সেখানে কি কোন ……… মাননীয় সদস্য ছিলঃ “সেখানে ইসলামিক দেশগুলো ছিল” এটি মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে ছিল না।আমরা এখানে কংগ্রেস পার্টি এবং মুসলিম লীগ পার্টিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছি সংবিধান গঠনে এবং ধরা যাক এই সংবিধান গঠনের পর আমরা নির্বাচন সম্মুখীন হব এবং পার্টিগুলো ভিন্ন আঙ্গিকে গঠিত হবে, তারা হয়ত কংগ্রেস হবে না, হয়ত সেখানে মুসলিম লীগও থাকবে না, কারণ কংগ্রেস তাদের স্বাধীনতা অর্জনের মিশন সম্পন্ন করেছে এবং মুসলিম লীগও পাকিস্তান পেয়ে গেছে।সেখানে পার্টি থাকবে যাদের হয়ত থাকবে অথবা থাকবে না এবং তারা বাধ্য এবং অমুসলিম কেউ হয়ত পার্টি লীডার হয়ে আসবে না।তাকে কী একটা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসনের হেড হতে দেওয়া হবে? এটি কী কোন বিষয় না যে ,একটি মুসলিম রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম একটি প্রশাসনের হেড হতে পারবে না? আমি এই প্রশ্নটি আলোচনা করেছি এবং আমাকে বলা হয়েছে যে তাকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের একটি প্রশাসনের হেড হতে দেওয়া যাবে না।অতএব এতকিছুর কারণ কী? প্রশ্ন হল সেই দেশে কী জুমাহ নামাজ হতে পারে ,যেখানে একজন অমুলিম প্রধান থাকে।আমাকে বলা হয়েছে একটি দেশ যেখানে একজন অমুসলিম প্রশাসনের প্রধান থাকে ,ভারতে যেভাবে মুসলিম শাসনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্রিটিশরা প্রশাসনের প্রধান ছিল এবং আমি তাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না যে ,মুসলিমরা জুমার নামাজ আদায় করতে পারবে না।নিদর্শনস্বরূপ আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই এবং আমি মনে করি মাননীয় রাষ্ট্রপতিও এটি সম্পর্কে জানে ,ফরিদপুর জেলার ,দুদু মিয়ার পার্টি।তারা জুমার নামাজ আদায় করে না।তার নাতি ,পীর বাদশা মিয়া আমাকে বলে যে “একটি দেশে যেখানে একজন অমুসলিম প্রধান থাকে ,সেখানে জুমার নামাজ হতে পারে না” অতএব “ইসলাম কর্তৃক বিবৃত সম অধিকার” শব্দগুলো হল-আমি আর কোন শব্দ ব্যবহার করব না- একটি ছদ্মবেশ।অমুসলিমরা,এটি আমাদের কাছে শুধুই ধাপ্পাবাজি।
এখানে ইসলাম কর্তৃক বিবৃত সম অধিকার হতে পারে না।যদি রাষ্ট্র কোন ধর্মীয় আদেশ ছাড়া গঠিত হয়, তবে হিন্দু,মুসলিম ,খ্রিষ্টান ,বুদ্ব যে ভোট পাবে সেই দেশের প্রধান হতে পারবে, এই কারণে যদি আমরা এই রেজ্যুলেশন যেমনে আছে তেমনি গ্রহণ করি তবে সেখানে অসুবিধা দেখা দিবে।এটি সম অধিকারের গোড়াকে কেটে দেয়।আমি একটি বইয়ের কিছু অংশ পাঠ করছি- এটি আমার বই নয় ,এটি কংগ্রেসের বই নয়, এটি লাহোর হতে জামাতী-ই-ইসলাম এর পাবলিকশন এবং এটি আমার হাতে এসেছে ।আমি এই বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠার কিছু লাইন পাঠ করছিঃ
“পূর্ববতী বক্তব্য এটি পরিষ্কার করে বলে যে ইসলাম কোন গণতন্ত্র নইয়; গণতন্ত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট সরকারকে নাম দেওয়া হয়েছে যেটিতে সার্বভৌমত্ব শেষপর্যন্ত মানুষে হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে,যেটিতে আইন নির্ভর করে এর গঠন এবং বিষয়বস্তু ক্ষমতা এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং বিধানসমূহ পরিবর্তন এবং বদলানো হয় ,এই মতামতের উপর।যদি একটি নির্দিষ্ট আইন অনেক মানুষ দ্বারা নির্ধারিত হয় যেটি সংবিধানের বইয়ে উল্লেখের ব্যবস্থা করতে হবে, যদি জনগণ কোন আইন অপছন্দ করে  
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পূর্ববর্তী বিবৃতি এটা বেশ স্পষ্ট করে বলে  যে ইসলাম গণতন্ত্র নয়। মুলত; গণতন্ত্র হলো এক ধরনের সরকার ব্যাবস্থা যেখানে সার্বভৌমত্ত আসলে জনগণের হাতেই ন্যাস্ত থাকে। যেখানে, আইন প্রনয়নের দায়িত্ত অর্পিত থাকে তার রাষ্ট্রের কাঠামো, সশস্ত্র বাহিনীর সন্তোষ এবং জনমতের উপরে, যাদের উপরে আইন পরিবর্তন, পরিমার্জন করা হয়য়। যদি গন মানুষ কোনো নির্দিষ্ট বিধানের জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তা সংসদে আইন দ্বারা সিদ্ধ হবে।  আর যদি কোনো আইন জনগনের পছন্দ না হয়য়, তবে তা  অবিলম্বে অপসারন  করা হবে বা তার বৈধতা রদ করা হবে।    
অতএব, শব্দটি এই অর্থে গণতন্ত্র বলা যায় না কারন ইসলামে এমন কোন ধরনের কিছু নেই। 
আমার বন্ধু, মাননীয় সরদার আবদুর রব নিস্থার,  বলেন, 'নামে কি বা আসে যায়? আমি ও তাই বলি, , নামে  কি আসে যায়? নাম কখোনো কখোনো মানুষকে  ভুল পথে চালিত করতে  পারে কিন্তু এর মধ্যে একটা  ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের গন্ধ পাওয়া যায়। 
মাননীয় সরদার আবদুর রব খান নিস্তার  (পশ্চিম পাঞ্জাব: মুসলিম): আপনি কি জানেন সরকারের কোন কাজটা মানুষদের দুই ভাগ করল ? তিনি এখন জেলে। 
জনাব শ্রিশ চন্দ্র  চট্টোপাধ্যায়ের: - এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার. আরও উনি বলেন:
"সবচেয়ে  কার্যকর  নাম হবে ধর্মরাষ্ট্র  যেটা ইংরেজিতে বলে থিওক্রেসি।  '
আমি আপনার  ধর্ম রাষ্ট্র সম্প্ররকে বেশি কিছু   জানি না. কিন্তু তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন।.
এবং তারপর আপনি আরো দেখবেন যে, 
"কোন আইন পরিবর্তন করা যাবে না, যদি না হুকুমদাতা শরিয়তপন্থি হয়য়। আইন কানুন মুসলিমদের মাঝে মতামতের ঐক্যমত্য দ্বারা পরিবর্তিত হয়."
সুতরাং, যদি কোন আইন পরিবর্তন করা হয়, এটা শুধু মুসলমানদের ভোট দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। .তাহলে  আমরা তখন কোথায়? আমরা মুসলমান নই. আছে,যদিও আমি রেজোলিউশনে কিছু   রক্ষাকবচ পেয়েছি।, কিন্তু আমি তাতে অতটা গুরুত্ত দেই নি কারন ওইসব আইনের প্রয়োগের  বাধ্যবাধকতা সেখানে ছিলনা। .এটাই  সীমাবদ্ধতা। যদি কোনো অমুসলিম ভোট দিতে না পারে, তাহলে আর সংবিধান প্রনয়নের কি দরকার? এমকি যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়ায়, সে তো আইন ও প্রনয়ন করতে পারবেনা। যদিও আমরা কোনো অমুসলম কে রাষ্ট্রপতি পদে ভোটও দেই, তবুও তো সে আইন প্রনয়নের অধিকার পাবেনা। আমরা  শুধু জনাব নিস্থারকেই ভোট দিতে পারি  কিন্তু শ্রিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে নয়, কারন তিনি অমুসলিম। আমি জানি আপনি এই রেজোলিইউশন পাশ করাতে পারবেন কারন মেজরিটি আপ্নারাই। ,   এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরশাসন জারি  করতে পারেন. কিন্তু আমরা  এতে  ইচ্ছুক নই।   আমাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এটির  বিরোধিতা করতে হবে এবং এই রেজোলিউশন স্বীকার করে আত্মহত্যা করার ই নামান্তর। . যদি তাই হয়, একটি মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থান কি? তারা দ্বিতীয় বেহালার জল আনবার এবং কাঠুরে এর ভূমিকা পালন করবে.  কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এই অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে? বা  সন্তুষ্ট থাকা কি আশা করা যায়? ? যদি বর্তমান রেজোলিউশন গৃহীত হয়, অমুসলিমদের কি তারা তাদের উচ্চতর প্রতিবেশীদের থেকে ছাড় পেতে পারে? বা দু: খের বিষয় নামা পারে কি  শর্ত হ্রাসকরতে?. এটা কি সমানাধিকার? হয়ত, মুসলিম কমিউনিতির মধ্যে  দেশপ্রেমি কিংবা  অন্তজ মানুষ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা মুসলিম -অমুসলিমদের নিয়ে।  
[জনাব. শ্রিশ  চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের.]
এই রেজোলিউশন সম্পর্কে . এখন, ডঃ কোরেশি অমুসলিমদের মধ্যে ভয়ের মত  জটিল বিষয়  আরোপ করেছেন  এবং সংখ্যালঘুরা তাদের  জন্য আচরন গত  একটি নতুন নীতিবাক্য পেয়েছে। . তিনি অমুসলমানদের  সাবধান করে দেন  এবং তাদের ভয় পরিত্যাগ করে ভাল আচরণবিধি অবলম্বন করতে বলেন।  আমাদের আচরণ কী প্রকাশ করে? আমরা কাউকে ভয় পাই না।. 
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আমরা কংগ্রেসের লোকজন কোন ব্যক্তি বা শক্তির ভয়ে ভীত ছিলাম না|আমরা এখনও পূর্ব পাকিস্তানে বাস করছি এবং আমরা পালাব না|আমরা আমাদের ভাইদের বলছি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিও না এবং এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দিও না|পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ভিন্ন |সেখানকার অমুসলিমরা চলে গিয়েছে |কিন্তু আমরা থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম|থাকাটা নির্ভর করছে সংখ্যাগুরু মানুষজন সংখ্যালঘুদের আস্থা পেতে কেমন আচরন করছে তার উপর|সংখ্যালঘরা তাদের আচরণের দ্বারা সংখ্যাগুরুদের  নিকট আস্থা তৈরি করতে পারবে না|সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘুদের সাথে এমন ভাবে আচরণ করা উচিত না যাতে তাদেরকে ভয় না পায় এবং তাদেরকে সন্দেহভাজন মনে না করে |
ডঃ ইসতিয়াক হুসাইন কোরাইসি:জনাব,আমার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা এই যে আমি কখন বলি নাই অথবা বক্তব্যে উল্লেখ ছিল না যে আমার বিপরীত বন্ধুদের ভয়ে ভুগতে দেখেছি| দুর্ভাগ্যবশতঃ  তারা অজানা ভয়ে ভুগেছে ,আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল সেইটা|রেজোলিউশন  অন্তর্ভুক্ত করে না এমন নীতি যা তাদেরকে ভীত করতে পারে|আমি জানি যে আমার বন্ধুরা খব সাহসী এবং তারা অবশ্যই পালাবে না এবংআমি আরও জানি.....
Mr.President:আপনার ব্যাখার জন্য এই যথেষ্ঠ |
Mr.saris Chandra chattopadhyaya:এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ধর্মীয় পরিচিতর প্রশ্ন ,সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর বিভেদ কতদিন ধরে আছে আর কতদিন থাকবে তা কেউ জানে না|আমরা যেটা ধারনা করি এবিষয়ের জটিলতা তৈরি হয়ে গেছে |সংখ্যাগুরুদের গৃহিত নীতি ব্যর্থ হওয়ার কারণে স্ংখ্যালঘুদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে|পক্ষান্তরে সম্মানিত আন্দোলনকারী ডঃকোরাইসি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তাদের' বদান্যতা বা মৌনসম্মতি পরিবর্তে সংখ্যালঘুদের আচরণের দ্বারা সংখ্যাগুরুদের মনজয় করতে হবে| আইনসভাতেই আমরা দেখি যে প্রধানমন্ত্রী যখন তার বাণী রাখছে বিরোধিরা তা সহ্য করতে পারছে না-তাদের সত্যিকারের বিরোধি চেতনার বিরোধিতা  করা উচিত |চাওয়া এই হয়ে বিরোধিরা বিনয়ী থাকবে |এটাই হল ডঃকোরাইসির চিন্তাধারা|সংখ্যা লঘুদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাদের সুবিধাগুলোর জন্য এবং তাদের অভিযোগ করা উচিত নয় যা তাদের বিরুদ্ধে যায়এটাই সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান |
Dr.Ishtiaq Hussain Quireshi:আমি আবার আমার ব্যক্তিগত ব্যাখা দাড় করাচ্ছি|আমি কখন তা বলি নাই |আমার কথার ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে|আমি যা বলেছি তা হল সংখ্যালঘুদের সর্ব্বোচ  অধিকার  সংখ্যা গুরুদের ভালভাবে প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভরশীল এবং এই কথাগুলো বিকৃত হতে পারে না যেভাবে আমার বন্ধু বিকৃত করেছেl
মিস্টার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:  সম্মানিত বন্ধুবর, মিস্টার নিষ্টার, বলছেন যে দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একথা সত্য যে ভারতবর্ষ ভাগ করে দুইটি রাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তান, সৃষ্টি করবার পূৰ্ৱে আমরা এই মর্মে এই বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলাম যে সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি।  এবং মুসলিগ লীগ এই বিভক্তি সমর্থন করেছিল মুসলিম ও অমুসলিম এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ও দৃষ্টিকোণের মৌলিক পার্থক্য। ভারতের জনগণকে বিভক্ত করা ব্যতীত ভারতকে ভাগ করা হয়েছিল।  কাজেই উভয় রাষ্ট্রে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় জাতির উপস্থিতি ধারণা করা হয়েছিল এবং কোনো লেনদেনের পরিকল্পনা এতে ছিল না।  
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আমরা পাকিস্তানের অমুসলিম নাগরিকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাকিস্তানের অনুগত নাগরিক হিসেবে থাকার। অবশ্য পূর্ব বাংলার কিছু অমুসলিম এবং কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অমুসলিম এখান থেকে চলে গেছে। আমরা আমদেরকে জাতিগতভাবে পাকিস্তানের মানুষই মনে করি এবং আমাদের জীবনযাপনও চালাই পাকিস্তানিদের মতো। কিন্তু এই প্রস্তাব এই চিন্তার গোড়া উপরে ফেলেছে যা জনাব নিস্তারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা এখনো বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের মুসলিম-অমুসলিম সবাই আসলে একই জাতি। তারা সবাই পাকিস্তানি। এখন যদি বলা হয় পাকিস্তানের জনগণ দুই জাতিতে বিভক্তঃ সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু। তাহলে ব্যাপরটা কেমন হবে? পৃথিবীর কোথায় ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার বিভাজন করা হয়? 
এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু হিসেবে আলাদা করেনা। তারা নিজেদেরকে একই দেশের নাগরিক মনে করে। যদি এখানকার মুসলিমরা নিজেদের পাকিস্তানি বলে, তাহলে অমুসলিমরা কি নিজেদের অপাকিস্তানি বলবে?

কিছু মাননীয় সদস্য: পাকিস্তানিরা. 
জনাব শ্রীষ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়ঃ তারা কি উভয়ে নিজেদেরকে পাকিস্তানি বলবে? তাহলে মানুষ কিভাবে বুঝবে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম? আমি বলব, মুসলিম-অমুসলিম বিভাজন ছেড়ে নিজেদের নতুন জাতি হিসেবে বলা শুরু করি। আমরা আমাদের পরিচয় ঠিক করি পাকিস্তানের নাগরিক। অন্যথায়, যদি আপনি আমকে অমুসলিম বলেন এবং নিজেকে মুসলিম বলেন, তাহলে সমস্যা তৈরি হবে যখন আমি নিজেকে বলব পাকিস্তানি। তখন আপনি আমাকে মুসলিম ভেবে নেবেন। আমি ইউরোপে থাকার সময় এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি।  আমি সেখানে পাকিস্তানের একজন প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলাম। আমি যখন তাদের পরিচয় দিলাম তারা ভাবল আমি মুসলমান। আমি তাদের বলেছিলাম, “না, আমি একজন হিন্দু।“ তাদের ভাবত একজন হিন্দু পাকিস্তানে থাকতেই পারেনা। তারা বলেছিল, “তুমি নিজেকে পাকিস্তানি বলতে পার না।” তারপর আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম যে হিন্দু-মুসলিম সব মিলিয়েই পাকিস্তানি। সেটাই ছিল অবস্থান। এইজন্যই আমি নিজেকে কি বলে পরিচয় দেব? আমি এর উত্তর চাই। আমি এই ব্যাপারে আমার আমার সম্মানিত বন্ধু লিয়াকত আলী খানের মতামত চাই। 
আমি সম্মানিত বন্ধু জনাব নিস্তারকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে যেতে অনুরোধ করব। চলুন, আমরা নিজেদের একই জাতির নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর এই জটিলতা দূর করি। পাকিস্তানের সকল নাগরিককে মনে করি একই পরিবারে সদস্য। সংবিধান এমনভাবে তৈরি করি যেন সবাই প্রয়োজন ও বিপদের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কাজ করতে পারি। আমি নিজেকে সংখ্যালঘু মনে করিনা। আমি পাকিস্তানের বাকি সাতকোটির একজন হিসেবে মনে করি। আমাকে এই সুযোগ নিয়ে থাকতে দিন। 
আমি এই বিভক্তি সম্পর্কে বলেছি। এখন এই বিভক্তির ফলাফল কি হবে? আমি দুঃখভরে কায়েদ-ই-আযমের সেই কথা গুলো মনে পড়ছে। রাষ্ট্রের কাছে একজন হিন্দু হিন্দুই থাকবে। একজন মুসলিম মুসলিমই থাকবে। কিন্তু আপনারা তার মৃত্যের কয়েকদিন পরে এমন কাজ করলেন যা কার্যত রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দেওয়ার মতই! আপনারা একটা হেরেনভোক তৈরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে কায়েদ-ই-আযমের সাথে অনেক বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তার মতো আপনাদের এই যোগ্যতা ছিলনা যে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখবেন। সেই জন্যই মনে হয় এই রাষ্ট্র হেরেনভোকের দিকেই যাচ্ছে। যেখানে আধুনিক বিশ্বে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখা হয়।

<001.120.665>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
আপনারা প্রাচীন বৈশ্বিক চিন্তা ভাবনার উর্ধে উঠতে অক্ষম।  আমি এই প্রস্তাবনায় যা শুনতে পাচ্ছি তা পাকিস্তানের মহান স্রষ্টা কায়েদ-ই- আজমেরও (তাঁর আত্মার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কণ্ঠস্বর নয়, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব  মাননীয়  লিয়াকত আলী খানেরও নয়, এ এই জনপদের উলামাবর্গের কণ্ঠস্বর মাত্র।  
আমি যখন কয়েক মাস ইউরোপে অতিবাহিত করবার পর আমার নিজের দেশে আমাদের অংশে ফিরে এলাম, এসে যা দেখলাম তা আমাকে হতাশাগ্রস্ত করে  ফেললো।  দেশে ব্যাপক নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।  এখন দেখছি দেশের এই পার্শ্বেও একই পরিবর্তন ঘটেছে।  আমি মহামান্য নবাব খাজা নাজিমুদ্দিনকেও এই বিষয়ে অবহিত করেছি।  আমি মাননীয় মিস্টার লিয়াকত আলী খানকেও এ বিষয়ে অবহিত করেছি, এবং এখন এর অশুভ আত্মা আমাদের এই সংসদকেও গ্রাস করেছে।  এই প্রস্তাবনাটি এই প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ আত্মারই চূড়ান্ত রূপ।  এই অশুভ আত্মা এই সংসদের চারদেয়ালে বন্দি রইবে না।  এর উত্তাল তরঙ্গের তোড় অতি শীঘ্রই পৌঁছে যাবে এদেশের গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত।  আমি মর্মাহত! আমি এই ভাবনায় জর্জরিত হয়ে নিদ্রাহীনা নিশিযাপন করছি যে আমি ফিরে গিয়ে আমার জনগণকে কি বলবো? কি বলবো সেই জনগণকে যাঁদের আমি জন্মভূমির প্রতি অনুগত থাকতে অনুপ্রেরিত করেছি এতকাল? তারা অনিশ্চয়তার এক দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে এই মুহূর্তে যা কিনা এই সংসদে বসে কল্পনা করার চেয়ে বাস্তবে দেখা এনং অনুধাবন করা অনেক বেশী জরুরি।  কর্মকর্তারা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন, অর্থনৈতিক অবস্হা আতঙ্কজনক, চারিদিকে অনাহার, স্ত্রী লোকের পরনে কাপড় নেই, চারিদিকে লোকজন বেকার - কাজ নেই, চাকুরী নেই। প্রশাসন সেখানে নির্মমভাবে প্রতিক্রিয়াশীল; যেন এক দানব পেশন যন্ত্র জনগণের সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপিপদ্ধতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।  তদুপরি, এই প্রস্তাবনা উত্থাপন করে আপনারা তাঁদেরকে সর্বকালের হেয় প্রতিপন্ন করছেন। সম্ভ্রমের সাথে বেঁচে থাকার তাদের সকল আশা একটি ভারী চাদরে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।  
এই প্রস্তাবনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর আমার আর কি উপদেশ, কি অনুপ্রেরণা দেবার থাকতে পারে? কোন মুখে আমি সেই জনগণকে দেশপ্রেমে বুক বাঁধতে বলতে পারি? অবশ্য আমার মনে হচ্ছে আপনাদেরকে একথা বলা বা বুঝাতে যাওয়া অরণ্যে রোদন। বিজয়ীর বা ধার্মিকজনের মধ্যে যে নিরহঙ্কারিতা থাকে তার ছিঁটেফোঁটাও আপনাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।  এরপর আপনারা যার যার পথে চলে যাবেন, আপনাদের জন্য আমার শুভকামনা রইলো।  আমি একজন বৃদ্ধ লোক যার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবার বেশী দেরি নেই।  ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল আঘাত ভুলে যেতে প্রস্তুত। আপনাদের কারো প্রতি আমি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করি না।  আমি কেবল আশা করেছিলাম যে আপনারা যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করবেন।  তবে ঘটনা যেদিকেই গড়াক না কেন আপনাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।  আপনাদের মঙ্গল হোক, সদ্য ভূমিষ্ঠ রাষ্ট্র পাকিস্তান মহান হোক - বিশ্বের দরবারে সে তার জায়গা করে নিক! (সমবেত হাততালি)
মাননীয় মিস্টার লিয়াকত আলী খান (ইস্ট বেঙ্গল: মুসলিম): আমি আমার সম্মানিত বন্ধুবর, কংগ্রেস পার্টির দল নেতার বক্তব্য খুব মনোযোগ সহকারে শুনলাম। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি যা বলবো তার পুরোপুরি দায়ভার গ্রহণ করে প্রকৃত আন্তরিকতার সাথেই বলবো ....
স্যার, আমার সম্মানিত বন্ধু, কংগ্রেস পার্টির দলনেতা কয়েকজন উলেমার দর্শণ লাভ করেছেন।  তিনি আমাদেরকে বলেন নি তাঁরা ইনার কাছে জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে এসেছিলেন নাকি তিনিই জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন।  তবে আমি ধারণা করছি এই সম্মিলনটি ঘটেছিলো কারণ উনার ভাষায় লাহোরের কতিপয় উলেমা স্বীয় উদ্যোগে উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছে কিছু প্রকাশিত রচনা রেখে যান, যেই রচনাবলী সেই তাঁকে বিচলিত করেছে যিনি সহজে বিচলিত হন না।  আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারছি এই সাক্ষাৎকার এবং রচনা বিতরণ কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে করেছে। এখানে কিছু লোক আছে যারা পাকিন্তান ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর এবং এই তথাকথিত উলেমারাই আপনার নিকট এসেছিলো।  তাঁরা আপনাকে এই ভ্রান্ত ধারণা দেবার দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছিলো যেন আপনার মনে পাকিস্তানের মুসলমানদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।  আল্লাহর ওয়াস্তে এই সব দুষ্ট প্রজ্ঞাপনে কান দেবেন না।  আমি একথা বলতে চাই এবং এই মর্মে পাকিস্তান ভাঙার উদ্দ্যশ্যে যে অপশক্তি পথে নেমেছে তার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে আমরা এসব  আর সহ্য করবো না।  তারা আপনার কাছে ইসলামের ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। তারা ইসলামের এবং তার সমর্থনকারীদের বন্ধুরূপী শত্রুমাত্র।
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তারা ইসলামকে ভুলভাবে প্রদর্শন করছে। তারা আসলে ইসলামের বন্ধু ও সমর্থকের বেশে ইসলামের শত্রু। 
স্যার, আমার সম্মানিত বন্ধু বলেছিল যে এই মানুষগুলোই নাকি বলেছিল যে মুসলিমরা জুম্মার নামায পড়া ছেড়ে দিবে যদি অমুসলিম কেউ রাষ্ট্রের নায়ক হয়। স্যার, গতকাল পর্যন্ত আমি, আমি রূপকভাবে আবার বলছি যে গতকাল পর্যন্ত এখানে অমুসলিম শাসক ছিল। তখন কি মুসলমানেরা নামায পড়েনি? তারা কি বলতে পারবে তখন তারা জুম্মার নামায পড়েনি? তারা কিভাবে আপনার কাছে আসে এবং আপনি কিভাবে এত সহজে এই বিবৃতিগুলো মেনে নেন? 
জনাব শ্রীষ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়ঃ তারা আমাকে বলে নি। আমি দুদু মিয়ার পার্টির কথা উল্লেখ করেছি। দুদু মিয়ার নাতি হলো পীর বাদশা মিয়া। 
মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খানঃ এই দেশে বা মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলো উন্মাদ আছে। আপনি কি তাদের কথা মতো চলবেন নাকি বাকি বড় মুসলিম অংশের বিশ্বাস অনুযায়ী চলবেন? আমার বন্ধু আপনি যদি তাই চান, তবে আমাদের এই দেশের প্রত্যেক মুসলমানকে এই সব ব্যাপারে বোঝাতে হবে। এটা আমার মনে হয়না কোন দল বা কোন নেতার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব। 
স্যার, আমার সম্মানিত বন্ধু বলেছেন যে আপনি সমতার কথা বলেছেন এবং সে আবার বিস্ফোরিত হয়েছে এই জেনে যে এই তথাকথিত ওলামাদের মতে কোন সমতাই নাকি থাকতে পারে না। আমি সত্যিই অবাক হয়েছি এই জেনে তার মত এমন অভিজ্ঞ ব্যাক্তিকে এত সহজভাবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের উচিত তাকে ইসলাম সম্পর্কে এই দুজন মানুষ কি বলেছে তা রাখা এবং আমরা বা মাওলানা সাব্বির আহমেদ ওসমানীর মত মানুষ তাকে ইসলাম সম্পর্কে কি বলছে তা বিশ্বাস না করা। স্যার, আমি বলেছি আপনি যদি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তাহলে আপনাকে বোঝানো অনেক কঠিন কাজ। 
স্যার, আমার বন্ধু বলেছে যে এই মানুষগুলো তাকে বলেছে যে এক ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম প্রশাসন প্রধান হতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। সংবিধান অনুযায়ী একজন অমুসলিমও সংবিধিবদ্ধ সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট প্রদেশ বা সংবিধান কর্তৃক প্রদানকৃত সীমিত কর্তৃত্বে প্রধান হতে পারবেন।  প্রকৃতপক্ষে এই মানুষগুলো তাকে ভুল বোঝাচ্ছে। 
স্যার, আমার সম্মানিত বন্ধুর শেষ ভাষণে আমি খুব ব্যথিত হয়েছি। কিন্তু যেহেতু তার প্রতি ও তার বিশ্বাসের প্রতি আমার সম্মান আছে, তাই আমি সম্মানের সাথে বলতে চাই তার এই বিবৃতি দায়িত্বশীল নাগরিকদের নিকট থেকে আসা বিবৃতির গুলো সবচেয়ে ক্ষতিকর। তিনি এই প্রস্তাবকে সবচেয়ে অপ্রীতিকরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সে তার মন্তব্যে বলেছে এই প্রস্তাব পাশ হলে অমুসলিমদের পাকিস্তানে কোন জায়গা হবে না। স্যার, একজন পাকিস্তানের সাচ্চা নাগরিক হিসেবে যে নিজেকে দাবী করে তার নিকট থেকে এরকম একটা মন্তব্য আমরা আশা করি না।  স্যার আমার সম্মানিত বন্ধুকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, এই প্রস্তাবের মাধ্যমেই তারা সর্বোচ্চ সুবিধা পাবে বরং অন্য উপায়ে পাবে না। আমি তাকে অনুরোধ করব কতিপয় ব্যাক্তি প্ররোচনায় ভুল পথে না যেতে। আপনি এই চিন্তা করবেন না যে, এই প্রস্তাব অমুসলিমদের পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অথবা তাদের অবস্থা আগের থেকে খারাপ করার জন্য। 
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মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে,প্রকৃত ইসলামিক সমাজব্যবস্থায় ভৃত্যশ্রেণীর কোন স্থান নেই |নিরহঙ্কার ব্যক্তিই সর্বোচ্চ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য | আমি অবশ্যই তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিটা বুঝতে পারছি কারণ আমার এই বন্ধু এমন এক সমাজে বড় হয়েছেন যেখানে এখনও এমন এক শ্রেণীর লোক  আছে যাদের জন্মই হয় ভৃত্য হিসেবে এবং এই নিন্দিত পরিচয়ই তাদেরকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়| কিন্তু আমি বলতে চাই যে, ইসলাম বা ইসলামিক সমাজব্যবস্থায় কোথাও এরকম কিছু নেই| যখন আমরা ন্যায়বিচারের কথা বলি তখন প্রকৃতপক্ষেই তা ন্যায়বিচার| গণতন্ত্র বিষয়ে তথাকথিত উলেমাদের কাছ থেকে তিনি যা শুনেছেন ইসলামে প্রকৃতপক্ষে তারও অস্তিত্ব নেই এবং আমরা গণতন্ত্র বলতে প্রকৃতপক্ষেই গণতন্ত্রকেই বুঝি, অন্যকিছু নয়| জনাব, আমার মনে হয় ইসলামের ঘোরতর প্রতিপক্ষরাও এমন অদ্ভূত বক্তব্য দিবে না| প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে এমনকি অমুসলিমদের কাছেও এটি প্রতিষ্ঠিত যে, সত্যিকারের গণতন্ত্র একমাত্র ইসলামেই আছে|

জনাব, স্তম্ভিত করার মত আরও একটি বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন এবং সেটি তিনি লাহোরের সেই উলেমাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েও দেননি কিন্তু আমি এও জানিনা এর উৎস কী হতে পারে|তিনি বলেছেন, “আপনাদের বক্তব্য ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ আপনারা বলেছেন যে, নির্বাচন পরিষদ পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না|” তাহলে জনাব, এই নির্বাচন পরিষদ কার প্রতিনিধিত্ব করে? যদি এটি পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব না-ই করে, তবে আমার এই বন্ধুরা কেন এই নির্বাচন পরিষদে এসে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন? তাহলে আমরা কী নিয়ে কথা বলছি? এই নির্বাচন পরিষদ পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না কি করে না? যদি নাই করে তবে এই পরিষদের পাকিস্তানের জনগণের জন্য বিধান গঠন করার কোন অধিকার নেই| উনি কি আমাকে তাই মেনে নিতে বলছেন? জনাব, আমি জানি না, তিনি কেন সেই বক্তব্য দিয়েছিলেন!

জনাব শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আমি যথাযথ কারণ উপস্থাপন করেছিলাম|

মাননীয় লিয়াকত আলী খান: তিনি বললেন যে, তিনি কারণ দেখিয়েছিলেন| সেই কারণ সম্ভবত তাঁর মনেই ছিল, মুখে উচ্চারিত হয়নি| 
জনাব, আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে, মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল কারণ এর দ্বারা পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে| মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমি বলতে চাই মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য কেবল অর্ধেক সফল হয়েছে| বাকি অর্ধেক তখনই সফল হবে  যখন আমরা পাকিস্তানে ইসলামের নীতি অনুসরণ করে শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারব|অতএব, মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়|
জনাব, আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন, “পাকিস্তানের জাতীয়তা কী? হিন্দু না মুসলিম?” আমি বলব, উভয়ই| হিন্দু-মুসলিম সবাই পাকিস্তানের নাগরিক| আমি এই বক্তব্যে কোন অসঙ্গতি দেখছি না| আপনি রাষ্ট্রে নিজ ধর্মমত বজায় রেখে সম অধিকার, নাগরিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব নিয়ে থাকতে পারেন|মাননীয় রাষ্ট্রপতি, এতে কী সমস্যা থাকতে পারে আমি আসলেই খুঁজে পাচ্ছি না| আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে, তিনি যখন গত বছর ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখানে কেউই বিশ্বাস করছিল না যে, পাকিস্তানে অমুসলিম কেউ আছে| তাঁকেও তারা মুসলিম হিসেবে ধরে নিয়েছিল|মাননীয় রাষ্ট্রপতি, এ দায় পাকিস্তানের নয়, এ দায় মাননীয় সদস্যের তৎকালীন বন্ধু এবং সহকর্মীদের|
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পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে তারা যে প্রজ্ঞাপন প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তার মধ্যে এটিও সেই ভুল বোঝাবুঝির জন্য দায়ী| কোন মুসলিম কখনোই বলেনি যে, পাকিস্তানে অমুসলিম কেউ নেই বা তারা চায় না অমুসলিম কেউ থাকুক|মাননীয় রাষ্ট্রপতি, পার্শ্ববর্তী দেশে সংখ্যালঘুদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত আছে আমাদের দেশেও ঠিক তা-ই আছে|  আমরা এখানে আপনার ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংস্কৃতির উন্নতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অধিকারের সমতা , আইনের দৃষ্টিতে সমতার নিশ্চয়তা বিধান করছি| অপরপক্ষে, তাঁরা কী করেছে? সংস্কৃতি নিয়ে কোন প্রশ্ন নয়|  প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে ভারত পরিচিত নয়| তাঁর তৎকালীন বন্ধুরা ভারতে যা করেছিলেন আমার বন্ধুও  কি আমাকে দিয়েও তা-ই করাতে চাইছেন? মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমি তা করব না| আমি এমন এক রাষ্ট্র চাই যেখানে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়|
জনাব, আমার মাননীয় বন্ধু তাঁর বক্তব্যের শেষে যা বলেছেন, আশা করি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি কঠোর ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত নই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এটা ছিল তাঁর বক্তব্যের নিকৃষ্টতম অংশ|তিনি বলেছেন, বাংলায় এখন সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে| অমুসলিমদের অবস্থান সেখানে শোচনীয় | আমি তাঁর কাছে জানতে চাই, এ অবস্থার জন্য দায়ী কারা? আমরা কি আমাদের প্রশাসনে অমুসলিমদের ছাঁটাই করে দিয়েছি?এরকম বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনার অংশ না? আজ পাকিস্তানের প্রশাসনে যদি কোন অমুসলিম না থাকে সে দায় কি আমার? বাংলার অবস্থান পূর্বে কী ছিল সে সম্পর্কে আমার বন্ধুর নিশ্চয়ই ধারণা আছে| অতএব পাকিস্তান সরকার বা পাকিস্তানি মুসলিমদের সম্পর্কে এ অভিযোগ পেশ সমীচীন নয়| আমি আশা করি, সময়ের সাথে সাথে অমুসলিমরাও পাকিস্তানের সেবায় যুক্ত হবেন কারণ আমাদের দ্বার সকলের জন্যই অবারিত,এখানে মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ নেই…………

মহামান্য রাষ্ট্রপতি:প্রথমে আমি সংশোধনের জন্য উথ্থাপন করছি, “অনুচ্ছেদের শুরুতে ‘মহাবিশ্বের উপর সার্বভৌমত্ব’ এবং শেষে ‘….পবিত্র বিশ্বাস’ বর্জন করতে হবে|”

সভা ভঙ্গ হল|

                                        পক্ষে ভোটদাতা-১০
শ্রী প্রেম হরি বর্মা                                                শ্রী জনেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী                                	       শ্রী বিরাট চন্দ্র মন্ডল
শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়                                             শ্রী ভবেশ চন্দ্র নন্দী
শ্রী অক্ষয় কুমার দাস                                                   শ্রী ধনঞ্জয় রায়
শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত                                               শ্রী হরেন্দ্র কুমার সুর
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জনাব এ এম এ হামিদ                                     মাননীয় খাজা শাহাবুদ্দিন
মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ-এল-বাকি                        বেগম সায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ
জনাব আবুল কাসেম খান                                   জনাব নাজির আহমেদ খান
মাওলানা মোঃ আকরাম খান                                শেখ কেরামত আলী
মাননীয় জনাব ফজলুর রহমান                            ড. ওমর হায়াত মালিক
অধ্যাপক ইশতিয়াক হুসেইন কুরেশী                       বেগম জাহান আরা শাহ নেওয়াজ
মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান                     জনাব  মাননীয় মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
ড. মাহমুদ হুসেইন                                       মাননীয় সরদার আব্দুর রব খান
জনাব নুর আহমেদ                                          নিশতার
জনাব সিরাজুল ইসলাম                                    খান সরদার বাহাদুর খান
মাওলানা শাব্বির আহমেদ ওসমানী                       মাননীয় পীরজাদা আব্দুস সাত্তার
আব্দুর রহমান


না জয়যুক্ত হল।
মাওলানা শাব্বির আহমেদ ওসমানী
প্রস্তাবটি খন্ডন করা হল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রশ্ন হলঃ
ঐ অনুচ্ছেদ যা “যেখানে পুরো বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের সার্বভৌমত্বের উপর” এই শব্দগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে...... “জনগনের দ্বারা গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র” এই শব্দগুলোর জন্য ‘পাকিস্তানের জনগন’ এই শব্দ প্রতিস্থাপিত হবে। 
না জয়যুক্ত হল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রশ্ন হলঃ
ঐ অনুচ্ছেদ যা “যেখানে পুরো বিশ্বভ্রমান্ডের সার্বভৌমত্বের উপর” এই শব্দগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে...... “তার নির্দেশিত বিধানের পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ” বাদ দিতে হবে।
না জয়যুক্ত হল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রশ্ন হলঃ
ঐ অনুচ্ছেদ যা “গন পরিষদ” শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে
‘গনতান্ত্রিক’ শব্দটি ‘স্বাধীন’ শব্দের পরে যুক্ত হতে হবে
না জয়যুক্ত হল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রশ্ন হলঃ
ঐ অনুচ্ছেদ যা “গন পরিষদ” শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে, তার পরে নিচের নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করতে হবে
“যেখানে জাতীয় সার্বভৌমত্ব পাকিস্তানের জনগনের কাছে সংশ্লিষ্ট।
<001.120.670>

যেখানে এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হচ্ছে “গণতন্ত্র হল জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার, এবং জনগণের জন্য গঠিত সরকার।“

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি “যেখানে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন...... “ শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে তা নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হোকঃ 

“জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, যার উপর বিধানিক সেইসাথে নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে, তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এমন ব্যাক্তিবর্গের মাধ্যমে যারা আইনানুগ ভাবে অনুমোদিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং যেকোন সময় একে সকল কর্তৃত্ব থেকে অবমুক্ত করতে পারবেন”

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে...”শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেই অনুচ্ছেদ থেকে “যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম ” শব্দ গুলো তুলে দেয়া হোক। 

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে...”শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেই অনুচ্ছেদ এ “ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম ” শব্দ গুলোর পর “এবং অন্যান্য ধর্মগুলো” শব্দ গুলো সংযুক্ত করা হোক।

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, (বিকাল ৬টার ঘন্টা),  যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে...”শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেই অনুচ্ছেদ এ “ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম ” শব্দ গুলোর পর “কিন্তু যা জাতিসংঘের মৌলিক মানবাধিকার সনদ লঙ্ঘন করে না”  শব্দ গুলো সংযুক্ত করা হোক।

না জয়যুক্ত হয়েছে।
<001.120.671>
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মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে মুসলিম রা হবে......... ”  শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “মুসলিম রা হবে ” শব্দ গুলোর  পরিবর্তে “ মুসলিম এবং অমুসলিম রা সমানভাবে” শব্দ গুলো প্রতিস্থাপিত হোক।

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে মুসলিম রা হবে......... ”  শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “ পবিত্র কোরাআন এবং সুন্নাহ তে যেভাবে ইসলামের বিধান রয়েছে” শব্দ গুলোর পরিবর্তে “ তাদের নিজ নিজ ধর্মানুসারে” শব্দ গুলো প্রতিস্থাপিত হোক।

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “যেখানে মুসলিম রা হবে......... ”  শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “পবিত্র কোরাআন এবং সুন্নাহ” শব্দ গুলোর পরে নিম্নোক্ত অংশটি সংযুক্ত কয়ার হোকঃ
“ রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের  সাথে নিখুত সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক,  সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি পূর্ণ সহিষ্ণুতা বজায় রেখে”

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “সংখ্যালঘুদের জন্য পর্যাপ্ত বিধান তৈরি করা হবে” শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে তার পরিবর্তে নিন্মোক্ত অনুচ্ছেদ টি প্রতিস্থাপিত হোকঃ
“ সংখ্যালঘুদের  নিজ ধর্ম প্রকাশ্যে ব্যাক্ত করা ও চর্চা করা এবং তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা  এবং এর জন্য পর্যাপ্ত বিধান তৈরি করা হবে”।

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “ নিশ্চিত করা হবে......”,  শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “ নিশ্চিত” শব্দটির পর “ এবং পাকিস্তানের সকল মানুষের জন্য  সুরক্ষিত” শব্দ গুলো সংযুক্ত করা হোক। 

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “নিরাপত্তাদানের জন্য পর্যাপ্ত বিধান তৈরি করা হবে” শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “অন্ত্যজ শ্রেণী সমূহ” শব্দ গুলোর পরিবর্তে “ সকল বর্ণ এবং তফশিলী জাতি সমূহ”  শব্দ গুলো প্রতিস্থাপিত হোক। 

না জয়যুক্ত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ প্রস্তাব টি হচ্ছে, যে অনুচ্ছেদটি, “নিরাপত্তাদানের জন্য পর্যাপ্ত বিধান তৈরি করা হবে”  শব্দ গুলো দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে “অনগ্রসর” এবং “অন্ত্যজ শ্রেণী সমূহ” শব্দ গুলোর মধ্যে “এবং শ্রমজিবী” শব্দ গুলো সংযুক্ত করা হোক। 
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মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ সকল সংশোধনী শেষ হল। আমি এখন মূল অনুবন্ধ উপস্থাপন করছি।
প্রশ্ন হল যে নিচের অনুবন্ধটি গৃহীত হবেঃ
“করুনাময়, দয়ালু আল্লাহ’র নামে;
যেখানে পুরো বিশ্বভ্রমান্ডের সার্বভৌমত্ব শক্তিধর ইশ্বরের উপর এককভাবে বর্তায় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র কে যে ক্ষমতা দিয়েছেন ইহার জনগন দ্বারা, সেই ক্ষমতা তার নির্দেশিত পরিসরের মধ্যে প্রয়োগ হবে, যা একটি পবিত্র বিশ্বাস;
পাকিস্তানের জনগনকে প্রতিনিধিত্বকারী এই গনপরিষদ স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান কাঠামোবদ্ধ করেছে;
যেখানে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা;
যেখানে গনতন্ত্র, স্বাধীনতা, উৎকর্ষ, সহনশীলতা, ও সামাজিক ন্যায্যতার মুলনীতিগুলো ইসলামে যেভাবে বিবৃত আছে সে অনুযায়ী পুরোপুরি পালন করা হবে;
যেখানে মুসলমানরা ব্যক্তি পর্যায়ে ও সামষ্টিকভাবে জীবন যাপন করবে যা ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক যেভাবে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত;
যেখানে যথোচিত বিধি-বিধান থাকবে যার মাধ্যমে সংখ্যালঘুরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম মুক্তভাবে প্রকাশ্যে চর্চা করতে পারে ও তাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে পারে; 
যেভাবে অঞ্চলগুলো এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বা সংযুক্ত এবং আরো অন্যান্য অঞ্চল সমুহ যা পরবর্তীতে যুক্ত হতে পারে বা পাকিস্তানের সাথে অঙ্গিভূত হতে পারে, যা একটি ফেডারেশন হবে যেখানে অঞ্চল গুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে এবং সীমিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে, যেভাবে বিধিবদ্ধ থাকবে;
যেখানে মৌলিক অধিকার সমূহ সুনিশ্চিত থাকবে, যার মধ্যে সম মর্যাদা, সম সুযোগ ও আইনগত সমতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, এবং মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, আস্থা, আরাধনা ও সংঘ অন্তর্ভুক্ত, যা আইন ও সার্বজনীন নৈতিকতা সাপেক্ষে;
যেখানে সংখ্যালঘু দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান থাকবে;
যেখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পরিপূর্নভাবে নিশ্চিত থাকবে;
যেখানে ফেডারেশনের অঞ্চলগুলোর অখন্ডতা, তাদের স্বাধীনতা ও তাদের জমি, সাগর ও আকাশ সীমার উপর সার্বভৌম অধিকার সহ তাদের সব অধিকার নিরাপদ থাকবে;
যাতে করে পাকিস্তানের জনগন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে ও সারা বিশ্বে জাতি হিসাবে আত্নমর্যাদা নিয়ে যথাযোগ্য স্থান অর্জন করে নিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি অগ্রযাত্রা ও মানবকল্যানে অবদান রাখতে পারে;
না জয়যুক্ত হয়েছে।
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 শিরোনাম সূত্র তারিখ রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ও ২১ ফেব্রুয়ারি | পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি | ২০-২ ফেব্রুয়ারী,১৯৫২ সকল ভাষার সমমর্যাদা දීපි বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন। আওয়াজ তুলুনঃ 0 ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না। 0 পাকিস্তানের সকল ভাষার মসমমর্যাদা চাই। 0 বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী, উর্দভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই। 0 বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই। বাংলার জন্য আন্দোলন, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয় ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা সকল ভাষাকে রাষ্ট্র সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন। ইংরেজ পাকভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষ হিসেবে চালু রাখয়াছে। এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন। একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিরে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফরে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যহত হইবে। অতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালী, পাহজাবী, পাঠান, সিন্ধী বেলুচী উর্দুভাষী সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি- পাকসিআন কমিউনিষ্ট পাটি।
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 অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারা পূর্ব বংগব্যাপী তুমূল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যার কলেজের হোষ্টেলে ঢুকিয়া বার বার গুলি, টিয়ার গ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলুমবাজ নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন। তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুদ্ধ জনসাধারণ নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের জবাব দেবার জন্য আগাইয়া আসুন। লীগ সরকার জনগণের জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই বরং তাহদের জীবনের সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে নুরুল আমিন সরকর রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচারও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নেই দলমত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণেরা একই সংগে আওয়াজ তুলুন g নাজিম-নুরুল আমিন সরকার গদী ছাড়। অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই। হত্যাকারীর শাস্তি চাই, বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দদদের মুক্তি চাই। নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই। জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবীতে, হত্যাকরীর শাস্তির দাবীতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম পড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।
পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি-পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি।
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 শিরোনাম সূত্র তারিখ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীঃ ভাষা দৈনিক আজাদ ২১-২৮ ফেব্রুয়রী, ১৯৫২ আন্দোলনের ঘটনালী ফেব্রুয়ারী ২১ ঢাকায় ১৪৪ ধরা জারী একমাসে জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্য (বুধবার) ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আদেশজারীর কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, একদল লোক শহরে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রয়াস পাওয়ায় এবং তদ্বারা জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকায় এই ব্যবসস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সমুদয় এলাকায় ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী ২২ (স্টাফ রিপোর্টার) গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪টায় ঢাকা মেডিক্যার কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন (২৬) ঘটনাস্থলে নিহত এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি ৮ টার পর আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০) আবুল বরকত (২৫) ও বাদামতলি কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন আহমেদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। এইদিন সকাল ৯টা হইতে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীতে ও শহরে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন করে। পরিষদে চলতি অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদিগকে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করানোই এই সভার উদেশ্য ছিল বলিয়া সভার উদ্যেক্তাদে নিকট হইতে জানা গিয়াছে।
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 বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলার ও বিভাগীয় ভীনগণ ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপসিস্থত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশগণ বিশ্ববিদ্যালয গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফরে কিছুসংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহন করে এবং কিচু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিকেল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত অবিশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাদানে গ্রাস নিক্ষেপের রুিদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাসস্থলে উপস্থিত ছিলেন) নিকট পুলিশের এই আচরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। গুলী চালনা সম্পর্কে তদমেত্মর আশ্বাসঃ পরিষদে জনাব নুরুল আমিনের বিবৃতি গতকল্য (বৃহস্পতিবর) পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে পরিষদে সংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার মিঃ ধীরেন্দ্ৰ নাথ দারী করেন যে, পরিষদের নেতাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া মিঃ দত্ত বলেন যে, ১৪৪ ধারা ভংগ না করিয়া ছাত্রগন যখন মেডিক্যল কলেজ হোষ্টেলের সীমানার মধ্যে দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল পুলিশ তখন তাহদের উপর গুলিচালায়। মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) ও জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (মোছলেম লীগ) মিঃ মনোরঞ্জন ধরের দাবী সমর্থন করেন। জনাব নুরুর আমীন জওয়াব প্রদানের জন্য দন্ডায়মান হইলে জনাব তর্কবাগীশ দাবী করিতে থাকেন যে, জনাব তর্কবাগীশ স্বীয় আসন গ্রহনে অসম্মত হন। স্পীকার জনাব আবদুল করিম হাঁহাকে বলেন যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যকে তাহার (তর্কবাগীশ) সুযোগদান করা কৰ্ত্তব্য অন্যথায় তাহাকে বাধ্য হইয়া নিয়মানুযায়ী ব্যবস্তা অবলম্বন করতে হইবে। অন্যান্য সদস্রের অনুরোধে তিনি (তর্কবাগীশ) আসন গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন পরিষদ সদস্যের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিশ্চয়ই বিক্ষোভ প্রদর্শনকরী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার দতন্ত করিবেন। ভাইস চ্যান্সেলরে বিবৃতি গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চাত্রদের উপর পুলিশ কর্তৃক কাঁদানে গ্রাস প্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আজাদের প্রতিনিধির এ প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, ছাত্রদল তাঁহার নিকট আসিয়া চাহেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভাইস-চ্যান্সেলরকে বলেন যে, ছাত্রদর তাহদের প্রতি প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করায় এবং তাহাদের গাড়প্রিস্তর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহারা কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁহার উপস্থিত থাকাকালে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কোন...। ঢাকা, ২১ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অভাবিত পূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। তাহা স্থগিত রাখাহইয়াছে, সমাবর্তনের তারিখ পরে ঘোষনা করা হইবে। এ, পি, পি
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 পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ৪জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহতঃ সাত ঘন্টার জন্য কারফিউ জারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বর্তস্ফুহর্ত হরতাল পালন (স্টাফ রিপোর্টার) বৃহস্পতিবারের শোচনীয় ও ভায়াবহ ঘটনা বিস্মৃত হইতে না হইতে গতকল্য (শুক্রবর) জুম্মার দিন আর একবার ঢাকার মাটি শিশু ও ছাত্রের রক্তে লাল হইয়া উঠে। সেদিনকার ঘটনার নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের গুলীর আঘাতে নাগরিকদের ৪ জনকে প্রাণ বিসর্জন দতে হয় এবং শতাদিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহদের ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। গতকল্য সমস্ত ঢাকা শহরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করিতে থাকে। সারা শহরটি আপাতঃদৃষ্টিতে একটি সামরিক ছাউনী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে বিভিন্ন সস্থানে ছাত্র ও জনসাধারণের মিলিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী বারম্বার লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ করে। সকাল হইতেই মৃত, আহত ও মুমূর্ষ ব্যক্তিগণকে লইয়া এমুলেন্স গাড়ীগুলি মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে আসিতে থাকে। কয়েকটি স্থান হইতে মৃত ও গুরুতররূপে আহত কয়েকজনকে পুলিশ ভ্যানে তুলিয়া লইতে দেখ যায় বলিয়া প্রত্যক্ষদশীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে। এইদিন সমগ্র শহরে সমস্ত দোকানপাট বাজার ঘাট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। অফিস-আদালত এমনকি সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে যোগদান হইতে বিরত থাকিয়া বিভিন্ন সস্থানে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে। শহীদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহরের আবার বৃদ্ধ সকলে অবিরামভাবে বিভিন্ন মসজিদে জমায়েত হন এবং গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করেন। পূর্বদিনের ঘটনায় শহরবাসী প্রতিটি নর-নারী বিষন্ন মনে গতকল্যকার প্রতিটি মুহুর্তের ঘটনা-দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে থাকে। পুলিশ এইদিন মোট ৫২ জনকে গ্রেফতার করেন। এইদিন মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টের প্রাঙ্গনে জনাব এ কে, ফজলুর হকের উপস্থিতিতে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনার পর বেলা প্রায় সাড়ে ৩ টায় ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা হোষ্টেল প্ৰাংগন হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌছিলে পুলিশ ও সৈন্যরা তাহদের উপর লাঠিচার্জ ও পরে গুলীবর্ষণ করে ফলে ঘটনাস্থরে কয়েকজন আহত হয় ছত্ৰভংগ ছাত্রগণ পুনরায় নাজিমুদ্দিন রোডে সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর হইয়া সদরঘাটে জগন্নথ কলেজের নিকট পৌছিলে পুলিশ শোভাযাত্রার উপর পরপর তিনবার লাঠি চার্জ করে। চকবাজার এলাকা দিয়া যাইবার সময় স্থানীয় দোকানদার ও জনসাধারন দলে দলে যোগদান করায় শোভাযাত্রার কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।























<001.122.678>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

 মুসলিম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছু সংখ্যক লোক আজাদ অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে । আজাদ কর্তৃপক্ষ ও কচারীগন কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যাসাধু চেষ্টা করা কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহদের পরামর্শে বিক্ষোভকারীগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। পলাশী লেবেল ক্রসিং-এর নিকট পৌঁছিলে পুলিশ হাতাদের উপর লাঠিচার্জ করে। মেডিক্যাল কলেজ গতকল্য (শুক্রবার) সকাল অনুমান দশ ঘটিকার সময় মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গত পরশুর নিহত ছাত্রদের গায়েবানা জানাজা সমাপন করা হয় । এই অনুষ্ঠানে জনাব এ, কে, ফজলুল হক উপস্থিত চিলেন। অতঃপর সেখান হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণের একটি মিছিল শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। উক্ত শোভাযাত্রাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই । ছাত্র ও নাগরিকদের এই শোভাযাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ উচ্ছংখলতা দেখা যায় নাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে এবং পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে নানারূপ ধ্বনি তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। এই শোভাযাত্রার সহিত বহু সরকারী কর্মচারীকেও অংশ গ্রহন করিতে দেখা যায়। হাইকোর্টের নিকট পুলিশ ও সামরিক বাহিনী শোভাযাত্রার পর লাঠি ও গুলী চালায় এবং তাড়া করিয়া হাইকোর্টের ভিতর লইয়া যায়। এখানে কয়েকজন গুরুতররূপে আঘাত পান। ইহা সত্ত্বেও শোভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণভাবে নওয়াবপুরের দিকে যাইবার চেষ্টা করে এবং শোভাযাত্রাটি সম্মুখভাগ ফজলুল হক হলের পাশ্ববর্তী রাস্তা ধরিয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হয় এই সময় পুলিশ বাহিনী তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বাধা প্রদান করে। শোভাযাত্রাটির সম্মুখভাগে নিহত ও আহতদের রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি দেখান হইতেছিল। শোভাযাত্রাটি প্রতিকারের দাবীসূচক ধ্বনি করিতে করিতে নওয়াবপুর রোড দরিয়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রগণ কর্তৃক আহত গায়েবানা জানাজায় যোগদানের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। পথে রায়সাহেব বাজারের নিকটস্থ মসজিদে বহুসংখ্যক নাগরিককে শহীদদের গায়েবানা জানাজা সমাপনের জন্য জমায়েত হইতে দেখা যায় । গতকল্যকার ঘটনার বিশেষত্ব হইল এই যে, সৈন্যগণকে অনেকক্ষেত্রে সঙ্গীনের খোঁচার বিক্ষোভকারীগনকে যালে করিতেও দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে দলে দলে সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। পরিষদ ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সৈন্যগণকে দুইটি মেশিনগান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে এব অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। একদল সৈন্যকে একটি মেশিনগান, কতকগুলি করিয়া টমিগান, ব্রেনগান ও বেয়নেটসহ রাইফেল লইয়া মেডিক্যার কলেজ হাসপাতালের সম্মুখে টহল দিতে দেখা যায়। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ শহরের প্রতিটি ছাত্রাবাসে, এমনকি কোন কোন গৃহেও পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং শহরবাসী কালোব্যাজ পরিধান করেন। নওয়াবপুর রোডের ঘটনা গতকল্য সকার হইতেই শহরের প্রদান রাস্তা নওয়াবপুরের উপর লোকের ভীড় জমিতে থাকে। মোড়ে মোড়ে জনসমাগম হয় নওয়াবপুর রোডে যান চলাচলেও বাধা দেওয়া হয়।
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 সাইকেল ও মোটর-সাইকেলের চাকার হাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় পরে দশটা সাড়ে দশটার সময তথায় সামরিক যান ব্যতীত বেসামরিক যান চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। এই রাস্তায় পুলিশের পরিবর্তে সামরিক লোকদের নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহারা অস্ত্ৰ শস্ত্রসহ পায়ে হাঁটিয়া এবং ট্রাকে করিয়া রাস্তায় টহল দিত থাকে। রথখোলার মোড়ে এক ট্রাক সশস্ত্র রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়। এদিকে নওয়াবপুরের জনতা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” শ্লোগান দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কাপ্তান বাজারের মোড়ে পৌছিলে ঐ সস্থানে অপেক্ষারত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এক রাউন্ড গুলী ছুড়ে। প্রকাশ, ঐ গুলবির্ষণের ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। নওয়াবপুর রাস্তার উভয় দিকের সমস্ত দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। প্রতিটি বাড়ীর বারান্দা ও পথিপার্শ্বে জনসাধারণ শান্ত ও বিষাদপূর্ন নেত্ৰে দাঁড়াইয়া রাস্তার হালচাল লক্ষ্য করিতে দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারটার সময় রথখোলা ও নিশাত সিনেমা হরের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষামাণ নিরীহ পথচারদদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালান হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে । আরও প্রকাশ, সামরিক ট্রাকে করিয়া তাহদের লইয়া যাওয়া হয়। সকালের দিকে নওয়াবপুরের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলী চালায়। গতকল্য সেক্রেটারিয়েট ভবনে অতি অল্পসংখ্যক কৰ্মচারী কার্য্যে যোগদান করেন। যাহারা উপস্থিতি ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেককে কোন কাজ করিতে দেখা যায় না। গতকল্য রেল হাসপাতালের নিকট একখানি এ্যাম্বুলেন্সে চাপা পড়িয়া এক যুবকের মৃত্যু হয়। অপরাহ্নে মুসলিম হল হইতে এক বিরাট জনতা পরিষদ ভবনের দিকে নানা প্রকার ধ্বনি সহকারে শান্তি পুনভাবে অগ্রসর হয়। তাহারা পরিষদ ভবনের নিকটবর্তী হইলে পুলিশ তাহদের উপর তীব্রভাবে লাঠিচাজ করে। তাহার তখন ইঞ্জনিয়ারিং কলেজ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ও পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোপ প্রদর্শন করিতে থাকে। বৈকালে মুসলিম হলের নিকটও লাঠিচার্জ হয়। অপরদিকে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের মধ্যে বহু ছাত্র জমায়েত হয় এবং মাইকযোগে বক্তৃতা করিতে শোনা যায়। বৈকালে যখন তাহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় পুলিশ এবং সৈন্যগণ হোষ্টেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুমের অধিকারী জনাব আবুল হাশেমকে বেয়নেটের খোঁচার ভয় দেখাইয়া মাইক কাড়িয়া লয় এবং কামরায় প্রবেশ করিয়া পেন, ঘড়ি ও রেডিও সেট লইয়া যায় বলিয়া উক্ত কামরার মালিক জনাব আবুল হাশেম জানান। পুলিশ ও সৈনিক দলের এই জুলুমের প্রতিবাদে গতকল্য সার্জেন জেনারেলের সভাপতিত্বে মেডিকের কলেজে এক সভা হয়। জানা গিয়াছে যে, উক্ত সভায় সার্জেন জেনারেল পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ছাত্রদিগকে আশ্বাস দেন। আরও জানা গিয়োছে যে, গতকল্য সার্জেন জেনারেল ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ এ,কে, এম আবদুল ওয়াহেদ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ গতকাল জনসন রোডস্থ জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ করার দরুন উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভহহ হইয়া যায়। দমকল প্রায় দেড়ঘন্টাকাল আগুন নিবাইবার কার্যে নিয়োজিত থাকে। উক্ত প্রেস হইতে মনি নিউজ পত্রিকা মুদ্রিত হইত।
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 শহীদদের রুহের মাগফেরাৎ কামনা গতকল্য শুক্রবার শহরে প্রত্যেক সমজিদে জুম্মার নামাজের পর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় হাজার হাজার মুসল্লী শরীক হন। অপরাহ্নে প্রায় ৩/৪ জন মুসল্লী করবস্থান হইয়া সলিমুল্লা মুসলিম হরে জমায়েত হয়। জুম্মার নামাজের পর সলিমুল্লা মুসলিম হলে এক বিরাট জনতার উপস্থিতিতে কোরান তেলাওয়াতের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা সকাল বেলায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক এক বিরাট মিলিলে শান্তিপুর্ণভাবে যোগদানকারী জনতা উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালানোর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা গতকল্যকার শোচনীয ও মর্মম্ভদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জনসাধারণকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বহু ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহদের চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন ব্লাড ব্যাংকে অকাতরে রক্তদান করিতে হাঁহারা অনুরোধ জানান। অতঃপর বক্তাগণ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন। বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব রটে যে, ঐদিন ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়, কিন্তু ঘটনার সংগে সংগেই তাহদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয় । একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে বালকটি মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদ ভবনের মধ্যে ফুলার রোডে গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং তার লাশ অপসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। পুর্ববংগ সরকারের এশতেহার শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ ঢাক, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । -অদ্যকার ঢাকা শহরের অবস্থা সম্পক্তে পূবর্ববংগ সরকারের এক এশতেহারে কলা হইয়াছে যে অদ্য অপরাহ্নের পরে শহরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে। অদ্য নওয়াবপুর রাস্তায় পুলিশের গুলী চালনার পর মোট ৪৫ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতারে স্থানান্তরিত করা হয়। ২ জন নিহত হয়। এশতেহারে বলা হইয়াছেঃ অদ্য সকালের দিকেই অবস্থা খারাপ হইয়া উঠে এবং ইসলামপুর ও নওয়াবপুর এলাকায় লোকজনের ভীড় হয় গুন্ডা শ্রেণীর লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহন করিয়া লুটতরাজের উদ্দেশ্যে জনতার সহিত মিশে। অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীর সাহার্য্যার্থে সৈন্য বাহিনী আনয়ন করা হয় মর্নিং নিউজ প্রেসটি জনতা পোড়াইয়া দেয়। কার্জন হল, হাইকোর্ট, নওয়াবপুর রোড, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রভৃতি স্থানে উচ্ছঙ্খল জনতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলী চালনার ফলে আহত মোট ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ ব্যক্তি নিহত হয়। নিরস্ত্র ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা গত ২১ শে ফেরুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্রসমাবেশের উপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানের সভায় নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় প্রস্তাব ও কয়েকজনের বিকৃতি নিমেণ প্রদান করা হইলঃ
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 হইকোর্ট বার-এসোসিযেশনের সভা গতকল্য (শুক্রবার ) জনাব এ,কে, ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশেনের এক জরুরী সভায় গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে উদ্ভহত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিনা কারণে শহরে ১৪৪ ধারা জারী করায় এই সভা সরকারের নিন্দা করিয়া ও অবীলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াও প্রস্তাব গ্রহন করে। এই সভা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের অপসারণ এবং রিপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সভা নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ ও গনপরিষদের এই প্রদেশের সদস্যদের নিকট বাংরাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানায়। জনাব আবুল হাশেমের বিবৃতি যুক্তবাংলার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেম এক বিবৃতিতে বলেন যে আজিকার সভ্যজগতে কোন সভ্যদেশের সরকরী অফিসারগণ কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বারংবার নিষেধ সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ছাত্র ও যুবকদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালাইয়া তাহদের জানা যায় যে, পুলিশই প্রথমে আক্রমন চালায়। ছেলেদের বুলেটের আঘাতে দাবাইয়া রাখার সরকারী সিদ্ধান্তকে নগ্ন বর্বরতারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মার্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নির্লজ্জ সরকরী জয়ঢাক ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়ার জন্য জঘন্যভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য পূর্ববংগের হিন্দু এম-এল-এ রাই দায়ী এবং হিন্দু মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ভরতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবেই নারায়ণগঞ্জে হরতাল সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে। সত্যকে সাহসের সহিত জনসাধারনের সম্মুখে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি মিল্লাত, আজাদ ও ইনসাফ পত্রিকার প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি। এই দুই দিনে আমরা দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ ও ছাত্রকে হারাইয়াছি। তাহদের পবিত্র স্মৃতি পূর্ববংগের জনসাধারনকে চিরদিনই অনুপ্রেরণা যোগাইবে। মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাহার বিবৃতিতে বলেন, কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এপ নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কালে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না। এই বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী করিতেছি।
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 নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘটঃ স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পক্তে মওলানা আবদুল হামিদ খান বাসানী নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়েছেনঃ “আমি জানিতে পারিয়াছি যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীন আহমদ অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। জনসাধারণ অবগত আছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন হইতে মারাত্মক রোগে বুগতে ছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে রোগ মুক্তির পূর্বেই আবার জেরে প্রেরণ করা হয়। মহীউদ্দীনের স্বাস্থ্যও দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে। এমতাবস্থায় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই অনশন ধর্মঘট তাঁহাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কি পরিনতি ঘটাইবে। তাঁহাদিগকে আটক রাখার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া আমি অতন্ত মৰ্ম্মাহত হইয়াছি। আমি মানবতার নামে সরকারের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, অন্ততঃ আশংকাজনক স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়াও যেন তাঁহারা মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীনকে মুক্তি দান করেন। পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কুমিল্লায় জনসভা কুমিল্লা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । ঢাকয় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য কুমিল্লা টাউনহল প্রাঙ্গনে জনাব জহিরুল হক বিএল সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় পুলিশের ববর্বরোচিত তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া কুমিল্লায় শোভাযাত্রী ছাত্রদের উপর স্থানীয় মোহাজেরদের আক্রমন ও ছাত্রদিগকে মারপিটের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাসার মর্যাদা দান, মোহাজেরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন দাবী করা হয়। সভায় মোহাজেরদের সামাজিকভাবে বয়কটের সিন্ধান্ত করা হয়। ঢাকায় সান্ধ্য আইন ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট লালবাগ, কোতোয়ালী ও সূত্রাপুর থানায় শুক্রবার রাত্র ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূবর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশ গতকল্য (শুক্রবার)অপরাহ্নে ব্যবস্থা পরিষদে সবর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণপরিষদের নিকট বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার সুপারিশ করা হয় প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই সম্পর্কে আনীত সমুদয় সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়। উক্ত সুপারিশ সংক্রান্ত দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদে ভোট গৃহীত হয় । ইহার মধ্যে একটি মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস ) এবং অপরটি জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (অদলীয়) উত্থাপন করেন। এই সময় জনৈক সদস্য জনাব নুরুল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, পরিস্থিতিদৃষ্টে প্রয়োজন হইলে সরকার সান্ধ্য আইন জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দুস্কৃতকারীরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ কে কাজে লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং নাগরিকদের জানমাল রক্ষা করা দরকার।
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 প্রস্তাব উস্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু পরিষদ উহার অনুমতি দেন নাই। আগামী সোমবার বেলা ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী আছে। প্রস্তাব পাশ করিয়া জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, বৃহস্পতিবার সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করায় নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেনঃ সরকার জানিতে পারিয়াছে যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আচল করিয়া ফেলিতে চায়। তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী অন্যান্য সময়ে ছাত্ররা যখন মিছিল বাহির করে সরকার তখন উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি বলেন যে, উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং বাঞ্চনীয় হউক না কেন, যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভংগ না হয় তৎপ্রতি সরকারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য সচিব জনাব হাবিবুল্লাবাহার এবং জনাব সরফউদ্দিন আহমদ জনাব নুরুল আমীনের বিষেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জনাব আহমদ বলেন যে, প্রস্তাবটি পাশ হইলে বিক্ষোভ প্রশমিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। মিঃ মনোরঞ্জন ধর তাঁহার সংশোধনীতে বলেন যে, গণপরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে সমস্যাটি সম্পর্কে চাপ দেওয়ার নির্দেশ দিতে হইবে। জনাব শামসুদ্দীন আহমদের সংশোধনীতে বলা হয় যে, গণপরিষদ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করিলে পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বলিতে হইবে। মিসেস আনোয়ারা খাতুনও একটি সংশোধনী পেশ করেন। তাঁহার সংশোধনীতে বলা হয় যে গণপরিষদকে ইহার পরবর্তী অধিবেশনেই সুপারিশ গ্রহণ করিতে বলিতে হইবে।... মিঃ ধরের সংশোধনী সমর্থন করিয়া বিরোধীদলের নেতা মিঃ বসন্তকুমার দাস বলেন যে, ভাষা আন্দোলনকে দমন করিবার জন্যই ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। পরিষদ হইতে আজাদ সম্পাদকের পদত্যাগ “আজাদ” পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদিন অদ্য পূর্ব-পাক পরিষদের সদস্যপদে এস্তেফা দিয়াছেন। গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে তিনি বলিয়াছেনঃ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমরা সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক-এ ব্যাপারে তাহদের ভূমিকা এতদর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্টিত এই দলের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। বার এসোসিয়েশনের সভায় নিন্দা গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের সভায় নিমেণাক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (ক) গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিশের অমানুষিক ও বর্বরোচিত গুলীবর্ষণ দ্বারা শত শত নিরস্ত্র ও নিপরাধ ছাত্রকে হত্যা ও আহত করার তীব্র নিন্দা এই সভা করিতেছে।
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 (খ) এই সভা দাবী করিতেছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিটি এস,পি,ডি, আই, জি, ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে চাকুরী হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিয়া বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা ঘটনার তদন্ত করা হউক। (গ) এই সভা ঢাকা শহরে বিনা কারণে ১৪৪ ধারা জারীর তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে উহার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে। (ঘ) এই সভা অপদার্থ নূরুল আমীন মন্ত্ৰীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছে এবং বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে দাবী জানাইতেছে। (ঙ) যাহারা পুলিশের গুলীতে শহীদ হইয়াছেন এই সভা তাহদের শোকার্ত পরিবাবগকে সমবেদনা জানাইতেছে। এই সভা শহীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে এক মিনিটকাল নিঃশব্দে দন্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে। নিখিল পূর্ব-পাক ছাত্রলীগ কর্মীদের নিন্দা নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব শামছুল হুদা অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এস, এম, তওমিদ উদ্দিন, ঢাকা সিটি মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী আওলাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মনজুরুল হক ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহার এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত ও এই বর্বরতা কার্যের জন্য যাহারা দায়ী তাহদের সমুচিত শাস্তির দাবী করে। ফেব্রুয়ারী ২৪ গুলিবর্ষণ সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিহত ছাত্র ও নারিকদের আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারী- আজ পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পুলিশের সাম্প্রতিক গুলি চালনা সম্পর্কে হাইকোর্টের জজের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠান ও অপরাধীদের শাস্তির দাবী করা হইয়াছে। ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে যাহারা শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে নিমণলিখিত মৰ্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা পুলিশের গুলী চালনার ফলে যে সকল ছাত্র ও নাগরিক শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহদের জন্য গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।
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 এই ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা তদন্ত, অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদান এবং নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ও যথোচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। বাংলা ভাষার সমর্থনে লাহোরের ছাত্রবৃন্দ লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের ১৪৬নং নিউ হোষ্টেল হইতে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংঘের লাহোর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ আজাদ” সম্পাদকের নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন,”আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বিতরিত কতকগুলি ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ব্যাজ আমি পাইয়াছি এবং ঐগুলি আমি আমার লাহোরস্থ বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি। আজ প্রাতে বিশ্ববিদ্যলয়ের কতকগুলি অ-বাঙালী ছাত্রকেও এই ব্যাজ পরিহিত দেখিতে পাই। কৌতুহলবশতঃ আমি এ ব্যাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে তাঁহারাও ঐ সকল ব্যাজ ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিতেছেন তা না বরং জাগ্রত অবাঙ্গালীরাও আজ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। গভর্ণমেন্ট দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, সামরিক বাহিনীর লোকে জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ এবং লুটতরাজ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকশিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ পর্যন্ত কোন দল বা জনসাধারণের সহিত সামরিক বাহিনীর কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই। বিশ্বস্ত মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, এ যাবৎ শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার যেসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে সবের সাথে সারিক বাহিনীর কোন সংশ্ৰব নাই। শুধু পুলিশই তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া জানা গিয়াছে। বাংলাকে উর্দুর সমমৰ্যদা দিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তি নাইঢাকার মর্মান্তিক ঘটনার পর্যালোচনাকালে ডন’ পত্রিকার মন্তব্য করাচী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী- আজ ডন পত্রিকার “ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দেওয়া হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মোটেই আপত্তি থাকিতে পারে না। বাংলা ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দাবী অবশেষে আদায় হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, ঢকার এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে সমগ্র পাকিস্তান দুঃখভারাক্রান্ত হইবে এবং আমাদের শক্ররা উল্লসিত হইবে। এক দিকে আপন আপন বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা এবং অপরদিকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা- এই দুই-এর সংঘর্ষে যাঁহারা প্রাণ হারাইল, তাঁহাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সমস্ত তরুণ যে দাবী বলিয়া আন্তরিকতা সহিত বিশ্বাস করিত তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য। অন্যান্য অনেকে যাহারা আহত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যও আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ছাত্র সমাজের একটা বিরাট অংশ তাহদের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে এবং সত্যিকার পাকিস্তানী হিসাবে তাহারা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অবশ্য তাহদের মধ্যে প্ররাচনাদানকারী হিসাবে কিছুসংখ্যক লোক থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুঃখজনক
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 ঘটনাবলীর মধ্যেও একটা আশার আলো দেখা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে আত্মীয়স্বজনেরা ভাষাগত সমস্যাটিকে কিরূপ গভীরভাবে অনুভব করে, তাহার পরিচয় আমরা এই সকল ঘটনাবলীর মধ্য হইতে লক্ষ্য করিতেছি। উর্দুর ন্যায় বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব এক্ষণে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী পাশ করাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা সমস্যার এইভাবে একট মীমাংসা হইয়াছে। গণপরিষদও যথাসময়ে ইহা অনুমোদন করিবেন এবং বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দানের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানেরও কোন ক্ষোভের কারণ থাকিবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। গুলী চালনা সংগত হইয়াছে কিনা, তৎসম্পর্কে প্রতিশ্রুত তদন্ত কার্যের ব্যবস্থা দ্বারা এই মর্মান্তিক ব্যাপারে এইখানেই যবনিকাপাত হউক। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পুলিশ গুলীবর্ষণ না করিলে মোটেই গণপ্রাণহানী ঘটিত না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ জন্য জওয়াবদিহি করিতেই হইবে। নিতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবীঃ জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীর বিবৃতি পূর্ব পাক মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্বাচন উপলক্ষে আমি ফরিদপুর থাকালে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হই। ছাত্রদের উপর কি কারণে যে গুলীবর্ষণ ও লাঠিচার্জ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার জানা ছিল না। নির্দেশ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি। আমি নিহতদের পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপুরণ দানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারকে জানাইয়াছি। বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবীঃ বিভিন্ন স্থানে জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত মোমেনশাহী ২৩শে ফেব্রুয়ারী গতকল্য মোমেনশাহীর জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী অদ্য সর্বদলীয় একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। অপরাহ্নে সদর মহকুমা মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব ফখরুদ্দীন আপমদের সভাপতিত্বে ঢাকায় পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা ও সদর মহকুমা লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভার শুরুতেই জনতাকে খুব উত্তেজিত দেখা যায়। তাহারা বর্তমান সভায় কতিপয় প্রস্তাব উন্থাপন করিলে তাহা জনসাধারণের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করে এবং তাহা সভায় গৃহীত হয়। সৈয়দ সুলতান আহমদ বি-এস, রফিকুদ্দিন ভূইয়া, আলতাফুদ্দীন তালুকদার, জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক জনাব শামসুল হক, মোফাজ্জল হোসেন বি-এস, প্রমুখ বক্তৃতা করেন। পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকার নানা স্থানে সভা অনুষ্ঠান নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাৎ কামনাঃ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকল্য (শনিবার) ঢাকার নানা স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহারের ও নিপেক্ষ তদমেত্মর দাবী জানান হয়। সভায় পূর্ব বঙ্গ
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 সরকার আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করতঃ তাঁহাদের শোকসন্ত ও পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। গতকল্য (শনিবার) অপরাহ ৫ ঘটিকায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগ ওয়াকিং কমিটির এক (1) সরকারের যে কার্যকলাপের ফলে বহু ছাত্রের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং সরকারের নিকট হইতে ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেছে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী, এই সভা অবিলম্বে তাহাদের অপসারণ দাবী করিতেছে। মওলানা তর্কবাগীশের পদত্যাগ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ অদ্য শনিবার লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছে। পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া অদ্য (রবিবার) তিনি এক বিবৃতি দান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শনিবার পূর্ণ হরতাল পালনঃ গতকল্য (শনিবার) নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের নিকট এক জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ৪ ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে ২ ব্যক্তি আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহা ছাড়া শহরের আর কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পওয়া যায় নাই। পূর্ব দিনের ন্যায় গতকালও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঢাকা রেলষ্টেশনের কর্মচারীরাও এদিন হরতাল পালন করেন। কর্মচারীগণ যথারীতি উপস্থিত হইলেও কোন কাজ করেন না। অনেক বিভাগের লোক আদৌ কাজে যোগদানও করেননি। তাদের এই হরতালের বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এবং আপডাউন মিলাইয়া মোট ৪টি ট্রেন যাতায়াত করে। প্রাতে যে সকল রেল ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিন হইতে ফেলিয়া দেওয় হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। রাত্রি ৮টি হইতে সকাল ৫টা পর্যন্ত সন্ধা আইন জারী হইয়াছে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইহা চলিবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে। পুলিশ ও সামরিক পাহারা পূর্বের ন্যায়ই আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোড়ে উহার শক্তি কিছু বৃদ্ধিও করা হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গ পরিষদের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুকূল দাবী গৃহীত হইলে শহীদদের বিয়োগব্যথায় ব্যথিত ছাত্রগণের মধ্যে কোনও উল্লাসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শহরে ১৪৪ ধারর নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকিলেও হাজার লোককে রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমবেত লোকগণকে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিতে দেখা যায়। কালব্যাজ পরিধান করিয়া শত শত লোক সলিমুল্লা মোছলেম হল প্রঙ্গণে সমবেত হইয়া শুক্রবারের নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য গয়েবী জানাজা আদায় করেন। সকাল হইতেই হলে লাউড স্পীকার যোগে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভাষা সমস্যার প্রকৃত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করা হয়। বিভিন্ন বক্তা পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং জনসাধরণের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।
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 কতিপয় উর্দুভাষী ছাত্রও বক্তৃতা দান করেন। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা জনসাধারণের নিকট এই বলিয়া আবেদন জানা যে, তাঁহাদের পথকে কেহ যে ভুল ধারণা না করেন এবং কল্পিত বিরোধের ধুয়া তুলিয়া দুই দলে বিভেদ বাধাইয়া না দেয়। গায়েবানা জানাজা বেলা ২টায় উক্ত হল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা আদায় হয় এবং তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক যোগদান করেন। তন্মধ্যে বিশববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, সলিমুল্লা মোছলেম হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। জনাব ফজলুল হকের আবেদন অপরাহ্নে জনাব এ, কে, ফজলুল হক মোছলেম হলের সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগকে নিজেদের মধ্যে শাস্তি বজায় রাখিতে বলেন। ছাত্রদের দাবীকে জয়যুক্ত করাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন। গুলী চালানোর হুকুম আমি দেই নাইঃ মফিজুদ্দিন পূর্ববঙ্গের সাহায্য সচিব জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ ”ছাত্রদের উপর গুলী চালনার জন্য আমি পুলিশকে হুকুম দিয়াছি বলিয়া বাহিরে গুজব উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ কি করিয়া রটিতে পারে, তা ভাবিয়া আমি বিষ্ময় বোধ করিতেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রেসের নামসহ একটি প্রচারপত্র আজ আমার হস্তগত হইয়াছে। প্রচারপত্রটিতে বলা হইয়াছে, আমার আদেশেই পুলিশ গুলী করে। ইহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নাহে সুতারং জনগণ যাহাতে ভুল না বুঝেন তার জন্য সত্য বিকৃত করিতেছি। আমি মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়া মোটেও যাই নাই, ঘটনাস্থলেও ছিলাম না...কোন পুলিশ কর্মচারীর সাথে আমার সাক্ষাৎকাও হয় নাই। সাধারণত যে পথে পরিষদে যাইয়া থাকি ঐ দিনও সেই অর্থাৎ,.(রেসকোর্সের পশ্চিম দিক) পূর্ব দ্বার দিয়া পরিষদ ভবনে প্রবশ করি। পরিষদের অধবেশন ৩-৩০ মিঃ শুরু হয়। পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যগণ ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী করার কথা বলিলে প্রথম আমি সংবাদ জানিতে পারি।. গুলীবর্ষণের দুঃখজনক ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছেল করিবার জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনাকে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হইবে ইহা আমি ভাবিতেই পারি নাই।” আজাদ সম্পাদক অভিনন্দিত ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদে এস্তেফা দেওয়ায় আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে অভিনন্দন জানাইয়া আগামসিহ লেনের জনাব কাজী হেদায়েত হোসেন যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ “এই বর্তমান সন্ধিক্ষণে আপনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া যে মমত্ববোধ ও কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আপনার এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত শোকর
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 গোজরী কারার ভাষা আমার নাই। খোদার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করেন এবং জনগণের সংকটের দিনে তাদের পশ্চাতে দাঁড়াইবার তৌফিক দেন। কুমিল্লায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত কুমিল্লা, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকায় পুলিশের গুলীর আঘাতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অদ্য এখানে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। যানবাহন, দোকানপাট, বাজার-ঘাট এমনকি, নিয়মিত বাস সার্ভিসও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ জনশূন্য এবং সিনেমা হলগুলি বন্ধ থাকে। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের ধর্মঘট ও হরতালের কোন নজীর নাই। সকালে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও জনপদ প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে ৫ হাজার লোকের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মীর জহীরুল হক। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রফেসর আবুল খায়ের ঢাকার শহীদদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সমিতির পক্ষ হইতে প্রয়োজন হইল যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার প্রস্তুতি প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক শওকত আলী, জনাব হাসান ইমাম, জনাব আবদুল গনি, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ বক্তা পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় গ্রহীত একটি প্রস্তাবে শহীদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি পুলিশের গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং চীফ সেক্রেটারী ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কোরায়েশীর অন্যত্র অপসারণ দাবী করা হয়। জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজীজুর রহমান এক বিবৃতি ঢাকার ছাত্রদের প্রতি গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মত হইয়াছেন। নারায়ণগঞ্জে বিরাট জনসভায় মন্ত্ৰীসভার পদত্যাগ দাবী নারায়ণগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। আদ্য-নারায়াণগঞ্জ সিটি মোসলেম লীগ একটি শান্তি স্কোয়াড লইয়া সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে এবং ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। অপরাহ্নে চাষাড়ার তুলারাম কলেজের রিকুইজিশন করা জমিনে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা জনাব ফয়েজ আহমদ। শ্রমিক নেতা জনাব সোলায়মান, এফ, রহমান, শফীকুল হোসেন খান, খোরশেদ আহমদ প্রমুখ বক্তাগণ প্রদেশের বর্তমানে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করেন। পুলিশের গুলীতে নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল বগুড়া, ২৩শে ফেবব্রুয়ারী। -সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মপরিষদের আহবানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে ও “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে।
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 বৈকালে স্থানীয় আলতাফুন্নেছা ময়দানে এক জনসভা হয়। বিভিন্ন বক্তা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করা হয়। আগামী মঙ্গলবার সমগ্র শহরে পূর্ণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের প্রস্তাবও সভায় গ্রহীত হয়। সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিচার দাবী করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ঢাকার শহীদ বীরদের রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয় এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট তীব্র দাবী জানানো হয়। নুরুল হােসেন খানের প্রতিবাদ হবিগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। -হবিগঞ্জের এম-এল-এ জনাব নূরুল হোসেন খান জানাইতেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমি কখনও বিশ্বাস করি না। এই গুলী চালনার জন্য যে বা যাহারা দায়ী হউন না কেন অবিলম্বে তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা উচিত এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ও এম-এল-এদের দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। এ যথেচ্ছ ও নিষ্ঠুর কাজের জন্য বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের লজ্জিত হওয়া উচিত। তমদ্দুন মজলিম কর্তৃক নিন্দা পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতিযোগে বলিয়াছেনঃ ২১শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুস্কার্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত ফেব্রুয়ারী ২৫ অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ববংগ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গভর্ণর অদ্য হইতে পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। বাজেট সম্পর্কে আগামীকল্য যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, তাহা অনুষ্ঠিত হইবে না। - এপিপি শহীদ বীরদের স্মৃতিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব শহীদ বীর গত ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের নিষ্ঠুর গুলীর আঘাতে বুকের রক্তের ঢাকার মাটি রাঙ্গাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ তাহদের কলেজ প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।
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 পুলিশের অনধিকার চর্চা তখন পথিমধ্যে জনৈক পুলিশ তাঁহাকে তাঁহার জামায় লাগানো কালো ব্যাজটি খুলিয়া ফেলিতে বলে। তিনি তাঁহাতে অসম্মত হইলে পুলিশটি বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লয় বলিয়া জানা গিয়াছে। জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছা সরকারের নাইপূর্ববংগের প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন অদ্য রাত্রে বলেন যে, “ভাষা বা অপর কোন সমস্য সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার কোন যাইতেছে, যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, বহিৰ্দ্দিক অপেক্ষা তাহার ভিতরে আরও গৃঢ় অর্থ রহিয়াছে এবং পরিকল্পনাকারীরা পাকিস্তানের বাহির হইতে প্রেরণা পাইতেছে।” ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে বক্তৃতাদানকালে জনাব নুরুল আমীন “পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের” পূর্ণ সমর্থন কামনা করেন এবং বলেন যে, “এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য এবং দেশের নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাঘাতকের ন্যায় যে হুমকী দেওয়া হইতেছে তাহা দমন করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সরকার সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন। প্রধানমন্ত্রী বেতার বক্তৃতার বিবরণ নিমেণ প্রদত্ত হইলঃ আজ ঢাকায় কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা হয় নাই। ঢাকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে যে ঘটনা-দুর্ঘটনা হইয়াছে ও সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সরকারী এতেশহরে এ যাবৎ তাহার সত্য বিবরণই কেবল প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রে সাধারণতঃ দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার এবং তাহদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টাই করা হইয়া থাকে, কিন্তু শুধু কলিকাতার সংবাদপত্রে নয়, ঢাকায়ও কোন কোন মহলে বলা হইয়াছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও কতিপয় উত্তেজনাকর এবং বস্তুতঃপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় কতিপয় সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, শুক্রবার-এ সেনাবাহিনী নিরপরাধ জনসাধারণের উপর গুলীবর্ষণ করে, কয়েকজনকে বেয়নেট দ্বারা ঘায়েল করে এবং লুঠতরাজে যোগদান করে এই বিবরণী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গোলযোগের ফলে, দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা আহত বা নিহত হইয়াছিলেন, তাহদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য যানবাহন আচল করিয়া দেওয়ার, দোকানদারগণকে হরতাল পালনের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করায় এবং কাজেই এই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া সরকার মনে করেন এবং আশা করেন যে, গত বৃহস্পতিবার হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহদের শুধুমাত্র বিবরণ দান করিলেই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারী করাসহ যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন জনসাধারণ তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।
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 গত বৃহস্পতিবার হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহতে দেখা যায়, এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য উদঘাটন এবং যাহারা উহার প্ররোচনা দান করিতেছিল তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জনমত চাপা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। ১৪৪ ধারা জারী করার সহিত ভাষা সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। একদল স্বার্থাম্বেষী লোক প্রাদেশিক আইন পরিষদ অধিবেশন আরম্ভের দিন এবং যতদিন উহার অধিবেশন চলে ততদিন শৃঙ্খলা নষ্ট করার পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারী করার সিদ্ধান্ত নেন। আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার যে কোন প্রয়াসের মোকাবেলা করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সরকার আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ভাষা বা অন্য যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত প্রকাশে বাধাদানের কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। এক পক্ষেরও অনধিককালে পূর্বে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে নাই। ভাষার প্রশ্নে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে মিশিল বাহির করিতে এবং সভা শোভাযাত্রার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ভাষা আন্দোলনের দাবী কিছু নয়, আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া শান্তিও নষ্ট করার জন্য যে একটা ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল ১৪৪ ধারা জারী করার পরবর্তী ঘটনা পরিস্থিতিই তাহার প্রমাণ। এই যুক্তির সমর্থনের দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শোভাযাত্রা ও জনসভা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ১৪৪ ধারা জারীতে তেমন কোন কথা ছিল না। নিষেধাজ্ঞায় বলা হইয়াছিল যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তবে তাহার জন্য এই অনুমতি লওয়ার পথে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মৰ্যদা দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের সোপারিশ সত্ত্বেও এখনও দৃঢ়তার সহিত ছাত্র ও জনসাধারণকে হিংসাত্মক কাজে উত্তেজিত করার ও আইন ভংগের জন্য সংঘবদ্ধ করা প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সকল যুক্তির এবং হাঙ্গামাকারীদের কার্যকলাপ হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভীষণ রকমের কোন একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিল তাহদের প্রধান মতলব, শুধু জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্যই তাহারা ইহার সহিত ভাষার প্রশ্ন যোগ করে। ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মিথ্যা ও ভীষণ উত্তেজনামূলক গুজব শুধু ঢাকা শহরেই প্রচার করা হইতেছে না- সমস্ত প্রদেশেই ইহা ছড়ানো হইতেছে। আইন ভংগকারীদের সমর্থন জানানোর জন্য মোছলেম লীগ এম-এল-এ গণকে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। স্বাভাবিক শাসন পরিচালন কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় ছাত্র মহলকে উত্তেজিত করার জন্য প্রতি মুহুর্তে সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে। তাহাদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করা হইতেছে যে ইহা তাহদের জাতীয় আন্দোলন। আইন ভংগের জন্য তাহাদিগকে চাপ দেওয়া হইতেছে। অনুরূপ প্রচেষ্টার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাহার দল প্রেরণ করিতেছে। উল্লিখিত ঘটনাগুলি এবং সরকারের হাতে যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং ষড়যন্ত্রের নেতাগণ পাকিস্তানের বাহির হইতে উৎসাহ পাইতেছে। কখনও ইতস্ততঃ করিবেন না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের শুভাধীগণও এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন। হাসপাতালে আর একজনের মৃত্যু অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ঘটনার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ গত শুক্রবার পুলিশের গুলীতে আহত এক ব্যক্তি গত শনিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে....... রাজেউন)
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 ইহাছাড়া, গতকল্য (রবিবার) লালবাগ পুলিশ হাসপাতাল হইতে পূর্ব দুই দিনের আহত ৫ ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অদ্য প্রতিবাদ দিবস পালন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব গৃহীত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীঃ শহীদ ছাত্রদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন গতকল্য (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধ্যাপকদের বৈঠক হয়। উভয় বৈঠকের প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান হয়। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া এবং গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপকের বৈঠকের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত অধ্যাপকই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে সলিমুল্লা, মোছলেম হল, ফজলুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টগণ, কলা, বিজ্ঞান ও আইন বিভাগের ভীন এবং ডাঃ জিলানী, মেসার্স প্যাটেল, রিজভী হোসেন, সিদ্দিকী প্রমুখ বহুসংখ্যক অবাঙ্গালী অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি প্রস্তাবে কাউন্সিল ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুলীবষণের ফলে হতাহত ছাত্রদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। অপর একটি প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সমস্ত ছাত্র পুলিশের গুলীবর্ষণে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের শোসসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবং পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কাউন্সিল ২৫শে ফেব্রুয়ররী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈঠকে আসন্ন আইন পরীক্ষাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য গণপরিষদের নিকট দাবী করা হয়। অধ্যাপকদের বৈঠক বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ডাঃ আই, এইচ, জুবেরী সভাপতিত্বে গতকল্য (রবিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এক বৈঠক হইয়াছে। বৈঠকে সরকারকে অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করার দাবী জানানো হইয়াছে। বৈঠকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যথাসম্ভব বাংলা প্রবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দিনসমূহের পুলিশ ও মিলিটারীর নির্বিচারে ছাত্র সমাবেশের উপর গুলীবর্ষণ এবং নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়। পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লংঘন সম্পর্কেও বৈঠকে নিন্দা করা হয়। একটি প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
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 সম্মিলিত অধ্যাপকগণ হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বের গঠিত একটি বিচার বিভাগীয় কমিটির দ্বারা ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তদমেত্মর দাবী করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ঢাকার শোচনীয় ঘটনাবীলর জন্য দায়ী অফিসারদের অপসারণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং পুলিশ ও মিলিটারী পাহারা উঠাইয়া দানের জন্য এবং অবিলম্বে বিনা শর্তে বন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রবিবারে শহরের অবস্থার আরো উন্নতি দুই স্থানে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জঃ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ হ্রাস গতকল্য (রবিবার) ঢাকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। তবে ইছলামপুর রোড ও ঢাকা রেল ষ্টেশনের আর-এম-এস অফিসের নিকট এক জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। দুজনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দিন শহরে সান্ধ্যা আইন কিছু শিথিল করিয়া রাত্রি ৮টার বদলে ১০টা হইতে ভোর ৫টা করা হয়। সর্বত্র পুলিশ ও সামরিক প্রহরা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। এইদিনে শহরের নানাস্থানে সরকারের সমালোচনামূলক নানান নতুন ধরনের প্রচারপত্র বিলি করা হয়। বহু গৃহ ও প্রাচীরপত্র সংলগ্ন অনুরূপ বহু প্রাচীরপত্র পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুসংখ্যক পুলিশকে এই দিন বিভিন্ন রাস্তা হইতে প্রাচীরপত্রগুলি তুলিয়া ফেলিতে ব্যস্ত দেখা যায়। এই দিন শহরে রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। নওয়াবপুরের কয়েকটি ছোটখাটো দোকান ব্যতীত শহরের অন্যান্য এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ থাকে। এই দিন শহীদানের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেকে রোজা রাখেন। গত চারি দিবস ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবলমাত্র সংবাদ বুলেটিন ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নাই। গতকল্য সকাল হইতে সলিমুল্লা মোছলেম হলে মাইকযোগে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই বক্তৃতায় উর্দু ভাষার ছাত্ররাও অংশ গ্রহণ করেন। উর্দু ভাষার ছাত্ৰগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলনকে মোবারকবাদ জানান এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অনতিবলিম্বে ঘোষণা করার জন্য সরকারকে মুনরোধ জানান। এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী বাংলা ও উর্দুভাষীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এই আন্দোলনকে বানচাল করিবার যে চেষ্টা করিতেছে; উর্দুভাষী ছাত্রগণ তাহার বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। করাচীর ছাত্রদের সমবেদনা করাচী মেথরান হোষ্টেলের ছাত্রগণ এক তারযোগে রাষ্ট্রভাষা সংগামী কর্মীদের উপর পুলিশের গুলী চালনায় তীব্র প্রতিবাদ ও শহীদ ছাত্রবৃন্দের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন। এই ঘটনায় তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীর শাস্তির বিধানের জন্য এই তারে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। পুলিশের কাজের প্রতিবাদঃ বিশিষ্ট লীগ সদস্যদের বিবৃতি ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গাইবান্ধা লীগের সেক্রেটারী জনাব সৈয়দুর রহমান, বগুড়া লীগের সেক্রেটারী জনাব ফজলুল বারী, নীলফামারী লীগের প্রেসিডেন্ড কাজী আবদুল কাদের, বগুড়া লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল বারী, যশোর লীগের সেক্রেটারী জনাব শামছুর রহমান এবং বগুড়া লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব

















<001.122.695>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

 হাবিবুর রহমান অন্য এক যুক্ত বিবৃতিতে গুলীবর্ষণে নিহত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী সমর্থন করেন। শহীদ ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাচীর পত্রিকাসমূহে প্ৰবন্ধঃ গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী এখানকার ইভনিং ষ্টার’ ও ‘ইভনিং টাইমস’- এই দুইটি দৈনিক পত্রিকাও ঢাকার সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী করিয়াছেন। গুলীবর্ষণের ফলে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহদের জন্য পত্রিকা দুইটিতে গভীর শোক প্রকাশকতরঃ তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও এই গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য সর্বসম্মত দাবী জানাইয়া ছাত্র শহীদদের জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। “ইভনিং টাইমস’-এ বলা হইয়াছে “উর্দুর সহিত বাংলা ভাষাও যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং যত শীঘ্ৰ এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়, ততই মঙ্গল। বাংলা ভাষার দাবীর সমর্থকগণ দেশপ্রেমিক নন বলিয়া অপবাদ দেওয়া অন্যায়। এই দাবীর জন্য সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, সেই বীর শহীদদের জন্য আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই বীর শহীদগণ যে আদর্শে বিশ্বাস করিতেন, সেই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। বাংলার এই তরুণগণ আত্মদানের ভিতর দিয়া যে সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন, তাহাতে আমরা ইহাই আশা করিতে পারি যে, পাকিস্তান স্থায়ী হইবে। ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের জন্যও পত্রিকায় তীব্র সংশ্লিষ্ট সরকার ও সরকারের ভ্রান্ত নীতির নিন্দা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিরস্ত্র ছাত্ৰগণের উপর অহেতুক ও অন্যায় জুলুম এবং বেপরোয়া গুলী চালনার ফলে যে তরুণ ছাত্র নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা জানাইতেছে। তাহদের মৃত্যুতে আমরা আমাদের পরমাত্রীয়দের মৃত্যুজনিত শোক অনুভব করিতেছি। আমরা নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশের অহেতুক ও বেপরোয়া আক্রমণে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়াছে। এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদন করিতেছে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট ভবিষ্যতে ইহার পুনরুক্তি যাহাতে না হয়, তাহার প্রতিশ্রুতি দিতে এবং সরকারকে তাহদের কৃতকার্যেল জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিতেছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি। এই ঘটনার জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীগণকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হউক এবং... অন্যায়ভাবে আটক ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হউক। ছাত্রদের প্রতি অন্যায় জুলুম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ রবিবার কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। লাহোরেও তদন্তের দাবী লাহোর, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী।- গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অদ্য এখানে ঢাকার ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।
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 সভায় নিহতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানায়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সোহরাওয়াদী হায়দারাবাদ, ২৪ শে ফেব্রুয়ারীঃ জনাব এইচ, এম, সোহরাওয়াদী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ঢাকায় গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, “আমি একদিকে শুনিতেছি ছাত্ররা শান্ত ছিল এবং আর একদিকে শুনিতেছি, তাহারা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছিল। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্নে উঠে পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করিতেছিল এবং আইনসংগতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কেন শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করিতে দেয় নাই। তিনি বলেন, ঘটনা বর্তমানে ঘটিলেও বহু পূর্বেই পূর্ববংগে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। আমি সেই সময় একটি জনসভায়ও এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলাম, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদনুসারে উর্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেই সময় আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, বাংলা পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশের মাতৃভাষা প্রকৃতপক্ষে ইহা জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের মাতৃভাষা। বাংলার বুকে উর্দুকে অবশ্য জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তবে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়ান হইবে এবং যথাসময়ে এই প্রদেশবাসীগণ এই ভাষার সহিত পরিচিত ইহয়া উঠিলে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী কর্মচারীগণ আপনা হইতেই ইহা পড়িতে ও লিখিতে শুরু করিবে। তখন উর্দু তাহাদের নিকট গৌরবজনক মর্যাদা লাভ করিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীরাও দুই ভাষাভাষী হইবে। পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির ভাব রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেরও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত..... ইহাই সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বারংবার জেদ করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটিয়াছে। মোট কথা বাংলায় বা পশ্চিম পাকিস্তান উর্দুর প্রসারের জন্য যখন কোন চেষ্টা কর হইতেছে না তখন এই প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু কি? ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে কিছুই অবগত নহে। তজ্জন্য অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক ফাঁদে পড়িয়াছেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রচার বিভাগের মতামত অবগত হইবার জন্য আমি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারিলে একটি বিবৃতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন জওয়াব পাই নাই। বর্তমান পরিস্থিতির দরুন আমাকে বাধ্য হইয়া এই ক্ষুদ্র বিবৃতি দিতে হইল। জননিরাপত্তা আইন অনুসারে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেফতার (স্টাফ রিপোর্টার) গতকল্য (সোমবার) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে ঢাকা শহরে সর্বত্র পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। ঐদিন সকল প্রকার যানবাহন, বাজার, দোকান-পাট, ব্যাংক, সিনেমা ও খেলাধুলা বন্ধ থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলি ও আদালতসমূহ জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
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 সোমবারে শহরে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজমান থাকিলেও কোনরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এবং ছাত্রদের মধ্যে কেহ গ্রেফতার হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায় নাই। অদ্য মঙ্গলবার হইতে শহরে সম্পূর্ণ সকাল হইতে সলিমুল্লা মুসলিম হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণকে জমাযেত হইতে দেখা যায় এবং বহু বক্তা মাইকযোগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে বক্তৃতা করেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় পুলিশ বাহিনী, ই,পি,আর দল সলিমুল্লা মুসলিম হল হইতে মাইক ছিনাইয়া লইবার জন্য হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া হলগুহ ঘিরিয়া ফেলে। কিন্তু হলের ভিতরে গেট বন্ধ থাকায় পুলিশ বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। এই সময় সলিমুল্লা হলের প্রভোক্ট ডঃ ওছমান গণি দুইজন অধ্যাপকসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনার পর ছাত্রগণ ডঃ গণির অনুরোধক্রমে মাইকটি তাঁহার (ডঃ গণির) হাতে দেয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনী ঘটনাস্থলে হইতে চলিয়া যায়। তারপর অনুমান ৪ হাজার লোকের এক সভা হয়.....। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী আদায়ের আশ্বাসঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্ক কমিটির প্রস্তাব ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্য হইতে বিরত থাকার উপদেশ পূবর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনসাধারণকে দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, গণপরিষদ কর্তৃক যাহাতে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তজ্জন্য লীগ পার্লামেন্টারী দলের সুপারিশ আদায়ের অভিপ্রায়ে ওয়াকিং কমিটি সবর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। প্রাদেশিক লীগ ওয়াকিং কমিটির তিন দিনব্যাপী বৈঠক গতকল্য (সোমবার) সমাপ্ত হইয়াছে। ওয়াকিং কমিটি ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত লোকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সাবর্বভৌমত্ব হরণের জন্য যে সকল শক্র চেষ্টা করিতেছে তাহাদের আক্রমণাত্মক মতলব হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করিতে জনসাধারণ এবং ছাত্রবৃন্দকে অনুরোধ করেন। মুছলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্যও ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে আবেগময় আবেদন জানান হয়। ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছেঃ পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ লোক নিহত হওয়ার গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পুলিশের কাজের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গঠন করিয়াছিলেন, তাহার পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই; আইন ও শৃঙ্খলা ভংগের জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে প্ররোচিত হইতেছে এবং পরিস্থিতিকে আর অবনত করার জন্য আতঙ্ক ও হিংসাংতুক কাজ অবাধে চলিতেছে বলিয়া কমিটির গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।
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 গভীর উৎকণ্ঠার সহিত কমিটি আরও লক্ষ্য করিতেছেন যে, কমু্যনিষ্ট এবং বিদেশী দালারগণ প্রচুর উপকরণ লইয়া পূবর্ববংগে অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া চেষ্টা করিতেছে। তাহারা ট্রেন লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া এবং জনসাধারণকে মৃত্যু অথবা মারপিটের ভয় দেখাইয়া সরকারকে অচল করিয়া ফেলার জন্য পরিকল্পনা করিতেছে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে তাহারা ধ্বংসাত্মক অভিযান ও শুরু করিয়াছে......। অদ্য শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন অদ্য (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে নয়টায় মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে “আজাদ” সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন “শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ” উদ্বোধন করিবেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে না পারিলে পদত্যাগ করিবঃ গণ-পরিষদের সদস্য জনাব এ, এম, এ, হামিদের প্রতিশ্রুতি পূবর্ব ব্যবস্থা পরিষদ ও পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এ, এম, আবদুল হামিদ সাংবাদপত্রে প্রকাশনার্থে নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়াছেনঃ “আমি সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছি যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই আমার কর্তব্য। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা মর্যাদাদানের জন্য আমি পাক গণ-পরিষদে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” “আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আমি ইহাতে অসমর্থ হই, তবে আমি অবশ্যই গণ-পরিষদে পদত্যাগ করিব।” সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার নিন্দা ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি নহে বলিয়া আহবায়কের উক্ত জনাব ফজলুল হক সংক্রান্ত সংবাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন তাঁর সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে সবর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর জনাব কাজী গোলাম মাহবুব এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। মওলবী এ, কে, ফজলুল হককে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া সম্প্রতি যে এশতেহার প্রচারিত হইয়াছে জনাব কাজী গোলাম মাহবুব তাহার উল্লেখ করতঃ জানাইয়াছেন যে, ঐ এশতেহারের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব নাই।
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  জনাব কাজী গোলাম মাহবুব বলেনঃ “প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলনের উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করি। আমরা জনসাধারণের কাছে তাঁর বক্তব্যের আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। জনাব নুরুল আমীন বলিয়াছেন যে, ভাষা বা অপর কোন সমস্যা সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে তাহার কণ্ঠরোধ করার কোনও ইচ্ছা সরকারের নাই। তাঁর কার্যকলাপ এবং ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা এবং পুলিশ ও মিলিটারী আচরণই প্রমাণ করিতেছে যে, এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। যে শাসনতন্ত্রের উপর নুরুল আমীন সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাহা বৃটিশ আমলের কুখ্যাত দমনমূলক আইন ও অর্ডিনান্সেরই সমষ্টি। এই দমনমূলক আইনের বলেই তিনি তাঁহার স্বৈরচার শাসন কায়েম রাখিয়াছেন। জনাব নুরুল আমীন আরও বলিয়াছেন যে, আন্দোলনকারীর পাকিস্তানের বাহির হইতে প্ররণা পাইতেছেন। এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। বর্তমান আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর আন্দোলন এবং ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বী কর্মীবৃন্দ। জনাব নুরুল আমীন তাঁহার ঘৃণ্য কার্যকলাপ আজ আর গোপন রাখিতে পারিতেছে না, তাই তিনি এবং লীগ নেতৃবন্দ মিথ্যা রটনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যে জনতা গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে তাহারা এই সমস্ত অপপ্রচার বিভ্রান্ত হইবে না। তৃতীয়তঃ আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ ও জনসাধারণের উপর তিনি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, সরকারের পুলিশ ও মিলিটারীই শান্তিভঙ্গ করিয়াছে এবং বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য সরকারই দায়ী। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলিয়াছেন এবং এখনও শান্তিপূর্ণ হরতালের নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা সবৰ্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার বিরোধী। জনাব নুরুল আমীন আর বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ জনসভা ও শোভাযাত্রা করার অনুমতি চাহিলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐরূপ অনুমতি দিতেন। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, সংগ্রাম পরিষদ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অতঃপর জনাব নুরুল আমীন “ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষার দাবী স্বীকৃত হওয়ার পরও হরতাল পালন” সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট... আমাদের দাবী মানিয়া লইলেই আন্দোলন ক্ষান্ত হইবে। অন্যথায় শহীদানের বুকের রক্ত-রঞ্জিত শপথ লইয়া জনসাধারণের আগাইয়া চলার অভিযান কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন তাঁহার বক্তৃতায় মিলিটারীর কাজের সমর্থনে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের তীব্র ঘৃণারই উদ্রেক করে। এই ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে সর্তক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছছি। প্রথমতঃ জনাব এ, কে, ফজলুল হককে পূবর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া প্রকাশিত এশতেহার। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সহিত এই এশতেহারের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের আন্দোলন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে কেন্দ্র করিয়া নহে, আমাদের আন্দোলন সবর্বদলীয়।
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 দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক লীগ ও বিভিন্ন লীগ নেতৃবৃন্দ এখন কুম্ভীরাশ্র বর্ষণ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তাঁহারা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক। জনগণ লীগের এই চালে বিভ্রান্ত হইবে না। শহরে যে নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে পুলিশ-মিলিটারী যে জঘন্য আচরণ করিয়াছে তাহার জন্য দায়ী মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারই। এই হত্যাকান্ডের জওয়াব মুসলিম লীগকেই দিতে হইবে। সেই কারণেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্য পূবর্ববঙ্গ লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমস্ত পদত্যাগী সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। সলিমুল্লা মুসলিম হলে পুলিশ কর্তৃক তল্লাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র গ্রেফতার মেডিক্যাল হোষ্টেলে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের বিলোপ গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রায় বেলা আড়াই ঘটিকায় সলিমুল্লা মুসিলম হলে খানাতল্লাসী হয়। বহু পুলিশ হলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি কামরা তল্লাসী করে। এই তল্লাসী প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ চলে। পরে অনুমান ৩০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মুসলিম হলের হাউস টিউটর ডঃ মফিউদ্দিন আহমদকেও পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় নাই। মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ পুলিশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই দিন ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও অধ্যাপক ডঃ পি, সি, চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ইহাদের ছাড়াও জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর আজিত কুমার গুহ এবং বরিশালের এম, এল, এ মিঃ সতীন্দ্রনাথ সেনকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ মুসলিম হলের গেটের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। এই তল্লাসীর সময় ছাত্রগণ কোন প্রকার বাধা দেন নাই। ছাত্রগণ অভিযোগ করেন যে, তল্লাসীর সময় পুলিশ বহু পুস্তক ও অন্যনাৰ্য জিনিসপত্রও লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক ছাত্রের অভিভাবক একটি বন্দুক আনিয়াছিলেন, পুলিশ সেই বন্দুকটিও লইয়া যায়। ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। গতকল্য (মঙ্গলবার) শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। একমাত্র শিক্ষায়তনসমূহ ছাড়া শহরের প্রতিটি দোকান ও অফিস কাছারী পুনরায় খোলা হয় এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কাজ-কর্ম চলে। শহরের রাস্তায় অন্যান্য দিনের চাইতে গতকল্য যানবাহন এবং জনতারও অধিক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। শহরে সিনেমা গৃহসমূহ ও সার্কাস পার্টি এই কয়দিন বন্ধ থাকিবার পরে পুনরায় খোলা হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলাও এইদিন অনুষ্ঠিত হয়।







<001.122.701>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
ব্যাংক এবং পোষ্ট অফিস গত কয়েক দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবার ফলে সেখানে গতকল্য অধিক জনতার ভিড় পরিলক্ষিত হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন গণপরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচনাজনাব নূর আহমদ কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দান চট্টগ্রাম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী- আগামী ২০শে মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের যে অধিবেশন হইবে, জনাব নুর আহমদ তাহাতে উর্দুর সহিত বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। জনাব নূর আহমদ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতির নিকট এ সম্পর্কে একটি নোটিশও পেশ করিয়াছেন। লাহোরস্থ পূর্ব পাক ছাত্রদের প্রস্তাব লাহোর, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী।- গত শনিবার লাহোরের উইং হলে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাহোরস্থ পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের এক সভায় ঢাকার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় শহীদ দেশপ্রেমিক যুবকদের রুহের মাগফেরাত ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এবং পুলিশের ও সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশন কর্তৃক ঢাকার এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত এবং হত্যার জন্য দায়ী কর্মচারীদিগকে অনতিবিলম্বে স্থায়ীভাবে পদচ্যুতি ও বিচার দাবী করা হয়। সভায় পাকিস্তান গণপরিষদকে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুরাধ জানান হইয়াছে। পুলিশ জুলুমের নিন্দা ঢাকার মহিলাদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ ঢাকার নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলি সম্পর্কে প্রতিবাদে ১২ নং অভয় দাস লেনে মহিলাদের এক বিরাট সভা হয়। সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, শহরে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহুদুর হইতে পায়ে হাঁটিয়া বৃদ্ধা ও বয়সী মহিলারা পর্যন্ত এই সভায় যোগদান করেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দুইদিনের ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারী নিষ্ঠুর গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং হাসপাতালে আহতদের দ্রুত নিরাময় কামনা করা হয়। সভায় ঢাকার হত্যাকান্ডের তদমেত্মর পর দোষী কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি দাবী করা হয়। শহরে অকারণে ১৪৪ ধারা জারী করার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।
<001.122.702>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
নুরুল আমীনের কাজের সমালোচনা জনাব এ, সবুরের বিবৃতি প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য ও খুলনা জেলা লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সবুর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আছেন। তিনি পুলিশের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের নিন্দা করিয়া নিনোক্তরূপ বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী হইতে ঢাকায় যে সকল কান্ড ঘটিয়াছে, তাহা হাসপাতালের রোগশয্যায় থাকিয়া আমি কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছে। ছাত্রদের উপর যে জুলুম চালিয়াছে তাহা অমানুষিক এবং আকারণে এই জুলুমের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সরকার ও ছাত্ররা সবাই যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়, তখন বিরোধ কোথায়? ১৪৪ ধারারই বা প্রয়োজন কেন হইয়াছিল? জনাব নুরুল আমিন গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার বেতার বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা জারীর যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহার উৎস কোথায়, অনুমান করা শক্ত নহে। গত কয়েকদিন ধরিয়া ঢাকার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক বিদেশী গুজব ও ভারতীয় এজেন্ট-এর এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু ষড়যন্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া ছাত্র ও জননেতাদের উপর জুলুমের রথচক্র চালাইবার যে হীন পরামর্শ দিতেছিল, নুরুল আমীন সাহেব তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ক্ষমতালোলুপতা ত্যাগ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে তিনি বুঝিতে পারবেন যে, অহমিকার বশে দেশকে তিনি কোথায় লইয়া যাইতেছেন। জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার সমালোচনা অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন শিক্ষা সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের সর্বশেষ বেতার বক্তৃতায় মনে হয়, যে, ছাত্রগণ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে উন্মুখ হইয়া আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিবার ফলেই পুলিশ গুরি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ছাত্রগণ বাহিরের উস্কানীতে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, তবে তাহাদিগকে পশুপক্ষীর মত হত্যা না করিয়া যথার্থ ব্যবস্থা অবলম্বন বিধেয় ছিল। তিনি আরও বলেনঃ জনাব প্রধানমন্ত্রীর মতে এই আন্দোলন ও বিক্ষোভের পিছনে অন্যের উস্কানী রহিয়াছে। একমাত্র ছাত্রগণই এজন্য দায়ী নহে। যদি তাহাই হয় তবে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের হুকুম জারী করা নেহায়েত জনাব নুরুল আমীন যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারা জনসাধারণকে আর বিভ্রান্ত করা চলিবে না। গত দুই সপ্তাহে সংবাদপত্র পাঠে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটি বিশেষ জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ ও স্থানীয় অধিকাংশ সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পাইতেছে। এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণ বাহির হইতে কোন উস্কানী পায় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সরকার আশংকিত কোন অশান্তি দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন নাই। জনাব সোহরাওয়াদীর সাম্প্রতিক বিবৃতিঃ পূর্ব পাক আওয়ামী মোছলেম লীগ সেক্রেটারীর তীব্র সমালোচনা ঢাকা, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক এক বিবৃতি প্রসংগে বলেন, “অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এক বিবৃতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য ওকালতী করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিবৃতি দিয়াছেন কিনা তাহা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু
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আমরা ইহা সঠিকভাবে অবগত আছি যে, গত বৎসর আরমানীটোলার এক বিরাট জনসভায় তিনি পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা উচিত। এখন কি করিয়া তিনি ইহার বিপরীত বিবৃতি দিতেছেন, যাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা এ সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি উপরোক্ত মর্মে বিবৃতি দিয়া থাকেন, তবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করে এবং পাক গণপরিষদে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকার কর্তৃক কার্যকরী না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসতেছি। ফেব্রুয়ারী ২৮ প্রদেশের শান্তি ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদনঃ জনসাধারণের প্রতি লীগ নেতৃবৃন্দের আহবান গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য কমিটি গঠনের সোপারেশ “গত সপ্তাহে ঢাকা শহরে গুলি চালনার ফলে যে বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিশ লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি লইয়া একটি নিরপেক্ষ উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের নিকট দায়ী জানাইয়াছেন। ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সংগে সংগেই ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্যা আইন তুলিয়া লওয়ার জন্যও সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।’ প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহের বাকী, সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট খাজা হাবিবুল্লা, পাকিস্তান মোছলেম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব গিয়াসুদিন পাঠান ও প্রাদেশিক লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহ আজিজুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে উপরোক্তরূপ আবেদন করেন। তাহারা আরও বলেন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং প্রাদেশিক আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব সর্বস্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যাহাতে গণপরিষদে গৃহীত হয় তার চেষ্টা করিব। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সমর্থনে প্রতিশ্রুতিঃ সাহায্য সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদের বিবৃতি ঢাকা, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য ও পুনর্বাসিত সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ অদ্য এখানে এই আশ্বাস দেন যে, গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের দাবীকে তিনি পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন।
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জনাব মফিজুদিনের বিবৃতি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে দেখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।... পাকিস্তান গণপরিষদ এইরূপ একটি জনপ্রিয় দাবীকে এড়াইয়া চলিবে, তাহা মুহূর্তের জন্যও আমি ধারণা করিতে পারি না। খোদা না করুন যদি গণপরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণপরিষদের পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যগণের উপরই পরবর্তী দায়িত্ব পালিত হইবে। জনাব মফিজুদ্দিন আরও বলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ যখন ভাষা সংক্রান্ত দাবী গৃহীত হইয়া গণপরিষদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, তখন শহরে পূর্ণ শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করার কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। তিনি আরও বলেন যে, শহরে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ এই অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান থাকিলে পাকিস্তানের দুশমনরাই কেবল আনন্দিত হইবে। জনসাধারণ ও ছাত্ৰগণের রাষ্ট্রানুগত্যের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। তাহারা কোনরূপ অপ্রতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে বলিয়া আমি মনে করি না। পাকিস্তান অবজারভার-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীঃ সম্পাদক পরিষদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণঃ পূর্ব বংগ সরকারের আচরণের নিন্দা লাহোর, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী- আদ্য এখানে ‘ডন সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।...... সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দফতর হইতে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নাম করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতেছে। এই জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাহারা যেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক (কে.জি মাহবুব)-এর দস্তখতযুক্ত ছাপা রসিদ না লইয়া বা সীলবিহীন চাঁদার বাক্সে চাঁদা না দেন।
[bookmark: A123]<001.123.705>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
শিরোনাম সূত্র তারিখ ভাষা-আন্দোলনকালীন দৈনিক দৈনিক আজাদ ২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ আজাদ-এর দুটি সম্পাদকীয় (>) তদন্ত চাই গতকাল ঢাকার বুকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নিকটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমন মৰ্মভেদী তেমনি অবাঞ্চিত। আইন অমান্য, নিয়মভংগ, উচ্ছংখলতা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই সংগে এ কথাও সত্য যে, আইন অমান্য হওয়ার মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করাও কোন গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত নয়। বিগত দুই দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর সমর্থনে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রায় একপক্ষ পূর্বে ধর্মঘট পালন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। গত পরশু তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেন। গতকাল এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র বিক্ষোভ হইয়াছে, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলিয়াছে, কতকগুলি হতাহতও হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারী করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনে হয়। কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ঢাকার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন এবং বিরাট শোভাযাত্রা করিয়াছিল, তখন শহরে শান্তিভংগ হয় নাই। গতকল্য ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা হইলে শান্তি ভংগের আশংকা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, বর্তমান মন্ত্ৰীসভা দেশবাসীকে তাহা জানাইতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি। গতকল্যকার ঘটনার মধ্যে গুলি চালাইয়া কতকগুলি ছাত্রকে হতাহত করার ব্যাপার সব চাইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই- দেশের জনসাধারণও আশা করে নাই। গুটিকতক বালক ও যুবক যদি নিয়মবিরোধী কার্য করিয়াই থাকে, এমন কি যদি তাহারা কর্তৃপক্ষকে উত্তেজনার কারণও দিয়া থাকে, তাহা হইলেও গুলি চালাইবার মত সংকটাপন্ন অবসস্থা হইয়াছিল কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য, হতাহতদের অনেকের আহত স্থান সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নির্বিচারেও গুলি চালান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। কেবল টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়া জনতাকে ছত্ৰভংগ করা কি সম্ভব ছিল না? দেহের উর্ধ্বাংগে গুলি চালান সুবিবেচনা সংগত কিনা, অথবা উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কিনা, তাহাই আজ আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। উর্ধ্বাংগে গুলি চালানোর কথা দূরে থাক, মোটেই গুলি চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, একটা নিরপেক্ষ শক্তিশালী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা এই ঘটনার বিশদ ও প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্টের জজ এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের নাগরিকগণের ন্যায়্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই তদন্ত দাবী করিতেছি। তদন্তকালে প্রধানতঃ নিমেণাক্ত বিষয়গুলির বিচার করা আবশ্যক-(১) ১৪৪ ধারা জারী করিবার প্রয়োজন কি ছিল? (২) বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ এলাকার মধ্যে পুলিশের আক্রমণ চলিয়াছিল কি? (৩) গুলি চালাইবার মত অবস্থা ঘটিয়াছিল কি? উপরে আমরা
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যে তদন্ত দাবী করিয়াছি, উক্ত প্রস্তাব কার্যকর করিলে সমস্ত ঘটনা এবং জনকয়েক তরুণের মৃত্যুর জন্য কাহারা দায়ী, তাহাও প্রকাশ হইবে বলিয়া আমরা ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিলাম না। গতকল্যকর দুর্ঘটনায় যে সমস্ত পরিবার শোকসন্তপ্ত, তাহদের শোককে আমরা নিজেদের শোক বলিয়া গণ্য করি, আমরা সেই সব পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২) (>) ভুলের মাশুল গত শুক্রবার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করার জন্য পাক-গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন; উহা সৰ্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বহু বিলম্বে এবং অবাঞ্চিত ঘটনার পর মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের আংশিক শুভবুদ্ধি উদয় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করণে মন্ত্রিসভা ও তাদের সমর্থক দল কতটা দৃঢ়তা দেখাইবেন, এ সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের অবসান হয় নাই। বিশেষতঃ যেসব ঘটনার পর উক্ত প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয় উহাই মন্ত্রিসভার উপর জনসাধানণের আস্থা-হাস করিয়াছে। প্রস্তাব পেশ করবার সময় জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, গত বৃহস্পতিবারে সরাকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করার নানরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। ইহাই যদি প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্ৰীসভার প্রকৃত বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ২১শে তারিখের পূর্বেই উহা প্রকাশ না করার কারণ দুজ্ঞেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইতেছে। এমন কি ২১শে তারিখের সমাল বেলাতেও এরূপ একটা বিবৃতি মন্ত্রিসভার তরফ হইতে প্রকাশিত হইলে পরবর্তী মর্মম্ভদ ঘটনা হইত না এবং আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অমূল্য জীবনেরও অবসান হইত না। সুতরাং নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াই থাকে, তাহা হইলে সেজন্য জনসাধারণকে দোষ দেওয়া যায় না। শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আচল করিতে চায়। ২২শে তারিখে প্রকাশিত সরকারী বিবৃতিতেও এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে সকল তথ্য আছে তাতে জানা যায়, বেআইনী কার্যকলাপের দরুন আজকের (অর্থাৎ ২১ শে তারিখের) অবাঞ্চিনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, যাহাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নাই। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এতদিন জনসাধানণের নিকট এসব তথ্য যতদূর সম্ভব উদঘাটন করা হয় নাই কেন? যদি পূর্বান্থেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার মনোভাব প্রকাশিত হইত এবং দেশবাসীর নিকট রাষ্ট্র-বিরোধীদের কার্যকলাপ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গুলি চালান বন্ধ হত। ১৪৪ ধারার প্রয়োজন হইত না। মন্ত্রিসভা আজ নিজেদেরে যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাকে কেবল সুস্পষ্ট অভিযোগ দ্বারা দেশের জনসাধারণকে স্বীকৃতি বা তাহদের আস্থা অর্জিত করিতে পারবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশে জনসাধারণ শান্তি ও শৃংখলাকারী বা রাষ্ট্রবিরোধীদের কখনও সহ্য করিবে না। ছাত্রসমাজের দেশাত্ববোধের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সুতরাং সরকার আজ তাঁহাদের খোলা ঢেল টেবিলে রাখুন। সব তথ্য হয়ত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু
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যথাসম্ভব প্রকাশ করুন। আমরা তাহদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের ছাত্রসমাজ, আমাদের দেশের জনসাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভা ভুলের পর ভূল করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নিজেদের গণনেতা বলিয়া দাবী করেন। সর্বজনবিদিত যে, জননেতা তাহারাই, যাদের পরিপূর্ণ যোগাযোগ আছে জনতার অন্তরের সঙ্গে, সংকটকালে তাঁহারা ‘সঙ্কটকালে তাঁরা........জনতাকে সুষ্ঠুপথে চালিত করিতে পারেন। এই মাপকাঠিতে জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিচার করিলে তাহদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তা নিম্প্রয়োজন। সে যাহাই হোক বর্তমান মন্ত্রিসভার বিচার দেশের জনসাধারণই করিবে। কিন্তু আজ তাহারা যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সমাধান তাহদেরই করিতে হইবে। এখন তাহদেরই ভুলে যে অবাঞ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার সমাধানের জন্যই তাহদেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এটা তাহাদের ভুলের মাশুল এবং তাহা দেওয়া হইবে যদি তাহারা অহেতুক প্রেষ্টিজ ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন এবং উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ আস্থাভাজন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে এবং দেশের কল্যাণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। (২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)
----------
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পূর্ব বাংলা সরকার
				         স্বরাষ্ট্র বিভাগ
				          বিশেষ শাখা
				      অধ্যাদেশ
                              ক্রমঃ ৮৪২- ইউ এস. ঢাকা, ২৪শে মার্চ, ১৯৫২। 
এই লোক বাস্তবে মুযাফফর আহমেদ চৌধুরী নামে পরিচিত, ইব্রাহীমপুর নিবাসী মৌলভী ওবায়দুল্লাহ এর পুত্র হইতে ডাকঘরঃ লক্ষ্মীপুর, জেলাঃ নোয়াখালী এবং হইতে, বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গেট, ঢাকা। তিনি “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) ” এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর বিধান অনুযায়ী দিনাজপুর কারাগারে আটক আছেন  যা বহাল এবং চালু আছে “পূর্ব বাংলা মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন, ১৯৫১ (পূর্ব বাংলা আইন নং XXXVIII, ১৯৫১)” দ্বারা। 
যেহেতু উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে আনা প্রমাণাদি বিবেচনা করে গভর্নর এই বিষয়ে সন্তুষ্ট যে জন নিরাপত্তা এবং জন শৃংখলা বজায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো বিষয়ে উক্ত ব্যাক্তি কে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে, তার আটকাদেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত আইনগুলো তৈরী করা প্রয়োজনঃ
সুতরাং ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক যা অর্পিত আছে “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) এর ১৭ নং অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর ধারা (A) দ্বারা, যা বহাল এবং চালু আছে উক্ত আইন দ্বারা, গভর্নর নির্দেশ দিচ্ছেন যেঃ 
 (১) উক্ত লোক বর্ণিত অধ্যাদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ এর বিধানের অধীনে আটকাদেশ বহাল এবং অব্যাহত থাকবে উক্ত আইনের অধীনে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত;
(২) এই অনুচ্ছেদের ১ নং ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দিনাজপুর কারাগারে আটক অবস্থায় থাকবেন, এবং
(৩) উক্ত ব্যক্তি আটক থাকাকালীন অবস্থায় “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা আইন (বন্দী নিরাপত্তা) ,১৯৫১” এ বর্ণীত শর্তাবলীর অধীনে থাকবে।
							
								গভর্নরের আদেশক্রমে
				 				এম এফ বারী
								সহকারী সচিব, পূর্ব বাংলা সরকার।
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[পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) এর অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে আটকাদেশের ভিত্তির বার্তা, পূর্ব বাংলা মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন, ১৯৫১ (পূর্ব বাংলা আইন নং XXXVIII, ১৯৫১) দ্বারা বহাল এবং চালু আছে। ]
পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) এর অনুচ্ছেদ ১৯ অনুসারে, পূর্ব বাংলা মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন, ১৯৫১ (পূর্ব বাংলা আইন নং XXXVIII, ১৯৫১) দ্বারা বহাল এবং চালুকৃত, আপনি অধ্যাপক মুযাফফর আহমেদ চৌধুরী নামে পরিচিত, ইব্রাহীমপুর নিবাসী মৌলভী ওবায়দুল্লাহ এর পুত্র হইতে ডাকঘরঃ লক্ষ্মীপুর, জেলাঃ নোয়াখালী এবং হইতে, বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গেট, ঢাকা, বর্তমানে আদেশ নং-৮৪২-এইচ এস, তারিখ ২৪শে মার্চ ১৯৫২ যা উক্ত অধ্যাদেশের ১৭ নং অনুচ্ছেদের ১ উপধারা অনুযায়ী তৈরী এবং যা উক্ত আইনে বহাল এবিং চালু আছে,  এর অধীনে দিনাজপুর কারাগারে আটককৃত, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে নিম্নলিখিত ভিত্তি অনুযায়ী আপনার আটকাবস্থা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছেঃ 
১। আপনি ঢাকা জেলার একটি গোপন সংস্থার অবৈধ কার্যাবলীর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন, যার উদ্দেশ্য এই সরকার কে সহিংস উপায়ে উৎখাত করা (যেমন পূর্ব বাংলা সরকার) এবং তা হয় ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে ( আপনাকে গ্রেফতারের আগপর্যন্ত আপনি ঢাকা জেলায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর এবং ঐক্যনাশক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন, বিশেষত ১৯৪৭ এর ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ, ১৯৫১ এর জুন এবং ১৯৫১ এর ফেব্রুয়ারী মাসে। (গ্রেফতারের আগপর্যন্ত আপনি এবং কিছু রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন বৈঠক করেছেন এবং ঢাকা জেলার জনগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিদের মাঝে ক্ষতিকর প্রচারণা চালিয়েছেন এবং তাদের কে সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিলো পূর্ব বাংলার সরকার কে উৎখাত করা। উপরোক্ত ঘটনা সমূহ সত্য হলে তা জনস্বার্থ পরিপন্থী বলে গণ্য।
২। উপরে উল্লিখিত আপনার সকল কর্মকাণ্ড জনগণের আইন এবং প্রদেশের অস্তিত্ত্বের প্রতি হুমকি এবং বিপদ স্বরুপ। 
৩। আপমাকে আরো জানানো যাচ্ছে যে, আপনার বিরুদ্ধে আটকাদেশের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের অধিকার আপনার রয়েছে। আপনি তা করতে চাইলে, আপনার লিখিত উপস্থাপন দিনাজপুর কারাগারের নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে (যেখানে আপনি বর্তমানে আটক আছেন) নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির কাছে পাঠাতে হবে। 
							        গভর্নরের আদেশক্রমে
				 				এম এফ বারী
								সহকারী সচিব, পূর্ব বাংলা সরকার
								স্বরাষ্ট্র (বিশেষ) বিভাগ।
<001.124.710>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পূর্ব বাংলা সরকার
			                 স্বরাষ্ট্র বিভাগ
			                   বিশেষ শাখা
				          অধ্যাদেশ
                   ক্রম ১২২০ এইচ.এস. ঢাকা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫২
এই লোক বাস্তবে মীর্জা গোলাম হাফিয নামে পরিচিত, আটওয়ারী নিবাসী মরহুম মীর্জা আসিমুদ্দিন এর পুত্র জেলাঃ দিনাজপুর এবং হইতে, ৪০/২ আবদুল হাদী লেন, ডাকঘরঃ কোতোয়ালী, জেলাঃ ঢাকা। তিনি “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) ” এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর বিধান অনুযায়ী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন যা বহাল এবং চালু রয়েছে “পূর্ব বাংলা মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন, ১৯৫১ (পূর্ব বাংলা আইন নং XXXVIII, ১৯৫১)” দ্বারা।
যেহেতু উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে আনা প্রমাণাদি বিবেচনা করে গভর্নর এই বিষয়ে সন্তুষ্ট যে জন নিরাপত্তা এবং জন শৃংখলা বজায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো বিষয়ে উক্ত ব্যাক্তি কে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে, তার আটকাদেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত আইনগুলো তৈরী করা প্রয়োজনঃ
 সুতরাং ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক যা অর্পিত আছে “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ,১৯৫১ (পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ নং XXI,১৯৫১) এর ১৭ নং অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর ধারা (A) দ্বারা, যা বহাল এবং চালু আছে উক্ত আইন দ্বারা, গভর্নর নির্দেশ দিচ্ছেন যেঃ 
 (১) উক্ত লোক বর্ণিত অধ্যাদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ এর বিধানের অধীনে আটকাদেশ বহাল এবং অব্যাহত থাকবে উক্ত আইনের অধীনে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত;
(২) এই অনুচ্ছেদের ১ নং ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দিনাজপুর কারাগারে আটক অবস্থায় থাকবেন, এবং
(৩) উক্ত ব্যক্তি আটক থাকাকালীন অবস্থায় “পূর্ব বাংলা জন নিরাপত্তা আইন (বন্দী নিরাপত্তা) ,১৯৫১” এ বর্ণীত শর্তাবলীর অধীনে থাকবে।
							
								গভর্নরের আদেশক্রমে
				 				এম এফ বারী
								সহকারী সচিব, পূর্ব বাংলা সরকার।
[bookmark: A125]<001.125.711>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশঃ দৈনিক আজাদ ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী ১৯৫৩ ১৭ জানুয়ারী (স্টাফ রিপোর্টার) গতকল্য (শুক্রবার) আরমানীটোলা ময়দানে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন উদ্বোধন হয়। সম্মেলনে প্রদেশের নয়টি জেলা হইতে আগত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, দেশের বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনকল্পে অবিলম্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি মম্ব্য করেন যে, দেশের বর্তমান গঠনতন্ত্র ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রেরই নামান্তর মাত্র। মুসলিম লীগ সরকার ধনী শ্রেণীর ধন বৃদ্ধিকেই সহায়তা করিয়াছে শুধু সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের কোন চেষ্টাই করে নাই। দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া পাকিস্তানের সমৃদ্ধিতে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যই গণতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন যে, দেশ শাসনে মুসলিম লীগ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। গত পাঁচ বছর লীগ শাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশবাসীর দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি কবলেন যে, উহা নিরপেক্ষ নীতি নয় এবং উহা প্রাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের প্রভাবাধীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত পাকিস্তানের জড়িত থাকবার কথা উল্লেখ করেন। ১৯ জানুয়ারী (স্টাফ রিপোর্টার) গতকল্য (রবিবার) নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। অপরাহ্নে বিপুল জনসমাবশে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব দবিরউদ্দীন আহমদ চৌধুরী। সভায় গণপরিষদের সদস্য পাঞ্জাবের জনাব সর্দার শওকত হায়াত খান, জনাব আবদুস সালাম, জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। জনাব শওকত হায়াত খান তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান সরকার ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের সমালাচনা করিয়া বলেন যে, উক্ত রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে। পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান। তিনি বলে যে পশ্চিম পাকিস্তানের গদীতে আসীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের সঠিক সন্ধান রাখা এবং তাহা নিরসনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কল্পনা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা এই প্রদেশের বিবিধ উন্নতির উপয় নির্ধারণ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দ্বারই সম্ভব। এই কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সম্মিলিতভাবে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন শুরু করিতে উপদেশ দেন।
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গণপরিষদে পূর্ব বংগের যে সকল সদস্য মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের আশু পদত্যাগের দাবীতে জনমত গঠনের জন্যও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীকে উপদেশ দেন। সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্থান পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দলের উদ্দেশ্যে ও কর্মপদ্ধতি ভবিষ্যতে একইরূপ হইবে বলিয়াও তিনি তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। সভায় জনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের সভাপতি, জনাব মুজিবর রহমান খান (সম্পাদক, চাষী’), জনাব আব্দুল জববার (খুলনা), জনাব দবির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (সিলেট), জনাব মহিউদ্দীন আহম্মদ (সম্পাদক, আমারদেশ’), ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে (চাঁদপুর) সহসভাপতি; জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব আতাউর রহমান (রাজশাহী) ও দেওয়ান মাহবুব আলীকে যুগাসম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। ইহা ছাড়া ২১ জনকে সভ্য নির্ধারণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য আজাদ পাকিস্থান পার্টির সহিত আলা-আলোচনা চালাইবার ক্ষমতাও নবগঠিত কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।
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পাকিস্তান অবজারভার
জুন 1,1954
সারা প্রদেশজুড়ে ১৯০ ব্যাক্তিকে আটক । পশ্চিম পাকিস্তান ৯২-ক ধারা জারিকে সাধুবাদ জানিয়েছে ।
সাধারণ অর্থে প্রদেশজুড়ে 92-ক আরোপের পর থেকে শহরের জনসাধারণ এর মধ্যে হতাশা এবং দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে । সেনাবাহিনীর বহর শহরজুড়ে অবিরত টহল এবং কৌশলগত স্থান এ প্রহরা দিচ্ছে। 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদমজীর দাঙ্গার পর থেকে শহরজুড়ে যেকোন প্রকার বিশৃঙ্খলা মোকাবিলার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ভাবে সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। 
গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা প্রদেশজুড়ে ১৯০ ব্যাক্তিকে আটক করা হয়েছে তন্মধ্যে রহিয়াছেন সাবেক হক মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, মির্জা গোলাম হাফিজ, এমএলএ, জনাব গোলাম কাদের চৌধুরী, এমএলএ প্রমূখ ।
চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার
চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত একটি রিপোর্ট বলছে যে, সোমবার গ্রেপ্তারকৃত ১৭ জনদের মধ্যে জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, এমএলএ এবং জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এ. আজিজ প্রমূখ রয়েছেন ।
সিলেটে
পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী, এমএলএ, কে রোববার রাতে সিলেটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।  
বগুড়ায়
ঢাকায় প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বগুড়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে।
APP adds : নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট অনুযায়ী সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি শান্ত এবং স্বাভাবিক ছিল এবং কোন জেলায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। 
ঢাকার শহর জীবন বেশ স্বাভাবিক ছিল এবং মানুষকে ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত দেখা গেছে।
আদমজী জুটমিল এর সাম্প্রতিক দাঙ্গা নিয়ে উত্তেজনা শেষ হয়েছে এবং মিল ৬ জুন থেকে পুনরায় কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা প্রদেশজুড়ে, ১৮৮ ব্যক্তিকে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।  
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সকল স্থানীয় পত্র-পত্রিকার উপর প্রাক-সেন্সরশিপ উপর আরোপিত হয়েছে।
আরেকটি A.P.P. করাচি থেকে রিপোর্ট, মে 31 বলেছেন
সিন্ধু আইনসভার স্পিকার এবং নিখিল-পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আলী তালপুর, সংবাদ মাধ্যমকে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেনঃ

 “আমি মহামান্য গভর্নর জেনারেল এবং পাকিস্তানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে পূর্ব বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা অপসারণ করার সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আমি জোর দিয়ে জনাব ফজলুল হকের কেন্দ্রীয় সরকার এর সাথে অসহযোগী মনোভাব এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতি ভাঙার জন্য তার নীল-নকশার নিন্দা জানাই।
আমি মহামান্য গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস্থ করতে চাই যে, সমগ্র সিন্ধুর মানুষ তাদের সাথে আছে।"
সীমান্ত মুখ্যমন্ত্রী
পেশোয়ার, ৩১ মেঃ
সীমান্ত মুখ্যমন্ত্রী সরদার আবদুর রশিদ যিনি প্রায় দশ দিন পর আজ সকালে করাচি থেকে ফিরেছেন, ঘোষণা করেন যে, সীমান্ত প্রদেশের মানুষ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রের যেকোনো সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে।
মুখ্যমন্ত্রী তার আগমনকালে, পূর্ববাংলায় ধারা 92-A আরোপ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,
আমি নিশ্চিত যে, সকল প্রকৃত পাকিস্তানীরা খবরটি শুনে মহা স্বস্থি পেয়েছে এবং গভর্নর জেনারেল ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এই বিজ্ঞ সিদ্ধান্তকে সাদরে গ্রহণ ও সমর্থন করবে।
আমাদের কাছে কোন কিছুর মূল্যই, পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং সংহতি রক্ষার চেয়ে বেশী হতে পারে না।
আমরা কেন্দ্রের বিবেচনীয় যেকোনো প্রকার চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবো এবং সহায়তা প্রদান করবো।

স্টাফ রিপোর্টার
আজ সকাল (মঙ্গলবার) ২.৩০ পর্যন্ত ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সারা প্রদেশজুড়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০৯ ছাড়িয়েছে।
এদের মধ্যে ১৪৪ জন ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ জেলা এবং বাকিদের বিভিন্ন জেলা থেকে আটক করা হয়।

জুন ৩, ১৯৫৪
আরও ২ জন বিধায়ক (M.L.A) গ্রেফতার। মোট গ্রেপ্তারঃ ৪৮৪।
                     স্টাফ রিপোর্টার
ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে সকাল (বৃহস্পতিবার) ২ টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সারা প্রদেশজুড়ে জারি করা 92-A ধারায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৪৮৪ ছাড়িয়েছে। 
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ময়মনসিংহ থেকে জনাব আলতাফ হোসেন এবং রংপুর থেকে জনাব আজিজুর রহমান খন্দকারের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে আটককৃত এম.এল.এ. -এর সংখ্যা দাঁড়াল ৯ |
আটককৃতদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ.কে.ফজলুল হকের সহকারী সচিব জনাব সাজিদ আলীও ছিলেন|
ঢাকার বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত| বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত প্রদেশের কোথাও কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি|
এপিপি থেকে কিছুক্ষণ আগে প্রাপ্ত খবর: গতকাল এক প্রেসনোটে মোট আটককৃতের সংখ্যা বলা হহয়েছে ৪৩৫ |
                                         ৬ জুন, ১৯৫৪
                              জেলাসমূহে আরো আটক
বরিশাল, ৬ জুন: ৩১ মে'র পূর্ববঙ্গ নাগরিক নিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে শ্রীমতী মনোরমা বোস, শ্রীমতী সুজাতা দাস গুপ্ত এবং জনাব নুরুল ইসলাম, বি.এল. সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে- ইউপিপি|
খুলনা,৬ জুন: ৩১ মে'র নাগরিক নিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রী নেপাল দাস সহ কতিপয় ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে|
১ জুনের নিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে ড. অতুলেন্দ্র নাথ দাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে- ইউপিপি |
                                      (সংবাদদাতার কাছ থেকে)
খুলনা, ১ জুন: পূর্ব বঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশের অধীনে স্থানীয় পুলিশ শ্রী দেবেন্দ্র নাথ দাস এম.এল.এ. এবং দুইজন কমিউনিস্ট কর্মীকে আটক করেছে|
চট্টগ্রাম,৬ জুন: ৩১ মে'র পূর্ববঙ্গ নাগরিক নিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে ১৭ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে|-ইউপিপি
রাজশাহী, ৬ জুন: ১ জুনের পূর্ববঙ্গ নাগরিক নিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে জনাব আতাউর রহমান এম.এল.এ. ,শ্রী সান্টু ভাদুড়ী, শ্রীমতী সোনামনি লাহিড়ী এবং জনাব মমতাজউদ্দীনসহ কতিপয় ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে|
এ সপ্তাহের শুরু থেকে জেলা প্রশাসক ১৪৪ ধারা জারি করেছেন|-ইউপিপি
                                           (নিজস্ব সংবাদদাতার কাছ থেকে)
ফরিদপুর, ৩১ মে: সরকারের শান্তি বজায় রাখার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মোখলেসুর রহমান,লিয়াকত হোসেন এবং মনোয়ার হোসেন নামক তিনজন কমিউনিস্ট কর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে| 
                                                              ১১ জুন, ১৯৫৪
                                             (এখন পর্যন্ত ৭৭২ জন আটক)
পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক গত বৃহস্পতিবার রাতে জারিকৃত এক প্রেসনোটে প্রকাশ পেয়েছে যে, ১০ জুন আরো ৩৮ দিকে আটক করার পর সর্বমোট আটককৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭২ |
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৮ জুন ফেনীতে, সুরক্ষা আইনের অধীনে, জনাব খায়ের আহমেদ এম এল এ কে গ্রেফতার করা হয়এবং আরো জানা যায় একই দিনে টিপপাড়া জেলার যুবলীগের সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। - 
১ জুন ১৯৫৪ 
এখন পর্যন্ত ৮৯০ জন কে আটক করা হয়েছে –
 স্টাফ রিপোর্টার
সরকারী উৎস হতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা প্রদেশব্যাপী গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ৯১০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সংখ্যায় সেই ২০ জন ছাত্রও আছে যাদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। 
এপিপি যোগ করেনঃ সোমবার রাত পর্যন্ত সরকারি সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে,  ৯১০ জন আটক হয় ২০ জন ছাত্রসহ যাদেরকে ইতিমধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

সম্প্রতি একই সূত্র থেকে জানা গেছে যুক্তফ্রন্টের সেলিনা বানু এম এল একে পাবনা জেলায় গ্রেপ্তার করা হয়।
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১৫৪ তমিজ উদ্দিন খা্ন বনাম পাকিস্তান ফেডারেশন (পশ্চিম পাকিস্তান কমিশন, সিন্ধু) সপ্তম ঢাকা ল’রিপোর্ট।
তমিজ উদ্দিন খানের পাকিস্তান গণপরিশদ বাতিলের বিরুদ্ধে রীট পিটিশনের উদ্ধৃতাংশ
আবেদনকারীর কেস ১১নং অনুচ্ছেদে বর্ননা করা হয়েছে যা নিম্নে আবার দেওয়া হলঃ আবেদঙ্কারীকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তথাকথিত ঘোষণা অসাংবিধানিক, বেআইনি, নিয়ম বিরুদ্ধ, এক্তিয়ার বহির্ভূত, নিস্ক্রিয় এবং নিম্ন লিখিত অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে অকার্যকরঃ

(ক) যে মান্যবর, ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ বা ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫(যেমনটা পাকিস্তানে গৃহিত হয়েছিল বা সেই সময়ে বলবত যেকোন আইনের অধীনে) কোনটার অধীনেই কথিত ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের নেই। 
(খ) এটা অস্বীকার করা হয়েছে যে, সাংবিধানিক কার্যক্রম ভেংগে পড়েছে। এটা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কথিত অভিযোগ শুধুমাত্র ঘোষনার  সত্যতা নিরুপনের জন্য করা হয়েছে। যেকোন ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগের অন্তর্ভুক্তি মহামান্য গভর্ণর জেনারেলকে কথিত ঘোষণা প্রদানের অধিকার দেয় না। 
(গ) ভারত স্বাধীন আইনে ১৯৪৭ এর বিধান অনুযায়ী গণপরিষদ দৈত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে ভারত সরকার আইন ১৯৩৫(যেমনটা পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত হয়েছে)এর উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক, সার্বভৌম, অবাধ আইনসভা হিসেবে কাজ করার অতিরিক্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
(ঘ) কথিত ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, গণপরিষদ আর কাজ করতে পারে না।যদি এর ফলে এটি মনে করা হয় বা অন্যথায় গণপরিষদকে বাতিল করার কথা ভাবা হয়, তাহলে কথিত আবেদনকারী বলেন যে ঘোষণাটি বাতিল হবে যেহেতু মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের গণপরিষদ বাতিলের কোন এক্তিয়ার নেই।
(ঙ) এটা অস্বীকার করা হয়েছে যে, গনপরিষদের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। গণপরিষদ গভর্ণর জেনারেল বা পরিষদ নিজে ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল হতে পারে না।
(চ) গণপরিষদ এর ফেডারেল আইনসভার ক্ষমতা থাকা শত্যেও গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক বাতিল হতে পারে না। ফেডারেল আইনসভা বাতিলের ক্ষমতা আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭ এর আগে, ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এর ধারা ১৯(২) (সি) এ উল্লেখিত।
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রাষ্ট্রীয় আইনসভা ভঙ্গের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতীয় সরকারের আইন ১৯৩৫ অনুসারে ধারা ১৯(২) (গ)-তে১৫ ই আগস্ট ১৯৪৭ এর পূর্বে। তারপর উক্ত উপধারাটি বিলুপ্ত করা হয় (খসড়া সংবিধান) এর অধীনে, পাকিস্তান আদেশ ১৯৪৭ অনুসারে। কাজেই রাজপ্রতিনিধির রাষ্ট্রীয় আইনসভা ভঙ্গের কোন ক্ষমতা নেই। 
(ছ) গণপরিষদ সভা, যা রাজ্য সংসদের ক্ষমতা ব্যবহার করে কাজ করছে, তা অনুযায়ী রাজপ্রতিনিধির কোন এখতিয়ার, অধিকার, বা কোন ক্ষমতা এটি ভঙ্গ করার। সভা ডাকা, সভা মুলতবি করা, স্থগিত করা, ভঙ্গ করার প্রসঙ্গ সাংবিধানিক সংসদ প্রণীত নিয়মাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।  গণপরিষদের সভা ডাকা, সভা মুলতবী এবং স্থগিত করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতির আছে। সভা ভঙ্গ নিয়ে যা বলা আছে তা হল সংসদে সভা ভাঙবে না যতক্ষণ না সভার মোট সদস্যদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হচ্ছেন এ সিদ্ধান্তে।  
(ঝ) সুতরাং এটা উপস্থাপিত হল যে উল্লেখিত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী গণপরিষদের সভা ভঙ্গ করা গেল না। 
 (ঞ)রাজ প্রতিনিধিদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই গণপরিষদ সভার উপর (সংবিধান) । প্রকৃতপক্ষে গণপরিষদের আইন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। যখন কোন আইন পাশ করা হয় এটির প্রতিলিপি রাষ্ট্রপ্রতির দ্বার স্বাক্ষরিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে পাকিস্তানের অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে এটি আইনের রূপ পায়। 
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শিরোনাম সূত্র তারিখ পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ আতাউর রহমান খানের বাংলায় কার্যবিবরণী বাজেট বক্তৃতা EAST PAKISTAN ASSEMBLY PROCEEDINGS OFFICIAL REPORT OF THE THIRD SESSION, 1956 Volumne XV, No. 1. 17"September, 1956 BUDGET ESTIMATES, 1956-57 MR. ATAUR RAHMAN KHAN: আমি ১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পেশ করিতেছি পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে গণপরিষদ গত মার্চ মাসে একটি আইন পাস করিয়া চলতি আর্থিক বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার জন্য গভর্ণরকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেন। তদানুসারে গভর্ণর এপ্রিল ও মে মাসের বরাদ্দকৃত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ২৬শে মে তারিখে শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা প্রচার করেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তখন জাতীয় পরিষদের কার্য বন্ধ থাকার দরুন প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারার (৩) উপ-ধারার (গ) দফায় এবং ২৩০ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৫৬ সালের ১ লা জুন হইতে ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ব্যয় মঞ্জুর করেন। অনুরূপভাবে ৩১শে আগষ্ট তারিখেও প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এইসব কারণ আমি এখন চলতি আর্থিক বৎসরের অবশিষ্ট ছয় মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাবই পেশ করিতেছি মাত্র। এই সঙ্গে আমি সভার সদস্যদের অবগতির জন্য গভর্ণর এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসাব-নিকাশ পাশাপাশি দেখাইয়াছি এবং মঞ্জুরীকৃত টাকা সমেত সারা বৎসরের মোট ব্যয়ের হিসাবও প্রদর্শন করিয়াছি। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মাফিক এই সরকার ২১ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। বিগত কয়েক বৎসরে দেশের সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই বরং নতুন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদেশের জনগণ তাই আজ অন্তহীন। সমস্যার সম্মুখীন; আমাদের সরকার এইসব সমস্যা সমাধানে বর্তমান তৎপর রহিয়াছে। প্রকৃত সমাধান যদিও সময়সাপেক্ষ তবুও আশা করা যায় যে সত্বরই দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইবে। নূতন মন্ত্ৰীসভাকে কার্যভার গ্রহণ করিয়া পক্ষকালের মধ্যেই বাজেট পেশ করিতে হইতেছে। এই স্বল্পকালের ভেতর কোন বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। আগামী জানুয়ার মাসে যখন বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেট ও ১৯৫৭-৫৮ সনের জন্য নূতন বাজেট পেশ করা হইবে, তখন মন্ত্ৰীসভা দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদের জন্য পরিষদের সম্মুখীন হইবে।
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জনকল্যাণই এই সরকারের একমাত্র লক্ষ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মন্ত্রীসভা পাঁচসালা পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রয়ী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ খুবই অল্প। এই প্রদেশ অতীতে ভয়ানক রকমে অবহেলিত হইয়াছে। পাকিস্তানের লোকসংখার শতকরা ৫.৬ ভাগ এই প্রদেশে বাস করে। তাঁহাদের দারিদ্র প্রবাদ বাক্যে পরিনত হইয়াছে। তথাপি পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিব। বরাদ বর্তমান বাজেটে নিমণরূপ বরাদ্দ ধার্য করা হইয়াছেঃ বাজেট ১৯৫৬-৫৭ আয় গতবৎসরের উদ্ধৃত্ত রাজস্ব ৩২,৬৫ ঋণ খাত হইতে প্রাপ্তি ব্যয় ১৯৫৬ সালের | ১৯৫৬ সালের জুন | ১৯৫৬ সালের ১লা | সমগ্র বৎসর এপ্রিল হইতে মে | হইতে সেপ্টেম্বর অক্টোবর হইতে ১s. পর্যন্ত গভর্ণর | পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট | ১৯৫৭ সালের ৩১ কর্তৃক অনুমোদিত | কর্তৃক অনুমোদিত | মার্চ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে ব্যয় 8,৬৬ ৯,৩০ মূলধন খাতে ব্যয় ৬,৩৩ ১২,৩৭ ঋণ খাতে ব্যয় ৬৩.৭৬ উদ্ধৃত্ত
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১৯৫৫-৫৬ সালের শেষ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট-জেনারেলের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাযে, ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব খাতে আদায় হয় মোট ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই সকল সংখ্যার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে; কারণ দেখা যায় প্রারম্ভিক হিসাবে কোন কোন কেন্দ্রীয় ট্যাক্সর প্রাদেশিক সরকারের হিস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় মঞ্জুরীকৃত সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা হয় নাই। গত বৎসরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে পূর্ব সালের তুলনায় এই বৎসরে আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ ভূমি রাজস্ব। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় এবং ইহাতে প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের বিধান করা হয়। গত ছয় বৎসরে এই আইন পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান আর্থিক সারের সমস্ত খাজনা আদায়কার স্বত্ব দখলের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যসূচিতে দখলকৃত জমিদারী হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট রফতানী শুন্ধের হিস্যা বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এবং বিক্রয় করের হিস্যা বাবদ আরও ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জমিদারী দখল করার দরুন “স্ট্যাম্প” খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কৃষি “আয়-কর” বাববদ ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। ব্যায়ের খাতে যদিও আইন পরিষদকে ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাব বিবেচনা করিতে হইবে, তথাপি তুলনা করিয়া দেখার সুবিধার্থে গোটা বৎসরের হিসাবই আলোচনা করা হইতেছে। মার্চের প্রাথমিক হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব ব্যয় ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, তদস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট বাবাদ ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন খাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে হিসাবের বিসত্ত্বত বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজস্ব খাত হইতে ব্যয় করা হয়। উহাদের জন্য ২ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিভিল ওয়ার্কসে ৯৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। বস্ততঃ প্রায় সমস্ত জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। জনকল্যাণমূলক কার্যের চাহিদা মিটাইতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। কিভাবে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, মন্ত্ৰীসভা সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে নতুন করা ধার্য করিয়া জাতীয় গঠনমূলক কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হইবে। গত বৎসরের মূলধন খাতে খরচ হইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অথচ এই বৎসর আমরা ঐ খাতে বরাদ্দ কারিয়াছি ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা, কর্ণফুলী পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ইত্যাদি দেশের ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি বাবদ ব্যয় মূলধন খাত হইতে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত কয়েক বৎসরের মূলধন খাতে গড়পড়তা ব্যয় ছিল বার্ষিক ৫ কোটি টাকার মত। ১৯৫৬-৫৭ সারের বাজেটে ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কাজ তুরান্বিত করিয়া সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকারের গৃহীত ঋণ রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিভিন্ন প্রকারের ডিপোজিট ও এ্যাডভান্স, যথা-সিভিল, রেভিনিউ এবং ক্রিমিনাল কোর্ট ডিপোজিট, ডিপোজিট অব লোকাল বডিজ ইত্যাদি ঋণ খাতে হিসাব দেখানো হয়। চলতি বৎসরের বাজেটের কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিমেণ বর্ণনা করা হইতেছেঃ ভূমি রাজস্ব ভূমি রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদাযকারী স্বত্ব দখলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও
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প্রজাস্বত্ব আইনের সরাসরি দখলের বিধান অনুযায়ী সরকার প্রদেশের মোট ৫০,০০০ টাকা ও তদূর্ধ্বের বার্ষিক আয়বিশিষ্ট বড় বড় জমিদারগুলি দখল করার পর এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, অতঃপর সরাসরিভাবে দখল করা আর সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং, অবশিষ্ট সমস্ত রাজস্বভোগীদের স্বত্ব বর্তমান বৎসরে দখল করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। বন চলতি আর্থিক বৎসরে এই প্রদেশের রক্ষণ ও বন সম্পদের উন্নতির জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাঠ ও অন্যান্য বনজন্দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বর্তমান ষ্টক সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগ কর্তৃক বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন হইতে কাঠ সংগ্রহ পরিকল্পনার জন্য ২১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান বেসরকারী বন আইন মোতাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনীত বেসরকারী বনসমূহ বেসরকারী বন সংরক্ষণ পরিকল্পনা মতে পরিচালিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বনসমূহের সংস্কার পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেচ সেচ কার্যের জন্য ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেচ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কর্ণফুলী পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহার জন্য বাজেটের ৪ কোটি বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি ভাগে এই পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইবে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা আকেরটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। ইহার জন্য ক্যাম্প, অফিস গৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ প্রায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রধান এবং শাখা খাল খননের কাজ অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহের ভিত্তি স্থাপনের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য বাজেটে ৭০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় বাকী অংশের সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা তৈয়ারীর উদ্দেশে জাতিসংঘ প্রেরিত একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চল জরীপ করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে উহার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ পরিকল্পনা। উহার জন্য আনুমানিক ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। বাজেটে উহার জন্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী একটি উপ-পরিকল্পনা (তিস্তা পরিকল্পনা প্রথম পর্যায়ে) তৈরী করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনায় আনুমানিক ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হইবে। উহার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনাটির জন্য বাজেটে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধিক খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জন্য অনেকগুলি জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি উন্নয়ন ও বার্ষিক ৮০ লক্ষ মণ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনই এই পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্য। উহাদের জন্য বাজেট ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।
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বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রদেশের বন্যা সম্যার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ জরীপে কার্যের কর্মসূচী প্রণয়ন, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত কার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা কমিশন গঠন করিয়াছেন। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হইয়াছে। জরীপ ও তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য বন্যা কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধামেত্মর পরিপ্রেক্ষিতে দশটি স্বল্পমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বন্যা কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর উহা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ ও মঞ্জুরীর জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। পাকিস্তান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দুইটি, যথা (১) জরীপ ও তদন্ত এবং (২) রংপুর জিলার কালাপনী বাঁধ সম্প্রসারণ কার্যের আশু ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয় কার্যই আরম্ভ করা হইয়াছে। কালাপনী বাঁধ নির্মাণের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। এই বাঁধ নির্মিত হইলে যমুনা নদীর বন্যার ব্যাপক ধ্বংলীলা হইতে প্রায় ৫২ বর্গমাইল পরিমিত শস্য উৎপাদনকারী এলাকা রক্ষা পাইবে। পাকিস্তান সরকার এ যাবত অন্যান্য আরও বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও ১২টি সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা রহিয়াছে। বর্ষা শেষে এইসব পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইবে। জল নিষ্কাশনের সুবিধার্থে সরকার খাল সংস্কার করিবার জন্য বহুসংখ্যক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনা বন্যার তীব্রতা হাসে সাহায্য করিবে। শিক্ষা শিক্ষার খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ করা হইয়াছে। সাধারণ প্রয়োজনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনারদির জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ করা হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশে বাংলা একাডেমী স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই একাডেমী কালক্রমে শুধুমাত্র অন্যান্য ভাষায় লিখিত দর্শন, কারিগরী বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ কেন্দ্ররূপেই গড়িয়া উঠিবে না, বরং ইহা বাংলা ভাষার অভিজ্ঞ পন্ডিত ও শিক্ষার্থীগণের একটি গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্ররূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ঢাকা কলেজ ধানমন্ডাই এলাকায় নতুন গৃহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কলেজের ছাত্রাবাসের নির্মাণ কার্যও শুরু করা হইয়াছে। হইয়াছে। ইডেন গার্লস কলেজ ও হোষ্টেলের জন্যও নতুন গৃহ নিৰ্মাণ করা হইবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যাহাতে দেশের বালকগণ নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সরকার চট্টগ্রামে একটি ক্যাডেট কলেজ স্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে ব্যয় হইবে উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রাদেশিকসরকার জমি প্রদান ও এককালীন খরচের অংশ বহন করা ছাড়াও এই পরিকল্পনা বাবদ বার্ষিক পুনঃপৌনিকভাবে যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে উহা বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিবেন। কারিগরী শিক্ষা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি ও সাহায্য বাবদ ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসর সরকার এই বাবদ মোট ৬ লক্ষ
<001.128.724>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
৫৩ হাজার টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী বহুকাল হইতে চলিযা আসিতেছে। আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে এই বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার যাহাতে তুরান্বিত হয়, সেই জন্য সরকার খুব উদ্বিগ্ন। তদুদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ টাকার স্বাভাবিক বরাদ্দ ছাড়াও বাজেটে আরো অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য স্বাভাবিকভাবে বরাদ্দকৃত ১০,০০০ টাকা ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এই খাতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান পরিকল্পনার জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বহনযোগ্য নূতন এক্সরে যন্ত্র এবং ষ্টেরিলাইজার ক্রয় বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ক্লাশ খোলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কলেজের গৃহনির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী হাসপাতালসমূহে ঔষধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকার প্রদেশের মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করিবার দাবী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। কাজেই আর্থিক বৎসরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে বিসি,জি, টিকা প্রদান কর্মসূচী গৃহীত হয়। এবং ক্রমাগত বাধিত হারে ইহার কাজ অগ্রসর হইতেছে। চলতি সনের বাজেটে এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ করা হইয়াছে। বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া মশক নিবারণী ও ম্যালেরিয়া নিরোধ অভিযান চালান হইতেছে এবং বন্যাপীড়িত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। গৃহীত ক্রমসম্প্রসারণ কর্মসূচী অনুয়ায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ৫০ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং এই বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। শহর এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত আংশিকভাবে চারিটি জেলায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থ্যাবলী প্রাদেশিক সরকার স্বহসেতু গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পদে চাকুরীর বাবদ প্রতি বৎসর ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আরো কতকগুলি ডিসপেন্সারী প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আনার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ইনপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট স্থাপন করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বহু পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইয়াছে। কষি কৃষিখাতে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজের জন্ন স্বাভাবিক ব্যবস্থা বাদে কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অধিকতর ব্যাপকভাবে কৃষি গবেষণা চালাইবার জন্য বর্তমান বৎসরের বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের জন্য বর্ধিত বরাদ এই বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মৎস্য এই খাতে বাজেটে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
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পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকাংশ প্রোটিনজাত খাদ্য মাছেই পাওয়া যায় এবং প্রদেশের মৎস্য সম্পদকে প্রকৃত সোনার খনি’ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সম্পদকে এ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য পালন ও সংরক্ষণ আইন এ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চালু করা হয় নাই। বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নীতি হইতেছে এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকরী করা এবং মৎস্য, ডিম্বও পোনা মাছ ধ্বংস বন্ধ করা। সেই মতে মৎস্য ডিরেক্টরেটকে (১) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ দ্বারা দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ও (২) মাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং নষ্ট মাছের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার পদ্ধতি নিরুপণের জন্ম ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিক পরিমাণ টাকা বরাদ করা হইয়াছে। সিভিল ওয়ার্কস রাস্তাঘাট এবং সরকারী ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ বাবদ ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই খাতে পূর্বে গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যায়ের অঙ্ক ছিল ৪ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই খাতে আমরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। বাজেটে বহুসংখ্যক জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। খাদ্য বর্তমান বৎসরের আনুমানিক খাদ্য ঘাটতি ৭ লক্ষ টন। বর্তমান বাজেটে এই ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার নিমেণাক্ত স্থানসমূহ হইতে খাদ্রশস্য পাইবার আশ্বাস পাইয়াছেনঃ পশ্চিম পাকিস্তান + a + = ৯৪,৩৭৫ ব্ৰহ্মদেশ + a + a 8, لاب) o যুক্তরাষ্ট (আমেরিকা) -- -- ৪.১৪,৭১৩ 'ජෑINA -- -- వ(tం:ఫి সিংহল + a * a У „oоo জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু -- -- ৩,২২৩ তহবিল সোভিয়েট রাশিয়া -- -- 8ο,οοο চীন -- -- 9o,ooo মোট- ৬,৯৯,৭৮০ ইহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিপুর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাদবাকী খাদ্যশস্য হয় আসিবার পথে, না হয় উক্ত দেশগুলিতে জাহাজে বোঝাই হইতেছে। এতদুপরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরও ১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত দেশ হইতে খাদ্যশস্য জাহাজে আনয়ন করার বিশেষ অসুবিধা বিধায় আমরা অন্যান্য দেশ হইতেও খাদ্যশস্য অতি সত্বর আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। যখন সমস্ত আমদানীকৃত খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিবে তখন খাদ্যাবস্থা শুধু স্বাভাবিকই হইবে না বরং সঞ্চয়ের জন্য যতেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রহিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়
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পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী এতদুদ্দেশ্যে বাজেটে ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী ১৯৫৫-৫৬ সালে বিশেষ কার্যকরী করা হয় এবং বর্তমানে উহা সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। তেজগাঁও, দৌলতপুর ও গাইবান্ধার অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনদল কর্মী তেজগাঁও, দৌলতপুর, ফুলতলা ও গাইবান্ধা থানাসমূহে তিনটি বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা সমেত্মাষজনকভাবে কার্য করিতেছেন। যে দুই দল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী এই বৎসর পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নূতন উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৫ জন মহিলার একটি দলও তেজগাঁও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বর্তমানে তিনটি উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানের ব্যবস্থা মাফিক ৬০-এর পরিবর্তে ১২০ জন কর্মীকে শিক্ষা দিতে পারে: সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কথাও চিন্তা করা হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক কর্মী তৈয়ার করাযাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র প্রদেশে উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মচারীদের ভিতরে পল্লীমুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য এবং যে সমস্ত কর্মচারী সরাসরি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহদের নূতনভাবে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি “একাডেমী” প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদিগকে এই “একাডেমীতে’ কিছুকাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এই প্রদেশে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিবার আগে এই কর্মসূচী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারেন। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনার সাহায্যে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কার্য তুরান্বিত হইবে। উপসংহারে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া আমি বলিতে চাই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব সবেমাত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রেও আমাদের সুযোগ্য নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বন্যা ও খাদ্য সমস্যায় বিপন্ন দেশবাসীর খেদমত পূর্ণভাবে করা প্রকৃতই সুকঠোর কর্তব্য। আশা করি, পরিষদের মাননীয় সদস্যবর্গ ও দেশবাসীর সহযোগিতায় এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে দেশকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ
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সভাপতি মহোদয়, পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী এখানে কোন নূতন কথা নয় এবং আমার প্রস্তাবও নূতন কথা নয়। আপনি এক সময় বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী নূতন কথা এবং স্বাভাবিক বস্ত্ত বিপরীত-আমি এ কথার দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করি। আল্লাহর সার্ববৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তানের জন্ম সম্ভবত ও সার্থক হয়েছিল। পাকিস্তানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ধর্মভিত্তিক এবং আদর্শভিত্তিক। যে আদর্শ রূপায়ণের জন্য পাকিস্তান এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছিল সে আদর্শ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ। পৃথিবীর অপরাপর ইসলাম বিরোধী যা কিছু শক্তি বা আদর্শ আছে তার প্রতিকূলে একথা বলা চলে যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়বোধ একটি নূতন কথা নয়। এটি কোরান শরীফের শাশ্বত বাণী-হাদিস এর ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে মতবাদ তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি। যদি এই পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অস্বীকার করা হয় তাহলে পাকিস্তানের দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়া হবে। “ইসলামী প্রজাতন্ত্র” বিশিষ্ট মতবাদের রূপায়ণকে কেন্দ্র করে সম্ভব হয়েছে। ভৌগলিক মতবাদ বা বস্তান্ত্রিক মতবাদ থেকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। Secular Stateসর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মুখেবন্ধে প্রথমেই সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে জাতীয়তাবাদ তারই উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা অস্বীকার করা হয় আজ তাহলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করা হবে এবং তার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এবং কাশ্মীর, জুনাগড় ইত্যাদির দাবি প্রত্যাহার করতে হবে।

নির্বাচন ইস্যু
(২৯ শে সেপ্টেম্বর)
স্পিকার: সুধীবৃন্দ, আমরা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার চৌকাঠে এসে পৌছেঁছি, সেটা হল নির্বাচন ইস্যু । পাকিস্তানের লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য এই বিষরটির উপর নির্ভর করছে। এই বিষরটির পক্ষে বিপক্ষে বেশি বিক্ষোভ হচ্ছে না বিপক্ষে সেটা মূল বিষয় নয়। আমরা, আইনপ্রণেতারা, দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের স্বাধীনতার চর্চা করে, অবাধে এবং সচেতনতার সাথে বিবেকের প্রতিক্রিয়ায় ভোট দেওয়া দেয়া উচিত, স্লোগান ও বিক্ষোভ এর মাধ্যমে না। আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায়, শান্তভাবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সভার কার্যধারা পরিচালনা করা উচিত। এখন প্রথমে, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির জনাব খুরশীদ উদ্দিন আহমেদ পৃথক নির্বাচনের উপর তার বিশ্লেষণ তুলে ধরবেন।   
( ১ লা অক্টোবর )
জনাব খুরশীদ উদ্দিন আহমেদঃ স্যার, আমি পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভাকে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদে পৃথক নির্বাচন এর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের বিনীত অনুরোধ করছি
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এই পাকিস্তানের জন্ম এই স্বাতন্ত্ৰবোধ থেকে হয়েছিল সেটা প্রমাণ করবার জন্য বেশী দূরে যেতে হয় না। কোরান থেকে দু’একটি কথা উদ্ধৃত করে আমার কথা যে অন্যায়ও কৌতুহলপ্রসূত নয় সেটা প্রমাণ করব। কোরান বলেছে যে সমস্ত মানবজাতি এক মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব মানব একই মানবতার শৃংখলে আবদ্ধ। এই ভিত্তিকে-এই আদর্শকে যদি আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি তাহলে মানব জাতির বিভেদ সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কেহ সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে- কেত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে আবার কেহবা ২/৪/৭ আনা স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রকার স্বতন্ত্ৰবোধ বৈষম্যের দরুন পৃথিবীতে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যুগে যুগে অবতার বা মহাপুরুষ বলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছিল এবং জাতিভেদ দূর করাই ছিল ইসলামের প্রচেষ্টা। ইসলাম প্রচার করল যে মানবজাতি এক। কিন্তু অস্বাভাবিক ভৌগলিক জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর *Too fog o China for chinese, India for Indians and Russia for Russians, 4 of প্রমাণিত হতে চলেছে যে নিরাপত্তা কাউন্সিল মানব জাতির সার্বভৌমত্বের যোগসূত্র খুঁজে পায় নাই। মানবতার ধর্মভিত্তিক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সকল মর্যাদাকে যদি স্বীকার করি তাহলে মানব জাতির এই অধিকার লাভ সম্ভব হবে। কোরানের এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যও সে আদর্শকে পরিপূর্ণ করা জন্য পাকিস্তানের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, পাকিস্তানের দাবী ছিল দ্বিজাতি ভিত্তির উপর। এই দ্বিজাতিবাদ ভিত্তি করে দুটো আদর্শের সংগ্রামের উপর পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে অর্থাৎ বিশ্ব মানব সভায় পাকিস্তান বা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছে। তখন ভারত বিভাগকে মাতা বিভাগ করবার সমপর্যায় মত বলা হয়েছিল। যারা পাকিস্তানের বিরোধীবাদী ছিল তাদের সঙ্গে সক্রিয় agreement, সমঝোতা করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। তারা পাকিস্তানের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আজকে যদি এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করা যায় তাহলে বলতে হবে যে পাকিস্তান দাবীর মূলে ধোঁকাবাজী ছিল। একথা কোন মানুষ বলতে পারে না যে কায়েদে আযম আমাদের ধোকা দিয়েছেন। সুতরাং আজকে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হয় তা আচল (Noise) .. আজ দ্বিজাতির ভিত্তি যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক body-র চাপে পড়ে সে আদর্শকে মুসলমান জাতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা সে আদর্শবাদ কি কারণে জলাঞ্জলী দিতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই হচ্ছে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের উৎস। আমাদের কোরান ও সুন্নাহ তাই বলে। সেটাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে আর একটি কোরান ও হাদিস পাওয়া গিয়াছে এবং মুসলমানদের বিশ্বমানব পরিকল্পনা আদর্শকে পরিত্যাগ করতে হবে। বলাবাহুল্য আমাদের কোরান ও হাদিস এই ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ কখনো সমর্থন করে না। আমি আপনার মাধ্যমে বন্দুদের এই রকম নবকল্পিত ভৌগোলিক, সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জনাব ইকবাল মরহুম যা লিখেছেন wife of of 3 off of Bogos of:- If Turky is left to seek forces of energy in the cretion of new loyal, such a patriotism and nationalism nourishes the strongest force against that culture. তুরস্ক, মিসর ও ইরানের আধুনিক মুসলমানদের দেশ কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদ নূতন জীবন শক্তির কল্পনায় লিপ্ত হয়েছে। এই দেশ কেন্দ্রীক জাতীয়তাবাদ সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রতিবন্ধকরূপ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, জাতীয়তাবাদের নামে যা বলা হয় সেটি অযৌক্তিক বলে জগতের মনীষীগণ একবাক্যে বলেছেন। জনাব ইকবাল মরহুম মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের এক নূতন সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কস বলেছেন, এটা unreasonable, তার মানে কৃষ্টি ও কালচারের বিরুদ্ধে মানব সভ্যতায় এটা একটি অপশক্তি ও অপকৌশল। এই অপকৌশল বর্তমান পৃথিবীকে দুটি যুযুৎসু শিবিরে পরিণত করেছে। একটি হচ্ছে রাশিয়ার communism বা সমাজতন্ত্রবাদ আর একটা হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। এই দুটি মতবাদে সংঘর্ষ হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ যত সংগ্রামই করুন না কেন এ লড়াই
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পৃথিবীকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। এই সংগ্রামের শেষ করতে হলে দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে মানব জাতির সীমার উর্ধ্বে উঠে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ আসবে সেটি। তাহলে দু’টি মতবাদের সামঞ্জস্য হতে পারে। জগতের শান্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে। পৃথিবী শান্তির দিকে অগ্রসর হবে। পৃথিবীর শান্তি আমাদের শান্তি যোগাবে। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রের Preamble-এ বলেছি যে পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা আমরা করব। আমাদের শাসনতন্ত্রের এই কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি ও মেনে চলি তাহলে বিশ্বমানবের শান্তির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবীর দরকার আছে। আর একটা কথা অনেকে বলে থাকেন যে, STNT.M: Local Board, District Board, Municipality প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এবং National Assembly-র স্পীকার নির্বাচনে আংশিকভাবে Joint Electorate প্রথা আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এর 2follow of osso SR Co., Head of the state Koo Titular figure head on English king *Co constitutionalt figure head, of: săCŞă şFssi sã Gül sióB #ss to Municipality, Local Board.-এর নির্বাচন আদর্শের সংগ্রাম নয়। সেখানে হচ্ছে আইন সভার সিদ্ধান্তের-Distic Board, Union Board-Lical Self Govt. Act GT f(TI STE SET F”IFIEf একটা রাস্তা হিন্দু করল কি মুসলমান করল, একটা জলাশয় হিন্দু করল না খৃষ্টান করল এতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং সেখানে স্বতন্ত্র বা যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আইন সভার নির্বাচন একটা স্বতন্ত্র বিভিন্ন গোষ্টি, বিভিন্ন পরিবারের লোক দ্বারা এই আইনসভা গঠিত হয়। আমি বলেছিলাম যে আমাদের বর্তমান সরকারকে আসি সেই সমস্ত নির্দেশের পথে আকৃষ্ট করতে চাই। সরকার গঠনের মধ্যে তিনটি বিভাগ থাকে- একটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিষদ, যাকে আমরা বলি বিধান পরিষদ। সেটা হল Legislative Body, সেখানে আইন প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইনের বিধান ঠিকমত প্রতিপালন করবার জন্য Executive Body বা শাসন কর্তৃপক্ষ। তৃতীয়টি হচ্ছে এই আইনের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তাদের যথাযোগ্য ন্যায়ের তুলাদন্ডের বিচার করে শাস্তি বিধান করে তা হচ্ছে Judiciary. আমরা আজ এই আইন সভায় যে সমস্ত লোক এসেছি তারা বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন আদর্শের প্রতীকরূপেই এখানে মেম্বার হয়ে এসেছি। আমাদের নিজেদের constituency অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, তাহজীব, তমুদ্দুন বিভিন্ন, একথা স্বীকৃত সত্য। এই বৈষম্য থাকার কারণ হল আমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নিজের কথা বলবার জন্য আজ প্রতিনিধি হিসেবে এই আইন সভায় এসেছি। পৃথকভাবে নির্বাচন হওয়া একান্ত দরকার কারণ, কোন খৃষ্টান কোন মুসলমানের তাহজীব, তমুদ্দুন, প্রকাশ করতে পারে না, কোন হিন্দু জাতির মঙ্গলের রূপায়ণ মুসলমান প্রতিনিধিরা করতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং নানা দিক দিয়েই বৈষম্যের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিভিন্ন সমাজ হতে আগত মেম্বাররা সকলেই যে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এ কথা স্বীকৃত সত্য। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় সত্তা কথার জন্য আইন পরিষদের নির্বাচন যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়াই বিধেয়। স্পীকার মহোদয়, একটা কথা শুনতে পাই যে আমাদের কায়েদে আযম যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক ছিলেন। এটা জাজুল্যমান মিথ্যা এবং স্বদেশ বিরোধী কথা। কায়েদে আযমের সমস্ত জীবনের দৃষ্টান্ত থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। তখন তিনি দুইটি জাতিকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের খামখেয়ালির জন্য তিনি পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। এই দাবী স্বীকৃত হবার পর আমার নূতনভাবে একথা উঠা নিতান্তই অসঙ্গত। আমি এই প্রসঙ্গে কায়েদে আযমের শেষ বাণীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের National Parliament- এর বক্তৃতায় যে কথা বলেছিলেন সেকথাবিজয়ী মুসলমানদের নিকট তার একটা শাশ্বত বাণী এবং বিজিত অমুসলমানদের প্রতি পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যাওয়ার একটা মস্তবড় আশ্বাসের বাণী। এই বাণীর আমরা তুলনা করতে পারি। আমাদের রাসুলুল্লাহ বলেছিলেন, তাঁর
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বিজয়ের দিনে, “হে আমার বিজয়ী বন্ধুগণ! তোমরা যে জাতিই হওনা কেন, মনে রেখ, আজ প্রতিশোধ নেওয়ার দিন নয়; আজ শুধু প্রেম বিতরণ করা এবং দোষ ভুলে যাওয়ার দিন৷” সুতরাং সেই যে কায়েদে আযমের বাণী সেটি অমুসলমানদের নিকট তৃপ্তি এবং আশ্বাসের বাণী এবং মুসলমানদের নিকট গৌরবের বাণী। তোমরা হিন্দু মুসলমান একসাথে বসবাস কর। আমি এরূপ কল্পনা করতে পারি না যে এর অর্থ হতে পারে যে দিলেই সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে তাঁর সমগ্র জীবন প্রমাণ দিচ্ছে যে তিনি পাকিস্তানের যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। একথা সর্ববাদী সত্য। সভাপতি মহোদয়, গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয় যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন কায়েম হলে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে। এ কথা মোটেই সত্য নয় .... স্পীকার মহোদয়, আমি উপসংহারে বলতে চাই, যদি স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাক্ত হয় তাহলে সর্বপ্রথম কতা হচ্ছে, মুসলমানদের সনাতন, শাশ্বত মানবতার যে আদর্শ আছে সে আদর্শ হল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, তা ব্যাহত হবে। পাকিস্তানের মুসলমানদের দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচন পরিত্যক্ত হলে পূর্বোক্ত আদর্শকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়া হবে। যদি এই স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করা হয় তাহলে পাকিস্তানের সমাধি আজ নাহোক কাল রচিত হবে। যে বিশাল সংস্কৃতি এবং মানসিকতার বলে এই নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলমান জনগণ আজ সে আদর্শ বিস্মৃত হতে চলেছে। সেই বিস্মৃত আদর্শকে পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আজ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশে নব জাগরণের তুর্যনিনাদে মহাজাগরণের বাণী উঠেছে, আত্মাহুতির দাবী এসেছে। আজ পাকিস্তানে সে আদর্শের পরিপন্থী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশ নষ্ট করে দিতে হবে। পাকিস্তানে আমরা একজাত হয়ে যদি পাকিস্তানের থিওরী ভুলে যাই তাহলে কলকাতা আর সীমামেত্মর কোন ব্যবধান থাকবে না। অনাগত ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমানের ভোটে এবং মুসলমান হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হবেন কিন্তু তারা প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারবেন না। যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় তাহলে তারা সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। যদি হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে ভোট দেয় সেটা অত্যন্ত অন্যায় এবং মারাত্মক হবে। তার ফল সব দিক দিয়েই খারাপ হবে। আরও একটা কথা হচ্ছে যে পাকিস্তান যে বিশ্বমানবের মংগল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে, সেই সার্বভৌম মানবতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। 

জনাব আবুল বাশার মোহাম্মদ সুলতানুল আলম চৌধুরী: জনাব স্পিকার , স্যার, নির্বাচন এর প্রশ্নে এখানে যে আলোচনা এবং বিতর্ক হচ্ছে , আমি মনে করি, এটি সবচেয়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং গুরুতর বিষয় , যা সভার গত নয় বছরের গৌরবমণ্ডিত অস্তিত্বের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। আমি এটাকে সবচেয়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং গুরুতর বিষয়, বলছি, কারণ, আমার কাছে,  এটা  কোন  নিখাদ এবং  সাধারণ একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন নয় ,যা প্রায়ই যুগ্ম নির্বাচন এর উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা ও বিবৃত করা হয়, কিন্তু এর সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নেরও আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে  এবং যা সবকিছু ছাড়িয়ে রাষ্ট্রেরই সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নও এটি । মূল প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ এ প্রবেশ করার আগে,  স্যার, আমি মনে করি , আমাকে অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে পৃথক নির্বাচন এর সূচনা ও ইতিহাস এর সংক্ষিপ্ত বিবরন দেয়া উচিত হবে।  
১৯০৬ সালে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে আগা খানের নেতৃত্বে নবাব মোহসিনুল মুলক, নবাব ভিকারুল মুলক, স্যার সৈয়দ আলী ইমাম, হাকিম আজমল খান, জনাব বিচারপতি শাহী দীন সহ অনান্যদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দাবি করে এবং সবাই একমত পোষণ করা হয় যে মিন্টো-মর্লি সংস্কার এ মুসলমানদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা দৃশ্যমান ছিল।
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১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যবর্তী সময়কালকে ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক চেতনার ভোর বলা যেতে পারে, যে সময়ে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন গতি লাভ করে, হিন্দু ও মুসলমান একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়ায়, এতটাই যে, লক্ষ্ণৌ অনুষ্ঠিত একটি যৌথ অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বায়ত্তশাসন এর দাবি করে এবং হিন্দু-মুসলিম নেতারা একটি চুক্তি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ইতিহাসে লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে পরিচিত, যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে মটাংগু- চেমসফোর্ড সংস্কার এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে গঠিত হয় । এমনকি যে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্যে পৃথক নির্বাচন এর নীতি স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়। আবার ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সংসদ এর জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেও পৃথক নির্বাচন এর প্রস্তাব করা হয় এবং যা পরে ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা বৃহৎ সংখ্যায় আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিল; ফলে সারাদেশে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এ সচেতন সেইসাথে প্রত্যাশা ও কার্যকলাপকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। এই নির্বাচনে ভবিষ্যতে পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ অদৃশ্যভাবে বপন ছিল যা এগারো বছর পরে সোনালী ফল দিতে পেরেছিল। 

তারপর আবার, স্যার, ১৯৪৬ সালে এসে যে নির্বাচন হয় সেটাও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত পৃথক নির্বাচনের নীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে উপ-মহাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে তাদের দুটি স্বতন্ত্র বিষয় ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মুসলিমদের একটি আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু অংশ একতাবদ্ধ জাতীয়তাবাদের নীতির উপর একটি অবিভক্ত ভারত কে সমর্থন করল এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান বা ভারত বিভক্ত নীতিকে সমর্থন করল যা দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত। অমুসলিমরা কংগ্রেস বা ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ কে ও মুসলিমরা সার্বজনীনভাবে মুসলিম লীগ বা দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্য ভোট দিয়েছে। 

তারপর ক্যাবিনেট মিশন দুটি অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী এবং উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের দাবির মধ্যে একটি আপোস খুঁজে বের করতে ভারত সফর করে, তারা যে পরিকল্পনা প্রস্তাব করে, যদিও মুসলিম লীগে তা গ্রহণ করে কিন্তু গ্রুপিং প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বারা আপোসবিমুখভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং এর ফলে ভারতকে মাউন্টব্যাটেন এর পরিকল্পনা অনুয়ায়ী বিভক্ত করা হয়েছিল এবং ভারতীয় উপ-মহাদেশের কোটি মুসলমানের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে পাকিস্তান এর অভ্যুদয় ঘটে। সুতরাং, স্যার, পাকিস্তান হলো দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম দেয়া একটি সত্ত্বা । 

দ্বিজাতি তত্ত্ব মানে কী? আমি ব্যাখ্যা করার জন্য স্বয়ং জাতির জনকের বলা কথা ব্যবহার করছি, 

" আমরা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করি,  যে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দ্বারা মুসলমান ও হিন্দু দুটি প্রধান জাতি। আমরা এক কোটি জনগোষ্ঠীর একটি দেশ এবং আর সবচেয়ে বড় যেটা, আমরা আমাদের নিজের স্বাতন্ত্র্যসূচক সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি দেশ,  ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের, মূল্যবোধের জ্ঞান এবং মাত্রাবোধের। আইনগতনীতি ও নীতি সম্বন্ধীয় নিয়ম, রীতিনীতি ও ক্যালেন্ডার, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, দক্ষতা এবং লক্ষ্যের। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের সবার জীবন এবং জীবনের প্রতি আমাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। আন্তর্জাতিক আইনের সব অনুশাসন অনুসারে আমরা একটি দেশ।"  

জনাব স্পিকার:  স্যার, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদে, দ্বিজাতি তত্ত্ব কায়েদ-ই-আজম এর উদ্ভাবিত বা নবপ্রবর্তিত কোন একটা ধারণা নয়, এই ধারণার মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন, আল্লাহর কিতাব।
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উদাহরণ হিসেবে, তাহলে, আমি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ পেশ করছি।
‘হে বিশ্বাসীগণ, নিজেদের ব্যাপারে তোমরা নিজ জাতি ছাড়া অন্য জাতিকে অবহিত করিও না, তাহারা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য কোন উপায় ব্যবহারেই বিরত থাকিবে না। কীসে তোমাদিগের কষ্ট, তোমাদিগের প্রতি তাহাদের ঘৃণা তাহাদের মুখ দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে, আর তাহাদের হৃদয় যাহা লুকাইয়া রাখে তাহা আরো বিপদজনক; আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি নিশানা যদি তোমরা বোঝ।‘
কুরআনে আরো অনেক আয়াত আছে যা অনুমোদন ও সমর্থন করে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে যার উপরেই দণ্ডায়মান পাকিস্তান নামক মহান সৌধের মজবুত কাঠামো।
এখন আমি মন্তব্য প্রকাশ করতে চাই যে, ভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলী হচ্ছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের জীবন্ত প্রতীক এবং আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের মূলকথা ও মজ্জা। কায়েদ-ই-আজমের মন্তব্য বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করবে। তিনি বলেন, ‘আমরা (হিন্দু ও মুসলিম জাতি) সবকিছুতেই আলাদা। আমরা আলাদা আমাদের ধর্মে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, স্থাপত্যে, সংগীতে, আইনবিজ্ঞান এবং আইনে, খাদ্যে আর ভাষায়, আমাদের পোশাকে- সব ক্ষেত্রে। শুধু ব্যালট বাক্সে আমরা একত্র হতে পারি না।‘
এই বিষয়গুলোর আলোকে, আমি বলি একত্রিত নির্বাচকমন্ডলী মেনে নেওয়া পাকিস্তান ঠিক যা সমর্থন করে দাঁড়িয়ে আছে তাকেই পরাজিত করে, আমাদের রাজনৈতিক বৃদ্ধির বিবর্তনের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে, এবং সব জাতির মাঝে আমাদের জন্য সম্মানের একটি স্থান রক্ষা করার জন্য আমাদের পূর্বপূরুষরা যে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তা ভুলে যেয়ে ইসলামের চিরচারিত মূলনীতিগুলো লঙ্ঘন করারই তুল্য।
রাজস্ব-বিভাগের বেঞ্চে আমাদের যে বন্ধুরা আছেন তারা প্রায়ই আমাদের রাজি  করানোর প্রচেষ্টা নিয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (সেকুলারিজম) আর জাতীয়তাবাদ এখন সময়ের দাবি এবং একটি রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল হতে চাইলে এবং সময়ের গতিশীল শক্তিগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এ দুটি তত্ত্ব অবলম্বন করতে হবে রাজনৈতিক জীবনের ‘Summum Bonum’ বা উচ্চতম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। চলুন, জনাব স্পীকার, মহোদয়, আমরা এই প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে দেখি, সেকুলারিজম অথবা অসাম্প্রদায়িক শাসনতন্ত্র (লেইসিজম) এমন রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক মূলনীতি হতে পারে যার জন্মের আগে কোনো পূর্বনির্ধারিত অথবা পূর্বপরিকল্পিত অনুক্রম অথবা শাসনপ্রণালী ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানের নীতি এবং শাসনপ্রণালী আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। কায়েদ-ই-আজম ঘোষণা করেছিলেনঃ 
‘আমাদের ভিত্তিপ্রস্তর এবং নোঙর হল ইসলাম।‘ তিনি আরও বলেছিলেন- ‘পাকিস্তান মানে শুধু স্বাধীনতাই নয় মুসলিম মতবাদও, যাকে সংরক্ষণ করতে হবে, যেটা আমাদের কাছে এসেছে একটি মূল্যবান উপহারস্বরূপ এবং যা আমরা আশা করি অন্যেরাও আমাদের সাথে ভাগাভাগি করবে।‘
এ কথাগুলো একটি জাতির কাছে পৌঁছে দ্রুত আবেগের প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল, একটি মহান বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, ক্যামোরিন অন্তরীপ থেকে হিমালয় পর্যন্ত মুসলমানদের সংহত করেছিল এবং তড়িতাহত করেছিল তাদের নায়কোচিত ত্যাগ ও কার্যের প্রতি। যদি সেকুলারিজম হত মূল ভাব, তাহলে পাকিস্তান নামের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র খোদাই করবার প্রয়োজন হত না, অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশই যথেষ্ট চওড়া ও খোলামেলা ছিল এই ভাবের উৎপাদন ও বাস্তবায়নের জন্য।
কাজেই এই যে সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র এবং সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর কথা বলা হচ্ছে, এটি হবে পাকিস্তানের জন্মের আগে ও পরে ভারতের মুসলিমদের ওপর ওপর অকহতব্য দুঃখকষ্ট ও অবর্ণনীয় স্নেহ ভুলে যেয়ে আমাদের পাকিস্তানের মহান নায়ক ও স্থপতিদের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে ছুঁড়ে ফেলার তুল্য এবং, আসলে, এটি হবে পাকিস্তানের ওপর নিন্দাজ্ঞাপনকারী ভোটের সমতুল্য।
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Pakistan, forgetting the untold miseries and in describable affections which befalls the muslims of India just before and after the birth of Pakistan and, in fact, it will be equivalent to passing a vote of censure on Pakistan herself MR. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN: opinion পাঠায় যে আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই, না পৃথক নির্বাচন চাই- যিনি পৃথক নির্বাচনের পথে resoultion move করছেন তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর points শুনেছি। জনাব সুলতানুন আলমের বক্তৃতাও শুনেছি। কিছুদিন কি পৃথক নির্বাচন হবে। Constitution এ এই provision আছে যে সকল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রথা স্থির করে জাতীয় পরিষদের নিকট জানাবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, অনেক আলোচনা আপনি শুনছেন, ইসলামী principle-এর কথা শুনেছেন। পাকিস্তান কেন চেয়েছিলাম? আমার একটি কথা মনে পড়ে; পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যারা এক জাতিত্বে বিশ্বাস করতঃ পাকিস্তান হওয়ার পর তারা দুই জাতিত্বে বিশ্বাস করছে। মিঃ স্পীকার, স্যার ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্বভ্রাতৃত্বে। আজকে একদল লোক খোদাকে ছোট করতে চায়। একমাত্র মুসলমানের আল্লাহ? দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ নয়? এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। এইটুকু আলোচনা করতে চাই, যিনি দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ, তিনি সমস্ত মানুষকে এক চক্ষে দেখেন। দুই জাতি, থিওরীর কথা বলতে বলতে কেউ বলেছেন পাকিস্তানে দুই জাতি আছে। জাতি হিসাবে যদি ধরা হয় তাহলে আমরা পাকিস্তানে ৫/৬/৭ জাতি আছি। তপশীলভুক্ত এক জাতি আছে। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান যে হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। আজকে আমাদের এই পরিষদ থেকে opinion দিব যে এই প্রদেশ যুক্ত নির্বাচন চায়, কি পৃথক নির্বাচন চায়। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হয় তখন সভাপতিত্ব করেছেন মিঃ গিবন। তিনি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বিশ্বাস করেন না। তিনি আমাদের ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করে দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, একসঙ্গে ভোট দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করেছে। এটা জায়েজ কিনা? মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা ধর্মের নামে যুগে যুগে exploit করেছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। আমি practical দিক দিয়ে আলোচনা করতে চাই। যুক্ত নির্বাচন জায়েজ, কি না জায়েজ তা প্রমাণ করবার মত মৌলানা ওদিকে আছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুসলমানেরা একটা পৃথক জাতি এবং পৃথক নির্বাচন ছাড়া ইসলাম থাকতে পারে না, ইসলাম বাঁচতে পারে না। ইসলামের নীতি উপেক্ষা করলে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। আমরা সারা দুনিয়ার ৫০ কোটি মুসলমান বাস করি। পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে চার কোটি লোক বাস করে। ইন্দোনেশীয়ার ৭ কোটি মুসলমান বাস করে; সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ইজিপ্টে মুসলমান ও খৃষ্টান আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন টাকীতে প্রেসিডেন্ট মুসলমান, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ভারতে তিন কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে ভোট দেয়, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। রাশিয়ার মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় মানুষ যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। আমরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিলে কাফের হয়ে যাব? যখন জনাব সুলতানুল আলম চৌধুরী বক্তৃতা করছিলেন তখন আমরা চুপ করে ছিলাম। আমি এখন যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বলছি। আশা করি opposition আমার কথা শুনলেন। পৃথক নির্বাচন প্রস্তাব যদি পাশ হয়ে যায় আমরা দুনিয়ার সামনে হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাব। এক বন্ধু বলেছেন, যখন আমরা ভারতে দশ কোটি মুসলামান ছিলাম তখন দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান পেয়েছিলাম। ভাল কথা, যখন দেশ ভাগ হয়ে গেল তখন
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে আসা হলো। যারা এক জাতিতে বিশ্বাস করেন তারা কেমন করে চার কোটি মুসরমানকে হিন্দুস্তানে পেলে আসলেন? তাঁরা বে-ঈমানী করে চার কোটি মুসলমানকে হন্দুস্ত নে ফেলে এসেছেন। দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান এসেছে, তা নয়। এর পিছনে আর একটি জিনিষ ছিল। সেটা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানের আর্থিক দুরবস্থা। এই আর্থিক দুরবস্থা হতে মুক্তি লাভের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলন এসে পড়ে। চার কোটি মুসলমান ভারতে যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। আমরা এক জাতি দাবী করতে পারি, পৃথক নির্বাচন দাবী করতে পারি যদি চার কোটি মুসলমানকে এখানে আনতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন আছে, তারা তা মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করে, তারা non-muslim হয়ে যায়নি। ইসলামের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এবং দুনিয়ার বহু মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে qxz third grade, fourth grade GîÍÑŒ ofğoRo (OEIZEI আজ দুনিয়ার প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্র 3rd grade, 4th grade রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। টাকী, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া- সব ইসলামী রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত। সে সমস্ত দেশের মুসলমানদের কথা চিন্তু করুন। পাকিস্তানে কথায় কথায় ইসলামের দেহাই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের দুঃখের সীমা নাই। মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, গৃহহারা সর্বহারাথ-মিথ্যা bribery বেদম চলছে। ইসলাম তা নয়। প্রকৃত ইসলাম হ’ল যেখানে জুলুম থাকবে না, ঘুষ থাকবে না, দুনীতি থাকবে না, মানুষে মানুষে ঔষধ পাবে। আমার নাম মুজিবর রহমান- আমাকে কাজে দেখাতে হবে যে আমি মুসলমান এবং ইসলাম আমার ধম। আজকে এই হাউসে ৭২ জন minority সদস্য আছে। স্যার, আমি জানতে চাই যে, যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কি পাকিস্তানে একটি Assembly-তে চলবে? পাঁচটা Assembly করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিলে যদি un-Islamic হয় তাহলে এই Assembly-CŞ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এক সঙ্গে ভোট দেয় কেমন করে? স্যার আমরা হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে আপনাকে এই হাউসের স্পীকার করেছি, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে Islamic Republic of Pakistan of:আজ পর্যন্ত যত আইন পাশ করেছি সবই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিয়ে করেছি- আমি জানতে চাই, এই সমস্তই কি ইসলাম বিরোধী হয়েছে? আমার দেশের লোক অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু মুখ নয়। বুঝেই জনসাধারণ আজ যুক্ত নির্বাচনের পথে সমর্থন জানাচ্ছে। আমি বলতে চাই, স্যার এই হাউসে আমরা বসে আছিআমরা আইন পাশ করছি- আমরা debate করছি- হিন্দু-মুসলমান ভোট দিচ্ছি- খৃষ্টান ভোট দিচ্ছে-বৌদ্ধ ভোট দিচ্ছে- একত্রে আইন পাশ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে এই যে আইন সকল সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে ভোট দিয়ে পাশ করলাম এটা কি Islamic আইন বল, না un-Islamic আইন হল? এই আইন সভায় যদি হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসে, একত্রে ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারি, জনসাধারণ কেন একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না- জনসাধারণ কোন অপরাধে তা করতে পারবে না? স্যার, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই- যারা যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছেন, তাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই- বিশেষ করে মুসলিম লীগ বন্ধুদের কাছে জানতে চাই যে, এই যে National Assembly-র নির্বাচন হল- পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হুকুম দিলেন নির্বাচন যুক্তভাবে হবে। পূর্ব বাংলার ৪০ জন হিন্দুমুসলমান মেম্বার আমরা যুক্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। সেটা কি জায়েজ, না না-জায়েজ কাজ হয়েছে? তখন যদি মৌলানা আতাহার আলী সাহেব ঘোষণা করতেন যে এটা ইসলাম, কোরান এবং হাদীসের বিরোধী কাজ- এতে আমি শরীক হব না। তাহলে বুঝতাম যে তাঁরা সত্যিকারের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছেন। আজকে মৌলানা আতাহার আলী ফরিদ আহম্মদ সাহেব সেই National Assembly-র মেম্বার। স্যারআমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে পৃথক নির্বাচন সমর্থকদের হিন্দু-মুসলমান একসাথে ভোট দিতে আপত্তি আছে, কিন্তু একসঙ্গে
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দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে আসা হলো। যারা এক জাতিতে বিশ্বাস করেন তারা কেমন করে চার কোটি মুসরমানকে হিন্দুস্তানে পেলে আসলেন? তাঁরা বে-ঈমানী করে চার কোটি মুসলমানকে হন্দুস্ত নে ফেলে এসেছেন। দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান এসেছে, তা নয়। এর পিছনে আর একটি জিনিষ ছিল। সেটা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানের আর্থিক দুরবস্থা। এই আর্থিক দুরবস্থা হতে মুক্তি লাভের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলন এসে পড়ে। চার কোটি মুসলমান ভারতে যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। আমরা এক জাতি দাবী করতে পারি, পৃথক নির্বাচন দাবী করতে পারি যদি চার কোটি মুসলমানকে এখানে আনতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন আছে, তারা তা মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করে, তারা non-muslim হয়ে যায়নি। ইসলামের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এবং দুনিয়ার বহু মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে qxz third grade, fourth grade GîÍÑŒ ofğoRo (OEIZEI আজ দুনিয়ার প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্র 3rd grade, 4th grade রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। টাকী, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া- সব ইসলামী রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত। সে সমস্ত দেশের মুসলমানদের কথা চিন্তু করুন। পাকিস্তানে কথায় কথায় ইসলামের দেহাই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের দুঃখের সীমা নাই। মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, গৃহহারা সর্বহারাথ-মিথ্যা bribery বেদম চলছে। ইসলাম তা নয়। প্রকৃত ইসলাম হ’ল যেখানে জুলুম থাকবে না, ঘুষ থাকবে না, দুনীতি থাকবে না, মানুষে মানুষে ঔষধ পাবে। আমার নাম মুজিবর রহমান- আমাকে কাজে দেখাতে হবে যে আমি মুসলমান এবং ইসলাম আমার ধম। আজকে এই হাউসে ৭২ জন minority সদস্য আছে। স্যার, আমি জানতে চাই যে, যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কি পাকিস্তানে একটি Assembly-তে চলবে? পাঁচটা Assembly করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিলে যদি un-Islamic হয় তাহলে এই Assembly-CŞ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এক সঙ্গে ভোট দেয় কেমন করে? স্যার আমরা হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে আপনাকে এই হাউসের স্পীকার করেছি, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে Islamic Republic of Pakistan of:আজ পর্যন্ত যত আইন পাশ করেছি সবই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিয়ে করেছি- আমি জানতে চাই, এই সমস্তই কি ইসলাম বিরোধী হয়েছে? আমার দেশের লোক অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু মুখ নয়। বুঝেই জনসাধারণ আজ যুক্ত নির্বাচনের পথে সমর্থন জানাচ্ছে। আমি বলতে চাই, স্যার এই হাউসে আমরা বসে আছিআমরা আইন পাশ করছি- আমরা debate করছি- হিন্দু-মুসলমান ভোট দিচ্ছি- খৃষ্টান ভোট দিচ্ছে-বৌদ্ধ ভোট দিচ্ছে- একত্রে আইন পাশ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে এই যে আইন সকল সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে ভোট দিয়ে পাশ করলাম এটা কি Islamic আইন বল, না un-Islamic আইন হল? এই আইন সভায় যদি হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসে, একত্রে ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারি, জনসাধারণ কেন একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না- জনসাধারণ কোন অপরাধে তা করতে পারবে না? স্যার, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই- যারা যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছেন, তাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই- বিশেষ করে মুসলিম লীগ বন্ধুদের কাছে জানতে চাই যে, এই যে National Assembly-র নির্বাচন হল- পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হুকুম দিলেন নির্বাচন যুক্তভাবে হবে। পূর্ব বাংলার ৪০ জন হিন্দুমুসলমান মেম্বার আমরা যুক্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। সেটা কি জায়েজ, না না-জায়েজ কাজ হয়েছে? তখন যদি মৌলানা আতাহার আলী সাহেব ঘোষণা করতেন যে এটা ইসলাম, কোরান এবং হাদীসের বিরোধী কাজ- এতে আমি শরীক হব না। তাহলে বুঝতাম যে তাঁরা সত্যিকারের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছেন। আজকে মৌলানা আতাহার আলী ফরিদ আহম্মদ সাহেব সেই National Assembly-র মেম্বার। স্যারআমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে পৃথক নির্বাচন সমর্থকদের হিন্দু-মুসলমান একসাথে ভোট দিতে আপত্তি আছে, কিন্তু একসঙ্গে.

<001.129.736>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্তানের ইনসাফের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাতিরে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই Separate Electorate- 43 &R&R withdraw on হিন্দুরা যদি যুক্ত নির্বাচন চায় তাহলে মুসলমানদের আপত্তি থাকার কি আছে? আজ একজন লোক যদি তার অঞ্চলের গরীবের জন্য খাবার বণ্টন করে, মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আর খুষ্টানই হোক, সে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে। জনসাধারণ তাঁকেই ভোট দেবে। সেইজন্য আমি বলছি যে আজ যখন minority যুক্ত নির্বাচন চায়, তখন মুসলমান জনসাধারণের আপত্তি থাকার কোন কারণ নাই। আজ মুসলমানরা যদি জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন হয়েও বলে যে আমাদের safe guard-এর জন্য Spearate Electorate হওয়া উচিত তাহলে দুনিয়ায় আর মুখ দেখানো যাবে না। ভারতে আমরা ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মুসলমান ছিলাম। সেখানে আমরা minority ছিলাম সেইজন্য আমরা Spearate Electorate চেয়েছিলাম। আজ যদি আমরা শতকরা ৯০ জন হয়ে হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য Spearate Electorate চাই তাহলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আজ হিন্দুরা Spearate Electorate. STET SITTI safe guard-47 3IET, ETTA sifEER XII· ET EFI Spearate Electorate 5ΓΣ •II*, majority £T ET চাইতে পারি না। যদি চাই তাহরে দুনিয়ায় হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাব। আমি চাই পাকিস্তান একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে, পাকিস্তানে, পাঁচটি জাতি হবে না। যদি পাকিস্তানে পাঁচটি জাতি হয় তাহলে পাঁচটি Assembly House করতে হবে, পাঁচটি Speaker করতে হবে এবং ভোটাভুটি করে হিন্দুরা হিন্দু আইন, মুসলমানরা মুসলমান আইন, খৃষ্টানরা খৃষ্টান আইন আর বৌদ্ধরা বৌদ্ধ আইন করবে। Sir, আমরা বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমরা মানুষ এবং আমরা জানি যে ইসলাম একথা বরাবর বলে গেছে এবং কোরান মজিদের ভিতরও আছে যে do good to the people অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল কর। মানুষের মঙ্গল করতে হলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তাই আমি বলি, দেশের জন্য, পাকিস্তানের জন্য, যে পাকিস্তানকে আপনারা ভালবাসেন, আমরা ভালবাসি, পাকিস্তানে দুই জাতির কথা বলে, তাই আজ Spearate Electorate 5RII আমি বলতে চাই যে, যুক্ত নির্বাচন দেশ, জাতি এবং পাকিস্তানের মঙ্গল করবে। কাজেই আপনারা
...
জনাব এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরীঃ জনাব স্পীকার, মহোদয়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারটিতে যাতে পাকিস্তানের প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট। এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে নির্বাচকমন্ডলীর যে ইতিহাস রয়েছে তা এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। 
এখন, এই দাবির পটভূমি কী? ১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ লাহোরে পাকিস্তানের দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল যেহেতু মুসলিমরা একটি আলাদা জাতি। কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি তার প্রেসিডেন্সিয়াল বক্তব্যে বলেছিলেন যে ভারতের মুসলমানেরা একটি আলাদা জাতি। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেও ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলিমরা আলাদা জাতি। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে জানতে চাওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার সমস্যা সম্পর্কে- পাকিস্তান হোক বা না হোক- মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে কি না অথবা কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে কি না এবং রায় ছিল যে মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রায় ছিল পাকিস্তান-মুসলিম স্বদেশ গড়ে তোলার সপক্ষে।
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কংগ্রেস অখণ্ড ভারত চেয়েছিল। জনাব, যদি যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলী থাকতো তবে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই সংসদে ফিরে আসত এবং কোন পাকিস্তানের স্বপ্ন হয়তো আর দেখা হতো না। স্যার, এটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রদেশে অনুষ্ঠিত গণভোটেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে অধিকাংশ মুসলিমই পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে। যদি যুগ্ম নির্বাচকমন্ডলী থাকতো তাহলে এখানে আমাদের মত অনেকেই এখানে সংসদে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে পারতো না এবং এখানে কোন পাকিস্তানই তৈরি হতো না। তাই, স্যার, আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী পাকিস্তানের জন্মদাত্রী।
এখন, স্যার, আমি নিজেও পাকিস্তানের পক্ষে। সমগ্র আন্দোলনটার নেতৃত্বে ছিলেন কায়েদে আজম। তিনি এসেছিলেন এই দেশটাকে নেতৃত্ব দিতে।  ১৯৪৮ সালের মার্চে তার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন পাকিস্তান মুসলমান জাতির স্মারক এবং এটা এমনই থাকবে। জনাব, বিতর্ক চলছে যে কায়েদে আজম বলেছিলেন, মুসলমানেরা মুসলিম থাকবে না, হিন্দুরা হিন্দু থাকবে না। জ্বি জনাব, এটা সত্যি। এখন পর্যন্ত যদি অধিকার এবং সুবিধা বিবেচনায় আনি তবে পাকিস্তানের সকল নাগরিক হিন্দু আর মুসলমান উভয়ই আইনের কাছে সমান। তারা সমান সুরক্ষা লাভ করবে। এটা সঠিক কিন্তু এটা যুগ্ম নির্বাচকমন্ডলীর ব্যাপারটায় কোন প্রভাব ফেলে না। 
স্যার, আমার বিজ্ঞ বন্ধু, জনাব মুজিবুর রহমান অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে তুলনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার মন্তব্য হল, পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমি পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য। তাই, আপনি অন্য কোন দেশের সাথে পাকিস্তানের তুলন আকরতে পারেন না। অন্য কোন দেশ এমন ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠে নি। তাই, তুলনার কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না, স্যার। মিশরে ৯৫ শতাংশ মানুষ মুসলিম। ইরাকের জনসংখ্যা ৫০ লাখ যার ৯৮ শতাংশই মুসলিম। জনাব মুজিবুর রহমান যেমনটা বলেছেন, লেবাননে সংখ্যাটি ৩৫ লাখ, আসলে তা নয়। এটা আসলে ১৩ লাখ এবং তার ৭ লাখ হল মুসলিম। পাকিস্তানের পটভূমির মতো না হওয়াতে নির্বাচকমন্ডলী নিয়ে প্রশ্ন সেসব দেশে কোন সমস্যাই না। লেবাননে অনেক কিছুই সংরক্ষিত আছে। সিরিয়াতে তারা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করেছে। আমাদের ব্যাপারটা ওদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের ভারতের মতো কোন প্রতিবেশী দেশ নেই। ইন্দোনেশিয়ার কথাই ধরা যাক। তাদের কি ভারতের মত কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র আছে?  ইন্দোনেশিয়া কি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে?  ইন্দোনেশিয়া কি এমন কোন দেশ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে সকলে মিলে চেঁচিয়ে অখণ্ড ভারত তৈরি করে? না, না, স্যার, এমন তুলনা কোনভাবেই হয় না। 
এখন, স্যার, আসুন দেখি যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের ক্ষেত্রে কেমন ফলাফল নিয়ে আসে। আপনি ইতোমধ্যে পাকিস্তানের সংবিধানে নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ‘সংখ্যালঘু’ শব্দটা পৃথিবীর কোন দেশের এমনকি ভারতের সংবিধানেও নেই। সেখানে লেখা আছে  ‘পশ্চাদপর জনগণ’। পাকিস্তানের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ধরে নেয়া হয়েছে এই উপমহাদেশে দুইটি জাতি (বিরোধিতার আওয়াজ, বিরোধী দলের অসংকোচ প্রস্তাব)। প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংখ্যালঘু এবং পশ্চাদ-পর জনগণকে আর বঞ্চিত জাতিদের  পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ‘সংখ্যালঘু’ শব্দটা দুইটি জাতির অস্তিত্বের পূর্বনিশ্চয়তা দেয়। মুসলিম ভারত পাকিস্তান চেয়েছিল আর হিন্দু ভারত চেয়েছিল অখণ্ড ভারত। হিন্দু ভারত থেকে অর্থ বিভাগে অনেক মানুষ রয়েছেন এমনকি আজ পর্যন্তও। (বিরোধী দলের ধ্বনিঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ)। স্যার, তারা বলেছিল, ‘না, ভারত মাতাকে দ্বিখণ্ড করা যাবে না। এ অসম্ভব।’ কংগ্রেস কেন যুগ্ম নির্বাচক মণ্ডলী চেয়েছিল সেটা বলি? স্যার, দ্বি জাতি তত্ত্ব থেকে পাকিস্তানের উৎপত্তি এবং কংগ্রেস এই দ্বি জাতি তত্ত্বকে ধংস করতে চায়। যাতে করে ভারত আর পাকিস্তান এক হয়ে যায়। স্যার, এই সংসদের একজন দায়িত্ববান মুসলিম সদস্য বলেছিলেন, 
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পূর্ব বাংলা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এবং পশ্চিম পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, তারা সম্পূর্ণ দুটি আলাদা রাষ্ট্র। মহামান্য, যদি এটা এমনি হয়, তবে আমরা কেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আছি, পশ্চিম বাংলার সাথে যাই।(সরকারী পক্ষ থেকে বাধা) মহামান্য, আমি তাদেরকে বাধা দেইনি, তবে তারা কেন আমাকে বাধা দেবে? 
মহামান্য, এর ফলাফল নিয়ে কুমিল্লা নিবাসী আমারই এক মুসলিম সহকর্মী বলেছিলেন যে, যদি তুমি আলাদা নির্বাচন সূচনা কর, হিন্দুরা এতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং তারা কিছুই করতে পারবে না। আমি আমার ঐ বন্ধুদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারি যে আমাদের কংগ্রেসের বন্ধুরা অন্ততপক্ষে নিজেদের বিলুপ্তির জন্য ভোট দেওয়ার মত অত বোকা না। তারা শুধুমাত্র তাদের ভবিষ্যতের জন্য তাদের বর্তমানকে বলি দিচ্ছে।  (প্রতিপক্ষ হতে হ্যাঁ হ্যাঁ রব উঠল)। আমি আমার একজন অমুসলিম বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম, যিনি কিনা প্রতিপক্ষ দলের একজন প্রতিনিধি, যে তারা কেন যুক্ত নির্বাচনের জন্য ভোট দিচ্ছে। সে বলেছে যে এটি তার পুত্রের জন্য বিনিয়োগ (অট্টহাসি উঠল)।
মহামান্য, এটা বলা হয়ে থাকে যে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরাই সংসদের ভারসাম্য রাখে। এই অনুপাত ৩০৯ জনের মধ্যে ৭২ জন। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা কত? ৪ কোটি ২২ লাখ। অমুসলিম জনসংখ্যা কত? ১ কোটি। তাদের বর্তমান অবস্থার তুলনায় তাদের প্রতিনিধির অনুপাত বেশী। তারা এম. এল. এ. হতে চায়না, তারা চায় তাদের স্বার্থ হাঁসিল হোক এবং তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা বুঝতে পেরেছে যে হিন্দুদের নয় মুসলিমদের দ্বারাই তাদের পূর্ণ স্বার্থ হাঁসিল হবে।
মাননীয় স্পীকারঃ থামুন থামুন, এটা সংসদে প্রতিপক্ষ দলের ভোটের উপর প্রভাব ফেলবে।
জনাব এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরীঃ  মহামান্য সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব এবং মিশর এই দেশগুলো নিয়ে গঠিত অটোমান সাম্রাজ্য যেটি একসময় মুসলিম জাতির দৃঢ় ভিত্তি ছিল সেটি আজ ক্ষমতার লোলুপ দৃষ্টির অভিসন্ধির ফলে ভেঙ্গে গেছে এবং খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। এখন সিরিয়া আবার মিসরের সাথে পুনরায় যোগদান করতে চাচ্ছে। মহামান্য, পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামিক আদর্শের পরীক্ষা- বলতে গেলে ইতিহাসের একমাত্র পরীক্ষা এবং আলাদা নির্বাচনী এলাকাই এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূল ভিত্তি। যদি এই ভিত্তি ভেঙ্গে যায় তবে পাকিস্তান ও ভেঙ্গে যাবে। মহামান্য, গোল টেবিল বৈঠকের সেই বিশাল বিতর্ক এবং দিল্লী ও সিমলার সেই বিশাল বিতর্কের পর এখন ১৯৫৬ সালে আবার যুক্ত অথবা আলাদা নির্বাচন প্রশ্নে পাকিস্তানে আবার সেই বিতর্ক শুরু হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ মুসলিম একটি আলাদা জাতি নাকি নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমরা আজ সেই অবস্থানেই আছি।
স্পীকারঃ  আলাদা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বলুন।
জনাব এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরীঃ মহামান্য, ঠিক আছে, সংখ্যালঘুদের কোন গৌন  উদ্দেশ্য নেই। ব্রাহ্মণ গোত্রের সাথে বিবাহিত হিন্দু  গোত্র দ্বারা তাদেরকে রাজনৈতিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে কে নিয়ন্ত্রন করবে? যুক্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে  সঙ্খালঘুদের কোন প্রতিনিধি থাকবে না। তারা শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।
আপনি বলছেন যে মুসলিম এবং অমুসলিমরা হচ্ছে এক জাতি। এইক্ষেত্রে আপনি কিভাবে কাশ্মীর প্রশ্নের নিরাপত্তা পরিষদে যাবেন ?  আপনি কিভাবে কাশ্মীরকে দাবী করবেন?   মহামান্য, আজকের পত্রিকায় আপনি পাকিস্তান সরকারের কাশ্মীর বিষয়ক উপদেষ্টা বিচারপতি দীন মোহাম্মদের বিবৃতি দেখেছেন। তিনি বলেছেন কাশ্মীরে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আচরন, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তারা এক জাতি  এবং পাকিস্তানের সাথে যুক্ত। তাদেরকে স্বাধীনতা ও দিতে হবে।আপনি যদি দ্বিজাতি তত্ব চালুর কথা বলে থাকেন, তবে কি যুক্তিতে আপনি নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসমূহকে মোকাবেলা করবেন। 
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জনাব, এটা সমর্থন করা হয়ে থাকে যে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বয়ে আনবে। কিন্তু ভারতের যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে লক্ষ্য করুন। সেখানে প্রায় প্রতিদিনই দাঙ্গা হচ্ছে এবং মুসলিমদের নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং , জনাব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনার পরিবর্তে এটা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা সৃষ্টি করবে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এই দেশ অশান্তি এবং সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। 
এ কথাটিও বিতর্কিত যে, সৎ এবং দক্ষ মানুষেরা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। জনাব, ডঃ আম্বেদকর, ভারতীয় সংবিধানের লেখক, তিনি নিজেই নির্বাচিত হতে পারেন নি কারন তিনি একটি অস্পৃশ্য সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন। তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং সংসদে তার কোন আসন ছিল না। যাই হোক, জনাব, যারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী সমর্থন করছেন তাদের জানা উচিত যে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী পাকিস্তানের গঠনের মূল ভিত্তিকেই ধ্বন্স করে ফেলবে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কারো ক্ষতি করবে না।  জনাব, এই দেশ ধর্ম ভিত্তিক এবং এই দেশ অবশ্যই সেই আদর্শ পালন করবে যার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র মুসলিমদের মাতৃভূমি হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র মন্ত্রি বানানোর জন্য সৃষ্টি হয়নি। এটা ইসলামের আদর্শ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বে এটাই মুসলিমদের পা রাখার সর্বশেষ রাষ্ট্র। বিশ্বে পাকিস্তানি একমাত্র রাষ্ট্র যাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলা হয়। যদি আমার বন্ধুরা আমাদের আদর্শের সাথে রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময় করতে চান আর তাও কেবল ক্ষমতা দখলের জন্যে, তাহলে পাকিস্থানের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নের মুখে পরবে যেটা পাকিস্থানের জন্য কোন কাজে আসবে না। তাদের নাম ইতিহাসের অতলে চলে যাবে যারা সাময়িক সাফল্যের জন্যে পাকিস্তানের  এই আদর্শের খন্ডন করতে চায়। 
জনাব, পাকিস্থানের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পুর্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থান । তারা একে অপরের সাথে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে জড়িয়ে আছে। যদি আপনার এমন অনুভূতি হয় যে বাঙালিরা একটা জাতি এবং আপনার যদি যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী থাকে, তাহলে পুর্ব বাংলা পাকিস্থান থেকে আলাদা হয়ে যাবে। কোন সাধারন চেতনা বা আদর্শের অনুপস্থিতিতে সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুভুতি বেড়ে উঠবে যেটা পুর্ব বাংলাকে বরং পশ্চিমবঙ্গের সাথে জুড়ে নিতে চাইবে। জনাব, আমি প্রমান করে দিতে পারব যে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী যৌথ বাংলার সৃষ্টি করবে অর্থাৎ, পুর্ব পাকিস্থান পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। 
 জনাব বসন্তকুমার দাসঃ  মাননীয় স্পীকার, বিতর্ক শুরু হবার পর যতদূর গড়িয়েছে তাতে করে আমি এই সংসদের বেশি সময় নিব না। অনেক বিষয় যা আমি বলতে চাইছিলাম তা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনে এবং ঐ নীতির বিরুদ্ধে। আমি আগ্রহের এবং মনোযোগের সাথে বক্তব্যগুলো শুনছিলাম যেগুলো যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনে বলা হয়েছে এবং তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং আমি সত্যিই সদস্যদের অভিনন্দন জানাই যারা এ বিষয়ে তাদের চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। যারা প্রস্তাবের পক্ষে বলেছেন তারা  তাদের প্রবল উদ্দীপনা দেখিয়েছেন এবং এর পিছনে তাদের যে মনোবৃত্তি কাজ করেছে তাও এই সংসদের সামনে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জনাব   আমি দুঃখিত যে, এই সকল  উদ্যম এবং অনুভূতি তাদের সত্যিকারের সমস্যাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তারপরেও আমি আমার মতামত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দিচ্ছি এবং আমি আপনার মাধমে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আবেদন জানাচ্ছি। জনাব, দৃষ্টিকোনগুলো যাচাইয়ের জন্যে জন্য আমি সেগুলো যুক্তির স্পষ্ট আলোতে দেখতে  বলবো যেকোন অনুভূতি ও সংস্কারের বাইরে থেকে। এই সংসদের সামনে প্রশ্ন এটাই যে, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের  নির্বাচনের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী থাকা উচিত কি না। আমি এখন সংসদকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছে সংবিধান পুনর্গঠনের পরে । 
<001.129.740>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
এই প্রস্তাবনার পক্ষে যতো বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা থেকে দেশবিভাগের পুর্বেই ভারতে কিভাবে যৌথ নির্বাচন বনাম আলাদা নির্বাচন প্রশ্নের পটভূমি তৈরি হয়েছিল তা সুস্পষ্ট। এছাড়াও মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান কেন  দরকার  এবং পাকিস্তান কেন সৃষ্টি হয়েছিল  তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তারা  দিয়েছেন। মহামান্য, কিন্তু সংবিধান গঠিত ও গৃহীত হওয়ার পর, এবং বিশেষত আমার সংখ্যাগুরু বন্ধুদের মাধ্যমে ইসলামিক সংবিধান হিসেবে আমি স্বীকার করতে পারি যে, ঐ সকল বক্তৃতায় যা বলা হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রাসঙ্গিক হতে পারত যদি এই সংবিধান পাকিস্তানের ইসলামিক সংবিধান হিসেবে গঠিত হত। এইসকল এখন চাহিদার পুনরাবৃত্তি যেটা এখন সংবিধানে বদ্ধমুল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের নিকট সংবিধানের বিভিন্ন ধারাগুলো পরীক্ষা করার আবেদন করব এবং তাদেরকে মূল্যায়ন করে আলাদা নির্বাচন প্রশ্নকে চলমান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা কি চলতে পারে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য গৃহীত হতে পারে কিনা।  মহামান্য, এই বিষয়কে গতিশীল করতে সিদ্ধান্ত নিতে আজ সকালে  আপনি ঠিকই বলেছেন যে “যুক্ত নির্বাচন  একটি সাধারন বিষয় এবং আলাদা নির্বাচন একটি ব্যতিক্রম”। (জনাব ফরিদ উদ্দিনঃ না মহামান্য, আপনি এমন বলেননি)। হ্যাঁ মহামান্য, আপনি এমন বলেছিলেন এবং এটা এমন কারন সংবিধানে দ্বিজাতি তত্ত্ব নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেটি হয়েছে ইসলামী সংবিধানে কার্যকর করার জন্য, সেখানে যা দাবী করা হয়েছিল এবং যা করার দরকার ছিল তা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যদের তাদের জীবনধারা কুরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক পরিচালনা করতে দেয়া যা সংবিধানে শক্ত ভিত্তি পেয়েছে এবং এটিকে একটা গনতান্ত্রিক সংবিধানে রুপ দেওয়াটাই আসল বিষয়। এখন সংবিধানের ধারাগুলো কি কি? সংবিধানে ইসলামিক ধারাগুলো যুক্ত করা হয়েছে এবং এর ফলে পাকিস্তানের মুসলিমরা এটিকে একটি ইসলামী সংবিধান হিসেবেই দাবী করতে পারে। আইনসভার মূলনীতির ধারায় আপনি দেখতে পাবেন যে, মুসলমানের কুরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র সকল ব্যবস্থা গ্রহন করবে, আর সেই স্বার্থে রাষ্ট্র মুসলমানদের সাহায্য করবে। তাহল কুরান ও সুন্নাহর ধারাগুলো আইনে পরিনত হবে সে সম্পর্কে  বিশেষ  কিছু ধারা আছে, ১৯৭ ও ১৯৮ ধারা অনুসারে একটি কমিশন গঠন করতে হবে, সংবিধান কার্যকরের এক বছরের মাঝে রাষ্ট্রপতি দ্বারা কুরান ও সুন্নাহর ধারাগুলো পরিক্ষীত হবে এবং রাষ্ট্রপতির প্রতিবেদন অনুসারে কুরান ও সুন্নাহর কোন ধারাগুলো বলবৎযোগ্য ও কোনগুলো  আইনে পরিনত হওয়ার যোগ্য। জাতীয় সংসদে যখন এই আইনগুলো উপস্থাপিত হবে তখন জাতীয় সংসদে মুসলিম অমুসলিম সদস্যদেরকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে  অমুসলিম সদস্যদেরকে আলাদা রেখে দ্বিজাতি তত্ত্ব যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।  আর সংবিধানের ধারার মাধ্যমে এই সংবিধানের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মহামান্য, এখানে আমি যে ধারাগুলো দ্বারা সংবিধানে যুক্ততা প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলো পেশ করছি। তারপর অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে আলাদা হিসেবে নিতে পারি। উভয়পক্ষের প্রাদেশিক ও জাতীয় আইনসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। তখন তারা একসাথে ভোট দেবে এবং একজনকে রাষ্ট্রপতির জন্য নির্বাচন করবে। আর এখানেও দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারনা বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া এমন একটি ধারাও ছিল যে কেবল মাত্র কোন মুসলমানই রাষ্ট্রপতি হতে পারবে। এটা অন্য বিষয়। যদি সময়ের অনুমতি থাকে তবে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত বলব।
আর সংবিধানের অন্যান্য ধারার উদ্দেশ্য হল প্রাদেশিক ও জাতীয় সংসদের সদস্যদেরকে এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম করা যেগুলোর লক্ষ্য হবে সম্পদের বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা যেগুলো জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে সেগুলোকে দূর করে একটি কল্যাণমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। 
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ঐ বিধিগুলো পাস করার সময় মুসলিম এবং অমুসলিম সদস্যরা অংশ নিয়েছিলেন। এইভাবে সেখানে সমান-সমান নাগরিকের মতো সদস্যদের কর্মকান্ডের ভেতরে সম্মীলন ছিল। তারপর জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ গুলোতে সংবিধান চালনায় আইন প্রণয়নের জন্য সকল সদস্য একসাথে কাজ কাজ করবে এবং মুসলিম নাকি অমুসলিম এমন প্রশ্ন কখনোই উঠবে না। স্যার, এই হচ্ছে অবস্থান যে, ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও সম্মীলন যেমনঃ সমতা থাকবে, যা পাকিস্তানের সকল নাগরিককর্তৃক চর্চিত হতে হবে। এখন স্যার এই নির্বাচনী এলাকা সংক্রান্ত সমস্যাটা কি? এই সমস্যাটা আসলে ভোটাধিকার এবং এটি কিভাবে প্রয়োগ হবে তার সাথে যুক্ত। এখানে ভোটাধিকার বলতে আমরা নাগরিকের জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের অধিকারের কথা বলছি। এখানে নির্বাচনী এলাকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কি আমাদের দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করতে হবে? আমার এক বন্ধু এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে সংবিধানে সংখ্যালঘুর কথা উল্লেখ করা আছে যেটি কোন সংবিধানে নেই এবং এটি দুই জাতিকে নির্দেশ করে। আমি মনে করি তা ভুল। স্যার, সংবিধানে আছে যে সকল সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সমান এবং তাদের অধিকার হবে সমান। তাই সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু একই সমতলে রাখা হয়েছে। তাদের সমান অধিকার আছে। কিভাবে আপনি এই অধিকার কমিয়ে দিতে পারেন? তাদের মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকদের ভোট দেবার অধিকার আছে। গণতান্ত্রিক দেশে এটা একটা মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ এটাকে মানবাধিকার গুলোর একটি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এখন আমার এক বন্ধু আমার মনে হয় জনাব সিনহা জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার গুলো উল্লেখ করেন। পাকিস্তান নিজেও জাতিসংঘের সদস্য। এই ঘোষণা লিপিবদ্ধ হয় ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরে এবং কায়েদ-ই-আযম ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট গণপরিষদের উদ্বোধনের দিন গণপরিষদে এই ঘোষণা দেন। পাকিস্তান তৈরির সাথে সাথে পাকিস্তান U.N.O এর সদস্যপদ লাভ করে এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধি সেখানে পাঠানো হয়। তারা সেখানে গিয়েছিল পাকিস্তানী জাতির সদস্য হিসেবে। আপনি যদি এই ঘোষণার প্রস্তাবনাগুলো পড়েন এবং এই ঘোষণা প্রচারের সময় প্রকাশিত উদ্দেশ্যগুলো পড়ে দেখেন, আপনি বুঝতে পারবেন এই ঘোষণা প্রস্তুতির পেছনের অপরিহার্যতা এবং এই ঘোষণাজারির সময় সর্বসম্মতি ছিল। যতদূর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, পাকিস্তানী প্রতিনিধি জোর করে চাপিয়ে দেয়নি যে পাকিস্তান আলাদা সমতলে আছেন। এটাও চাপিয়ে দেওয়া হয়নি যে এই দেশে দুই জাতি বাস করে এবং গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকার সংক্রান্ত ২১ নম্বর ঘোষণা প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। 
এখন, আমার বন্ধু জনাব সিনহা ঐ ঘোষণার কিছু অংশ পড়ে দেখেছেন। আমার এই ঘোষণাটা পুরোপুরি পড়া উচিত এবং এটা আপনাকে এই ঘোষণা কি সেটা সম্পর্কে ধারণা দিতে পাবে। ২১ ধারায় বলা আছে, “প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইচ্ছামত নেতা বাছাই করে সরকারের অংশ হিসেবে থাকার সমান অধিকার আছে।” দেশের সরকারী চাকুরীতে সবার সমান অধিকার আছে। মানুষের ইচ্ছাই হবে সরকারের কর্তৃত্বের মূলভিত্তি। এই ইচ্ছা নির্দিষ্ট সময় পরপর সুষ্ঠু নির্বাচনে সার্বজনীন এবং সমান-সমান ভোটাধিকারের সুযোগ দ্বারা প্রকাশিত হবে এবং গোপন ব্যলটে বা এর সমতূল মুক্ত ভোটিং প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। 
এখন স্যার, আমি “সার্বজনীন” এবং “সমান-সমান” শব্দদুটির দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই শব্দদুটি আসলে কি সূচিত করে? বিশ্বজনীন মানে অপ্রাপ্তবয়স্কবাদে সকল মানুষ।
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"সর্বজনীন" মানে হচ্ছে, সকল জনগনের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরন। অবশ্যই গৌণ জনগনদের বাদ দিয়ে, আর সেটা সঙ্গত কারণে। এ প্রসঙ্গ আসবে তখনি, যখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য ভোট দিতে পারবেন এবং সকলে সমান ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন। সমান বলতে মূলত কী বুঝানো হচ্ছে? এটা সমান হবে পরিমানে ও গুরুত্বে।  অন্যথায়, সমযোগ্যতা আসলে কোনভাবেই সমযোগ্যতা হবে না। এখন যদি একটি এলাকার নির্বাচকমন্ডলী নির্বাচনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, প্রত্যেক নাগরিক তাঁর যথাসম্ভব চেষ্টাটুকু করবে ভালো একজনকে বেছে নিতে এবং সে যদি চায় এমন একজনকেও বেছে নিতে পারেন যে কিনা তাঁর সমবিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, সে এই অধিকারও রাখেন। কিভাবে আপনি এই অধিকারের সীমা নিয়ন্ত্রণ করবেন? যদি আপনি সেটা করেন, তাহলে মূলত আপনি ধ্বংস করবেন সে এলাকার নাগরিকদের সামষ্টিকতা, যার মধ্যে থেকে তাদের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার কথা ছিলো। হিন্দুরা নির্বাচিত করবে হিন্দুদেরকে নির্দিষ্ট এলাকা বিশেষে এবং সে এলাকার মুসলমানরা মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে যার ফলেসেখানে বিভাজন তৈরি হবে আর সাম্য বিনষ্ট হবে যা(সাম্য) কিনা এই ঘোষণার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এটা তাঁর মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করবে। একটা ছোট ঘটনার উদাহরনের মাধ্যমে নেয়া যাক। আপনি কি আইন প্রণয়ন করবেন; যখন একজন মুসলমান পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্হ হন, তিনি কি কেবল একজন মুসলমান ডাক্তারকেই তাঁর সেবার জন্য ডাকতে পারবেন? তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সময়, তাঁর উচিত ভালো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা, যিনি জাতীয় অথবা প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তিনি যে কাউকে বেছে নিতে পারেন সে এলাকা হতে যাকে তিনি নির্বাচিত করবেন। তাঁরও আছে সমান অধিকার, এবং এই সমঅধিকার কোনভাবেই সঙ্কুচিত করা যাবে না। আলাদা নির্বাচকমন্ডলী তাহলে কী? এর মানে হচ্ছে, হিন্দুরা জাতীয় এবং প্রাদেশিক সভার জন্য হিন্দু সদস্য নির্বাচন করবেন এবং মুসলমানরা নির্বাচন করবেন মুসলমান সদস্য। এটা জাতিসংঘের ঘোষণায় যা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে যাবে এবং এটা সে ঘোষণার লঙ্ঘন স্বরূপ। এই ঘোষণায় যা বলা হয়েছে, তা নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকার যা তারা চর্চা করতে পারবেন। এখন, সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্র বিবেচনায় রাখলে এই প্রস্তাবনা প্রকৃতই অপ্রাসঙ্গিক কারণ তা সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে যায়। উভয়ের সংযোগ এখানেই এবং একজন নাগরিক তার অধিকার চর্চার সুযোগ পাবেন, হোক মুসলমান অথবা একজন হিন্দু। এই হলো অবস্হা। এই প্রস্তাবনা আমাদের কাছে আগে এসেছে সংবিধানের মাধ্যমে জারী হওয়া ১৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে। আমি এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করছি যে কীভাবে এটি আসলো। আমি সংবিধান-সভার একজন সদস্য ছিলাম এবং আমরা অমুসলিম সদস্যরা তীব্র লড়াই করেছি যাতে করে নির্বাচকমন্ডলী নিয়ে এই প্রশ্ন অবিলম্বে সংবিধান সভায় উঠে আসে।। যুক্তফ্রন্ট থেকে আমার বন্ধুবর্গ যারা আমাদের সমর্থন দিতে চেয়েছিলেন, শেষতক আর সমর্থন দেননি। যদিও তারা সমর্থন দেবার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন এবং আমাদের চাহিদা ছিল  যৌথ নির্বাচকমন্ডলী এবং অস্পৃশ্য গোষ্ঠী সহ অনগ্রসর অন্যান্য শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষিত আসন। কিন্তু তারা আমাদের সাথে একমত হতে পারেন নি। ফলে, এই ব্যাপারটি স্থগিত হয়ে যায়। আমার সম্মানিত বন্ধু জনাব আবু হোসাইন সরকার এবং হাশিমউদ্দিন আমাকে এখানে টেলিফোন করেছিলেন। আমার সম্মানিত বন্ধু মিষ্টার দত্ত, এখন স্বাস্হ্য এবং চিকিৎসা মন্ত্রী, তিনিও তাদের সাথে তখন ঢাকায় ছিলেন, যখন আমাকে ফোন দেয়া হয়। তারা সবাই বলেছিলেন, " ভালো হয় যদি যদি সংবিধান সভাতে বিষয়টার সুরাহা না হয়।। এটাকে প্রাদেশিক সভাতে নিয়ে আসেন এবং আমরা আপনাদের যৌথ নির্বাচকমন্ডলীর ব্যবস্থা করে দেবো "  শুধু তাই নয়, মিষ্টার শরকতের পাশাপাশি, আমার সম্মানিত বন্ধু আশরাফুদ্দিন চৌধুরী এবং আব্দুস সালাম খান করাচি গিয়েছিলেন আমাকে অনুরোধ করতে, আমি যেন প্রস্তাবনাটি মেনে নেই। কিন্তু আমরা আজ কী দেখতে পাচ্ছি? আমি তখন তাদের বলেছিলাম আমি সমস্যাটি বুঝতে পারছি, যদি আমরা এই অবস্হায় প্রাদেশিক সভায় এই ব্যাপারটি উপস্হাপন করি তাহলে দেশে সাম্প্রদায়িক বিপর্যয় দেখা দিয়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে, এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এবং উন্মত্ততা প্রজ্বলিত হবে, এবং এটাই ঠিক আজ ঘটছে সমগ্র ঢাকা জুড়ে। শুধু তাই নয়, আমরা এরকম ঘটছে সেই তথ্য পাচ্ছি জেলা শহর গুলো থেকেও। 
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আপনি হয়তো বলতে পারেন যৌথ নির্বাচকমন্ডলী স্বাভাবিক এবং আমরা বলি কেন এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত; মূলত এর ব্যতিক্রমশীলতা গ্রহণের মাধ্যমে। আমার বন্ধু জনাব মুজিবুর রহমান সঠিক ভাবেই বলেছেন, সবখানেই এরকম যৌথতা রয়েছে। সে খুব স্পষ্টভাবে এবং চিত্তাকর্ষকতার সাথে দেখিয়েছেন যে, সবখানে এমনকি দশম সংসদেও যৌথ পদ্ধতি বিদ্যমান, যদি এই গতিতে গ্রহণ হতে থাকে তবে সেটা পক্ষপাতপূর্ণ হবে। এখন, জনাব, দুই জাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝানো হচ্ছে? যখন কুয়াইদ-ঈ-আজম তাঁর স্মরণীয় বিবৃতির মাধ্যমে সমগ্র অবস্হাটাকে বাস্তবসম্মত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। দুই জাতি তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছিল ইন্দো-পাকিস্তান মহাদেশকে বিভক্ত করার জন্য যেন পাকিস্তানকে পাওয়া যায়, যার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে লড়াই করে গেছেন। কিন্তু কোন পাকিস্তানের জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন? তিনি সেই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিলেন, যার জনগোষ্ঠী হবে কেবলমাত্র মুসলিম। সেখানে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকবে না এবং সেটাই ছিল মূল পরিকল্পনা। অতএব, সে পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে যৌক্তিক চাহিদা রয়েছে জনগোষ্ঠীকে বিনিময় করার। তখন, স্বাধীনতার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল আগষ্ট, ১৯৪৮, কিন্তু ভারতবর্ষে লর্ড মাউন্টবেটেনের ভাইসরয় হিসেবে আবির্ভাবের পর, সেই তারিখকে রদবদল করা হয় এবং আমাদের স্বাধীনতা দিবস হয়ে যায় ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭, এবং পাকিস্তান তৈরির মাধ্যমে জনগোষ্ঠী বিনিময় পরিত্যক্ত হয়। পাকিস্তান এবং ভারত নিয়ে এই প্রশ্ন সুরাহা করা হয় এবং এটি এমনভাবে সুরাহা করা হয়; যেখানে পাকিস্তানে কেবল মুসলমানরাই থাকেন না, সেখানে আরো থাকেন হিন্দু, খ্রিষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ সহ আরো অনেক অনগ্রসর শ্রেণি। এই হলো পাকিস্তান যেটা তৈরি হয়েছিল। কুয়াইদ-ঈ-আজম সেটা চিন্তা করেছেন এবং তাঁর সর্বপ্রথম উদ্বোধনী সমাবেশে তিনি বলেন, "সবমিলিয়ে আমরা পাকিস্তানকে পেয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম সংখ্যালঘুদের এড়িয়ে যেতে কিন্তু সেখানে সংখ্যালঘুরা রয়েছেন। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, যা ভেবে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো তা আর প্রযজ্য নয়। অতএব, মিথ্যা উৎসাহে জনগণ অতীত ভুলে যাবে এবং ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবে। “রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংযোগে ধর্মীয় কান্নাকাটি বাড়াবেন না।" তিনি আরো বিশেষ দিক উল্লেখ করে বলেন যে, ইংল্যান্ডে এখন কোনো প্রেসবিটারিয়ান  বা ক্যাথলিক যাজকমন্ডলী পরিচালিত প্রশাসন নেই, যদিও তারা তাদের ধর্মীয় অবস্হানের জন্য লড়াই করেছিলেন। তারা সবাই এখন ব্রিটিশ নাগরিক। একইভাবে তিনি জনগনকে বলেছেন অতীত ভুলে যেতে এবং মনে রাখতে তারা সবাই এক জাতি এবং তিনি অতি গুরুত্বের সাথে বলেছেন, একদিন এমন সময় আসবে যখন সেখানে কোনো হিন্দু এবং মুসলিম থাকবে না; অর্থাৎ সেখানে একটি জাতি গঠিত হবে সব ধর্মীয় গোষ্ঠী মিলে। এখন, জনাব, কুয়াইদ-ঈ-আজমের এই উদ্বোধনী বিবৃতি যাচাই-বাছাই হয়েছিল বিশিষ্ট বিচারকমন্ডলী দ্বারা, এর সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে পাঞ্জাব গোলযোগের এবং এদের মধ্যে একজন বিচারক ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, জনাব বিচারপতি মুনীর। তারা বলেন, "যদি আমরা কুয়াইদ-ঈ-আজমের আসল বাচন উপলব্ধি করি তাঁর উদ্বোধনী বিবৃতিটিতে; তাহলে আমরা নির্ধারন করতে পারি যে, এর মানে হচ্ছে এর মাধ্যমে তিনি জোর করে চাপিয়ে দিয়ে তৈরি করতে চাচ্ছিলেন এক জাতি বিশিষ্ট পাকিস্তান।" তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সকল জনগন একত্রিত হবেন একটি জাতি হিসেবে; যাদের একটি রাজনৈতিক জীবন থাকবে এবং সেটা স্হাপন করবে দেশের কল্যান, যা কিনা ব্যাহত হবে যদি ধর্মীয় পার্থক্যগুলো সক্রিয় হয় রাজনৈতিক অধিকার বিবেচনার্থে। একটি জাতি সম্পাদিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর একে অপরের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, একে অপরের সাথে কাজ করে যাওয়া জনগনের উন্নতিবিধানের জন্য এবং পাকিস্তানের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখের জন্য, যে কারণে দেশটি সঠিক ভদ্র অবস্হানে পৌঁছাবে জাতি হিসেবে, তিনি সেদিকেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখন কী নিরূপন করছি? সেই বক্তৃতাটিকে এখন বিকৃত এবং ভুল ব্যখ্যা দেয়া হচ্ছে তাঁর পূর্ববর্তী বিবৃতির মাধ্যমে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, অমুসলিম এবং মুসলিম দ্বারা দুই জাতি গঠন করার কথা বলে। দুই জাতির জাতীয়তার পার্থক্য নির্ধারনে নির্ণায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে আলাদা আলাদা পোশাক, খাদ্য, আচরন এবং ভাষা। কিন্তু তিনি কখনো বলেননি যে, এই পার্থক্যগুলো তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিনত করবে। তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব হতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দূরে থাকা উচিত হবে।
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এবং যদি তিনি দুটি জাতির কথা বলে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই জোর দিয়েছেন মুসলিমদের একটি জাতি হয়ে থাকায়,তাদের জীবন কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত এবং তাদের স্বতন্ত্র আচরণ, ভাষা ও অন্যান্য প্রথা বজায় রাখার মাধ্যমে। তাদের কুরআন অনুসরণ করতে দাও,তাদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে দাও সঠিকভাবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কেউ তাদের ঠেকাতে আসবে না এবং কোনদিক থেকে কোন বাঁধাও আসবে না। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মানুসারীদের তাদের নিজ নিজ ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে দেয়া হোক,যাতে তারা তাদের জীবন স্বীয় ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারে। অতএব, স্যার,পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক জীবন যতদূর সম্পর্কিত,আমি যা দেখালাম তাতে প্রকটিত যে দ্বিজাতিতত্ত্ব বিলুপ্ত। এখনো সেটির পেছনে লেগে থাকা আমাদের একটি অর্থহীন অবস্থান এ ফেলবে।আমরা জাতিসংঘে দুটি জাতি নই।আমরা সেখানে একক পাকিস্তানি জাতী। কমনওয়েলথভুক্ত সদস্যরাষ্ট্র হিসেবেও আমরা একটি জাতি। কিন্ত ইলেক্টোরেট এর প্রশ্নে আমাদের দুটি জাতি হয়ে থাকতে হবে এবং যৌথ ইলেক্টোরেট সম্ভবপর নয়। এর ফলাফল কী হবে? এর অর্থ সংবিধান কার্যকর করতে আমরা একটি জাতি,এমনকি সকল ইসলামিক বিধান পালনেও আমরা একটি জাতি, বহির্বিশ্বের কাছে আমরা একটিই জাতি কিন্ত অন্ত্যে আমাদের দুটি জাতি হয়ে যেতে হয় বিশ্বাস এর ভিন্নতায় যেগুলো ভিন্ন দলের আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার! এটি এমন অবস্থান,যা বহির্বিশ্বে আমাদের সম্মান আক্রান্ত করার পাশাপাশি স্বদেশ এ আমাদের জীবন এ অশুভ ফলাফল বয়ে আনবে। অমুসলিমদের চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু এবং অপ্রধান রাজনৈতিক স্বত্বা হিসেবে প্রকাশ করে এটি ধর্মীয় ভেদাভেদ এমন জোরানো করবে,যা পাকিস্তান এর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। জনগণ কে জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে হবে পাকিস্তান এর উন্নতির স্বার্থে।কিন্ত স্যার,ভিন্ন ইলেক্টোরাল এর মত এমন অংশ বিভক্তি এটিকে মর্মান্তিক ভাবে ব্যাহত করবে। এখন,স্যার,আমার বন্ধুদের অনেকেই এমন অনেক কিছু বলেছেন যা দ্বারা তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য আরোপ করেছেন।অবশ্যই স্যার,আমিও বেশ ভালভাবেই তাদেরকে তাদেরই উপায়ে প্রতিউত্তর করতে পারি।কিন্ত আমি বলছি যে আমি তা করব না।স্যার,আমি নিবেদন করছি যে,উদ্দেশ্য আরোপ,তর্কবিতর্কের দুর্বলতম অংশ।আমি উন্নততর কারণ দ্বারা প্রতিঘাত করতে সক্ষম। কিন্ত আমি তা করব না।তবে আমি একটি ব্যাপার নিবেদন করতে চাচ্ছি যা ভিন্ন ইলেক্টোরেট এর সূত্রধার।এখন,স্যার,একজন মৌলানা আছেন,অর্থাৎ মৌলানা মওদুদী যিনি পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন এবং ভিন্ন ইলেক্টোরেট এর জন্য প্রচারণা করেছেন।তিনি বলেছিলেন যে,যৌথ ইলেক্টোরেট গৃহীত হলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে।তিনি বই লিখেছেন যেখানে তিনি উদ্ভট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।তিনি বলেছেন যে,পাকিস্তান এ অমুসলিম দের দায়িত্বশীল পদ অধিকৃত করবার কোন অধিকার নেই এবং নারীদের ও এসকল পদ অধিকৃত করার অধিকার নেই।যদি নারীদের আইনপ্রণেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার অধিকার দেয়া হয় তবে তাদের জন্য একটি ভিন্ন আইনসভা থাকতে হবে যেখানে তারা তাদেরকে আক্রান্ত করে এমন সব বিষয়ে আলোচনা করবেন।তারা হয়ত অন্যসব বিষয়েও আলোচনা করবেন এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত পুরুষদের আইনসভায় জমা দিবেন।ভিন্ন আরেকটি অনুচ্ছেদ এ তিনি এও বলেছেন যে,সংখ্যালঘু দের জন্য আলাদা ইলেক্টোরেটই একমাত্র জিনিস,যা তাদের কে কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হতে বাধা দিবে এবং ফলস্বরূপ এই অধিকার পাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করবে।এ হল সেই বই এর বক্তব্য।আমার কোন বন্ধু সেটি দেখতে চাইলে,দেখাতে পারি।অতএব, আপনি যদি উদ্দেশ্য আরোপ করেন তবে আমি বলতে পারি যে,আপনি মাওলানা মওদুদীর ন্যায় একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ইলেক্টোরেট এর দাবি জানাচ্ছেন। বলা হচ্ছে,যদি যৌথ ইলেক্টোরেট দেয়া হয়,
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। এটার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, এটা কেবলই তাদের সুখকল্পনা মাত্র। স্যার, এ বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে অনেক কুকথা বলা হয়েছে। কংগ্রেসের লোকেরা এটা নিয়ে এত চিৎকার-চেঁচামেচি করেছে যে, এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণে আর কিছু লাগে না। মহোদয়, আপনাকে আমার এ কথা বলতেই হবে, আমরা এটাই বিশ্বাস করি, পাকিস্তান মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয়েছে। আর ভারতীয় কংগ্রেস সব সময় সমগ্র ভারতীয়দের একটি একক জাতি হিসেবে দেখতে চায় এবং ঐক্যের জন্য এটা প্রয়োজনীয় এমনটাই দাবি করে। কংগ্রেসের লোকেরা দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নতি স্বীকার করতে হয় এবং তারা পাকিস্তানের অভ্যুদয়কে মানতে বাধ্য হয়। যদি কংগ্রেস একমত না হত তা হলে পাকিস্তানের জন্ম হত না। তারা একমত হয়েছে আর সেজন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে (‘না, না। আমরা লড়াই করে পাকিস্তান কায়েম করেছি।’ ধ্বনিতে চিৎকার)। হ্যাঁ, আমরা লড়াই করেই পাকিস্তান এনেছি। এটা অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং, আমরা যারা পাকিস্তানে রয়ে গেছি তারা মনে করি যে, পাকিস্তানকে জাতিপূঞ্জের মধ্যে তার যথাযোগ্য মর্যাদার স্থানে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। মহোদয়, আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মনে করি যে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ছিল নায্য। যখন আমি আমার চারিপাশে তাকাই, তখন দেখি যে, প্রশাসন মূলত মুসলমানে পরিপূর্ণ এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। আমার প্রত্যয় হচ্ছে, আমার মুসলমান ভায়েরা তাদের নিজেদেরকে খুঁজে পেয়েছে। যখন আমি দেখি অনেক অনেক তরুণকে, তাদের কাজেকর্মে ভীষণ উদ্দীপনা, চোখেমুখে সেই দীপ্তি পরিস্ফূট হচ্ছে। এমনকি তাদের অনেকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রবাসেও যাচ্ছে। আমি অনুভব করি যে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ছিল নায্য। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে না কি এখানে অব্যবস্থাপনা রয়েছে, না কি ব্যবস্থাপনায় অবহেলার ছাপ রয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়। আসল কথা হল, পাকিস্তান এখন একটি অস্তিত্ব এবং এটি টিকে থাকবে। এ বিষয় নিয়ে কেউই দ্বিমত করতে পারবে না। এমনটা বলা হয়েছে যে, যারা সংযুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা চায় তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম বাংলার সাথে একত্রিত করতে চায়। আমি আপনাকে বলছি, মহোদয়, এটা সম্পূর্ণই কল্পনা এবং গালগল্প। যেমনটা তারা শতমুখে বলে বেড়াচ্ছে, পশ্চিম বাংলা এবং পাকিস্তানের পূর্ব বাংলার মধ্যে সেই ধরণের কোনো ইউনিয়ন গঠিত হতে পারে না। 
এখন, মহোদয়, গণপরিষদের বৈঠকে এমন একটি বিতর্কে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী যখন এই ধরণের আশংকার কথা বলছিলেন, আমার বন্ধু জনাব ভূপেন্দ্র দত্ত জনাব মোহাম্মদ আলীকে বললেন, “আপনি আপনার বড় ভাইয়ের (জনাব নেহেরু) কাছে যান আর সোনার থালিতে করে তাকে পাকিস্তান উপহার দিয়ে আসেন, দেখেন তিনি কী করেন।” এই হল প্রকৃত অবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম বাংলার সংযুক্তির একটি অভিসন্ধি আছে, এই কথা বলার একটাই অর্থ, মানুষকে ভুল বোঝানো। আমি দৃঢ়তার সাথে বলি, এটা শুধুই একটা কল্পনা।
এখন মহোদয়, ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরব, যার উদ্ধৃতি আমি পূর্বে দিয়েছি। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, কায়েদ-এ-আযম বরাবরই পাকিস্তানের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চেয়ে এসেছেন। এটা সঠিক নয়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে কায়েদ-এ-আযমের সান্নিধ্যে আসার। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস সেশনে ভারতীয় স্বাধীকার সংক্রান্ত ‘নেহেরু রিপোর্ট’ নিয়ে যে কনভেনশনটি অনুষ্ঠিত হয় সেটিতে আলোচনার সময় তিনি বার্তাবাহককে যে কথা বলেছিলেন সেটি থেকে আমি তার মনোভাব জানতে পারি। কিছু কিছু বক্তৃতায় তিনি পরিস্কারভাবে বলেছিলেন যে, “পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার সাথে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।” সেটা ছিল ১৯২৭ সালে। চার বছর পর, ১৯৩১ সালের ৮ আগস্ট, যখন তার বহুল আলোচিত ১৪ দফা প্রণয়ন হয়ে গেছে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সাংবিধানিক সুপারিশগুলি তৈরি হচ্ছে, তিনি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উত্তর প্রদেশ সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, “এখন আমাদের সামনে যে বিষয়টি এসেছে, তা হল, পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা না সংযুক্ত ব্যবস্থা। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি পাঞ্জাব এবং বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মত এমনটা চায়, তা হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে সমাধানকেই সমর্থন করব।” তিনি আরও বলেছিলেন, “আমার অবস্থান হল, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সেই ভ্রান্তিকর সমাধানকেও আমি সমর্থন করব এই প্রত্যাশায় যে, যখন আমাদের নিজেদের সংবিধান হবে, যখন হিন্দু ও মুসলমান নাগরিক সত্যিকার মুক্তি লাভ করবে, তাদের মধ্যেকার পরস্পর সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ভীতি থেকে মুক্ত হবে, তারা সেই সময়ের চাহিদাকে ধারণ করতে সক্ষম হবে। আর সম্ভবত, আমরা এখন যা ভাবছি, তার অনেক আগেই পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটবে।” এখন মহোদয়, পাকিস্তানে, পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার অধীন হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যেকার সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ভীতি মোটেই দূর হবে না বরং তা অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে।
<001.129.746>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
নির্বাচকমন্ডলী আশা এবং বিশ্বাস করেন যে যখন আমাদের সংবিধান আছে, এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয় হতে পরিত্রান চায় এবং যখন তারা তাদের স্বাধীনতা পাবেন তারা ঐ উপলক্ষে সম্ভবত নির্বাচকমণ্ডলী পৃথককরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারেন যা আমরা সকলেই চিন্তা করেছি। "এখন, জনাব, পাকিস্তানে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যকার অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয় যাবার নয়,  বরং তা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিশ্তহার মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।
এখন জনাব, এই হল পরিস্থিতি। এখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হলেন মুসলমান। তারা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী চাচ্ছেন। এখন এই পরিস্থিতি কেউ বুঝতে চাইছেন না। এই হল আমার উপস্থাপন এবং আমি আইন সভার কাছে আবেদন করছি, এই ব্যাপারে যেন নিরাবেগ ভাব দেখান হোক এবং ধিরস্থির ভাবে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী আমাদের আকাঙ্খিত কিনা।
জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ: জনাব স্পিকার, জনাব
রাজনীতিতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এই জটিল ও বিতর্কমূলক বিসয়টাকে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ রাজকঃনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে তারা গোড়াতেই বলিয়া রাখা দরকার যুক্ত নির্বাচন অথবা পৃথক নির্বাচন এই প্রশ্নটি কতিপয় বুদ্ধজীবীর মস্তিষ্কপ্রসূত এককদিনের একটি ঘটনা নহে, অথবা উহাকে খেয়ালীর খেয়াল বলিয়াও আখ্যা দেওয়া চলে না পাকিস্তান লাভের পর পাকিস্তানে:বিশেষ করিয়া পূর্বকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মুক্তি সাধনার যে কঠোর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছেল, সেই কঠোর সংগ্রামের স্বাভাবক নিয়মেও প্রয়োজনের তাগিদে এই বিতর্ক বীজ জন্ম দিয়াছে । পাকিস্থানঃলাভের সাথে সাথে নির্বচন পদ্ধতির প্রসঙ্গটি কাহাকেও তত ভাবাইয়া তুলিতে পারে নাই । তাহার কারণ ছিকল এই যে; পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিজয় পতাকা মুসলিম লীগ বহুদিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে উড়াইতে পারিয়াছিল । কিন্তু দীর্ঘ নয় বচরে পাকিস্তানের জনঘণ হতাশা, দু:খ লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া অনেক শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনগণ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেও শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তার এই বিকাশ প্রতিফলিত হইয়াচে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, ইতিমধ্যে পাকিস্থানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওামী লীগ তাহার দ্বার জাতি ধর্ম বির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান Repubican party, আজাদ পাকিস্থান পার্টি, গণতন্ত্রীদলের জন্ম হইয়াছে। এইঃঅসাম্প্রদায়িক কারণের ধারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে নাই ছাত্র ও যুব পতিষ্ঠানের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। যবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রীসংসদ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগকেও অসাম্প্রদায়িক করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এই উভয় অঞ্চলের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অম্প্রদায়িক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার বিরোধী দলসমূহের কোয়ালিককশন গঠনে যুক্ত নির্বাচন গ্রগণ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। পাকিস্থানের জাতীয় পতাকা নির্বাচনের সময় পতাকার চার অংশের এক অংশ সাদা রং এ রঞ্জিত করিয়া শাসকবর্গ এই সাম্প্রদায়িককতার সমাধান চাহিয়াছিলেন । সুতরাং যুক্ত নির্বচন প্রশ্নটি নিছক একটি পরিষদ ভবনের বিতকের্কর পরিণতি বলিলে ভুল হইবে। পাকিস্থনের জনগণেওঁক্যের সূচনা এই যুক্ত নির্বাচন। এই দীর্ঘ নয় বৎসরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতলদ্ধ জনগণের যাত্রাপথে ইহা একটি শুব ইঙ্গিত। পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের ইহা এক নব অধ্যায়। পৃথক নির্বাচন যে সমস্ত দল সমর্থন করিয়াছে, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ; জামাতে ইসলাম, জামায়তে ইসলাম প্রভৃতি দল তাহদের অন্যতম। ইহা ছাড়াও কতিপয় গ্রুপ ও ব্যক্তি পৃথক নির্বাচনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। অসংখ্য পুস্তিকা ও যুক্তির জাল দ্বারা পৃথক ৰ্বিাচনের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের প্রধান যুক্তি এই যে, পাকিস্তান লাভের পিছনে যে দুই জাতিতত্তব ছিল, পৃথক নির্বচন মনিয়া না লইলে, এই জাততত্ত্ব ধ্বংস হইয়া পাকিস্থান লাভের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর আঘাত হানিবে। অর্থাৎ পাকিস্থানের হিন্দু ও মুসলমান, এদের পাকিস্থানের দুইটি জাতি হিসেবে বিভক্ত করিয়া
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 না রাখিলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না। “পাকিস্তান লাভের জন্য তাহা হইল আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান যদি এক জাত হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহা হইল অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এক হইয়া যাইবে” ইত্যাদি। এইখানেই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই, ইতিমধ্যে তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, “যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকরা বাহিরে স্বার্থেই রাষ্ট্রের এই শত্রতা করিতেছে- ইসলামকে বিপন্ন করিতেছে”। ইহাই পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের সবচয়ে “মূল্যবান” বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে, যুক্তি তাহারা দিয়া থাকেন সেগুলো হইতেছে “মুসলমানরা বোকা; সুতরাং হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প হইলেও যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান, সেহেতু মুসলমানদের নির্বাচনে জয়লাভ করার কোনই আশা নাই। মুসলমানদের উপর ইসলামের রক্ষকদের কি অপূর্ব শ্রদ্ধা! পৃথক নির্বাচনের সমর্থকগণ তাদের দাবীর সমর্থনে যে সমস্ত যে যুক্তি দিয়া থাকেন, তাহ মোটামুটিরভাবে এরূপ। এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহদের দাবীগুলো পূরণ করা হইলে পাকিস্তানের মঙ্গল হইবে কিনা। যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোপ ও সন্দেহ সৃষ্টি করার আয়োজন চলিতেছে, তাহা নিছক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একথা সত্য যে পাকিস্তান লাভের পিছনে কায়েদে আযম জিন্নাহর দুই জাতিতত্ত্ব কাজ করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান লাভের পিছনে উহাই সব নহে। পাসিতান লাভের পর কায়েদে আযম জিন্নাহও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, “আজ আর হিন্দু , হিন্দু নহে; মুসলমান; পারিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার অবসান না হইলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জনগণের জীবনে যে চরম সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল, জনগণ সেই সংকট হইতেই মুক্তি চাহিয়াছিল। এবং জনগণের এই মুক্তির আকাঙ্খাই জনগণকে পাকিস্তান লাভের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগও খাদ্য সমস্যা, জমিদার প্রথা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি জনসমস্যার মূল দাবীগুলিকে উত্থাপন করিতে হইয়াছিল। জনগণ ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিল মুসলিম লীগ আজ পর্যন্ত দুই জাতিতত্ত্বকে প্রচার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জনগণ মুসলিম লীগকে তবুও নির্মুল করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলিম লীগ জনগণের মূল সমস্যার কোনই সমাধান করে নাই। ইহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জনগণের সমস্যার সমাধান হইবে পাকিস্তান লাভের পিছনে জনগণের এই বিশ্বাস কাজ করিয়াছে। এই বিশ্বাসর তাৎপর্য লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাই জনগণের মুক্তি এই তীব্র আকাঙক্ষা অদূর ভবিষৎতে শোষক নেতৃত্বের শোষণ যন্ত্রকে নির্মুল করিবার পথে পরিচালিত হইতে পারে সেই আশংকা “মুসলিম স্বার্থকে বজায় রাখার প্রয়াস পাইয়াছে। পাকিস্তান লাভের পরে দুই জাতিতত্ত্ব দ্বারা পাকিস্তানের জনগণকে দুইটি ভিন্ন জাতিতে পরিণত করা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উহাকে রূপদান করার প্রয়াস পাকিস্তানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। দুই জাতিতত্ত্ব পাকিস্তান নতুবা হিন্দু ও মুসলমানকে যদি পাকিস্তানের ভিতর দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিগণিত করা হয় তাহা হইলে দুই জাতিতত্ত্বের পন্ডিতবর্গের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা থাকিবে। সেইটি হইতেছে , এই “হিন্দু জাতির” জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানে একটি অংশকে ছাড়িয়া দেওয়া, হিন্দুরা এই “ইসলামের রক্ষকদের নিকট ন্যায়তঃ ও যুক্তসঙ্গতভাবে দুই জাতিতত্ত্বে ভিত্তিতে তাহদের আবাসভহমি দাবী করিতে পারে। এর পরিণতি, পাকিস্তান খন্ড-বিখন্ড হওয়া ও পাকিস্তারে বিলুপ্তি। যুক্তি নির্বাচনে সমর্থনকারীদের যাহারা পাকিস্তানের শক্রত্যাখ্যা দিয়া নিজেদের দুই জাতিতত্ত্বকে পেশ করিবার ভূমিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহদের দাবী পূরণ করিতে হইলে পাকিস্তানের অস্তিতুকে বিপন্ন না করিয়া উপায় নাই।
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 এইসব পন্ডিতদের বিজ্ঞোচিত তত্ত্বের এই ভয়াবহ পরিণতি ও যুক্তি অসারতা আজ জনসাধারণের নিকট ধরা পরিয়াছে। সুতরাং জাতি বাদ দিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের মুখ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই সকল সংখ্যালঘুকে রক্ষাকবচ দেওয়ার নামে পৃথক নির্বাচনের ওকালতি করিতেছেন। সংখ্যালঘুদের অবশ্যই রক্ষাকবচ দিতে হইবে, ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। একটি রাষ্ট্রে এমন কয়েকটি গোষ্ঠী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাষ্ট্রের উন্নত নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়িয়া তোলার সুযোগ পায় নাই। এই ক্ষেত্রে তাহদের ঐ সমস্ত সুযোগদানের জন্য রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে তদুপযোগী বিধান সন্নিবেশিত করিয়া মনগড়া বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই রক্ষাকবচদিতে হইবে, ইহা যেমন হাস্যোদীপক, তেমনি কৌতুকপূর্ণ। অন্যদিকে রক্ষাকবচ অর্থ পৃথক নির্বাচনে, এই উদ্ভট যক্তি তাহারা কোথায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। যাহাদিগকে একবার “জাতি” বলা হইতেছে, মুখের এক কথায় আবার তাহাদিগকে “ সংখ্যালঘু” বানান হইতেছে। ইহার কারণ “জাতি” “সংখ্যালঘু” রক্ষাকবচ” ও “পৃথক নির্বাচন” প্রভৃতি সামঞ্জস্যহীন যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের মুখ বাচাঁনোর ছাড়াতাদের আর গত্যন্তর নাই। সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকবচ ব্যবস্থাকে সংখ্যালঘুদের মতামত নিয়াই কায়েক করা উটিত এবং কি ধরনের রক্ষাকবচদরকার, তাহাও তাদের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইতে। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ তাদের মতের বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। পাকিস্তানে এই “ সংখ্যালঘুরা” তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মারফতে যুক্ত নির্বাচনে স্বপক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবুও তাহাদিকে পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ নিতেই হইবে।” এই মনোভাব পরিহার করা উচিত। কায়েমী স্বার্থের সাম্প্রদায়িতকা বিদ্বেষকে কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই, ইহার বিষক্রিয়াকে সমাজ জীবনের রন্ধে রন্ধে চালানো হইয়াছে। এই সেইদিনও পাঞ্জাবের কাদিয়ানী-আহরার পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হইয়াছে। পাঞ্জাবী-বাঙ্গালী বিদ্বেষ আদমজী পাটকলের দাঙ্গায় নিরীহ শ্রমিকদের রক্ত বহিয়াছে। শিয়াদের ইমামতিতে সুন্নীরা নামাজ পড়িতে রাজী নহে। খোঁজ রক্ষাকবচের” ব্যবস্থা কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। এই পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ পরিণামের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে যে অদূরভবিষৎতে নিজের দেওয়া ছাড়া অন্যকে ভোট দেওয়ার আর উপায় থাকিবে না। সাম্প্রদায়িকতার সীমা নাই। এই বিদ্বেষ বর্তমান সমাজব্যবস্থারই একটি অভিশাপ, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে তাগিদে এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয় নাই। ইহা কতিপয় মানুষের স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই পৃথক নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনে না লাগিলেও তাহদের রক্ষাকবচের নামে তাহদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এত আড়ম্বর । এই রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা তুলিয়া সংখ্যালঘ দের রক্ষাকবচের নামে পৃথক নির্বাচনের দাবীকে খর্ব করার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিলে ভুল করা হইবে। অতীতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিতর দিয়া হিন্দু করাইয়াছেন, তাহদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানে মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাহদের চাইতেও মর্মান্তিক রক্ত ক্ষয় হইয়াছে সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ভিতরে একটি বিদ্বেষভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার অবসান, এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়া হইতে পারে না। ইহার অবসান হইতে পারে মানুষের মহা মিলনের পথে।
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 ইহা সত্য যে, সাম্প্রদায়িকততা পাকিস্থানের গণজীবনে একটি সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। উহার অবসানের সর্বরকমের আয়োজন করিতে হইবে । কিন্তু পৃথক নির্বাচন দ্বারা এই সমস্যাকে কিছুতেই দূর করা সম্ভব নহে। উহা দ্বারা এই সাম্প্রদয়িকতাকে উস্কানিই দেওয়া হইবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বপনে অতী উৎসাহী প্রচারকের এই পৃথক নির্বাচনের অভিযানে যাঁহাদিগকে বিভ্রান্তির ফাঁদে ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অসীম সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে ভাবিয়া উহার অবসান করা যায় না। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক, সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের সকলের অবাধ অধিকার এই পৃথকভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে পরিষদের সদস্যরা যে কোন আইন পাশ করাইতে যুক্তভাবেই ভোট দিতে পারেন। অন্যদিকে সুপারীর ট্যাক্য হ্রাস, পাটের মূল্য বৃদ্ধি, রেশন ব্যবস্থা, খাজনা হ্রাস, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল প্রভৃতি জনহিতকর আইনগুলি গৃহীত হইলে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়েরই উপকার হয় না, প্রত্যেকটি পাকিস্তানী উহার দ্বারা উপকৃত হয় । ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোন সদস্যই যে কোন আইনের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ইচ্ছামত নিজ ভোট দিতে পারেন। ধর্মীয় কূটতর্কের মীমাংসার জন্য রক্ষাকবচ নামে পৃথক নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা নাই, অথবা মন্ত্রী হওয়ার বেলায় এই সংখ্যালঘু সদস্যদের ভোটকে বর্জন করা হয় না। অথচ জনগণ সম্মিলিত ও যুক্তভাবে ভোট দিয়া নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পরিবেন না, এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল । পাকিস্তানের রাষ্ট্ৰীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গুলি যন্ত্র রহিয়াছে: তাহার কোথাও পৃথক নির্বাচন নাই। রহিয়াছে। নেজামে ইসলামের সভাপতি ও পৃথক নির্বচনের অন্যতম নেতা মাওলানা আতাহার আলী এই যুক্ত নির্বাচনেই জাতীয় পষিদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ গিবনের সভাপতিত্বে তাহারা ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ মন্ত্রী চিলেন, সেইখানে তিনজন হিন্দু মন্ত্রী মন্ত্রীদের সমান অধিকার লইয়া বিরাজ করিয়াছেন, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে এই হিন্দু মন্ত্রীদিগকে ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই , এইরুপ খবর আজ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। শাসক শ্রেণী ভালোভাবেই জানেন যে; রাষ্ট্ৰীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মিলিত হইয়া কাজ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তাই মুখে বিভেদের বাণী যতই প্রচার করুক না কেন, উহা কেবল জনসাধারণের বেলায়। সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান লাভের সাথে সাথে জনগণকে তখনকার শাসকগোষ্ঠী শিক্ষা দিয়াছেন যে, এদেশের জনগণ দুই জাতি-হিন্দু আর মুসলিম। একটি অত্যাচারী আর একটি অত্যাচারিত, এরা কোনদিনই এক হইতে পারে না। এই প্রচার জনগনের মনে সামকিয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও তাহাদের শোষকদের চিনাইয়াছে। ট্যাক্রের জ্বালায় আর অনাহারে যাহারা মরিতেছে গুলী, জেলখানা যাহাঁদের ব্যথা, দুঃখ আর সংগ্রাম সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লৌহদৃড় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া এই ঐক্য পাকিস্তানি যাহারা সর্বনাশ করিয়াছে সাধারণ মানুষের ঐক্য ধ্বংস করিয়া মানসে পৃথক নির্বাচনের নামে একটি অবাস্তব কল্পিত সমসর দিকে ধাবিত করার জন্যই শাসক শ্রেণীর এত উদ্যোগ আর আয়োজন। মাত্র নয় বৎসরের নূত জাতির পক্ষে এতবড় সাম্প্রদায়িক কলুষতার বিরুদ্ধে এত অল্প
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 সময়ের মধ্যে রুখিয়া দাঁড়ানো অসাধারণ মনে হইলেও পাকিস্থানের জনগণ আজ সাফল্যের সহিত সেই অসাধারণ কাজ করিতে পারিয়াছে । জনগণের এই বিরাট ঐক্যকে শোষক শ্রেণী ও তাহদের তাঁবেদারেরা ভীতির চক্ষে দেখিতেছে।পৃথক নির্বাচনের সমর্থনকারীদের যুক্তির অসারতা ও অসামজ্ঞস্যতা সত্বেও কেন তাহারা তাহাদের দাবীর সমর্থনে অজস্র অর্থ ও জনবল ব্যয় করিতেছে তাহা আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। শোষকযন্ত্রকে নিরস্কুশভাবে পরিচালিত করার উপযোগী ক্ষেএ সৃষ্টি করিতে সর্বপ্রথম দরকার মেহনতী জনতার ভিতরে ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দেওয়া এই ঐক্যকে ধবংস করিতে হইলে প্রয়োজন মেহনতী জনতার ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং সেই বিভ্রান্তি র ফাটল পথে অত্যাচারীর আসন কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এই বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য শোষক গোষ্ঠীর হাতে যতগুলি অস্ত্র রহিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা তাহদের মধ্যে অন্যতম কিন্তু গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক কারখানা মজুর পাকিস্থানের অসংখ্য অত্যাচারিত নরনারী যদি এই মৃণ্য সাম্প্রদায়িকত কে দূর করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মেহনতী জনতার বিরাট ঐক্য শোষক শ্রেণীর সকল শোষণ যন্ত্রকে নিমূল করিয়া দিবে।ইতিহাসের নির্ধারিত গতিকে কেহই রোধ করিতে পারে নাই।জনতা তাহার নির্ধারিতঐক্যের পথকে বাছিয়া নিয়াছে।জনগণ গতিপথের প্রতিটি বাধা তাহারা অতিক্রম করিবেই। সর্বশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার কিছু কিছু জের রহিয়া গিয়াছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা দরকার কেহ কেহ যুক্তি দিয়া থাকেন যে,যদি যুক্ত নির্বাচন হয়,তবে হিন্দুদের বর্তমানে বিশেষ সুবিধাজনক ভূমিকা থাকিবে না এমনকি সব কয়টি আসনই মুসলিম নির্বাচন প্রার্থীগণ দখল করিতে পারিবে,এই ধরনের যুক্তি দিতে যাওয়া ভুল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর।একই ভুল হইতেছে সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচন দাবী।গণতান্ত্রিক জনতা এবং তাহদের প্রতিনিধিদের উপরই ভার দেওয়াউচিত,যাহাতে সকল স্তর হইতে জনতার নিজস্ব লোক পরিষদে প্রেরিত হইতে পারে।

(বিরোধীদলের বিরামহীন টেবিল চাপড়ানোর কারনে কোন কিছুই শোনা যায়নি)
জনাব শেখ মুজিবুর রহমান: জনাব, একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করার প্রার্থনা করছি।
প্রশ্ন যা এখন প্রশ্ন হিসেবে উপস্থপিত এবং অনুমদিত।
প্রশ্ন যে পূর্ব পাকিস্তান সংসদের মতে জাতীয় সংসদ এবং শর্তাধীন সংসদ আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী নীতিতে নির্ধারিত হবে তা অস্বীকার করা এবং উপস্থাপিত করা।
জনাব আতাউর রহমান খান: জনাব, প্রার্থনা করছি যে পূর্ব পাকিস্তান শর্তাধীন সংসদ মনে করছে যে জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচন যৌথ নির্বাচকমন্ডলী নীতিতে করা হোক। এখন প্রশ্ন যে; পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সংসদ মনে করছে যে জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচন যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী নীতিতে হয়ে উপস্থাপিত হয় এবং একটি বিভাজন সম্পন্ন হয়।
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আহমেদ, আব্দুল মন্সুর                    বিশ্বাস  Kshitish চন্দ্র 
আহমেদ, আফতাব উদ্দীন                  চক্রবর্তি  Trailokya নাথ
আহমেদ,দাবিনিদ্দিন                       চ্যাটার্জি বিজয় ভুষাণ
আহমেদ, জসিম উদ্দীন                    চৌধুরী আব্দুল হাকিম
আহমেদ, খাওজা                        চৌধুরী আব্দুল ওয়াজেদ 
আহমেদ, মফিজ উদ্দীন                   চৌধুরী আকবর আলী খান
আহমেদ,মাইজুদ্দিন                      চৌধুরী আমিনুল হক 
আহমেদ, মোঃ.মুযাফার                   চৌধুরী হাবিবুর রাহমান 
আহমেদ, মোঃ আসাবুদ্দিন	 চৌধুরী খোদা বক্স 
আহমেদ, মহিউদ্দিন                     চৌধুরী মোহাম্মদ হারুন অর রসিদ 
আহমেদ, মমতাজ                      ( আলিয়াস খুশু মিয়াঁ )
“আহমেদ, রাহিমুদ্দিন                    চৌধুরী ডঃ নুরুজ্জামান 
/আহমেদ, হাজি রাহিমুদ্দিন                চৌধুরী প্রাফুল্লাহ 
আহাম্মেদ, জামিরুদ্দিন                   চৌধুরী সাখাওয়াতুল আম্বিয়া  
আলী আবু মোঃ ইউনূস                  চৌধুরী তহুর আহমেদ 
আলী দেওয়ান মাহবুব                   চৌধুরী জহুর আহমেদ 
আলী জি এম অকালাই                  চৌধুরী জহুর আহমেদ 
আলী মাহমুদ                         দানিস হাজি মোহাম্মাদ 
আলী মোহাম্মাদ মুনসর                  দাস বসন্ত কুমার
আলী এম কোরবান                    দাস ব্রাজা মাধব 
আলী সৈয়দ আকবর                   দাস দেবেন্দ্র নাথ 
আওয়াল আব্দুল                      দাস গৌড় কিশোর 
বালা, গৌড় চন্দ্র                     দাস রাধা মাধব 
বানু, সেলিনা                       দাস সঞ্জীবন চন্দ্র 
বার্মান অভয় চন্দ্র                    দাস চৌধুরী কালী প্রাসাণ্য 
বার্মান canteswar              দাস গোপ্তা সুরেশ চন্দ্রা 
বেগম আমিনা                    দস্তিদার পূর্ণেন্দু 
বেগম বদ্রুন্নেসা                   দত্ত ভুপেন্দ্র কুমার
বেগম তফতুন্নেসা                  দত্ত ধীরেন্দ্র নাথ 
ভট্টাচার্য মুনিন্দ্র নাথ                দত্ত রামেশ চন্দ্র 
ভুইয়া আফতাবউদ্দিন               দত্ত সুধান্সু বিমাল 
                            দে পিলিন বিহারী 
                                    দেব রয় জগন্দ্রা চন্দ্রা 
                            ধার মনরঞ্জন 
                  ঘোষ দেবেন্দ্র নাথ 
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গোমেজ, Peter Paul                             খোদা বক্স
হাফেজ, মির্জা গোলাম                          খন্দকার, আবুল Quasem
হুসাইন,আবুল খাইর রফিকুল                      লাকিতুল্লাহ, এস ডাব্লিউ 
হুসাইন, আলতাফ                             মজুমদার, মোহাম্মাদ আব্দুল হামিদ
হুসাইন, খাইরাত                              মজুমদার, Phani
হুসাইন,মকবুল                               মজুমদার,শরত চন্দ্রা 
হুসাইন,মোঃ মোয়াজ্জেম                          মিয়াঁ, আব্দুল Avval
হুসাইন,সৈয়দ আলতাফ                         মিয়াঁ, আব্দুল হাকিম
হুসাইন,সৈয়দ শারফ উদ্দিন                     মিয়াঁ, আব্দুল হাকিম                            
হক , ফারমুযুল                             মিয়াঁ, আজিজুল হক       
হক, ফজলে                                মিয়াঁ, মোহাম্মাদ Toaha
হক, সিরাজুল                              মিত্রা, ক্ষেত্র নাথ  
হক, শামসুল(Dacca)                         মহিউদ্দিন দেওয়ান 
হক, ডঃ জিকরুল                           মোল্লা, আবুল কালাম আজাদ 
ইসলাম , আজহারুত                         মোল্লা, মোসলেম আলী 
ইসলাম, ইকবাল আনসারুল                     মণ্ডল, Rasaraj          
Jaladas, Satish Chandra                         মণ্ডল সুরাল আলী
Jaiil, এ. এফ. এম আব্দুল                       মল্লিক হায়দার আলী 
Joardar,  অহিদ হোসাইন                      Quamaruzzaman         
কাঞ্চু উদ্দিন                              Quazi, কফিলউদ্দিন আহমেদ  
করিম, আব্দুল (Patuakliali)                    রহমান, আতাউর 
কাজী, রোকন উদ্দিন আহমেদ                  রহমান আজিজুর      
খোদ্দার, আব্দুল জোব্বার                    রহমান মজিবর ( রাজশাহী )  
খালেক, মোঃ আব্দুল                       রহমান মাশিহুর    
খান, আব্দুল গনি                         রহমান, মোহাম্মাদ আব্দুর 
খান, আব্দুর রহমান                       রহমান, হাফেজ মোহাম্মাদ হাবিবুর 
খান, Achmat আলী                         রহিম, জিল্লুর 
খান, আহমেদ আলী                        রসিদ মোঃ আব্দুর       
খান, আক্তারুজ্জামান                       রায়, অমরেন্দ্র নাথ    
খান, আতাউর রহমান                      রায়, বিজয় চন্দ্রা 
খান, ফাইযুর রহমান                      রায়, বিভূতি ভুসান  
খান, Haiem আলী খান                      রায়, ধনঞ্জয়  
খান Yar মোহাম্মদ                         রায়, দুর্গা মহন 
খন্দকার, এ. হামিদ                        রায়, প্রসূন কান্তি     
খন্দকার, আজিজুর রহমান                   রায়, চন্দ্র       
খাতুন, মেহেরুন্নেসা                        রায়, চৌধুরী Gazendra Nath
                                   সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ
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সাহা, সুধান্সু সেকলিয়ার                সিরাজুদ্দিন 
সামাদ, আব্দুস                       শেখ আব্দুল আজিজ
সামাদ, Mahibus                       শেখ,মুজিবর রহমান 
Santal, জীবন                        সিংহা ভাবেস চন্দ্র
সরকার, আব্দুল রসিদ                  Sutar, চিত্রা রঞ্জন 
সরকার নিল কামাল                   তালুকদার, মোঃ ইসমাইল 
সরকার, রাজেন্দ্র নাথ                  তালুকদার, নাজেন্দ্র নাথ 
সেন প্রান কুমার                     Tarkabagish, Moulana Abdur Rashid 
সেন গুপ্তা, Purnen কিশোর               ওয়ালিউল্লাহ, এম 
সেন গুপ্তা Nellie  

                     NOES—I       
ভুঁইয়া ইসলাম       
The Ayes being 159, and Noes 1, the question was agreed to. 
   (The Opposition Party Members did not participate in the voting.)
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 নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন কমিটি পুস্তিকা ২৫-২৬ জুলাই, ১৯৫৭ সম্মেলন মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপনারা সকল প্রকার অসুবিধা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সকলের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানই বন্ধুগণ! দশ বছর পূর্বে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। সংগ্রামের দিনগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নে ও কল্পনায় ভরপুর। আমরা পাকিস্তানে এক সোনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম সুখী সমৃদ্ধ একটি দেশ। আমরা স্বপ্ন দেখিয়ছিলাম ত্যাগ ও সাধনার ঐশ্বৰ্য্যে মহিমাম্বিত একটি জাগ্রত জাতি। সে জাতি বিশ্বে অধিকার করিবে এই গৌরবময় আসন। কিন্তু দশ বছরের স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কল্পনার সৌধ আজ বিধ্বস্ত। অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও দিকভ্রান্ত জাতি আজ পথের সন্ধান চায়, সন্ধান চায় মুক্তির। সে পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্ব আজ আপনাদের সকলের উপর। সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া চট্টগ্রামের কক্সবজার পর্যন্ত আমাদের দেশের সকল মানুষ আপনাদের উপর সে মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। দেশের আহবানে আপনারা সাড়া দিয়াছেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আপনারা যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আবার আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধ্যনবাদ। বন্ধুগণ! স্বাধীনতার মর্মকথা সকল দেশে ও সকল কালে প্রায় এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, আর্থিক দুৰ্গতির নিরসন এবং মানুষের সংস্কৃতি ও মননশীলতার উন্নতি ও ব্যাপ্তিই স্বাধীনতার প্রাণকথা। মানুষের জীবন হইতে এই বস্ত্ত দুইটিকে বাদ দিলে মানুষে-পশুতে ব্যবধান তাকে না। তাই মানুষ তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় যুগে যুগে আত্মহুতি দিয়াছে: নিজের জানমাল কোরবানী করিয়াছে। এমন একটি গুণে গুণাম্বিত বলিয়াই বিশ্ব স্রষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা মানুষকে বলিয়াছেন- আশরাফুল মখলুকাত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ সকল যুগেই নিজদের ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে গোলাম বানাইয়া স্রষ্টার আশরাফা’কে ‘আতরাফে পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কিন্তু এই অস্বাভাবিক বিভেদ মানুষ কোন কালেও মানিয়া লয় নাই। এ জন্যই যুগে যুগে মানুষ করিয়াছে বিদ্রোহ দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোল ও গণঅভু্যত্থান সেই বিদ্রোহেরই অপর নাম। আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সংগ্রাম ছিল জালেম কোরেশদের বিরুদ্ধে। আরবের মানুষকে কৃতদাসে পরিণত করিয়া কোরেশরা জাজিরাতুল আরবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুনীতির এক বিভীষিকা কায়েম করে।
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 রাসুলুল্লাহ আবির্ভাব না ঘটিলে সেখানকার ইতিহাস হয়তো মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হইয়া থাকিত। আরবের নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা আজও সম্ভবপর হয় নাই, সত্য কথা, কিন্তু রসুলুল্লাহ প্রদর্শিত মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও তাদের থামে নাই। দেশী ও বিদেশী জালেমদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরবের মজলুম জনসাধারণ সংগ্রাম করিতেছে। তাদের পশ্চাতে আছে সারা পৃথিবীর মজলুম জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও নৈতিক সমর্থন। বন্ধুগণ। পাক-ভারতের আজাদীর সংগ্রামের ইতিহাস অন্য দেশের সংগ্রামের ইতিহাস হইতে ভিন্ন নয়। যেদিন হইতে দিল ভারতের মুসলমান। প্রাণ দিল ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে সমানভাবে। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতাকামী জনসাধারনের এক ঐতিহাসিক জাগৃতি, এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর। দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বাৰ্ম্মায় নির্বাসিত হইলেন। আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন ঝান্সির রানী, অযোধ্যার বেগম, তাঁতিয়াটোপী, নানা সাহেব, মাওলানা আহমদুল্লাহ এবং আরও লক্ষ লক্ষ নাম না জানা মুসলমান ও হিন্দু। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে জীবন দান করেন মীর মদন, মোহন লাল। সেদিন বাংলার স্বাধীনতাকামীদের প্রথম এবং মহান পরীক্ষা। কিন্তু কতিপয় দেশদ্রোহীর চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতার রবি অস্তমিত হইল। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দেশদ্রোহী তাহদের কোন ধর্মীয় পরিচয় নাই। তাই অতীতের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদেশী শক্তির চক্রান্তে যোগ দেয় মুসলমান মীর জাফর, আগাইয়া আসে হিন্দু উমি চাঁদ, রাজবল্লভ। স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিয়া একদিকে অগ্রসর হইলেন সিরাজ, মোহন লাল ও মীর মদন। অপরদিকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ। বিশ্বাসঘাতকরাই সেদিন জয়লাভ করিল। বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশদ্রোহীরাই প্রমাণিত হইল অধিকতর শক্তিশালী। সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশে আবারও কি ঘটিবে? বন্ধুগণ পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ সরকার একটি নতুন দেশীয় শোষক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই শোষকের দলে মুসলমান ছিল নগণ্য; কারণ মেকিয়াভেলির নীতি অনুসারে ইংরাজ পরাজিত মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়াছিল। মোট কথা ইংরেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিরাচরিত পথ অবলম্বন করিল। কিন্তু বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সুর ছিল। সে ঐক্য ধ্বনি শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ। সে ঐক্যের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে খেলাফত আন্দোলন। বিদেশী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মীর জাফর, উমিচাঁদের ন্যায় ভারতের গণদুশমন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আতংকিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। স্বাধীনতার প্রেরণা ও আদর্শ নিয়াই আমরা আমাদের স্বাধীন আভাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ি। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব মজলুম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় নাই। তাই আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সে সংগ্রামের মূল কথা ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবসন ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন করা। স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান

<001.130.756>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

 বন্ধুগণ! স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। আমাদের স্বাধীন বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুনিয়ার কাছে সে স্বাধীনতার স্বীকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরেও দেশবাসীর জীবনে কি সে স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে? আপনারা শুনিয়া লজ্জিত হইবেন যে আজ পর্যন্ত গ্রামে এমন কথাও শোনা যায় যে দেশের অবস্থা পল্লী পরিভ্রমণে সে সত্য নির্মমভাবে চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তার অর্থনীতির মূল ভিত্তি নিহিত কৃষকের জীবন আর কৃষকের জমিতে। বর্তমানে পৃথিবীর কৃষিপ্রধান কোন দেশের অগ্রগতিই সম্ভবপর নয়, যদি না দেশের কৃষি ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অতিশয় পশ্চাৎপদ। সেই মান্ধাতা আমলের ভাঙ্গা লাঙ্গল আর আধমরা গুরু আজিও পাকিস্তানের কৃষকের একমাত্র পুঁজি অনাহারে, অর্ধহারে,সে আজ জীবন্মত সরকারি হিসাব মতেই পূর্বপাকিস্তানের কৃষকের ভিতর শতকরা ৩৬ জন হইল ভূমিহীন এবং শতকরা ৪০ জন হইল গরীব কৃষক। এই হিসাব ১৯৪৮ সনের হিসাব। তারপর গত ৯ বৎসর উপর্যুপরি সংকটে আরো কত কৃষক যে জমিহারা হইয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। আমাদের এই প্রদেশের চাষীগণ দুনিয়ার সেরা পাট পয়দা করে; কিন্তু গত দশ বৎসরের ভিতর তাহার ন্যায্য মূল্য তাহারা পায় নাই। উত্তরবঙ্গের পটল, তামাক, দক্ষিণবঙ্গের মাদুর, পূর্ববঙ্গের বেত ও চাটাই শিল্প আজ মরোনোন্মুখ। ইহা ছাড়া, কৃষকের ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা বাড়িয়াছে। অনাহার ও দুস্থতাই হইয়াছে আমাদের কৃষকদের নিত্যসঙ্গী এবং কৃষকের দুস্থতার ফলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমিয়া চলিয়াছে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীব্র খাদ্য সংকট আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সুজলা সুফলা পূর্ব পাকিস্তান এবং শস্যভান্ডার বলিয়া বিখ্যাত, পশ্চিম পাকিস্তান আজ বিদেশী খাদ্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীতে আজ আমাদের বৈদেশিক তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে, দেশের শিল্পোন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে এবং ভিক্ষার ঝুলি হস্তে আমরা বিদেশের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সরকার কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকার করে নাই। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সরকার প্রথম দিকে কয়েকটি প্ৰসংশনীয় কাজ- যথা, গত তীব্র খাদ্য সংকটের সময় লঙ্গরখানা খোলা, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করেন। সম্প্রতি এই সরকার সার্টিফিকেট প্রথা রদ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়ছেন। নিয়োগ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন। সময় মত বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ, প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পূর্ণ রেশনিং, গ্রাম্য ঘাটতি এলাকায় সংশোধিত রেশনিং, মওজুত উদ্ধার প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সময় মত অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রদেশে এখনও তীব্র খাদ্য সংকট বিরাট করিতেছে এবং গরীব কৃষক জনসাধারণের ঘরে অর্ধাহার ও অনাহার চলিতেছে। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক রচিত ভূমিদখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের যতাবিহিত সংস্কার না করিয়া এই সরকার ঐ আইন চালু করিতেছেন। ইহার ফলে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হইয়াছে দুনীতিপরায়ণ আমলঅ আমিনদের অকথ্য জুলুম ও দুনীতির রাজত্ব। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের সার্বজনীন দাবী সত্ত্বেও এই সরকার কৃষকদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া জমিদারগণকে খেসারত দানের ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া ২১-দফা মোতাবেক খাজনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে।
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 বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে তাহদের দুরবস্থা আরো বেশী। সেখানে মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান সরকার কৃষকদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই প্রাক্তন সিন্ধুর বিশ লক্ষ হার (ভূমিহীন কৃষক) আজও জায়গীরদার জমিদারদের অধীনে গোলামের জীবন যাপন করিতেছে। এবং প্রাক্তন পাঞ্জাবের লাখ লাখ মজলুম কৃষক বর্বর বাটাই ও বেগারী প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় তিওয়ানা, মালিক, খিজির, মিয়া, নুন প্রভৃতি জমিদার জায়গীরদার পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জমি দখল করিয়া ভোগবিলাস করিতেছে। মোট কথা, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হইলেও, পাকিস্তানের জনসাধারণের যারা শতকরা ৮৫ জন সেই কৃষক সমাজ স্বাধীনতার কোন আস্বাদন পায় নাই। তাহারা আজও ভূখা অনাহারে কৃষকদের পেট আর পিঠ আজ এক হইয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ! পাকিস্তান মধ্যবিত্তের অবস্থা কৃষকের চেয়ে বেশী ভাল নয়। খাদ্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য এবং দেশের এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াচে। সরকারই এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহারা এমন একটি অর্থনীতি অনুসরণ করিলেন যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হইয়া এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। অবস্থা আজ আয়ত্তের বাহিরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মেরুদন্ডও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এরূপ পরিস্থিতি ঠেকাইবার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নেই। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনে আজ বিরাটকায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়াছে। শিক্ষা সংকটঃ পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা জীবনে মুসলিম লীগ সরকার এক ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। তাদের শাসনকালে সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যায়তনগুলি হ্রাস পাইয়া অর্ধেক দাঁড়ায়। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষা-নীতি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রামে বহু স্কুল পাঠশালা গরুর খোয়াড় ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার খাতায় পড়িয়া থাকে। এইরূপ কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রায় এগারো মাসের বেতন বকেয়া রাখিয়া তদানীন্তন অর্থ সচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ দেশবাসীর সামনে পেশ করেন এক তথাকথিত উদ্ধৃত্ত বাজেট আশ্চর্যের বিষয়, দেশবাসী আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার শিক্ষা জীবনে তাদের ধ্বংসাত্মক নীতি চালাইয়া গেলেন। লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে নীতির কোন পরিবর্তন করেন নাই এবং বর্তমান আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। সোহরাওয়াদী সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা ব্যবস্থা উপর চরম আঘাত হানিলেন ৭৭৭১টি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিবার পরিকল্পনা করিয়া। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশবাসীকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার পরিকল্পনাকে ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্য ছাড়া আর কি বলা যায়? শিল্পোন্নয়ন : বন্ধুগণ! সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত একটি দেশের বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের মত একটি অনুন্নত দেশে অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। খোদাতায়ালা আমাদিগকে প্রচুর সম্পদ দিয়াছেন। কাজেই সরকার পক্ষের যদি
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 যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকিত তাহা হইলে গত দশ বৎসরে আমাদের এই দেশ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিতে পারিত। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে পূর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে সুতিবস্ত্র, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহতে এখনও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না-বিদেশে রফতানি তো দূরের কথা। অবশ্য আমাদের শিল্পজাত কিছু কিছু মাল বিদেশে রফতানি হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশ শিল্পে প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশে বস্ত্র পায় না। অথচ সামান্য কিছু কাপড় বিদেশে পাঠাইয়া সরকার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন হইয়া গিয়াছে। দেশে শিল্পের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্পের এই অবস্থার জন্য দায়ী সরকার। আমাদের পাট, তুলা প্রভৃতির বিনিময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর যে সুবিধা ছিল মুসলিম লীগ সরকার বা লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে সুযোগ কাজে লাগান নাই। আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে নূতন কিছু করেন নাই। শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ভর করিতেছেন যাহাদের উপর তাহদের নিকট হইতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। অথচ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও সরকার নারাজ। ফলে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির পথে আজ নানাবিধ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। এবং যাহারা শিল্প গড়িতে চান তাহারা পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছেন না। তাই স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতা কাটে নাই। ও যুক্তফ্রন্ট লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী বিবেচনা করা তো দূরের কথা ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া করিয়াছে। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পরেও দেশকে শিল্পায়িত করার প্রশ্নে পূর্বকার নীতি অনুসৃত হইতেছে। এই সরকার ২১ দফা ওয়াদা অনুসারে দেশকে শিল্পায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে ওয়াদা তাঁহারা পালন করেন নাই। তাঁহারা দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য কোনরূপ সুষ্ঠু নীতি এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন নাই। শ্রমিক সমস্যাঃ বন্ধুগণ, মাত্র যে কয়েকটি শিল্প-কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সরকারী অব্যবস্থার দরুন তাদের কয়েকটি বছরের অনেক সময় কাঁচামালের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে। বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলগুলির কথা বলিতেছি। শ্রমিক শোষন ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কতটা নীতিগত ব্যাপার। কাজেই শ্রমিক-মালিক তিক্ততা সেসব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের মত একটি অনগ্রসর দেশে যাহাতে শ্রমিক মালিকের তিক্ততা বৃদ্ধি না পায় দেশকে শিল্পায়িত করার শর্ত হিসাবে সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, তাহদের উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কোন বিষয়েই কিছু করেন নাই। ন্যায্য দাবীর জন্য শ্রমিক বৈধ আন্দোলন করিলে সরকার শ্রমিকদের উপর শুধুমাত্র দমন নীতি চালাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে মজুরী পাইয়া থাকেন তদ্বারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়া জীবনধারণ করাই কঠিন। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এমন সব বস্তিতে
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 বাস করিতে বাধ্য হয় যাহা মানুষের বাসোপযোগী নয়। বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিক আইন ভঙ্গ করিয়া শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত খাটাইয়া লওয়া হয়। পাকিস্তানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই অবর্ণনীয়। বর্তমানে নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ২১ দফা ওয়াদা মোতাবেক শ্রমিকদের বেতন ও মাগগী ভাতা বৃদ্ধি করা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু তাহ করা হয় নাই। বরং বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া শ্রমিকগণের বৈধ ধর্মঘটের অধিকার হরণ করিয়াছেন। কৃষকদের অবস্থা বর্ণনার সময় আমি বলিয়াছি এবং শ্রমিকদের ব্যাপারে পুনর্বার আমি সেই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের আযাদী লাভের দশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকদের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়া লাগে নাই। কঠোর পরিশ্রম, মালিকদের জুলুম ও স্ত্রীপুত্রসহ কায়ক্লেশে জীবনধারণ ইহাই পাকিস্তানী শ্রমিকদের নসিব। দুনীতি দমনে ব্যর্থতাঃ এরপর আসে দুনীতির কথা। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও দেশে দুনীতি ছিল। কিন্তু উহা অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ বৈদেশিক সরকার বহু প্রকারের দুনীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহদের শাসন কায়েম রাখার জন্য চাই দুনীতির আশ্রয় গ্রহণ। তাদের শোষণ কায়েম রাখিতে হইলেও প্রয়োজন দুনীতির কাজেই শাসন ক্ষমতা হাতে রাখার এক বিরাট হাতিয়ার তাদের দুনীতি। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই ‘মহান ব্যক্তিরা যে দেশেই গিয়াছেন সেখানেই দুনীতি বাসা বাঁধিয়াছে। তাদের আগমনও দুনীতিমূলক এবং তাদের অবস্থানও দুনীতিমূলক। আমেরিকার প্রিয় পাত্র চিয়াং কাইশেকের দেশ চীন একদা দুনীতিবাজদের আখড় হইয়া দাঁড়ায়। বৃটিশের অধীনে থাকাকালে ভারতেও দুনীতি প্রশ্রয় পায়। আজ বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসীর যুক্ত অভিযানে গোটা মধ্যপ্রাচ্য দুনীতির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর জাপান ও তুরস্কও আমেরিকার কল্যাণে দুনীতিবাজির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের শাসকগণও বৃটিশের নিকট হইতে দুনীতির পদ্ধতি আয়ও করেন। মুসলিম আরো প্রসারলাভ করে। আওয়ামী-কোয়ালিশন সরকার বহু ঢাকঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা দুনীতির মূল্যোৎপাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে, দুনীতি আজ প্রায় সমগ্র সমাজ-জীবনকে দুনীতি দমন করা যায় না আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। সমাজ জীবন হইতে দুনীতি দূর করিতে না পারিলে পাকিস্তানের কোন উন্নতি হইতে পারে না। তাই সমাজ জীবন হইতে দুনীতি উৎখাত করিবার জন্য আমি সমস্ত পাকিস্তানবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, সরকার যদি উদ্যোগী হইতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এদেশের সমাজ জীবন ও শাসনযন্ত্রকে তাঁহারা দুনীতিমুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টারই অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই দুনীতিরোধ সম্পর্কিত সরকারের কথাবার্তা আজ অন্তসারশূন্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

<001.130.760>
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 ব্যক্তি-স্বাধীনতা : মুসলিম লীগ সরকার, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম আমাদের দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপর্যন্ত করিয়া গিয়াছিল। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রথম দিকে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইন বাতিল করিয়া দিয়া হৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সোহরাওয়াদী সরকার অডিন্যান্স দ্বারা কেন্দ্রীয় কালাকানুন পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের পাসপোর্ট ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটক করিয়া মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ কারণে গণতন্ত্রকামীদের দায়িত্ব শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ তাঁদের কায়েম রাখিতেই হইবে। এজন্য যে কোন মূল্য দিতে হইলেও তাকে করিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসনঃ এবার আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাই। পাকিস্তানের যে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানহেতু আমরা ২১-দফা কর্মসূচীতে এই প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছিলাম এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ দাবী। আমাদের এই দাবী আজও পূরণ হয় নাই। আজও শিল্প, বাণিজ্য আবগারী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশের নিকট দেওয়া হয় নাই। অথচ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী বলিতেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে না-কি শতকরা ৯৮ ভোগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সনে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন নিয়া দেশে বিতর্কের সময়ে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী নিজে হাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্বে থাকাকালে তিনি ২১-দফা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তিমূলকভাবে এক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয় এবং ঘোষণা করা হয়। “যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় এবং যখনই যাইবে তখনই ইহা সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত সংগ্রহ করিয়া এবং জনসাধারণে মতামতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া এক ইউনিট পুনর্বিচেনা করিবেন।” এই প্রস্তাব এখানো বলবৎ আছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিয়াছে আজ দশ মাস। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। হওয়ার কোন লক্ষণও নাই। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম চূড়ান্ত উপেক্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। সেজন্য দেশবাসী তাহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। আমাদের সেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও আজ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। দেশবাসী উহা বরদাশত করবেন কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও সরকার শক্তিশালী হউক।
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 বৈদেশিক নীতি : বন্ধুগণ! গভীর উদ্বেগের সহিত আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার মুসলিম লীগ সরকার মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুসৃত সামরিক চুক্তিগুলিকে সমর্থন করিয়া আমাদের পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের সামনে এক বিপন উপস্থিত করিয়াছে। চুক্তি যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি সে কথা বলিতেছি না। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আজ পর্যন্ত আরব জাহানে বৃটিশ শাসকবর্গের কার্যকলাপ হইল একমাত্র প্রতিশ্রুতি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্যকলাপ পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আমাদের প্রতি বৃটিশ শাসকবর্গ যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা হইল শুধু বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময়েও কি বৃটিশ শাসকবর্গের ছলচাতুরীর জন্যই পাকিস্তান “বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট” রাষ্ট্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নাই? আর জাহানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃটিশ ও আমেরিকার শাসকবৰ্গই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন করেন নাই? বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার ডলার সাহায্য প্রয়োজন। শর্তহীন বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বরং সেরূপ সাহায্য আমরা চাই। শর্তহীন সাহায্যই বন্ধুত্বকে গাঢ় করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার শর্তাধীন ডলার সাহায্যে কোন দেশ উন্নতি করিয়াছে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন কি? পক্ষান্তরে, আমরা দেখিয়াছি যে, শত শত কোটি ডলার সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং শাসিত চীনের আর্থিক অবস্থা অবনতির চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়ছিল। তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি দেশ বহুদিন হইতে ডলার সাহায্য পাইতেছে। অথচ আমেরিকার শাসকবর্গের মুখ হইতেই শোনা যায় যে, ঐ সব দেশের আর্থিক সংকট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরাও ডলার সাহায্য পাইতেছি ১৯৫৪ সন হইতে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশের আর্থিক সংকট দিন দিন গভীর হইতেছে এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজও অনাহারে ও অর্ধহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। ডলার সাহায্য দ্বারা কোন দেশের আর্থিক উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ হইল যে, যেসব চুক্তি মারফত আমেরিকা ঐ সব সাহায্য দান করে সেসব চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির শর্তাবলীর কিছু উপস্থিত করিতেছি। ১৯৫৪ সনের প্রথম ভাগে ঐ সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমার তারবার্তার জওয়াবে ঐ চুক্তির কতকগুলি শর্ত জানাইয়াছিলেন। সেগুলি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সে শর্তাবলীর দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ চুক্তির শর্তাবলীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীরূপে পাকিস্তানে আগত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ পাকিস্তান সরকারের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেরই অংশ বলিয়া
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  গরিগণিত হইবে এবং কূটনৈতিক মিশনের ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিনী, বিমান ও স্থল বাহিনীর অফিসারদিগকে কূটনৈতিক মর্যাদা দান করিবেন।” এই শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানে আগত আমেরিকার অফিসারগণ আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করায় যে “কর্তৃত্ব ও সবাধ সুযোগ” লাভ করিলেন, উহার ফলে স্বাভাবতই আমাদের সেনাবাহিনীর উপর তাহদের প্রভাব বিস্তার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐ বিদেশী অফিসাররা হইলেন, ‘স্বাধীন। কারণ তাহারা আমাদের দেশে থাকিয়া “যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন”; “কূটনৈতিক মর্যাদা” ভোগ করবেন এবং তাহাদের উপর আমাদের দেশের সরকারের কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। এমনকি তাহারা সাধারণ অপরাধ করিলেও আমাদের কোর্ট তাহাদের বিচার করিতে পারিবে না। জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে পাক- মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তির ঐ শর্তের ফলে যে প্রভাব বিস্তার হইতেছে তাহাতে কি আমাদের সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতেছে না? ইহাই কি আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নমুনা? আর আমাদের সেনাবাহিনীর সার্বভৌমত্বই যদি ক্ষুণ্ণ হয়; তাহা হইলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব থাকিবে কি? কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ডলার সাহায্য ও অন্যান্য বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরিকার সহিত আর্থিক সাহায্যের যতগুলি চুক্তি আমাদের সরকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকটিতেই শর্ত আছে যে, ঐ ডলার সাহায্যের ব্যবহার তদারক কর্মচারী” বলিয়া গণ হইবেন এবং কূটনৈতিক মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিবেন তাহদের উপর আমাদের সরকারের এক্তিয়ার খাটিবে না। অর্থাৎ আমেরিকার ডলার সাহায্যের সাথে সাথে আমাদের দেশে যে শত শত আমেরিকান অফিসার আসিতেছেন, তাহদের সমবায়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে একটি স্বাধীন সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, যে সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট দায়ী। ইহার দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য একটি রাষ্ট্রের কি সৃষ্টি হইতেছে না? ইহার পরিণাম দেশবাসীই বিচার করবেন। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আরও একটি শর্তে পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে; “পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচা মাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করিবেন যাহা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।” জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, চুক্তির ঐ শর্ত দ্বারা কি আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে না এবং আমাদের অর্থনীতির উপর আমেরিকার আধিপত্য বিস্তার হইতেছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে আমি কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব জনাব আমজাদ আলীকে সাক্ষ্য হিসেবেও উপস্থিত করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে (গত মে মাসের শেষ ভাগে) পেশোয়ারে ও করাচীতে দুইটি বক্তৃতায় জনাব আজমাদ আলী বলিয়াছেন যে, আমাদের অর্থনীতি দ্রুত আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং তজ্জন্য ভাংগিয়া পড়িতেছে। অর্থ সচিবের এই মন্তব্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কি? ১৯৫৪ সনের প্রথমভাগে পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্যচুক্তি অনুষ্ঠানের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নব নির্বাচিত ১৬৭ জন সদস্য এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঐ চুক্তি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,
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“আমরা মনে করি যে, এই চুক্তির ফলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িবে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হইবে। 

এই বিবৃতিতে বহু আওয়ামী লীগ নেতা যথা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ প্রমুখ নিজ হাতে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। 

যাহা হোক, আমি ইহাই বলিতেছি যে, বৃটেন ও আমেরিকার শাসকবর্গের নীতি ও কার্যকলাপ, বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ডলার সাহায্যের ফলাফল এবং সামরিক চুক্তিগুলির শর্তাবলী বিচার বিবেচনা করিয়াই আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিল যে, ঐ চুক্তিগুলো “দেশের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতার পরিপন্থী’ এবং আওয়ামী লীগ “সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে”। 

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুকাল পর হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করিতে থাকেন। এই কাজ দ্বারা তিনি যেমন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে ভুলিয়া গিয়াছেন। 

আমি এবং আওয়ামী লীগের বহু কৰ্মী প্রথম হইতে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী ঐ কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম, জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী নিজের ভুল বুঝিতে পারবেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা সময়ও দিয়াছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন। 

কাশ্মীর ও খালের পানি : 
মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলি সমর্থনে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী একটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের কাশ্মীর লাভ করার পক্ষে সহায়তা হইতেছে। কাশ্মীরে অবোধ গণভোট অনুষ্ঠিত হউক এবং কাশীর পাকিস্তানে আসুক ইহা আমাদের সকলের অকুণ্ঠ দাবী। ভারত সরকারের বাধা এবং একগুয়েমিপূর্ণ নীতি সত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও আমাদের ঐ দাবী হাসিল করার জন্য যথাযোগ্য পথও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। 

বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে; মুসলিম লীগ সরকার প্রথমবধি বৃটেন আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া ও পরে সামরিক চুক্তিগুলিতে যোগ দিয়া কাশীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা সুদীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী আরও দক্ষতার সহিত গত দশ মাস যাবৎ সেই নীতি ও সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু, পর্বত মুষিক প্রসব করিয়াছে। কাশ্মীর যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই আছে। 

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ১লা জুন করাচীতে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী বলিয়াছেন, “খালের পানি বিরোধ ও কাশ্মীর সমস্যা আমাদের উপর সাঁড়াশি অভিযানের দুইটি দিক।”... কিন্তু, “আমরা কিছুই করিতে পারি না। ভারত এতই শক্তিশালী যে, আমেরিকাসহ প্রত্যেকেই তাহারা বন্ধুত্ব কামনা করে।” 

এই খেদোক্তির ভিতর দিয়া জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী নিজ নীতির ব্যর্থতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিসের মোহে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী এই বন্ধ্যা নীতি অাঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।
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আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফর করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মার্কিন সিনেটে বক্তৃতা করেন এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সংগে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়া জনাব সোহরাওয়াদী যেসব উক্ত করিয়াছেন এবং যে যুক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি আমেরিকা বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে পাকিস্তান কি পাইয়াছে? পাক-মার্কিন যুক্ত ঘোষণার দেখা যায় যে, কাশীর ও খালের পানি বিরোধের মত পাকিস্তানের জীবনমরণ সমস্যাকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আঞ্চলিক সমস্যা’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু এসব সমস্যায় পাকিস্তানের সমর্থনে তিনি কোন স্পষ্টোক্তি করেন নাই। অথচ জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ দ্বারা কাশীর সমস্যা সমর্থনের কথা বলিয়াছে। 

জনাব সোহরাওয়াদী মার্কিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকার শাসকবর্গের “অনুরোধে’ আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়াদী নাকি তাহার বক্তৃতা হইতে কাশ্মীর ও খালের পানি বিষয়ক, কতিপয় বিষয় শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়া দেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়াদী কাশ্মীর ও খালের পানি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। 

বন্ধুগণ! 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়া যদি নিজের কথা অবাধে বলিতে না পারেন, সেখানে যদি তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয়, তাহা হইলে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত “বন্ধুত্বের” বিনিময়ে আমরা আমাদের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেছি? 

কাশীর পাওয়ার জন্য সম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভর করার যে নীতি মুসলিম লীগ সরকার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং যে নীতি বর্তমানে জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী অনুসরণ করিতেছেন; সেই নীতি আজ বাস্তবে বন্ধ্যা ও দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

ঐ বন্ধ্যা ও দেউলিয়া নীতিতে যে সুদীর্ঘ সময় নষ্ট করা হইয়াছে তাহার সুযোগে ভারত সরকার কাশ্মীরে তাহার অবস্থানকে সুদৃঢ় করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের সরকার কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য শর্তগুলির ফলে পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাশীরও পাইলাম না এবং আমাদের আজাদী ও সার্বভৌমত্বও বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই মুসলিম লীগ সরকার ও জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতির ফল। 

আমাদের চলার পথ 
বন্ধুগণ! 

পরিশেষে আমি ইহাই বলিতে চাই যে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মুক্তি ও গণতন্ত্রের যে আদর্শ নিয়া সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা পাকিস্তান সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। আমাদের স্বাধীন পাকিস্তান অর্জনের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও মজলুম জনসাধারণের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগে নাই। পাকিস্তানের কোটি কোটি মজলুম নরনারী আজও নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত ও শোষিত। 

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের আর্থিক দুৰ্গতি নিরসনের সওয়াল নিয়াই একদা আওয়ামী লীগ গড়িয়া উঠিয়ছিল। সেই আওয়ামী লীগের নেতারাও আজ ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি খেলাফ করিতেছেন। এবং আওয়ামী লীগ সংগঠনকে উহার নীতি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।
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বার বার প্রতারিত হইয়া দেশের জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগিতেছে এবং তাহারা নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছেন। 

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, জমিদার ও প্রজার, সুদখোর মহাজন ও খাতকের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম-অধর্মের লড়াই, বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে তাহতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করিত তাহদের ত্যাগ, কোরবানী, নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উহার নজীর বিশ্বনবী ও তাঁহার ছাহাবদের জীবনের ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তি উন্নতির ইতিহাস আমাদের সম্মুখে মওজুত।

পাক-ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু লোকের বহু ত্যাগ ও কোরবানীর ইতিহাসও আমাদের সম্মুখে মওজুত আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ত্যাগী দেশ প্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার পূর্বে অথবা কিছুদিন পরেই আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তাহদের সাধনা ও আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া আল্লাহর ইচ্ছায় পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ যাহারা পাকিস্তানের কর্ণধার ইহাদের মধ্যে যখনই যে দল ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন প্রকারের কোরবানী বা নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। নির্যাতিত নেতা যেরূপভাবে দেশের নির্যাতিত জনসাধারণের প্রতি দরদ রাখে যাহারা জীবনে কখনো জালেমের জুলুমে পতিত হন নাই তাহদের পক্ষে দেশের লোকের প্রতি সেরূপ দরদ রাখা সম্ভবপর নহে। 

তাই আজ আমার মনে হয় যদি মরহুম কায়েদে আজম, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী, হেকিম আজমল খাঁ, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি ত্যাগী মহাপুরুষগণ জীবিত থাকিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের কর্ণধাররূপে শাসন পরিচালনা করিতেন তাহা হইলে আজ দশ বৎসরে আল্লাহর মর্জি পাকিস্তানের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইত। বিশেষ করিয়া প্রায় দুইশত বৎসরকাল বিদেশী ইংরেজের শাসন ও শোষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিলে পাকিস্তানের বর্তমান কর্ণধারগণ যেভাবে পুনরায় বিদেশী সাম্রাজ H শোষকদের নিকট সার্বভৌমত্ব ক্ষুঃ করিবার জন্য সামরিক চুক্তি করিয়া পুনরায় দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে রাজনীতি করিতেন দেশ ও জাতিকে দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর শোষকদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেশ ও জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য। বর্তমানে যাহারা রাজনীতি করেন তাহদের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোকই ক্ষমতা লাভ ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। তাই দেখা যায় ক্ষমতা লাভের পূর্বে যাহাদের বিশেষ কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল না, তাহারাও যখন ক্ষমতায় যান তখন কিছুকালের মধ্যেই নিজের জন্য ২৩ মনজেলা বাড়ী গাড়ী, আত্মীয় স্বজনের চাকুরী, পারমটি, লাইসেন্স ইত্যাদির সাহায্যে নিজ নিজ দলীয় মোসাহেব ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের অবস্থা আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলে। ইহা লক্ষ্য করিয়া পর পর বিভিন্ন দল গদী দখল করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশ জাতি ধ্বংস হইল কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার দৃষ্টিভঙ্গি এখন পর্যন্ত যত দলের লোক ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে কোন দলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক দলের নেতারাই প্রতিযোগিতামূলকভাবে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসেল করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার প্রতিকার না হওয়ার একমাত্র কারণ পাকিস্তানের মেরুদন্ড পল্লীবাসীদের ভিতর সত্যিকার কর্মসূচী লইয়া আমরা সংগঠন স্থাপন করিতে পারি নাই। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক দলই হউক না কেন তাহাদের শাখা, সমিতি, সামান্য যাহা কিছু কায়েম হইয়াছে তাহাতে গ্রাম্য প্রতিনিধি নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশই শহরের উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। গ্রামে বাস করে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ জন লোক, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলেই তাহদের সংখ্যানুপাত প্রতিনিধি নাই।
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তাই আমার মনে হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কৃষক সমিতি অধিক পরিমাণে কায়েম করা প্রয়োজন। 

পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ হাজার গ্রামের ৪ কোটি কৃষক, ভূমিহীন, মজুর, বিড়ি শ্রমিক, অন্যান্য ছোট ছোট কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, ব্যবসায়ী, প্রাইমারী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী কলেজ প্রভৃতির শিক্ষক, মৎসজীবী প্রভৃতির হাড়-ভাংগা পরিশ্রমের ফলেই আজও পাকিস্তান টিকিয়া আছে। তাহাদিগকে স্বাস্থ্য ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর। উভয় পাকিস্তানের পল্লীতে ভ্রমণ করিলে দেখা যায় একশত টাকার নোট তো দূরের কথা, দশ টাকার একখানা নোট ভাংগাইতে পাচশ ত্রিশ বাড়ী ঘুরিয়াও খুচরা টাকা পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারাই পরিস্কারভাবে বুঝা যায় দেশের সম্পদ ও অর্থ ক্রমেই বিদেশী শোষক ও দেশীয় চোরাকারবার, বড় বড় অফিসার, মন্ত্রী, মেম্বার প্রভৃতি কতিপয় অতি অল্প সংখ্যক লোকের নিকট জমা হইতেছে। জীবনে যাহাঁদের চট্টগ্রাম, লাহোর, ঢাকা, করাচী প্রভৃতি শহর ও বন্দরে ছোট-খাটো বাড়ীও ছিল না তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ১০/১৫টা বাড়ী উঠাইয়া উচ্চ হারে ভাড়া আদায় করিয়া হাজার হাজার টাকা আয় করিতেছে। ইহাতেও পল্লীবাসীর লোক হিংসার কারণ হইতো না যদি তাহাদের নিকট যে অর্থ আছে সেই অর্থ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দেশের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন মজুর ও বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করিয়া দিয়া মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। 

আমার আন্তরিক বিশ্বাস, আজ সমস্ত পাকিস্তানের চোরাকারবারী ও পারমিট শিকারীদের হাতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আছে। এই টাকার কোন হিসাব-নিকাশ সরকারকে দিতে হয় না। ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা নাই, ঢাকা হইতে করাচী বা করাচী হইতে ঢাকা আনা-নেওয়া করিতে কোন ব্যাংকের ড্রাফট গ্রহণ করিতে হয় না, সুটকেস ভরিয়া প্লেনে বা গাড়ী, ষ্টীমারে চড়িয়া পারাপার করা যায়। ইহার ফলে আমাদের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অপিরহার্য্য কর্তব্যটি ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা কোটি টাকা মুনাফা লইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে দেশ ও জাতির আর্থিক দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী মুদ্রা একমাত্র কৃষকদের হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রমে উৎপাদিত কাঁচামাল দ্বারাই সংগৃহিত হইতেছে, শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে পৌঁছিয়া ভিন্ন দেশের স্বর্ণ পাকিস্তানের আনার ব্যবস্থা খুবকমই হইতেছে। ইহার জন্য শুধু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বসিয়া খাকিলে হইবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে এবং যখন যে দল জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি হইয়া গদী দখল করিবে তাহারা যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চোরাকারবারী পারমিট শিকারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে না পারে এবং দেশের জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য সারা দেশময় গণ-আন্দোলন জোরদার করিতে হইবে। এবং দেশের প্রকৃত দেশদরদী ও চরিত্রবান লোকের যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন তাহার দায়িতু জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মোটেই ভাল যোগ্য লোক নাই ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ভাল লোক যাহারা আছেন তাহারা নির্বাচন ও প্রতিদ্বন্দিতায় মোটেই অগ্রসর হইতে চান না। ইহার প্রধান কারণ এ দেশের প্রত্যেকটি নির্বাচনে টাকা খরচের যে ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহতে একমাত্র চোরাকারবার ঘুষখোরেরাই এরূপ টাকা খরচ করিতে পারে। আদর্শবাদী ও সৎ লোক যাহারা আছে তাহদের পক্ষে বর্তমানে ছেলেমেয়সহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন। তদুপরি নির্বাচনের জন্য ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করা শুধু অসম্ভবই নয় আকাশ কুসুম। তাই চোরাকারবারী ও ঘুষখোর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ২০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকা খরচ করিয়া যদি জয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার খরচের টাকা মুনাফাসহ উশুল করিতে এবং ভবিষ্যতে আর একবার নির্বাচনে প্রার্থী হইলে সে টাকাও অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের সৎ ও আদর্শবাদী লোককে আইন সভায় পাঠান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।











<001.130.767>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
বন্ধুগণ! 

তাই আজ পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে নূতন আশা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত গণতন্ত্রকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন জানাইতেছি। আমি আবেদন জানাইতেছি যে, কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও অন্যান্য মজলুম জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি খাদ্য সংকটের সমাধান শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে সুদৃঢ় করা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রকার সামরিক জোট হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ একটি মঞ্চে মিলিত হউন। আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ ও জনসাধারণের প্রতি যত বিশ্বাসঘাতকতাই করিয়া থাকুক না কেন পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ যদি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হন, তাহা হইলেই পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুক্তি আসিবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে এবং আমাদের পাকিস্তান সেদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

সেই মহান দিনের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। নাছরুম মেনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারব। 

পাকিস্তান জিন্দাবাদ
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	৪. সর্দার বাহাদুর খান 
	১৭-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	যোগাযোগ

	৫. ড: আব্দুল মোতালেব মালিক
	১৭-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	শ্রম, স্বাস্থ্য এবং কর্ম

	৬. ড: ইশতিয়াক হুসাইন কোরেশী 
	১৭-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	শিক্ষা

	৭. জনাব আল্লাহবক্স করিমবক্স ব্রোহী 
	১৭-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	আইন, সংসদীয় বিষয়ক, সংখ্যালঘু বিষয়ক, তথ্য এবং সম্প্রচার

	৮. খান আবদুল কাদের খান 
	১৮-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	খাদ্য, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য

	৯. জনাব শোয়েব কোরেশী 
	১৮-০৪-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	তথ্য এবং সম্প্রচার, উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন এবং কাশ্মীর বিষয়ক

	১০. জনাব তফাজ্জল আলী 
	০৭-১২-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	অর্থ




প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. জনাব গিয়াসউদ্দিন পাঠান 
	০৭-১২-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	কৃষি, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং সংসদীয় বিষয়ক

	২. সর্দার আমির আজম খান 

	০৭-১২-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	সামরিক


	৩. জনাব মুর্তাজা রেজা চৌধুরী 
	০৭-১২-১৯৫৩ থেকে ২৪-১০-১৯৫৪
	অর্থ



        			  (৪) মোহাম্মদ আলী বোগরা (পুনর্গঠিত মন্ত্রীমন্ডল)
প্রধানমন্রী
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	মোহাম্মদ আলী বোগরা
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	পররাষ্ট্র  বিষয়ক, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য 




মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. জনাব মোহাম্মদ আলী 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	অর্থ, অর্থনীতি বিষয়ক, উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন এবং কাশ্মীর বিষয়ক

	২. ড: আব্দুল মোতালেব মালিক 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	শ্রম, স্বাস্থ্য এবং বাণিজ্য

	৩. জনাব মির্জা আবুল হাসান ইস্পাহানী 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	শিল্প এবং বাণিজ্য

	৪. মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ০৭-০৮-১৯৫৫
	সরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়, রাজ্য ও সীমান্ত এলাকা এবং কাশ্মীর বিষয়ক

	৫. জেনারাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	সামরিক

	৬. জনাব গিয়াসউদ্দিন পাঠান 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	খাদ্য এবং কৃষি বিষয়ক এবং আইন

	৭. মীর গোলাম আলী তালপুর 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১৮-০৩-১৯৫৫
	তথ্য এবং সম্প্রচার এবং শিক্ষা

	৮. ড: খান সাহিব 
	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	যোগাযোগ

	৯. জনাব হাবিব ইব্রাহীম রাহিমটূলা 
	২০-১১-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	

	১০. জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি 
	২০-১২-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	আইন

	১১. সৈয়দ আবিদ হুসাইন
	১৮-১২-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	খাদ্য এবং শিক্ষা

	১২. সর্দার মমতাজ আলী 
	২২-১২-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	তথ্য এবং সম্প্রচার এবং কাশ্মীর বিষয়ক

	১৩. জনাব আবু হুসাইন সরকার 
	০৪-১১-১৯৫৫ থেকে ০৫-০৫-১৯৫৫
	স্বাস্থ্য



<001.131.772>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
প্রাদেশিক মন্রীমন্ডল

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. সর্দার আমীর আজম 

	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন এবং সামরিক


	২. মুরতাজা রেজা 

	২৪-১০-১৯৫৪ থেকে ১১-০৮-১৯৫৫
	অর্থ





          				 (৫) জনাব (চৌধুরী) মোহাম্মদ আলী

প্রধান মন্ত্রী

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী  
	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	সামরিক, পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং রাষ্ট্রমন্ডল সম্পর্কীয়, অর্থ, বাণিজ্য, অর্থনীতি বিষয়ক, কাশ্মীর বিষয়ক এবং রাজ্য এবং সীমান্ত অঞ্চল 



মন্ত্রীমন্ডল

 <001.131.773>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. ড: খান সাহিব  

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১৪-১০-১৯৫৫
	যোগাযোগ এবং রাজ্য  সীমান্ত অঞ্চল 


	২. জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক্ব  

	১২-০৮-১৯৫৫ থেকে ০৯-০৩-১৯৫৬
	স্বরাষ্ট্র এবং শিক্ষা


	৩. জনাব হাবিব ইব্রাহিম রাহীমটূলা 

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	বাণিজ্য এবং শিল্প


	৪. ড: আবিদ হুসাইন  

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১৪-১০-১৯৫৫
	কাশ্মীর বিষয়ক এবং শিক্ষা


	৫. জনাব কামিনি কুমার দত্ত  

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	আইন এবং স্বাস্থ্য


	৬. পীর আলী মোহাম্মদ রাশীদি 

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ২৭-০৮-১৯৫৬
	তথ্য এবং সম্প্রচার


	৭. জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক্ব চৌধুরী  

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	শ্রম, কর্ম এবং সংখ্যালঘু সংক্রান্ত


	৮. ম.আ.ল. বিশ্বাস 

	১১-০৮-১৯৫৬ থেকে ২৭-০৮-১৯৫৬
	খাদ্য এবং কৃষি


	৯. জনাব ইব্রাহীম ইসমাইল চন্দ্রিগার  

	৩১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	আইন


	১০. জনাব হামিদুল হক্ব চৌধুরী  

	২৬-০৯-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং রাস্ট্রমন্ডল সম্পর্কীয়


	১১. সৈয়দ আমজাদ আলী


	১৭-১০-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	অর্থ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক

	১২. জনাব মোহাম্মদ রুস্তম কায়ানী  
	১৭-১০-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	যোগাযোগ

	১৩. জনাব আব্দুস সাত্তার  
	১৭-০৩-১৯৫৬ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	স্বরাষ্ট্র এবং শিক্ষা




প্রাদেশিক  মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. সর্দার আমীর আজম 

	১৮-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন এবং সংসদীয় বিষয়ক


	২. জনাব লুতফুর রহমান খান (পূর্ব পাকিস্তান) 

	১১-০৮-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	অর্থ


	৩. জনাব অক্ষয় কুমার দাস (পূর্ব পাকিস্তান)  

	২৬-০৯-১৯৫৫ থেকে ১২-০৯-১৯৫৬
	অর্থনৈতিক বিষয়ক





          				   (৬) জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
প্রধান মন্ত্রী
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী  

	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	সামরিক, কাশ্মীর বিষয়ক, রাজ্য এবং সীমান্ত এলাকা, আর্থনৈতিক বিষয়ক, আইন, উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য




মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. মালিক ফিরোজ খান নূন
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	পররাষ্ট্র বিষয়ক, রাষ্ট্রমন্ডল বিষয়ক

	২. জনাব আবুল মনসুর আহামেদ 
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	বাণিজ্য এবং শিল্প

	৩. সৈয়দ আমজাদ আলী 
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	অর্থ

	৪. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক 
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	শ্রম এবং কর্ম

	৫. মীর গোলাম আলী তালপূর  
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	স্বরাষ্ট্র

	৬. জনাব আ.হ.দিলদার আহমেদ 
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	খাদ্য এবং কৃষি

	৭. সর্দার আমীর আজম খান
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ০৫-০৯-১৯৫৭
	তথ্য এবং সম্প্রচার, সংসদীয় বিষয়ক এবং আইন

	৮. মিঞা জাফর শাহ
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	যোগাযোগ

	৯. জনাব জহিরুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১২-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য




প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল

<001.131.774>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. জনাব রসা রসা রাজ মন্ডল 

	২৬-০৯-১৯৫৬ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	আর্থনৈতিক বিষয়ক


	২. হাজী মাওলা বক্স সূম্র 

	০৯-০৩-১৯৫৭ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	পুনর্বাসন


	৩. জনাব আব্দুল আলীম (পূর্ব পাকিস্তান) 

	০৯-০৩-১৯৫৭ থেকে ১৮-১০-১৯৫৬
	অর্থ


	৪. জনাব নুরুর রহমান 

	১৩-০৩--১৯৫৭ থেকে ১৮-১০-১৯৫৭
	বাণিজ্য





                			(৭) জনাব ইবরাহীম ইসমাইল চুন্দ্রিগার
প্রধানমন্ত্রী
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	জনাব ইব্রাহীম ইইসমাইল চুন্দ্রিগার 

	১৮-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	বাণিজ্য বিষয়ক,  শ্রম, কর্ম এবং পুনর্বাসন





মন্রীমন্ডল


	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. মালিক ফিরোজ খান 

	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং রাষ্ট্রমন্ডল সম্পর্কিত

	২. জনাব ফযলুর রহমান 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	বাণিজ্য এবং আইন

	৩. সৈয়দ আমজাদ আলী 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	অর্থ

	৪. মিঞা মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলাতানা 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	সামরিক

	৫. জনাব মুযাফফর আলী খান কিযিলবাস  
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	শিল্প


	৬. জনাব আ. ল. বিশ্বাস (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	খাদ্য এবং কষি

	৭. জনাব গোলাম আলী তালপুর 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	স্বরাষ্ট্র

	৮. সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন হুসাইন ( পূর্ব পাকিস্তান)
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	যোগাযোগ

	৯. মিঞা জাফর শাহ 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	রাজ্য এনবগ সীমান্ত অঞ্চল , তথ্য এবং সম্প্রচার

	১০. জনাব আব্দুল আলিম (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	পুনর্বাসন এবং কর্ম

	১১. জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আব্দুল্লাহ  হারূন 
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	কাশ্মীর বিষয়ক এবং সংসদীয় বিষয়ক

	১২. জনাব লুতফুর রহমান খান (পূর্ব পাকিস্তান)  
	১৯-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	স্বাস্থ্য, শিক্ষা

	১৩. জনাব ফরিদ আহামেদ (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৩-১০-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	শ্রম






প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল



	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. হাজী মাওলা বক্স সূমরো 

	২৪-১০-১৯৫৬ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	পুনর্বাসন


	২. জনাব অক্ষয় কুমার দাস ( পূর্ব পাকিস্তান) 

	০৫-১১-১৯৫৭ থেকে ১৬-১২-১৯৫৭
	বাণিজ্য
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প্রধানমন্ত্রী

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	মালিক ফিরোজ খান নুন 

	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং রাষ্ট্রমন্ডল সম্পর্কিত, সামরিক, অর্থনৈতিক বিষয়ক, পুনর্বাসন, তথ্য এবং সম্প্রচার, কাশ্মীর বিষয়ক, আইন এবং সাংসদীয় বিষয়ক








মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. সৈয়দ আমজাদ আলী 
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	অর্থ

	২. জনাব মুজাফফর আলী কিজিলবাস 
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	শিল্প, বাণিজ্য এবং সাংসদীয় বিষয়ক

	৩. মীর গোলাম আলী তালপুর  
                                                    
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
০৮-০৪-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	স্বরাষ্ট্র এবং যোগান

	৪. মিঞা জাফর শাহ  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	খাদ্য এবং কৃষি


	৫. জনাব আব্দুল আলীম (পুর্ব পাকিস্তান)  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	কর্ম এবং শ্রম, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং তথ্য এবং সম্প্রচার

	৬. জনাব রমিযুদ্দিন আহমেদ (পুর্ব পাকিস্তান)  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	যোগাযোগ

	৭. জনাব কামীনি কুমার দত্ত  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আইন

	৮. হাজী মাওলা বক্স সূমরো  
	২২-০১-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	পুনর্বাসন

	৯. জনাব মাহফুযুল হক্ব  
	২২-০১-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন বিভাগ

	১০. জনাব বসন্ত কুমার দাস  
	০৭-০২-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	শ্রম এবং শিক্ষা

	১১. সর্দার আব্দুর রশীদ খান  
	২৯-০৩-১৯৫৮ থেকে  ০৭-১০-১৯৫৮
	বাণিজ্য এবং শিল্প

	১২. সর্দার আমীর আজম খান  
	২৯-০৩-১৯৫৮ থেকে  ০৭-১০-১৯৫৮
	অর্থনৈতিক বিষয়ক এবং শিল্প

	১৩. জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খুরো  
	০৮-০৪-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	সামরিক

	১৪. জানব হামিদুল হক চৌধুরী (পুর্ব পাকিস্তান) 
	১৬-০৯-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	অর্থ

	১৫. জনাব জহিরউদ্দিন (পুর্ব পাকিস্তান)   
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	

	১৬. জনাব আ.হ.দিলদার আহামেদ  
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	

	১৭. জনাব নুরুর রহমান   
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
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প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. হাজী মাওলা বক্স সূমরো  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	সামরিক, আর্থনৈতিক বিষয়ক, পুনর্বাসন, তথ্য এবং সম্প্রচার , কাশ্মীর বিষয়ক , আইন এবং সাংবিধানিক বিষয়ক

	২. জনাব অক্ষয় কুমার দাস (পূর্ব পাকিস্তান)  
	১৬-১২-১৯৫৭ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	অর্থ

	৩. খান মোহাম্মদ জালালউদ্দিন খান   
	০৫-০৪-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ

	৪. সৈয়দ আহমদ নাওয়াজ শাহ গারদেজী  
	০৫-০৪-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	খাদ্য এবং অর্থ

	৫. সর্দার মোহাম্মদ আকবর খান বুগতি  
	২০-০৯-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	স্বরাষ্ট্র

	৬. মিঞা আব্দুস সালাম 
	২০-০৯-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	তথ্য এবং সম্প্রচার

	৭. আব্দুর রহমান খান 
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	

	৮. জনাব পিটার পল গোমেজ (পূর্ব পাকিস্তান)  
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	

	৯. জনাব আদিলউদ্দিন আহমদ  
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	

	১০. সৈয়দ আলমদার হোসেন শাহ গিলানী  
	০২-১০-১৯৫৮ থেকে ০৭-১০-১৯৫৮
	





              			 জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান - সামরিক আইন প্রধান
                                		 (০৮-১০-১৯৫৮ থেকে ২৬-১০-১৯৫৮)
রাষ্ট্রপতি
ইস্কান্দর মির্জা এবং কেন্দ্রীয় সচিব সমৃদ্ব উপদেষ্টা পরিষদ
প্রধানমন্ত্রী
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান
	২৭-১০-১৯৫৮
	সামরিক এবং কাশ্মীর বিষয়ক










মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান 
	২৭-১০-১৯৫৮
	পুনর্বাসন

	২. লেফটেনান্ট জেনারেল ওয়াজীদ আলী খান বূর্কী 
	২৭-১০-১৯৫৮
	স্বাস্থ্য এবং সমাজ কল্যাণ

	৩. জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৭-১০-১৯৫৮
	আইন

	৪. লেফটেন্যান্ট  জেনারেল খ. ম. শেখ
	২৭-১০-১৯৫৮
	স্বরাষ্ট্র

	৫. জনাব আবুল কাসেম খান (পূর্ব পাকিস্তান)
	২৭-১০-১৯৫৮
	শিল্প এবং কর্ম, সেঁচ এবং জ্বালানী

	৬. খান ফ. ম. খান 
	২৭-১০-১৯৫৮
	যোগাযোগ

	৭. জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো 
	২৭-১০-১৯৫৮
	বাণিজ্য

	৮. জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৭-১০-১৯৫৮
	খাদ্য এবং কষি
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জেনারেল মোহাম্মদ আয়ুব খান - রাষ্ট্রপতি
১ম মন্ত্রীসভা
রাষ্ট্রপতি
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 

	২৮-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সামরিক, কাশ্মীর বিষয়ক, সংস্থাপন বিভাগ




মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	পুনর্বাসন, খাদ্য, কৃষি, কর্ম, সেঁচ এবং জ্বালানী

	২. লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াজিদ আলী বূর্কী 

	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	স্বাস্থ্য এবং সমাজ কল্যাণ


	৩. জনাব মঞ্জুর কাদের  
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	পররাষ্ট্র বিষয়ক, রাষ্ট্রমন্ডল সম্পর্কিত, আইন

	৪. জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	আইন

	৫. লেফটেন্যান্ট জেনারেল ক. ম. শেখ 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	স্বরাষ্ট্র, রাজ্য এবং সীমান্ত বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ

	৬. জনাব মোহাম্মদ শোয়েব 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	অর্থ

	৭. জনাব আবুল কাসেম খান (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	শিল্প এবং কর্ম, সেচ এবং জ্বালানী

	৮. খান ফ. ম. খান 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	রেল এবং যোগাযোগ

	৯. জনাব হাবিবুর রহমান 
	২৭-২০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	শিক্ষা, তথ্য এবং সম্প্রচার, সংখ্যালঘু বিষয়ক

	১০.  জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	বাণিজ্য

	১১. জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	খাদ্য এবং কৃষি এবং বাণিজ্য








২য় মন্ত্রীসভা
রাষ্ট্রপতি
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 

	১৭-১২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	কাশ্মীর বিষয়ক, সামরিক, রাষ্ট্রপতি সচিবালয় (মন্ত্রীপরিষদ এবং সংস্থাপন বিভাগ),
রাজ্য এবং সীমান্ত এলাকা, অর্থনৈতিক সম্পর্কিত বিভাগ, রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন এবং তথ্য পরিকল্পনা



মন্ত্রীমন্ডল

<001.131.778>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
	নাম
	সময়কাল
	দফতর 

	১.  লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান 
	১৭-১২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	পুনর্বাসন, খাদ্য, কৃষি, কর্ম, পানি সম্পদ

	২. জনাব মঞ্জুর কাদের 
	২৭-১০-১৯৫৮ থেকে ১৭-০২-১৯৬০
	পররাষ্ট্র বিষয়ক, রাষ্ট্রমন্ডল সম্পর্কিত, আইন এবং সাংসদীয় বিষয়ক

	৩. লেফটেন্যান্ট  জেনেরাল ওয়াজিদ আলী বুর্কী 

	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা, কাশ্মীর বিষয়ক এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক


	৪. জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	আইন

	৫. লেফটেন্যান্ট  জেনেরাল ক. ম. শেখ  
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	স্বরাষ্ট্র বিষয়ক, পুনর্বাসন, খাদ্য, কৃষি, কর্ম, গৃহ এবং পানি সম্পদ, রাজ্য এবং সীমান্ত এলাকা, এবং সংস্থাপন বিভাগ

	৬. জনাব মোহাম্মদ শোয়েব 
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	অর্থ এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়

	৭. জনাব আবুল কাসিম খান 

	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	শিল্প


	৮. খান ফ. ম. খান 
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	রেল এবং যোগাযোগ

	৯. জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ( পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সংখ্যালঘু বিষয়ক, জাতীয় পুনর্নির্মাণ এবং তথ্য

	১০. জনাব হাফিজুর রহমান ( পুর্ব পাকিস্তান)

	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	জাতীয় পুনর্নির্মাণ এবং তথ্য, সংখ্যালঘু বিষয়ক, জ্বালানী, বিদ্যৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, কাশ্মীর বিষয়ক এবং কর্ম

	১১. জনাব হাফিজুর রহমান ( পূর্ব পাকিস্তান)
	১৭-০২-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	বাণিজ্য

	১২. জনাব আখতার হোসেন 
	০১-০৬-১৯৬০ থেকে ০১-০৩-১৯৬২
	জাতীয় পুনর্নির্মাণ এবং তথ্য, কাশ্মীর বিষয়ক,  সংখ্যালঘু বিষয়ক, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা

	১৩. জনাব জাকির হোসেন (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৪-০৬-১৯৬০ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	স্বরাষ্ট্র ( স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

	১৪. জনাব আব্দুর কাদির 
	৩০-০১-১৯৬২ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	অর্থ ও বাণিজ্য

	১৫. জনাব মোহাম্মদ মুনির 
	২২-০৫-১৯৬২ থেকে ০৮-০৬-১৯৬২
	আইন এবং সাংসদীয় বিষয়ক




৩য় মন্ত্রীসভা
রাষ্ট্রপতি

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 
	০৮-০৬-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, মন্ত্রীসভা বিভাগ,  রাজ্য এবং সীমান্ত অনঞ্চল বিভাগ, আর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সামরিক,  তথ্য এবং সম্প্রচার




মন্ত্রীমন্ডল


	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. জনাব মোহাম্মদ মুনির 
	০৮-০৬-১৯৬২ থেকে ১৭-১২-১৯৬২
	আইন এবং সংসদীয় বিষয়ক

	২. জনাব মোহাম্মদ আলী (পূর্ব পাকিস্তান) 
	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২৩-০১-১৯৬৩
	পররাষ্ট্র বিষয়ক

	৩.জনাব আব্দুল কাদির 
	০৮-০৬-১৯৬২ থেকে ১৫-১২-১৯৬২
	অর্থ

	৪. জনাব আব্দুল মোনেম খান (পূর্ব পাকিস্তান)
	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ০৭-১১-১৯৬২
	স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সামাজ কল্যাণ

	৫. জনাব হাবিবুল্লাহ খান 
	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	স্বরাষ্ট্র বিষয়ক, কাশ্মীর বিষয়ক

	৬. জনাব ওয়াহিদুজ্জামান (পূর্ব পাকিস্তান) 

	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২০-০৩-১৯৬৫
	বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজ কল্যাণ


	৭. জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো 

	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুনর্বাসন, কর্ম, পররাষ্ট্র বিষয়ক


	৮. জনাব আব্দুস সবুর খান 

	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	যোগাযোগ


	৯. জনাব আ. ক. ম. ফজলুল কাদের চৌধুরী (পূর্ব পাকিস্তান)
	১৩-০৬-১৯৬২ থেকে ২৮-১০-১৯৬৩
	খাদ্য এবং কৃষি, পুনর্বাসন, তথ্য এবং সম্প্রচার, শ্রম, সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য

	১০. শেখ খুরসীদ আহামেদ 
	১৭-১২-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	আইন এবং সংসদ বিষয়ক

	১১. রানা আব্দুল হামিদ  

	১৭-১২-১৯৬২ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজ কল্যাণ, পুনর্বাসন এবং কর্ম, খাদ্য এবং  কৃষি

	১২. জনাব মোহাম্মদ শোয়েব 

	১৫-১২-১৯৬২ থেকে ২২-০৩-১৯৬৫
	অর্থ


	১৩. জনাব আ. ত. ম. মোস্তফা( পূর্ব পাকিস্তান) 
	০৪-০৯-১৯৬৩ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	শিক্ষা, তথ্য এবং সম্প্রচার

	১৪. জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ (পূর্ব পাকিস্তান) 
	০৪-০৯-১৯৬৩ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ

	১৫. আব্দুল ওয়াহিদ খান 
	০৯-০১-১৯৬৩ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৫
	তথ্য এবং সম্প্রচার

	১৬. আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ জহিরউদ্দিন লাল মিঞা (পূর্ব পাকিস্তান)
	২০-০১-১৯৬৪ থেকে ২২-০৩-১৯৬৫
	স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজ কল্যাণ



<001.131.779>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
৪র্থ মন্ত্রীসভা (নির্বাচনের পর)
রাষ্ট্রপতি

	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান
	২৩-০৩-১৯৬৫ থেকে ২৫-০৩-১৯৬৯

	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, রাজ্য এবং সীমান্ত অঞ্চল বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সামরিক বিভাগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা, স্বরাষ্ট্র এবং কাশ্মীর বিষয়ক



<001.131.780>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড
মন্ত্রীমন্ডল
	নাম
	সময়কাল 
	দফতর 

	১. খাজা সাহাবুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৪-০৩-১৯৬৫ থেকে ২৫-০৩-১৯৬৯
	তথ্য এবং সম্প্রচার

	২. জনাব মোহাম্মদ শোয়েব 
	২৪-০৩-১৯৬৫ থেকে ২৫-০৮-১৯৬৬
	অর্থ

	৩. জনাব আব্দুস সবুর খান (পূর্ব পাকিস্তান) 
	২৪-০৩-১৯৬৫ থেকে ২৫-০৮-১৯৬৯
	যোগাযোগ

	৪. জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো 
	২৪-০৩-১৯৬৫ থেকে ৩১-০৮-১৯৬৬
	পররাষ্ট্র বিষয়ক


	৫. জনাব গোলাম ফারূখ 
	২৯-০৩-১৯৬৫ থেকে ১৫-০৭-১৯৬৭
	বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা, বাণিজ্য

	৬. জনাব আলতাফ হোসেন (পুর্ব পাকিস্তান)
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CA Adjourns Tomorrow-To Reopen in Karachi
M. L. Acceptance of Regional Autonomy Reported.

(From our Murree Correspondent)

Murree, July 10: An agreement virtually reached here tonight at the Governor's f’fcuia
among leaders of the three main Political Parties in the Consembly concluded to adjourn
the constituent Assembly after its session on Tuesday next and to reassemble its nex
session in Karachi on August 5.........

Today's meeting was also reported to have discussed constitutional matters relating to
One Unit and regional autonomy. The M. L. is further reported to have accepted the

principle of provincial autonomy which will be the major item to be raised by U. F. in the
Assembly when it resumes in Karachi.

Mr. Hamidul Haq Chowdhury and Mr. Yusuf Ali Choudhury along with other U. F.

leaders will having further parley in this matter and also in the re;
aving fur peal of 92-A and 223-A
after the Session is adjourned on Tuesday.

b tgre:m( was based et:ll five points and it was agreed that the draft constitution

e : mental points. With your permission, Sir, I will enumerate the
e m“.‘ £ "'“; t:‘z’x Unit affair for West Pakistan. Point No.2 related to the question
4; Joint Electorate, Ptm e full regional autonomy for the Units. Principle No-
of Pakistan along with Urdy” o (© Be accepted as one of the State languages




